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তাফসীর ইবনে কাসীর 


ষষ্টদশ খণ্ড 


সূরা £ সাবা, ফাতির, ইয়াসীন, সাফ্‌ফাত, সোয়াদ, যুমার, মুমিন, হা-মীম 
আম্সাজদাহ, শূরা, যুখরুফ, দুখান, জাসিয়াহ্‌, আহকাফ, মুহাম্মদ ও ফাতুহ 


মূলঃ 
হাফেজ আল্লামা ইমাদুদ্দিন ইব্নু কাসীর (রহঃ) 


অনুবাদঃ 
ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
প্রাক্তন অধ্যাপক ও সভাপতি 
আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ । 
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A: তাফসীর পাবলিকেশন কমিটির সদস্যবৃন্দ 
তাফসীর পাবলিকেশন 
(পক্ষে ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান) 
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
গুলশান, ঢাকা-১২১২ a নর র 
বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
সর্বস্বত্ব অনুবাদকের গুলশান, ঢাকা-১২১২ 
৪র্থ সংস্করণ $ 
ডিসেম্বর-২০০৪ ইং 
শাওয়াল-১৪২৫ হিঃ মোঃ আব্দুল ওয়াহেদ 
গৌষ- ১৪১১ বাং বাসা নং-৫৮, সড়ক নং-২৮ 
Ek গুলশান, ঢাকা। 
| টেলি £ ৮৮২৪০৮০, ৮৮২৩৬১৭ 
১০৫, ফকিরাপুল 
মালেক মার্কেট (নীচ তলা), ঢাকা। DE t 
ফোন £৯৩৪৮৭৩৬ £-১৫, সড়ক নং- 
209 সেষ্টর-৪, উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা। 
ফোন $ ৮৯১৪৯৮৩ 
মুদবণ £ 
আব্ুল্লাহ এন্টারপ্রাইজ 
৪৩, তোগধানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ ইউসুফ ইয়াছিন 
(৪রথ তলা) পুরানা পল্টন মোড়, ঢাকা। ৪৩, তোপখানা রোড, মানিকগঞ্জ হাউজ 
ফোন 8 ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪ (৪ তলা) পুরানা পল্টন মোড় ঢাকা। 
মোবাইল £ ০১৭৫-০০৭৭৬২ ফোন £ ৯৫৭১২৩৭, ৯৫৭১২৮৪ 
0১৭১-০৫৫৬৪০ মোবাইল ৪ ০১৭৫-০০৭৭৬২ 
0১৭১-০৫৫৬৪০ 
বিনিময় মূল্য 8 8৫০.০০ 
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উৎহুস্প 


আমার শ্রদ্ধাম্পদ আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা 
আবদুল গনীর কাছেই আমি সর্বপ্রথম পাই 
তাফসীরের মহতী শিক্ষা এবং তাফসীর ইবনে 
কাসীর তরজমার পথিকৃত আমার মরহুম শ্বশুর 
মওলানা মুহাম্মদ জুনাগড়ীর কাছে পাই এটি 
অনুবাদের প্রথম প্রেরণা । প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে তিনি 
পূর্ণাঙ্গভাবে একে উ্দূ্তে ভাষান্তরিত করেন। আমার 
জন্যে এঁরা উভয়েই ছিলেন এ গ্রন্থের উৎসাহদাতা, 
শিক্ষাগুরু এবং প্রাণপ্রবাহ। তাই এঁদের রূহের 
মাগফিরাত কামনায় এটি নিবেদিত ও উৎসগীঁকৃত । 


ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
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চার 


প্রকাশকের আর্য 

আল-হামদুলিল্পাহ । যাবতীয় প্রশংসা সেই জাতে পাক-পরওয়ারদিগারে 
আলম মহান রাব্বুল আ’লামীনের, যিনি আমাদিগকে একটি অমূল্য তাফসীর 
প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব পালনের তাওফীক দান করেছেন। অনন্ত অবিশ্রান্ত 
ধারায় দরূদ ও সালাম বর্ষিত হতে থাক সারওয়ারে কায়েনাত নবীপাক মুহাম্মাদ 
সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর । আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে আল্লাহ 
কবূল করুন । -আমীন! 

ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমানের অনুদিত ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ নম্বর খণ্ড প্রকাশ 
করার পর অসংখ্য গুণগ্রাহী ইসলামী চিন্তাবিদ এবং ভক্ত অনুরাগী ভাই-বোনের 
অনুরোধে ও বর্তমানে চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম প্রকাশ নিঃশেষ হওয়ায় 
আমরা পুনঃ দ্বিতীয় সংস্করণের কাজে হাত দিই ৷ মহান আল্লাহ পাকের অশেষ 
কৃপায় কম্পিউটার কম্পোজ করে দ্বিতীয় সংস্করণে ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলোকে 
এক খণ্ডে এবং চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ট ও সপ্তম খণ্ুগুলোকে এক খণ্ডে এবং অষ্টম, 
I 0S HE OV EE OE 
প্রকাশ করতে পেরে আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি । প্রথম সংস্করণে 
পারা ভিত্তিক প্রকাশ করা হয়েছিল, কিন্তু পাঠকের সুবিধার্থে দ্বিতীয় সংস্করণ 
থেকে আমরা সূরা ভিত্তিক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করেছি । এবং যথারীতিতে ষষ্টদশ 
খণ্ড প্রকাশিত হল । 

মুদ্বণে যদি কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে থাকে, ক্ষমার দৃষ্টি নিয়ে আমাদের অবহিত 
করলে পরবর্তীতে সংশোধনের চেষ্টা করবো ইন্শাআল্লাহ । 

তাফসীর ইবনে কাসীরের এই খণ্ুগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে যারা আমাদের 
সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন তাদের মধ্যে মাওলানা মোঃ মুজিবুর রহমান 
(কাতিব) সাহেবের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ । তিনি ও তার সহকর্মীবৃন্দ কম্পিউটার 
কম্পোজ থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি এবং অন্যান্য সম্পাদনার কাজে 
যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন। মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন * ফ্রেন্ডস 
প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং! EO আন্তরিক 
শুভেচ্ছা জানাই এবং সবার জন্য দোয়া কামনা করি 

ঢাকাদি-ভাশান বেড়াল =সতিদের সহকারী ইয়াত. ৫ নজির 
হাফেজিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক আলহাজ্জ হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহিম 
সাহেব ছাপাবার পূর্ব মুহূর্তে পুনরায় নিখুঁতভাবে শেষ প্রুফটি দেখে দিয়েছেন। 
এজন্য আমরা তার কাছে কৃতজ্ঞ । 

অনতিবিলম্বে বাকী সপ্তদশ খণ্ড ও আমপারা প্রকাশ করার যাবতীয় প্রচেষ্টা 
শুরু করা হয়েছে। বাকী রাব্বুল আল-আমীনের মর্জিমাফিক শীত্বই সমাদৃত 
পাঠকবৃন্দের নিকট পৌছাবো বলে আশা রাখি । আমীন! সুন্মা আমীন!! 

তাফসীর পাবলিকেশন কমিটি 
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অনুবাদকের আরয 

যে পবিত্র কুরআন মানুষের সর্ববিধ রোগে ধনস্তরী মহৌষধ, যার জ্ঞানের পরিধি অসীম 
অফুরস্ত, যার বিষয় বস্তুর ব্যাপকতা আকাশের অনস্ত নীলিমাকেও অতিক্রম করেছে, যার 
ভাবগাস্তীর্য অতলমস্পর্শী মহাসাগরের গভীরতাকেও হার মানিয়েছে, সেই মহাগ্রন্থ কুরআন নাযিল 
হয়েছে সুরময় কাব্যময় ভাষা আরবীতে । সুতরাং এর ভাষান্তরের বেলায় যে সাহিত্যশৈলী ও 
প্রকাশ রীতিতে বাংলা ভাষা প্রাঞ্জল, কাব্যময় ও সুরময় হয়ে উঠতে পারে তার সন্ধান ও 
অবিজ্ঞতা রাখেন উভয় ভাষায় সমান পারদর্শী স্বনামধন্যলেখক ও লক্কপ্রতিষ্ঠ আলেমবৃন্দ। তাই 
সূর্্থেক তরজমা ও তাফসীর সম্ভবপর এবং আয়ত্বাধীন ৷ 

মানবকুলের মধ্যে সর্বশেষ্ঠ তারাই যারা পবিত্র কুরআনের পঠন-পাঠনে নিজেকে নিয়োজিত 
করেন সর্বতোভাবে। তাই নবী আকরামের (সঃ) এই পুতঃবাণী সকল যুগের জ্ঞান-তাপস ও 
মনীষীদেরকে উদ্বুদ্ধ করেছে পাক কুরআনের তাফসীর বা ব্যাখ্য-বিশ্লেষণ প্রণয়ন করার কাজে । 

তাফসীর ইবনে কাসীর হচ্ছে কালজয়ী মুহাদ্দিস মুফাসসির যুগশ্রেষ্ঠ মনীষী আল্লামা হাফিয 
ইবনু কাসীরের একনিষ্ঠ নিরলস সাধনা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের অমৃত ফল৷ তাফসীর জগতে এ 
যে বহুল-পঠিত সর্ব সম্মত নির্ভরযোগ্য এক অনন্য সংযোজন ও অবিস্মরণীয় কীর্তি এতে সন্দেহ 
সংশয়ের কোন অবকাশ মাত্র নেই । হাফিজ ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর এই প্রামাণ্য তথ্যবহুল, 
সর্বজন গৃহীত ও বিস্তারিত তাফসীরের মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষীদের জন্যে পাক কালামের 
সত্যিকারের রূপরেখা অতি স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় তুলে ধরেছেন তার ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর 
মাধ্যমে । এসব কারণেই এর অনবদ্যতা ও শ্রেষ্ঠতবৃকে সকল যুগের বিদগ্ধ মনীষীরা সমভাবে 
অকপটে এবং একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই এই সসাগরা পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি 
মুসলিম অধ্যুষিত দেশে, সকল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমনকি ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষায়তনের 
গ্ৰস্থাগারেও সর্বত্রই এটি বহুল পঠিত, সুপরিচিত, সমাদৃত এবং হাদীস-সুন্নাহর আলোকে এক 
বত নদ দলা তা পৰমিদিকতা ইতিপূর্বে 

এর [বপুল জনাপ্রয়তা, তা, তত্ত্ব, তথ্য এবং গুরুত্ব ও মুল্যের কথা ইতি 
আমি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে এসেছি এই তাফসীরকারের তথ্যসমৃদ্ধ জীবনীতে । এই 
বিশদ জীবনালেখ্যটি এর প্রথম খণ্ডের শুরুতে সংযোজিত হয়ে, তাফসীর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে 
bE a করেছে সে কথাও আমরা ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ 

I 


তাফসীর ইবনে কাসীরের ব্যাপক জনপ্রিয়তা, কল্যাণকারিতা এবং অপরিসীম গুরুত্ব ও 
মূল্যের কথা সম্যক অনুধাবন করে আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এটি উরে পূর্ণাঙ্গভাবে 
ভাষান্তরিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল । এই উর্দু অনুবাদের গুরু দায়িত্টি অম্নানবদনে পালন 
করেছিলেন উপমহাদেশের অপ্রতিদ্বন্বী আলেম, প্রখ্যাত ভাষাবিদ ও বিদগ্ধ মনীষী মওলানা 
মুহাম্মদ সাহেব জুনাগড়ী স্বীয় ক্ষুরধার বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে । তখন থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত 
এটি পাক ভারতের উর্দু ভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে অতি ব্যাপকভাবে প্রচারিত ও পঠিত হয়ে 
আসছে। এভাবে এই উপমহাদেশের আনাচে কানাচে দলমত নির্বিশেষে সকল মহলেই এটি 
সমাদৃত ও সৰ্বজন গৃহীত । 

আমি তাফসীর ইবনে কাসীরের মূল প্রণেতা আল্লামা হাফেজ ইমাদুদ্দীনের প্রামাণ্য জীবনী 
লিখে যেমন প্রকাশ করেছি, তেমনি তার উর্দ্‌ অনুবাদক মওলানা জুনাগড়ীরও তথ্যভিত্তিক জীবন 
কথা লিখে প্রকাশ করেছি । কারণ একজন প্রণেতা, লেখক ও অনুবাদককে বিলক্ষণভাবে না 
জানতে পারলে তীর সংকলিত বা অনুদিত গ্রন্থের গুণাগুণ সম্পর্কে সম্যক পরিচিতি লাভ আদৌ 
সম্ভবপর নয়। ইংরেজী ভাষার প্রবচন অনুযায়ী লেখককে তার ভাষা শৈলী, সাহিত্যরীতি ও 
লেখনীর মাধ্যমেই জানতে হয় । 
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ছয় 


উৰ্দ এবং অন্যান্য ভাষায় ইবনে কাসীরের অনুবাদের ন্যায় আমাদের বাংলা ভাষাতেও বন্ু 
পূর্বে এই তাফসীরটির অনুবাদ হওয়া যেমন উচিত ছিল, তেমনি এর প্রকট প্রয়োজনও ছিল। 
কারণ এ বিশ্ব জাহানের বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলিম জনগণের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বাংলা ভাষী 
মুসলমানের সংখ্যা হচ্ছে সর্বাধিক । কিন্তু এ সত্বেও এই সংখ্যা গরিষ্ঠের তুলনায় এবং এই 
প্রকট প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আজ পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কুরআন তরজমা ও তাফসীর রচনার 
প্রয়াস নিতান্ত অপর্যাপ্ত ও অপ্রতুল ৷ ব্যাপারটা সত্যিই অতি মর্মপীড়াদায়ক । তাই একান্ত 
ন্যায়সংগতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, একমাত্র হাদীস ভিত্তিক এই বিরাট তাফসীর ইবনে 
কাসীরের বাংলা তরজমার মহোত্তম পরিকল্পনা যেদিন বাস্তবে রূপ লাভ করে ক্রমশঃ খণ্ডাকারে 
ও পূর্ণাঙ্গর্ূপে প্রকাশিত হবে, সেদিন এ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা নতুন দিগস্তই উন্মোচিত হবে না, 
বরং নিঃসন্দেহে এক বিরাট দৈন্য এবং প্রকট অভাবও পূরণ হবে। এই মহান লক্ষ্য ও 
উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই আমার “বাংলা ভাষায় কুরআন চর্চা” শীর্ষক প্রায় ৫৬৪ পৃষ্ঠা বইটি 
“ইজাযুল কুরআন ইত্যাদি । শেষোক্তটি উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে বেনারসের (ভারত) এক 
প্রকাশনী সংস্থা থেকে । 

ইসলামী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রত্ন ভাণ্ডারকে সম্যক অনুধাবন 
করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন ছিল বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তরকরণ । 
দুঃখের বিষয় ‘ইবনে কাসীরের’ ন্যায় এই তাফসীর সাহিত্যের একটি অতি নির্ভরযোগ্য 
বিশ্বস্ততম উপাদান এবং এর অনুবাদের অপরিহার্য প্রয়োজনকে এ পর্যন্ত শুধু মৌখিকভাবে 
উপলব্ধি করা হয়েছে। প্রয়োজন মেটানোর বা পরিপূরণের তেমন কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেয়া 
হয়নি । ভাষান্তরের জগদ্দল পাথরই হয়তো প্রধান অন্তরায় ও পরিপন্থী হিসেবে এতদিন ধরে 
পথ রোধ করে বসেছিল । অথচ বাংলা ভাষাভাষী এই বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীও অগণিত ভক্ত 

স্বীয় মাতৃভাষায় এই অভিনব তাফসীর গ্রন্থকে পাঠ করার স্বপুসাধ আজ বহুদিন 

থেকে মনের গোপন গহনে পোষণ করে আসছেন । কিন্তু এই সুদীর্ঘ দিন ধরে মুসলিম সমাজের 
এই লালিত আকাংখা, এই দুর্বার বাসনা-কামনা আর এই সুপ্ত অভিলাষকে চরিতার্থ করার 
মানসে দেশের বিদক্ধ সুধী স্বজন কিংবা কোন প্রকাশনী সংস্থা ক্ষণিকের তরেও এদিকে এগিয়ে 
এসেছেন কিঃ না ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের মতো জাতীয় সংস্থা ছাড়া আর কেউ এই দুর্গম বন্ধুর 
পথে পা বাড়াবার দুঃসাহস করেননি । দেশবাসীর ধর্মীয় জ্ঞান পিপাসা আজো তাই বহুল 
পরিমাণে অতৃপ্ত । 

আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা মরহুম অধ্যাপক মওলানা আবদুল গনী সাহেবের কাছেই 
সর্বপ্রথম আমার কুরআন এবং তাফসীরের শিক্ষা । অতঃপর দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ট খ্যাতিমান 
কুরআন-হাদীস বিশারদদের কাছে শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘ দুই যুগেরও অধিককাল ধরে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীসমূহের হাদীস ও তাফসীরের ক্লাশ নিয়েছি । সাহিত্য জীবনেও 
আমার রচিত অন্যান্য গ্রন্থমালা যে প্রধানতঃ হাদীস ও তাফসীর বিষয়েই সীমাবদ্ধ এ সম্পর্কে 
আমি ইতিপূর্বে ইঙ্গিত জানিয়েছি 

এইসব ন্যায়সঙ্গত এবং অনুকুল প্রেক্ষাপটের কারণেই আমি আজ বহুদিন ধরে তাফসীর 
ইবনে কাসীরকে বাংলায় ভাষান্তরিত করার সুপ্ত আকাংখা অন্তরের গোপন গহনে লালন করে 
আসছিলাম ৷ কিন্তু এ পৰ্যন্ত একে বাস্তবে রূপ দেয়ার তেমন কোন সম্ভাবনাময় সুযোগ-সুবিধে 
আমি করে উঠতে পারিনি। তাই এতদিন ধরে মনের গুপ্ত কোণের এই সুপ্ত বাসনা বাস্তবে রূপ 
লাভ করতে না পেরে শুধুমাত্র মনের তা গুমরে গুমরে মরেছে। কিন্তু অন্তরের 
অস্তস্থিত কোণ থেকে উৎসারিত এই য় অদম্য স্পৃহাকে বেশী দিন টিকিয়ে রাখা যায় 
কিঃ? তাই আজ থেকে প্রায় দেড় যুগ আগে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে এই বিরাট 
তাফসীরের অনুবাদ কর্মে হাত দিই এবং অতিসন্তর্পনে এই কন্টকাকীর্ণ পথে সতর্ক পদচারণা 
শুরু করি । এ ব্যাপারে আমার প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিল বাংলায় তাফসীর সাহিত্যের অভাব 
পূরণ এবং ভাষাভাষীদের জন্যে আমার গুরন্দায়িত্ব পালন 
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সাত 


আগেই বলেছি ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার অন্যতম উৎস এবং অমূল্য রতুভাণ্ডারকে সম্যক 
অনুধাবন করার জন্যে অপরিহার্য প্রয়োজন এই বিশাল তাফসীর সাহিত্যের বাংলায় ভাষান্তর করণ । 
আল্লাহ পাকের লাখো শুকরিয়া এই বিশ্বস্ততম এবং সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও হাদীসভিত্তিক এই তাফসীর 
ইবনে কাসীর তথা ইসলামী প্রজ্ঞার প্রধান উপাদন ও উৎস এবং রত্নুভাণ্ডারের চাবিকাঠি আজ বাঙ্গালী 
পাঠক-পাঠিকার হাতে অর্পণ করতে সক্ষম হলাম । এ জন্যে আমি নিজেকে পরম সৌভাগ্যবান ও ধন্য 
মনে কর্ছি। 

পূর্বেই বলা হয়েছে এই অনুদিত তাফসীর প্রকাশের আর্থিক সমস্যার কথা । জনাব আবদুল ওয়াহেদ 
সাহেব বাকী খণ্ডগুলোর সুষ্ঠু প্রকাশনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি তাফসীর 
পাবলিকেশন কমিটি গঠন করেন। এই সদস্যমণ্ডলীর মধ্যে তিনি এবং আমি ছাড়া বাকি দু'জন হচ্ছেন 
জনাব নূরুল আলম ও মুহাম্মদ মকবুল হোসেন সাহেব। এভাবে আল্লাহ পাক অপ্রত্যাশিত ও 
অকল্পনীয়ভাবে তার মহিমান্বিত মহাগ্রন্থ আল্‌ কুরআনুল কারীমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের অচল প্রায় 
কাজটিকে সচল ও অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন। সুতরাং সকল প্রকার প্রশংসা ও স্তবস্তুতি তারই । 
এই কমিটি কিছু সংখ্যক সুহৃদ ব্যাক্তির আর্থিক অনুদানে ১২, ১৩, ১৪, ১৫ নং খণ্ড প্রকাশ করে। 
অসংখ্য গুণগ্ৰাহী ভক্ত ভাই-বোনদের অনুরোধে দ্বিতীয় সংস্করণের ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ডগুলো এক খণ্ডে, 
৪ ৫ম, ৬ষ্ট ও ৭ম খণ্ডগুলো এক খণ্ডে ৮ম, ৯ম, ১০ম ও ১১শ খণ্ডগুলোকে এক খণ্ডে এবং ১৬ নম্বর 
খণ্ড সূরা ভিত্তিক প্রকাশ গ্রহণ করেছে। 

এ পর্যন্ত প্রকাশিত খণ্ডগুলোর প্রচার ও ব্যক্তিগতভাবে বিক্রয় করার কাজে গ্রুপ প্যাপ্টেন (অবঃ) 
জনাব মামুনুর রশীদ ও বেগম বদরিয়া রশীদ এবং বেগম ইয়াসমিন রোকাইয়া ওয়াহেদের নাম বিশেষ 
ভাবে স্মর্তব্য। এই জন্য আল্লাহর দরবারে কমিটির সবাইর জন্যে এবং তাঁদের সহযোগী ও সহকর্মীবৃন্দ, 
বন্ধু-বান্ধব, ও পরিবারবর্গের জন্যে সর্বাঙ্গীন কল্যাণ, মঙ্গল ও শুভ কামনা করতে গিয়ে প্রাণের গোপন 
গহণ থেকে উৎসারিত দোয়া, মোনাজাত ও আকুল মিনতি প্রতিনিয়তই পেশ করছি। আরো মুনাজাত 
করছি যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এই কুরআন তাফসীর প্রচারের বদৌলতে আমাদের মরহুম আব্বা 

. আম্মার রূহের প্রতি স্বীয় অজস্র রহমত, আশীষ ও মাগফিরাতের বারিধারা বর্ষণ করেন। আমীন! রোয 
হাশরের অনন্ত সওয়াব রিসানী এবং বরকতের পীযুষধারায় স্নাতসিক্ত করে আল্লাহপাক যেন তাদের 
জায্নাত নসীব করেন। সুশ্বা আমীন! 

ইয়া রাব্বুল আলামীন! এই তাফসীর তরজমার সকল ক্রটি বিচ্যুতি ও ভ্রমপ্রমাদ আমার একান্তই 
নিজস্ব এবং এর যা কিছু শুভ কল্যাণপ্রদ ও ভালো দিক রয়েছে সেগুলো সবই তোমার নিজস্ব । তাই 
মেহেরবানী করে তুমিই আমাদের সবাইকে তোমার পাক কালাম সম্যক অনুধাবন, সঠিক হৃদয়ঙ্গম এবং 
তার প্রতি আমল করার পূর্ণ তাওফীক দান করো। একান্ত দয়া পরবশ হয়ে তুমি আমাদের সবার এ শ্রম 
সাধনা কবূল করো । একমাত্র তোমার তাওফীক এবং শক্তি প্রদানের উপরেই তাফসীর তরজমার এই 
মহত্তম পরিকল্পনার সুষ্ঠ পরিসমাপ্তি নির্ভরশীল তাই এ সম্পর্কিত সকল ভ্রমপ্রমাদকে ক্ষমা ও সুন্দর 

" ও নাজাতের অসীলা করে দাও । আমীন! সুম্মা আমীন!! 

এই তাফসীর খণ্ডকে দিনের আলো বাতাসের সঙ্গে পরিচিত করতে গিয়ে কম্পিউটার কম্পোজ 
থেকে শুরু করে আরবী হস্তলিপি ও সুষ্ঠ মুদ্রণের গুরুদায়িত্ব কাধে নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ মুজিবুর 
রহমান (কাতিব) সাহেব এবং ফ্রেন্ডস্‌ প্রিন্টিং এণ্ড প্যাকেজিং-এর মালিক ও কর্মচারীবৃন্দ যে কর্তব্য 
পরায়ণতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন তা দৃষ্টান্তসূলক প্রশংসার দাবিদার । এ প্রসঙ্গে মুহাম্মদ হাবীবুর 
রহমান ও সাফিয়া রহমান প্রমুখ আমার সন্তান সন্ততির আস্তরিকতাপূর্ণ প্রচেষ্টা কোন ক্রমেই কম নয়। 
তাই এঁদের সবাইকে শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে প্রতিনিয়ত দোয়া করছি যেন মহান আল্লাহ 
এঁদেরকেও কুরআন খিদমতের নেকীতে শামিল করে নেন। আমীন! 


বিনয়াবনত 
ত্ৰর্তমানে ৪ ডঃ মুহাম্মদ মুজীবুর রহমান 
পরিচালক, ইসলামিক শিক্ষা প্রাক্তন প্রফেসর ও চেয়ারম্যান 
৪৭৭, ইষ্ট মিডৌ এ্যাভূনিউ আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ 
ই, এম, নিউইয়র্ক ৷ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ । 
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(AN: 55.06 :Ul) 


ক্র-ে লচ সে“ লে দেসে নদ সো নেজ শে সং শো সেও লেও মেচ শর মেও সে নে: নেও. সেং শে: মেচ দে: শের লে শোর লো মেও সা সন নে লে লেই সের শের নর সেচ কে লচ মেচ দে দেও. নাচ নেও শে দে লে সং শেউ সেচ সেচ শে উঠক সেচের 


দয়াময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। ত Loar aD 


‘ 


১। প্শংসা আল্লাহর, যিনি ; oe L5l 


Ll 


ME 


A 


4 


আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা a 
কিছু আছে সব কিছুরই মালিক 4; ০2১১1 4 ০১ ৯৮ 
এবং আখিরাতেও প্রশংসা +? 4253 541 

Ll ps HN ssl 
তারই । তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্ব '"" j i 
বিষয়ে অবহিত । 0 


২। তিনি জানেন যা ভূমিতে UI GHNSL CS -y 
প্রবেশ করে, যা তা হতেনির্গত ০০/০৪ 992" 
হয় এবং যা আকাশ হতে 242 0 5 
বর্ষিত ও যা কিছু আকাশে FATS MTT 
উত্িত হয়। তিনিই পরম Sale? 8 
দয়ালু, ক্ষমাশীল । 0 wil msl 
আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় মহান সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়া ও 

আখিরাতের সমস্ত নিয়ামত ও রহমত তাঁরই নিকট হতে আসে । সমস্ত হুকুমতের 

হাকিম তিনিই ৷ সুতরাং সর্ব প্রকারের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তনের হকদার একমাত্র 
তিনিই । তিনিই মা’বুদ ৷ তিনি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই । তাঁরই 
জন্যে দুনিয়া ও আখিরাতের তা'রীফ ও প্রশংসা শোভনীয় । হুকুমত একমাত্র 
তাঁরই এবং তাঁরই নিকট সবকিছু প্রত্যাবর্তিত হবে। যমীনে ও আসমানে যা কিছু 
আছে সবই তাঁর অধীনস্থ । যত কিছু আছে সবাই তাঁর দাস ও অনুগত । আর 
সবই তাঁর আয়ত্তাধীন । সবারই উপর তাঁর আধিপত্য রয়েছে। যেমন অন্য 
জায়গায় মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 5417/53 0) $ অর্থাৎ “আমারই জন্যে 
আদি ও অন্ত ।৷”(৯২৪ ১৩) আখিরাতে তাঁরই প্রশংসা হবে । তাঁর কথা, তাঁর কাজ 
এবং তাঁর আহকাম তাঁরই হুকুমতে বিরাজিত। তিনি এতো সজাগ যে, তাঁর 
কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না৷ তাঁর কাছে একটি অণুও গোপন থাকবার 
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নয়। তিনি স্বীয় আহকামের মধ্যে অতি বিজ্ঞ । তিনি স্বীয় সৃষ্টি সম্বন্ধে সচেতন । 
পানির যতগুলো ফৌটা যমীনে যায়, যতগুলো বীজ যমীনে বপন করা হয়, কিছুই 
তারি জ্ঞানের বাইরে নয়। যমীন হতে যা কিছু বের হয় সেটাও তিনি জানেন। 
তাঁর সীমাহীন ও প্রশস্ত জ্ঞানের বাইরে কিছুই থাকতে পারে না প্রত্যেক বস্তুর 
ংখ্যা, প্রকৃতি এবং গুণাগুণ তাঁর জানা আছে। মেঘ হতে যে বৃষ্টি বর্ষিত হয়, 
তাতে কতটা ফৌটা আছে তা তাঁর অজানা থাকে না । যে খাদ্য সেখান হতে 
নাযিল হয় সেটা সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল । ভাল কাজ যা আকাশের 
উপর উঠে যায় সে খবরও তিনি রাখেন। 


তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত মেহেরবান। এ কারণেই তাদের পাপরাশি 
অবগত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাড়াতাড়ি তাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন না । বরং 
তাদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে থাকেন৷ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল । 
একদিকে বান্দা তার দিকে ঝুঁকে পড়ে অনুনয়-বিনয় ও কান্নাকাটি করে, আর 
অপরদিকে তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দেন। তাওবাকারীকে তিনি ধমক দিয়ে 
সরিয়ে দেন না । তার উপর ভরসাকারীরা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 


৩। কাফিররা বলেঃ আমাদের ০০77019972708, 45" 
উপর কিয়ামত আসবে না। ৮ TL 


পরিজ্ঞাত, আকাশমণ্ডলী ও HEERDT 
Kk F L১৫2 
অণু পরিমাণ কিছু কিংবা Ips Il 
তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ AINA EE) 2 
কিছু; বরং এর প্রত্যেকটি ER ETE 


লিপিবদ্ধ আছে সুস্পষ্ট Sees; 
কিতাবে । ft e 


7/7 237! 


8। এটা এই জন্যে যে, যারা oe lal Gd - -£ 
মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ, তিনি 5,994 /9৯) ১ 
তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। bite 0 3 Solal| 
তাদেরই জন্যে আছে ক্ষমা ও 9°? 
সম্মান জনক রিযক । i le dens 
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2 8) oy 79.9, 
৫। যারা আমার আয়াতসমূহকে Cal bs - = 
ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তাদের 
Ss Ee EEG gs 2 
জন্যে রয়েছে ভয়ংকর মর্মভুদ ৬৪ ৬4 4 Ll 
শাস্তি। AA 


৬। যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে De 

তারা জানে যে, তোমার Pl ty 

প্রতিপালকের নিকট হতে 727 EEA 4 
WS ld; Hit sl 

তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ Bl oO 

হয়েছে তা সত্য; এটা মানুষকে LL MEL AEESE 

PTC ET 0 sl 

আল্লাহর পথ নির্দেশ করে। 


সম্পূর্ণ কুরআন কারীমে তিনটি আয়াত রয়েছে যেখানে কিয়ামত আগমনের 
উপর শপথ করা হয়েছে। একটি সূরায়ে ইউনুসের আয়াত । তা হলোঃ 


772 29 39 0B, D urd 2 3273 9,7 ALIA 
Ld 


- BS ৯৩১ L523 515 2 ool pss 
অর্থাৎ “তারা তোমার কাছে জানতে চায়ঃ এটা কি সত্য? তুমি বলঃ হ্যা হ্যা, 
আমার প্রতিপালকের শপথ! এটা অবশ্যই সত্য এবং তোমরা এটা ব্যর্ু করতে 
পারবে না (১০ ৪ ৫৩) দ্বিতীয় হলো এই সূরায়ে সাবার 13744 £3396; 


As 2/7 


LY -এই আয়াতটি । আর তৃতীয় হলো সূরায়ে তাগাবুনের শিমের আঁয়াতটিঃ 
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অর্থাৎ “কাফিররা ধারণা করে যে, তারা কখনো পুনরুথিত হবে না। বলঃ 
নিশ্চয়ই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুথিত হবে। 
তঃপর তোমরা যা করতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। 
এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ ।”'’(৬৪ঃ ৭) এখানেও কাফিরদের কিয়ামতের 
অস্বীকৃতির উল্লেখ করে স্বীয় নবী (সঃ)-কে শপথমূলক উত্তর দিতে বলার পর 
আরো গুরুত্বের সাথে বলছেনঃ সেই আল্লাহ তিনি, যিনি আলেমুল গায়েব, যার 
অগোচর নয় আকাশ ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অথবা 
বৃহৎ কিছু ৷ যে হাড়গুলো পচে সড়ে যায়, মানুষের শরীরের জোড়গুলো যে খুলে 
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সুরাঃ সাবা ৩৪ ১২ পারাঃ ২২ 


বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, ওগুলো যায় কোথায় এবং ওগুলোর সংখ্যাই বা কত ইত্যাদি 
সবকিছুই আল্লাহ জ্ঞাত আছেন। তিনি এগুলো একত্রিত করতে সক্ষম, যেমন 
তিনি প্রথমে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি সমস্ত কিছুই জানেন। সবকিছুই তার 
কিতাবে লিপিবদ্ধ আছে। 


অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ কিয়ামত আসার হিকমত বর্ণনা করতে গিয়ে 
বলেনঃ এটা এই জন্যে যে, যারা মুমিন ও সৎকর্মপরায়ণ তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত 
করবেন। তাদেরই জন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সন্মান জনক রিযক। পক্ষান্তরে যারা 
আল্লাহর আয়াত সমূহকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে তাদের জন্যে রয়েছে ভয়ংকর 
মর্মন্তুদ শাস্তি । সৎকর্মশীল মুমিনরা পুরস্কৃত হবে এবং দুষ্ট ও পাপী কাফিররা হবে 
শাস্তিপ্রাপ্ত । যেমন মহামহিমাত্িত আল্লাহ বলেনঃ 


(299 AML 97? 3027 0/2 2) 2/7 Sv 2/5 {2% 


অৰ্থাৎ EEE EE EH EEC NE 
অধিবাসীরাই সফলকাম !'(৫৯ ৪ a এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 


2171 % 24/2 Ar 37 2937342 
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অর্থাৎ “আমি কি ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা 
সৃষ্টিকারীদের মত করবো অথবা আমি কি সংযমী ও আল্লাহভীরুদেরকে করবো 
পাপাসক্তদের মত?”(৩৮ $ ২৮) 

এরপর আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের আর একটি হিকমত বর্ণনায় বলেনঃ 
কিয়ামতের দিন ঈমানদার লোকেরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত হতে এবং 
পাপীদেরকে শাত্তিপ্রাপ্ত হতে দেখে নিশ্চিত জ্ঞান দ্বারা চাক্ষুষ প্রত্যয় লাভ করবে। 
এ সময় তারা বলে উঠবেঃ আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য আনয়ন 
করেছিলেন আরো বলা হবেঃ EE SEARS MULT 

ws CAE 

অর্থাৎ “দয়াময় আল্লাহ্‌ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য 

বলেছিলেন ।”(৩৬ ৪ ৫২) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 


2/29 937 2 292729207 


Sal 3 be eller dS SE 
অর্থাৎ “আল্লাহ্র কিতাবে লিপিবদ্ধ ছিল যে, তোমরা পুনরুথান দিবস পর্যন্ত 
অবস্থান করবে, তাহলে পুনরুত্থান দিবস তো এটাই (৩০ ৪ ৫৬). 
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সুরাঃ সাবা ৩৪ 


পারাঃ ২২ 


আল্লাহ পরাক্রমশালী অর্থাৎ তিনি প্রবল পরাক্রান্ত, বড়ই মর্যাদা সম্পন্ন, 
মহাশক্তির অধিকারী, ক্ষমতাবান শাসক এবং পূর্ণ বিজয়ী । তার উপর কারো 
কোন আদেশ চলে না এবং কারো কোন জোরও খাটে না প্রত্যেক বস্তুই তার 
কাছে শক্তিহীন ও অপারগ ৷ তার কথা ও কাজ চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী । তার সমুদয় 


সৃষ্টজীব তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ । 

৭! কাফিররা বলেঃ আমরা কি 
তোমাদেরকে এমন ব্যক্তির 
সন্ধান দিবো যে তোমাদেরকে 
বলেঃ তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ 
ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা 
সৃষ্টিক্পে উতিত হবে । 


৮। সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা 
উদ্ভাবন করে অথবা সে কি 
উন্মাদ? বস্তুতঃ যারা 
আখিরাতে বিশ্বাস করে না 
তারা শাস্তি ও ঘোর বিভ্রান্তিতে 
রয়েছে। 


৯। তারা কি তাদের সম্মুখে ও 

পশ্চাতে, আসমান ও যমীনে যা 
আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে 
না? আমি ইচ্ছা করলে 
তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে 
দিবো অথবা তাদের উপর 
আকাশ মণ্ডলের পতন ঘটাবো. 
আল্লাহ অভিমুখী প্তিটি 
বান্দার জন্যে এতে অবশ্যই 
নিদৰ্শন রয়েছে। 
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কাফির ও বিপথগামী, যারা কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অস্বীকার করে এবং 
এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উপহাস করে, এখানে তাদেরই খবর আল্লাহ 
তাআলা দিচ্ছেন। তারা পরস্পর বলাবলি করতোঃ দেখো, আমাদের মধ্যে এমন 
এক ব্যক্তি রয়েছে যে বলে যে, যখন আমরা মরে মাটির সাথে মিশে যাবো ও 
চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তার পরেও নাকি আমরা আবার জীবিত হয়ে উঠবো! এ 
লোকটা সম্পর্কে দুটো কথা বলা যায়৷ হয়তো সে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ 
করছে, না হয় সে উন্মাদ । 

আল্লাহ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ না, এ কথা নয়। বরং 
মুহাম্মাদ (সঃ) সত্যবাদী, সৎ, সুপথ প্রাপ্ত ও জ্ঞানী । সে যাহেরী ও বাতেনী জ্ঞানে 
পরিপক্ক । সে বড়ই দূরদর্শী । কিন্তু এর কি ওষুধ আছে যে কাফিররা মূর্খতা এবং 
গভীরতায় পৌঁছবার কোন চেষ্টাই করে না। তারা শুধু অস্বীকার করতেই জানে। 
তারা যে কোন কথায় যেখানে সেখানে শুধু অস্বীকার করেই থাকে। কেননা, সত্য 
কথা ও সঠিক পথ তারা ভুলে যায়। সেখান থেকে তারা বহু দূরে ছিটকে পড়ে৷ 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা কি তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে, 
আসমানে ও যমীনে যা আছে তার প্রতি লক্ষ্য করে না? তিনি এতো ক্ষমতাবান 
যে, এতে আকাশ ও এমন বিস্তৃত যমীন সৃষ্টি করেছেন! না আকাশ ভেঙ্গে পড়ছে, 
না যমীন ধ্বসে যাচ্ছে! যেমন তিনি বলেনঃ 


23 12 7270/13/70 73/73 7 72323 339/ OpNr arr ALL Lb 
ES Eth FN nnd Bl EE OY 

অর্থাৎ “আমি আকাশকে স্বহস্তে সৃষ্টি করেছি এবং আমি প্রশস্ততার অধিকারী । 
আর আমি যমীনকে বিছিয়ে দিয়েছি এবং আমি বিছিয়ে দেয়ার ব্যাপারে কতই না 
উত্তম!”(৫১ £ ৪৭-৪৮) তাদের উচিত সামনে ও পিছনে এবং আকাশ ও 
পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করা । এগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেই তারা অনুধাবন করতে 
পারবে যে, যিনি এত বড় সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা এবং ব্যাপক ও অসীম শক্তির 
রাখেন না? তিনি তো ইচ্ছা করলে তাদেরকেসহ ভূমি ধ্বসিয়ে দিতে পারেন 
অথবা তাদের উপর আকাশ খণ্ডের পতন ঘটিয়ে দিতে পারেন! এরূপ অবাধ্য 
বান্দা কিন্তু এরূপ শাস্তিরই যোগ্য । কিন্তু ক্ষমা করে দেয়া আল্লাহ্র অভ্যাস । তিনি 
মানুষকে অবকাশ দিচ্ছেন মাত্র । যার জ্ঞান-বুদ্ধি আছে, দূরদর্শিতা আছে, আছে 
চিন্তা-ভাবনা করার ক্ষমতা, যার মধ্যে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার যোগ্যতা 
আছে, যার অন্তর আছে এবং অন্তরে জ্যোতি আছে, সে এসব বিরাট বিরাট 
নিদর্শন দেখার পর মহাশক্তির অধিকারী ও সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর এ 
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সৃষ্টিতে সন্দেহ পোষণ করতেই পারে না যে, মৃত্যুর পর মানুষ পুনরুজ্জীবিত 
হবে । আকাশের ন্যায় সামিয়ানা এবং পৃথিবীর ন্যায় বিছানা যিনি সৃষ্টি করেছেন 
তার জন্যে মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা তো মোটেই কঠিন কাজ নয়! যিনি 
প্রথমবার হাড়-গোশত সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন, সেগুলো সড়ে পড়ে টুকরো 
টুকরো হয়ে যাবার পর আবার এগুলোকে পুনর্বার সৃষ্টি করতে কেন তিনি সক্ষম 
হবেন না? যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেছেনঃ 


LAE Sh PRT Sndl GE sl 
অৰ্থাৎ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি তাদের অনুরূপ 
সৃষ্টি করতে সমর্থ ননঃ হ্যা, নিশ্চয়ই (তিনি সক্ষম) ।”(৩৬ ৪ ৮১) আর একটি 
আয়াতে আছেঃ 
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অর্থাৎ “আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি তো মানব সৃষ্টি অপেক্ষা বেশী কঠিন। কিন্তু 
অধিকাংশ লোকই জানে না।” (৪০৪ ৫৭) 


১০। আমি নিশ্চয়ই দাউদ 


¥ 7 3° 7 LAS AN SAN 
(আঃ)-এর প্রতি অনুথহ 355 6 949 051547). 
করেছিলাম এবং আদেশ BIE EH 


2/87; 
করেছিলাম ঃ হে পর্বতমালা! bls rls axe il dS 


“ 


সাথে আমার পবিত্রতা ঘোষণা EAL 
কর এবং বিহংগকুলকেও, তার 

জন্যে নমনীয় করেছিলাম 2d s/s ‘ 
লৌহ- 3383 5g al gf 


১১। যাতে তুমি পূর্ণ মাপের বর্ম 
তৈরী করতে বুননে পরিমাণ Ee foe 2 


রক্ষা করতে পার এবং তোমরা ae CLL 
সৎকর্ম কর, তোমরা যা কিছু O 72 Lp 
কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা। 


আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি তার বান্দা ও রাসূল হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর উপর পার্থিব ও পারলৌকিক রহমত নাযিল করেছিলেন। তাকে তিনি 
নবুওয়াতও দান করেছিলেন, রাজত্বও দিয়েছিলেন, সৈন্য-সামন্তও প্রদান 
করেছিলেন, শক্তি সামর্থ্যও দিয়েছিলেন এবং আরো একটি মু’জিযা দান 
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করেছিলেন। একদিকে হযরত দাউদ (আঃ) মিষ্টি সুরে আল্লাহর একত্ববাদের 
গান ধরেছেন আর অপরদিকে পক্ষীকুলের তন্ময়তা শুরু হয়ে গেছে। পাহাড় পর্বত 
সুরে সুর মিলিয়ে আল্লাহর হামদ ও সানা শুরু করে দিয়েছে। পক্ষীকুল ডানা 
নাড়া-চাড়া দিয়ে তাদের বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টি সুরে আল্লাহর একত্ববাদের গীত 
গাইতে লেগেছে। 

একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, একদা রাত্রে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আবূ 
মূসা আশআরী (রাঃ)-এর কুরআন পাণ শুনে দাড়িয়ে যান এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে 
শুনতে থাকেন । অতঃপর বলেনঃ একে নাগমায়ে দাউদীর (দাউদ আঃ-এর মিষ্টি 
সুরের গানের) কিছু অংশ দেয়া হয়েছে।” 

হযরত আবূ উসমান নাহ্‌দী (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি আবূ মূসা 
আশতআরী (রাঃ)-এর সুরের চেয়ে মিষ্টি সুর কোন বাদ্যযন্ত্রেও শুনিনি ।” 

হাবশী ভাষায় 5% শব্দের অর্থ হলোঃ তাসবীহ পাঠ কর ৷’ কিন্তু আমাদের 
মতে এ ব্যাপারে বনু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটির 
মধ্যে ৮5% “এর অর্থ বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং পর্বতরাশি ও পক্ষীকুলকে হুকুম 
দেয়া হচ্ছে যে, তারাও যেন হযরত দাউদ (আঃ)-এর সুরের সাথে সুর মিলিয়ে 
নেয়। 

2 -এর একটি অর্থ ‘দিনে চলা’ও এসে থাকে । যেমন রাত্রে চলার আরবী 
শব্দ $= এসে থাকে। কিন্তু এই অর্থটিও এখানে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এখানে অর্থ 
হলোঃ দাউদ (আঃ)-এর তাসবীহ এর সুরে তোমরাও সুর মিলাও ৷ আরো সুন্দর 
সুরে আল্লাহ তা'আলার হামদ বর্ণনা কর। তাছাড়া তার উপর এ অনুগ্রহও ছিল 
যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে লৌহকে নরম করে দিয়েছিলেন। এ লৌহকে 
ভাটিতে দিবার কোন প্রয়োজন হতো না বা হাতুড়ী দিয়ে পিটবারও দরকার হতো 
না। পিটবার কাজ হাত দিয়েই হয়ে যেতো ৷ তার হাতে লোহাকে সূতার মত 
মনে হতো । এঁ লোহা দিয়ে তিনি আল্লাহর নির্দেশক্রমে লৌহ-বর্ম তৈরী 
করতেন। এমন কি একথাও বলা হয়ে থাকে যে, তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে 
লৌহ নির্মিত যুদ্ধ-পোশাক তৈরী করেছিলেন। দৈনিক তিনি একটি করে বর্ম 
তৈরী করতেন। ছয় হাজার টাকায় এক একটি বর্ম বিক্রি করতেন দৈনিক 
বাড়ীর খরচের জন্যে দু’ হাজার টাকা রেখে দিতেন-এবং বাকী চার হাজার টাকা 
লোকদেরকে খাওয়াতে পরাতে ব্যয় করতেন । যেরা বা বর্ম তৈরীর পদ্ধতি স্বয়ং 
আল্লাহ তা'আলা তাকে শিখিয়েছিলেন যে, কড়া যেন ঠিকমত দেয়া হয়। ছোট 
বড় যেন না হয়। মাপ যেন অনুমান মত হয়। কড়াগুলো যেন শক্ত হয়। 
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ইবনে আসাকীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত দাউদ (আঃ) ছদ্মবেশে 
শহরে বের হতেন। লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। স্থানীয় ও বহিরাগত 
লোকদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেনঃ “দাউদ 
(আঃ) কেমন লোকঃ?” প্রত্যেককেই তিনি তাঁর প্রশংসা করতে শুনতেন । কারো 
নিকট হতে তিনি সংশোধনযোগ্য কোন অপরাধের কথা শুনতে পেতেন না। 
একদা আল্লাহ্‌ একজন ফেরেশতাকে তাঁর কাছে মানুষরূপে প্রেরণ করেন। হযরত 
দাউদ (আঃ)-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি অন্যান্যদের কাছে যেসব 
প্রশ্ন করতেন তাঁকেও সেই ভাবে প্রশ্ন করলেন। ফেরেশতা উত্তরে বললেনঃ 
“দাউদ (আঃ) লোকটি তো ভাল, কিন্তু একটি দোষ যদি তাঁর মধ্যে না থাকতো 
তবে তিনি কামেল লোকে পরিণত হতেন।” হযরত দাউদ (আঃ) অত্যন্ত 
আগ্রহের সাথে পুনরায় মানুষরূপী ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ দোষটি 
কি?” ফেরেশতা জবাব দিলেনঃ “তিনি নিজের বোঝা মুসলমানদের বায়তুল 
মালের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং তা থেকে গ্রহণ করেন এবং তার 
পরিবারবর্গও তা হতে খাদ্য গ্রহণ করে থাকে” হযরত দাউদ (আঃ)-এর অন্তরে 
কথাটি দাগ কেটে দিল। তিনি মনে মনে বললেনঃ “লোকটি সঠিক কথাই 
বলেছেন।” সাথে সাথে তিনি আল্লাহ্র দরবারে সিজদায় পড়ে গেলেন ও কেদে 
কেঁদে তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌! আপনি আমাকে এমন একটি কাজ শিখিয়ে দিন যার দ্বারা আমি আমার 
পেট পূর্ণ করতে পারি। কোন শিল্প বা কারিগরি বিদ্যা আমাকে শিখিয়ে দিন যার 
আয় আমার ও আমার পরিবারবর্গের জন্যে যথেষ্ট হয়।” আল্লাহ্‌ তা'আলা তার 
প্রার্থনা কবূল করে নেন এবং তীকে একজন শিল্পী বানিয়ে দেন। তাঁর প্রতি 
রহমত হিসেবে লোহাকে তিনি তীর জন্যে নরম করে দেন। দুনিয়ায় সর্বপ্রথম 
তিনিই যেরা বা লৌহ-বর্ম তৈরী করেছিলেন। তিনি একটি বর্ম তৈরী করে তা 
বিক্রী করে দিতেন এবং বিক্রয়লব্ধ টাকা তিন ভাগ করতেন। এক ভাগ নিজের 
ও পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের কাজে ব্যয় করতেন, এক ভাগ দান করতেন 
এবং এক ভাগ জমা করে রেখে দিতেন, যাতে দ্বিতীয় বর্ম তৈরী না হওয়া পর্যন্ত 
আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তা থেকে দান-খায়রাত করতে পারেন। হযরত দাউদ 
(আঃ)-কে আল্লাহ্‌ তাআলা সঙ্গীত শিক্ষা দিয়েছিলেন যা অতুলনীয় ছিল। তিনি 
যখন আল্লাহ্র কালামের ঝংকার তুলতেন তখন মধুর কণ্ঠের সুর পশু-পাখী, 
পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি সব কিছুকেই মাতিয়ে তুলতো । তারা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে আল্লাহর 
কালাম শুনতে মশগুল হয়ে পড়তো বর্তমান যুগের সমস্ত বাদ্যযন্ত্র শয়তানী 
কায়দায় দাউদী সুরের বিকাশ মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয়েছে। এগুলো হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর তুলনাবিহীন সুরের অতি নগণ্য অংশ মাত্র । 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা নিজের এসব নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর নির্দেশ দিচ্ছেনঃ 
এখন তোমাদেরও উচিত সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করা এবং আমার আদেশের 
বিপরীত কিছু না করা ৷ সবচেয়ে বড় কথা এই যে, যার এতগুলো ইহ্‌সান রয়েছে 
তার নির্দেশ কি পালিত হবে না? তোমরা যা কিছু কর আমি ওর সম্যক দ্রষ্টা 
তোমাদের সব আমল, ছোট হোক, বড় হোক, ভাল হোক বা মন্দই হোক, আমার 
কাছে প্ৰকাশমান । কিছুই আমার কাছে গোপন নেই । 


১২ । আমি সুলাইমান (আঃ)-এর 
অধীন করেছিলাম বায়ুকে যা 
প্রভাতে এক মাসের পথ 
অতিক্ৰম করতো এবং সন্ধ্যায় 
এক মাসের পথ অতিক্রম 
করতো । আমি তার জন্যে 
গলিত তাম্নের এক প্রস্ববণ 
প্রবাহিত করেছিলাম । আল্লাহ্র 
অনুমতিক্ৰমে ভ্বিনদের কতক 
তার সামনে কাজ করতো । 
তাদের মধ্যে যে আমার নির্দেশ 
অমান্য করে তাকে আমি জ্বলন্ত 
অগ্নির শাস্তি আস্বাদন করাবো। 


১৩। তারা সুলাইমানের 
ইচ্ছানুযায়ী প্রাসাদ, মূর্তি, 
হাওজ সদৃশ বৃহদাকার পাত্র 
এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত 
বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করতো । 
(আমি বলেছিলাম) হে দাউদ 
পরিবার! কৃতজ্ঞতার সাথে 
তোমরা কাজ করতে থাকো । 
আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই 
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হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর আল্লাহ তা'আলা যে নিয়ামতরাজি অবতীর্ণ 
করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর তার পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর 
উপর যেসব নিয়ামত নাযিল করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
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~~ 


“আমি বাতাসকে তার অধীন ও অনুগত করে দিয়েছিলাম । সে সকাল হতে 
হতেই এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং এই পরিমাণ পথ সন্ধ্যায়ও 
অতিক্রম করতো” যেমন সিংহাসনে বসে দামেস্ক হতে লোক-লশ্কর ও 
সাজ্--সরপঞ্জামসহ উড়ে গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে ইমতাখারে পৌছে যেতেন। 
দ্রুতগামী অশ্বারোহীর জন্যে এটা এক মাসের পথ ছিল। অনুরূপভাবে সিরিয়া 
হতে সন্ধ্যায় উড়ে সন্ধ্যাতেই তিনি কাবুলে পৌছে যেতেন । মহান আল্লাহ্‌ তার 
জ্বন্যে তামাকে পানি করে দিয়ে এর নহর বইয়ে দিয়েছিলেন । যখন যে কাজে যে 
জ্ববস্থায় লাগাতে ইচ্ছা করতেন, বিনা কষ্টে অতি সহজে সেই কাজে ওটাকে 
লাগাতে পারতেন। তার সময় থেকেই তাম্র মানুষের কাজে ব্যবহৃত হয়ে 
আসছে। সুদ্দী (রঃ) বলেছেন যে, তিনদিন পর্যন্ত এগুলো বয়ে চলেছিল। 
মহামহিমাব্বিত আল্লাহ্‌ ভজ্বিনদেরকে তার অধীনস্থ ও অনুগত করে দিয়েছিলেন। 
তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করতেন তখন সেই কাজ তার সামনে 
তাদের দ্বারা করিয়ে নিতেন। কোন জ্বিন কাজে ফাকি দিলে সাথে সাথে তাকে 
তা জানিয়ে দেয়া হতো । 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ন্বিনদের তিনটি শ্রেণী আছে। একটি হলো পরনির্ভরশীল, দ্বিতীয়টি সর্প এবং 
তৃতীয় শ্ৰেণীটি ওরাই যারা সওয়ারীর উপর আরোহণ করে, আবার হেঁটেও 
চলে” হাদীসটি অত্যন্ত গারীব বা দুর্বল। 

ইবনে নাআ'ম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জ্বিনেরা তিন প্রকার । এক 
প্রকারের জন্যে আযাব ও সওয়াব আছে । দ্বিতীয়টি আকাশ ও পাতালে উড়ে 
বেড়ায় এবং তৃতীয় প্রকারের জ্বিনেরা হলো সাপ ও কুকুর মানুষও তিন 
প্রকারের ৷ এক প্রকারের মানুষকে আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় আরশের ছায়ায় স্থান 
দিবেন, যেদিন তার ছায়া ছাড়া অন্য কোন ছায়া থাকবে না । দ্বিতীয় প্রকারের 
মানুষ চতুষ্পদ জত্ুর ন্যায়, বরং ওদের চেয়েও নিকৃষ্ট । তৃতীয় শ্রেণীর মানুষ 
ভকারে মানুষ বটে, কিন্তু তাদের অন্তর শয়তানীতে পরিপূর্ণ । অর্থাৎ তারা 
মানবরূপী শয়তান । 

হযরত হাসান (রঃ) বলেছেন যে, জ্বিন ইবলীসের বংশধর এবং মানুষ হযরত 
জ্রাদম (আঃ)-এর বংশধর । উভয়ের মধ্যেই মুমিনও আছে, কাফিরও আছে। 
আযাব ও সওয়াব উভয়েই সমানভাবে প্রাপ্ত হবে । উভয়ের মধ্যেই ঈমানদার এবং 
ওলী-আল্লাহ্‌ও আছে আবার উভয়ের মধ্যেই বে-ঈমান এবং শয়তানও আছে। 

৩১৬ বলা হয় উৎকৃষ্ট ইমারতকে, বাড়ীর উৎকৃষ্টতম অংশকে এবং কোন 
সমাবেশের সভাপতির আসনকে । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ২১৬ হলো এঁ সব 
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ইমারত যেগুলো মহল্লার মধ্যে নিম্নমানের ৷ যহৃহাক (রঃ)-এর মতে মসজিদের 
গন্থূজকে ১,৬4 বলা হয় এবং বড় বড় ইমারত ও মসজিদকেও বলা হয়। ইবনে 


9 Ad 


যায়েদ (রঃ) বলেন যে, বাড়ীর আসবাবপত্রকে 4১৬ বলা হয় । 


মূর্তিগুলো শীশার তৈরী ছিল। কাতাদাহ (রঃ) বলেছেন যে, মূর্তিগুলো ছিল 
শীশা ও মাটি দ্বারা নির্মিত । 


[9 শব্দটি 1 শব্দের বহুবচন 55. এ হাউজকে বলা হয় যাতে পানি 
আসতে থাকে । এগ্ডলো পুকুরের মত ছিল । খুব বড় বড় লগন (খাদ্য রাখার বড় 
পাত্র) ছিল যাতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর বিরাট বাহিনীর জন্যে এক সাথে 
খাদ্য তৈরী করা সম্ভব হয়। আর তার দ্বারা তাদের সামনে খাদ্য হাযির করাও 
সম্ভব হতে পারে। ডেগগুলো খুব বড় ও ভারি হওয়ার কারণে ওগুলোকে এদিক 
ওদিক সরানো ও নড়ানো-চড়ানো সম্ভবপর হতো না। 


তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা বলে দিয়েছিলেনঃ হে দাউদ পরিবার! কৃতজ্ঞতার 
সাথে তোমরা কাজ করতে থাকো। 

$4 শব্দটি ৬ ছাড়াই 24 রূপে ব্যবহৃত হয়েছে অথবা “44% হয়েছে 
এবং দুটোই হয়েছে উহ্যরূপে । এতে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, শোকর যেমন কথা 
ও নিয়ত দ্বারা হয়, তেমনিকাজ ঘারাও হয়! যেমন কৰি বলেছেনঃ 


/94/7233 ‘2 Fst 2/24 BPs 


Coil SUA Fo? s+ aaidl pST2N 

অৰ্থাৎ Es te SE on SET 
পারে। (অর্থাৎ তিন প্রকারে আমি তোমাদের নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে 
পারি) । হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা ও লুক্কায়িত অন্তর দ্বারা ।” এখানে কবিও 
আল্লাহর নিয়ামতের শুকরিয়া তিন প্রকারে প্রকাশ করার কথা স্বীকার করেছেন। 
তিনি বলেছেন যে, শুকরিয়া তিন প্রকারে আদায় করা চলে। অর্থাৎ কর্মের 
মাধ্যমে, মৌখিক কথার মাধ্যমে ও অন্তরের মাধ্যমে । 

হযরত আবূ আবদির রহমান (রঃ) বলেন যে, নামাযও শোকর, রোযাও 
শোকর এবং প্রত্যেক ভাল আমল যা মহিমান্বিত আল্লাহর জন্যে করা হয় সবই 
শোকর অর্থাৎ এগুলো সবই কৃতজ্ঞতা প্রকাশের মাধ্যম। আর সর্বোৎকৃষ্ট 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা-কীর্তন করা । 

মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব কারাযী (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হচ্ছে 
তাকওয়া ও সৎ আমল ৷ 


১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত দাউদ (আঃ)-এর পরিবার দুই প্রকারেই আল্লাহ তা'আলার কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশ করেছিলেন। অর্থাৎ কথার দ্বারাও এবং কাজের দ্বারাও ৷ 

হযরত সাবিত বানানী (রঃ) বলেনঃ হযরত দাউদ (আঃ) স্বীয় পরিবার, 
সন্তানাদি এবং নারীদের উপর সময়ের পাবন্দীর সাথে নফল নামায এমনভাবে 
বন করে দিয়েছিলেন যে, সর্বসময়ে কেউ না কেউ নামাযে রত থাকতেন। 


ক্লসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তাআলার নিকট হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর নামাযই ছিল সবেচেয়ে পছন্দনীয় । তিনি রাত্রির অর্ধাংশ শুইতেন, 
এ তৃতীয়াংশ দাড়িয়ে নামায পড়তেন এবং এক ষষ্ঠাংশ ঘুমাতেন। অনুরূপভাবে 
ব্বল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর 
ব্রোযা। তিনি একদিন রোযা অবস্থায় থাকতেন এবং একদিন রোযাহীন বা 
বেরোযা অবস্থায় থাকতেন । তার মধ্যে আর একটি উত্তম গুণ এই ছিল যে, তিনি 
যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে কখনো পালাতেন না৷” 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলছেন, 
(একদা) সুলাইমান ইবনে দাউদ (আঃ)-এর মাতা সুলাইমান (আঃ)-কে বলেনঃ 
“হে আমার প্রিয় বৎস! রাত্রে অধিক. ঘুমাবে না। কেননা, রাত্রের অধিক ঘুম 
কিয়ামতের দিন মানুষকে দরিদ্র করে ছাড়বে ৷” 

এখানে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে একটি অত্যন্ত 
দীর্ঘ ও বিস্ময়কর আসার বর্ণনা করেছেন। তাতে এও আছে যে, হযরত দাউদ 
(আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট আরয করেনঃ 

“হে আমার প্রতিপালক! কিরূপে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো? 
কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ তো আপনার একটি নিয়ামত!” জবাবে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
“যখন তুমি জানতে পারলে যে, সমস্ত নিয়ামত আমারই পক্ষ থেকে আসে . 
তখনই তুমি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে।” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার বান্দাদের মধ্যে অল্পই কৃতজ্ঞ । এটি 
এ্রকটি সত্য ও বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে খবর.দান। 


১৪। যখন আমি Els En CES Clove 
(আঃ)-এর মৃত্যু L239, 7 
জভ্বিনদেরকে তার বতা Ef WE bree 

১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 

২ এ হাদীসটি আবূ আবদিল্লাহ ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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bit i c যা {2 AGO 223°? 2773 
সুলাইমান (আঃ)-এর লাঠি % ০6 4 50 
খাচ্ছিল। যখন সুলাইমান 724 2/% 

(আঃ) পড়ে গেল তখন ভবনেরা 245 9 ০% ৩ 


বুঝতে পারলো যে, তারা যদি ; EA 
অদৃশ্য বিষয় অবগত থাকতো sb at 
তাহলে তারা লাঞ্চনাদায়ক PFA 


শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না । 


এখানে আল্লাহ তা‘আলা হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর অবস্থা বর্ণনা 
করছেন । হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃত্যুর পরেও তার মৃতদেহটি তীর লাঠির 
উপর ভর করে দাড়িয়েই ছিল। তার অধীনস্থ জ্রিনেরা তিনি জীবিতই আছেন 
ভেবে মাথা নীচু করে বড় বড় কঠিন কাজে লিপ্তই ছিল। 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এভাবেই প্রায় এক বছর 
কেটে যায় । যে লাঠিটির সাহায্যে তিনি দাড়িয়েছিলেন তাতে যখন উঁই ধরে 
ওটাকে খেয়ে শেষ করে দেয় তখন তীর মৃতদেহ পড়ে যায়। এ সময় তারা তীর 
মৃত্যুর খবর জানতে পারে। তখন শুধু মানুষই নয়, বরং জ্রিনদেরও এ দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মিলো যে, তাদের মধ্যে কেউই গায়েবের খবর রাখে না। 

একটি মুনকার ও গারীব মারফ্‌’ হাদীসে আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, 
হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন নামাযে দাড়াতেন তখন সামনে কোন গাছ দেখতে 
পেলে জিজ্ঞেস করতেনঃ “তোমার নাম কি? তোমার দ্বারা কি কাজ হয়?” গাছটি 
তখন তার নাম বলতো এবং কি কাজে ব্যবহৃত হয় সেটাও বলতো । তখন 
হযরত সুলাইমান (আঃ) ওটাকে এঁ কাজেই ব্যবহার করতেন। একবার তিনি 
নামাযে দাড়িয়ে যান এবং একটি গাছ দেখতে পেয়ে ওকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“তোমার নাম কিঃ?” উত্তরে গাছটি বলেঃ “আমার নাম খারূব।” আবার তিনি 
গাছটিকে প্রশ্ন করেনঃ “তুমি কি কাজে লাগবে?” গাছটি জবাব দেয়ঃ “এই 
BEANE ES ERAN তখন হযরত 
সুলাইমান (আঃ) প্রার্থনা করলেনঃ “হে আল্লাহ! আমার মৃত্যুর খবর আপনি 
ভ্বনিদেরকে জানতে দিবেন না । যাতে মানুষের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, জ্বিনের 
গায়েব জানে না।” 

অতঃপর তিনি একটি লাঠির উপর ভর দিয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং জ্বিনদেরকে 
কঠিন কাজে লাগিয়ে দিলেন । এমতাবস্থায় তার মৃত্যু হয়ে গেল। কিন্তু লাঠির 
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উপর তার মৃতদেহ দাড়িয়েই ছিল জ্বিনেরা তাকে দেখছিল আর ভাবছিল যে, 
তিনি জীবিতই আছেন। সুতরাং তারা তাদের উপর অর্পিত কাজ করতেই 
থাকলো । এভাবেই এক বছর কেটে গেল । হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর লাঠিতে 
উঁই ধরলো এবং লাঠিকে খেতে শুরু করলো । এক বছরে এঁ লাঠিকে খেয়ে শেষ 
করে দিলো । তখন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে গেল। 
তখন মানুষ জানতে পারলো যে, জ্রিনেরা গায়েবের খবর রাখে না। তা না হলে 
দীৰ্ঘ এক বছর তারা এ কঠিন কাজে লিপ্ত থাকতো না!” 

কোন কোন সাহাবী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, কোন সময় তিন বছর 
ধরে এবং কোন সময় দু’ বছর ধরে মসজিদে কুদসে ইতেকাফে বসে যাওয়া 
হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর অভ্যাস ছিল । প্রত্যহ সকালে তিনি তার সামনে 
একটি গাছ দেখতে পেতেন। তিনি গাছটিকে ওর নাম জিজ্ঞেস করতেন এবং ওর 
উপকারিতা কি তা জানতে চাইতেন গাছটি তা বলতো এবং তিনি ওকে এ 
কাজে ব্যবহার করতেন । অবশেষে একটি গাছ প্রকাশিত হয় এবং ওটা নিজের 
নাম ‘খারূবাহ’ বলে। হযরত সুলাইমান (আঃ) ওকে প্রশ্ব করেনঃ “তোমার 
উদ্দেশ্য কি?” গাছটি জবাবে বলেঃ “এই মসজিদকে ধ্বংস করার জন্যে আমি 
প্রকাশিত হয়েছি” হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝতে পারলেন। সুতরাং তিনি 
গাছটিকে বললেনঃ “আমার জীবিতাবস্থায় তো এই মসজিদ ধ্বংস হবে না। 
অবশ্যই তুমি আমার মৃত্যু ও ধ্বংসের জন্যেই প্রকাশিত হয়েছো।” তিনি 
গাছটিকে তার বাগানে লাগিয়ে দিলেন। মসজিদের মধ্যে এক জায়গায় দাড়িয়ে 
তার লাঠির উপর ভর করে তিনি নামায শুরু করে দেন। সেখানেই তার মৃত্যু 
হয়ে যায়। কেউই তা জানতে পারলো না । শয়তানরা তার আদেশ অনুযায়ী নিজ 
নিজ দায়িত্ব প্রতিপালনে লেগে থাকলো তারা চিন্তা করছিল যে, যদি তাদের 
কাজে কোন শৈথিল্য প্রকাশ পায় এবং আল্লাহর নবী হযরত সুলাইমান (আঃ) তা 
দেখে নেন তবে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দিবেন। তারা মেহ্রাবের সামনে ও 
পিছনে এসে গেল ৷ তাদের মধ্যে যে একজন বড় দুষ্ট শয়তান ছিল সে বললোঃ 
“দেখো, এর আগে ও পিছনে ছিদ্র রয়েছে। যদি আমি এখান হতে গিয়ে সেখান 
হতে বেরিয়ে আসতে পারি তবে তোমরা আমার শক্তির কথা স্বীকার করবে 
তো?” অতঃপর সে গেল এবং বেরিয়ে আসলো । কিন্তু সে হযরত সুলাইমান 
(আঃ)-এর কোন শব্দ শুনতে পেলো না । কিন্তু সে তো তার দিকে তাকিয়ে 
তাকে দেখতে পারছিল না । কেননা, তার দিকে তাকালেই সে জ্বলে পুড়ে মরে 
যেতো। কিন্তু তার মনে সন্দেহের উদ্রেক হলো। সুতরাং সে আরো সাহস 
১. এ হাদীসটি তাফসীরে ইবনে জারীরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু 

হাদীসটি মারফু’রূপে বর্ণিত হওয়া সঠিক নয় । 
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দেখালো । সে মসজিদের মধ্যে চলে গেল । দেখলো যে, সেখানে যাওয়ার পরেও 
সে জ্বলে পুড়ে গেল না । কাজেই তার সাহস আরো বেড়ে গেল । সে চোখ ভরে 
তাকে দেখলো । তখন দেখলো যে, তিনি পড়ে আছেন এবং তার মৃত্যু হয়ে 
গেছে। তখন এসে সে সবাইকে খবর দিলো । লোকেরা আসলো এবং মেহরাব 
খুলে দেখলো যে, সত্যিই আল্লাহর নবী (আঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তারা তাকে 
মসজিদ হতে বের করে আনলো । তার ইন্তেকাল কতদিন পূর্বে হয়েছে তা 
পরীক্ষা করার জন্যে তারা তার লাঠিকে উই এর সামনে রেখে দিলো। একদিন 
ও একরাত ধরে উঁই লাঠিটিকে যে পরিমাণ খেলো তা দেখে তারা অনুমান 
করলো যে, এক বছর পূর্বে তার মৃত্যু হয়েছে। সমস্ত লোকের তখন দৃঢ় বিশ্বাস 
জন্মিলো যে,-জ্বিনেরা যে গায়েবের খবর জানে বলে দাবী করে তা সম্পূর্ণরূপে 
মিথ্যা ও ভিত্তিহীন । তা না হলে দীৰ্ঘ এক বছর ধরে তারা লাঞ্চনাজনক শাতপ্তিতে 
আবদ্ধ থাকতো না। এঁ সময় হতে জ্বিনেরা ঘুণের পোকাকে মাটি ও পানি এনে 
দেয়। এটা যেন তাদের ঘুণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ । তারা পোকাগুলোকে 
একথাও বলেছিলঃ “তোমরা যদি কিছু খেতে ও পান করতে তবে আমরা ভাল 
ভাল খাদ্য তোমাদেরকে এনে দিতাম ৷” 


কিন্তু এগুলো সব বানী ইসরাঈলের আলেমদের কথা৷ তবে তাদের এ 
কথাগুলোর যেটা হক বা সত্য সেটা আমাদের কাছে গ্রহণীয়। আর যা সত্যের 
বিপরীত তা বর্জনীয় । এগুলোকে না সত্য বলে মেনে নেয়া যায়, না মিথ্যা বলে 
উড়িয়ে দেয়া যায়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী । 

হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত সুলাইমান 
(আঃ) মালাকুল মাউতকে বলে রেখেছিলেনঃ “আমার মৃত্যুর সময়টা আমাকে 
কিছুকাল পূর্বে জ্ঞাত করাবেন” তার এ কথা অনুযায়ী মালাকুল মাউত (মৃত্যুর 
ফেরেশতা) তাঁকে তার মৃত্যুর সময়টা জানিয়ে দিলেন । তখন তিনি দরযাবিহীন 
একটি শীশার ঘর নির্মাণ করার জন্যে জ্বিনদেরকে আদেশ করলেন। তাতে তিনি 
একটি লাঠির উপর ভর করে নামায শুরু করে দিলেন। এটা তার মৃত্যু-ভয়ের 
কারণে ছিল না । মালাকুল মাউত সময়মত এসে যান এবং তার রূহ কবয করে 
নিয়ে চলে যান। অতঃপর তার মৃতদেহ এক বছর ধরে লাঠির উপর দাড়িয়েই 
থাকে। জ্রবিনেরা তাকে জীবিত মনে করে নিজেদের কাজে লেগেই থাকে । কিন্তু 
যে পোকা তার লাঠিকে খাচ্ছিল, যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে তখন এ লাঠি আর 
তার মৃতদেহ ধরে রাখতে সক্ষম হয়নি । সুতরাং তার মৃতদেহ পড়ে যায়। তখন 
জ্বিনেরা জানতে. পারে যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। অতঃপর তারা সেখান 
থেকে পলায়ন করে। পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে আরো বহু কিছু বর্ণিত আছে। 
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১৫ । সাবাবাসীদের জন্যে তাদের 
বাসভূমিতে ছিল এক নিদর্শন 
দু'টি উদ্যান, একটি ডান 
দিকে, অপরটি বামদিকে; 
তাদেরকে বলা হয়েছিলঃ 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালক 
প্রদত্ত রিযক ভোগ কর এবং 
তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
কর। উত্তম এই স্থান এবং 
ক্ষমাশীল তোমাদের 
প্রতিপালক । 


১৬। পরে তারা আদেশ অমান্য 
করলো । ফলে আমি তাদের 
উপর প্রবাহিত করলাম 
বাধভাঙ্গা বন্যা এবং তাদের 
উদ্যান দু’টিকে পরিবর্তন করে 
দিলাম এমন দু’টি উদ্যানে 
যাতে উৎপন্ন হয় বিস্বাদ 
ফলমূল, ঝাউগাছ এবং কিছু 
কুল গাছ। 

১৭। আমি তাদেরকে এই শাস্তি 


PE ESE VEE 


7 


EAE 293°? 
Sf EN ATS 
G2 


O 1A 


2 23/77/7373 gs 737/ 
EL IE [Loci -\N 
2 2/9 2928/7, AANA 


PIR 1/97 


Hens fh os I 
0h ne 2 S 


5 ss 


৯১৪১০" 23)? // ‘ 


is PELE ds oN 


723/ 75 NZ 27/ 


LES Sd 


সাবা গোত্র ইয়ামনে বসবাস করতো । বিলকীসও এ গোত্রেরই নারী ছিল। 
এরা বড় নিয়ামত ও শাস্তির মধ্যে ছিল । বড়ই সুখ-শান্তিতে তারা জীবন যাপন 
করছিল । তাদের কাছে আল্লাহর রাসূল আসলেন এবং তাদেরকে আল্লাহর 
নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার উপদেশ দিলেন । তাদেরকে তিনি আল্লাহর 
একত্ব্র প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানালেন । তাদেরকে আল্লাহর ইবাদতের 
কথা.বুঝালেন। কিছু দিন পর্যন্ত তারা এভাবেই চললো । কিন্তু পরে যখন তারা 
বিরুদ্ধাচরণ করলো, মুখ ফিরিয়ে নিলো এবং আল্লাহর আহকামকেে উপেক্ষা 
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করলো তখন তাদের উপর ভীষণ বন্যা নেমে এলো ৷ সারা দেশ, বাগ-বাগিচা, 
জমি-জমা ইত্যাদি সব কিছু ধ্বংস হয়ে গেল । এগুলোর বিবরণ হলো নিম্নরূপঃ 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে সাবা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে যে, সাবা কোন স্ত্রীলোকের নাম না পুরুষ 
লোকের নাম, না কোন জায়গার নাম? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “সে 
একজন পুরুষ লোক ছিল, যার দশটি পুত্র ছিল । এদের মধ্যে ছয়জন ইয়ামনে 
গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল এবং চারজন ছিল সিরিয়ায় । যে ছয়জন ইয়ামনে 
বসবাস করছিল তাদের নাম হলোঃ মুযৃহাজ, কিনদাহ, ইযৃদ, আশআ'রী, আনমার 
এবং হুমায়ের ৷ যারা সিরিয়ায় ছিল তাদের নাম হলো ঃ লাখাম, জুযাম, 
আ'মেলাহ এবং গাসসান ৷” 


হযরত ফারওয়াহ ইবনে মুসায়েক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আগমন করে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমার গোত্রের যারা দ্বীনকে মেনে নিয়ে আগে বেড়ে গিয়েছে, আমি কি 
তাদেরকে নিয়ে যুদ্ধ করবো এ লোকদের সাথে, আমার গোত্রের যারা দ্বীনকে 
মেনে না নিয়ে পিছনে সরে গেছে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, 
অবশ্যই যুদ্ধ করবে।” আমি ফিরে যেতে উদ্যত হলে তিনি আমাকে ডেকে নিয়ে 
বলেনঃ “জেনে রেখো যে, তুমি তাদেরকে প্রথমে ইসলামের দাওয়াত দেবে যদি 
না মানে তখন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি গহণ করবে” আমি জিজ্ঞেস 
করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সাবা কি একটা উপত্যকা, না একটা পাহাড়, 
না কি? জবাবে রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রায় এ কথাই বললেন যা উপরে বর্ণিত হলো। 
তাতে এও রয়েছে যে, আনমার গোত্রকে জীলাহ এবং খাশআ'মও বলা হয়। 


অন্য একটি দীর্ঘ রিওয়াইয়াতে এই আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে এরই সাথে 
রয়েছে যে, হযরত ফারওয়াহ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেছিলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! অজ্ঞতার যুগে সাবা কওমের খুব মর্যাদা ছিল। এখন 
আমার ভয় হচ্ছে যে, তারা মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেছে। তাহলে আপনার 
অনুমতি পেলে আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর 
দিয়েছিলেনঃ ২ তাদের ব্যাপারে এর নির্দেশ দেয়া হয়নি৷” তখন এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়।* মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (রঃ) সাবার বংশ-তালিকা নিম্নরূপ বর্ণনা 
করেছেন ৪ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এই বর্ণনায় গারাবাত রয়েছে। এর দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে যে, এটা মাদানী আয়াত । অথচ এটা 
মক্নী সূরা । 
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আবদে শামস ইবনে ইয়াশজাব ইবনে ইয়া’রব ইবনে কাহৃতান । তাদেরকে 
সাবা বলার কারণ এই যে, তারা সর্বপ্রথম আরবে শক্রদেরকে বন্দী করার প্রথা 
চালু করেছিল। আর তারাই সর্বপ্রথম যুদ্ধলব্ধ মাল সৈনিকদের মধ্যে বন্টন করে 
দেয়ার প্রথা চালু করে দেয়। এজন্যে তাদেরকে রায়েশও বলা হয়ে থাকে। 
আরবরা মালকে রীশ এবং রিয়াশ বলে থাকে। 


এটাও বর্ণিত আছে যে, তাদের বাদশাহ্‌ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর আগমনের 
পূর্বেই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলঃ 
খুবই ইজ্জত ও কদর করবেন। তার পর তার খলীফা হবেন যীদের সামনে 
দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের মাথা নত হয়ে যাবে। তারপর আমাদের মধ্যেও রাজত্ব 
আসবে এবং বানু কাহ্তানের সৎ বাদশাহ্ও হবেন। এ নবীর নাম হবে আহমাদ 
(সঃ) ৷ হায়! আমি যদি তার নবৃওয়াতের যুগ পেতাম তবে আমি তার 
সর্বপ্রকারের খিদমতকে আমার জন্যে গানীমাত মনে করতাম ৷ হে জনমণ্ডলী! 
শুনে রেখো যে, যখনই এঁ নবী (সঃ)-এর আবির্ভাব ঘটবে তখন তোমাদের 
অবশ্যকর্তব্য হবে তাকে সর্বপ্রকারের সাহায্য করা । যেই তার সাথে মিলিত হবে, 
আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌছিয়ে দেয়া হবে তার কর্তব্য ৷” 

কাহৃতানের ব্যাপারে তিনটি উক্তির উপর মতানৈক্য রয়েছে। প্রথম উক্তি 

হলোঃ তিনি ইরাম ইবনে সাম ইবনে নূহ (আঃ)-এর বংশধর ৷ দ্বিতীয় উক্তি 
হলোঃ তিনি আবির অর্থাৎ হুদ (আঃ)-এর বংশধর ৷ তৃতীয় উক্তি হলোঃ তিনি 
হযরত ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম খলীল (আঃ)-এর বংশধর ৷ 

এসবগুলো ইমাম হাফিয আবু উমার আব্দুল বার নামরী (রঃ) তার 
নামক কিতাবে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। 

আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তিনি একজন আরবীয় ছিলেন। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, আসলাম গোত্রের লোক তীরন্দাজী করছিল 
এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান দিয়ে গমন করেন। তিনি তাদেরকে 
বললেনঃ “হে ইসমাঈল (আঃ)-এর সন্তানরা! তোমরা তীরন্দাজী কর। কেননা, 
তোমাদের পিতাও তীরন্দাজ ছিলেন।” 

এর দ্বারা জানা যায় যে, সাবার বংশত্রম হযরত ইবরাহীম খলীল (আঃ) 
পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আসলাম আনসারদেরই একটি গোত্র ছিল । আর আনসারদের 


১. এটা হামাদানী (রঃ) কিতাবুল আকলীলে বর্ণনা করেছেন। 
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সবাই ছিলেন গাসসান বংশোদ্ভূত । তারা সবাই ছিলেন ইয়ামানী। সবাই সাবার 
সম্তান। এরা এ সময় মদীনায় আগমন করে যখন বন্যায় তাদের দেশ ধ্বংস হয়ে 
গিয়েছিল । একটি দল এখানে এসে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আর একটি দল 
সিরিয়ায় চলে গিয়েছিল । তাদেরকে গাস্সানী বলার কারণ এই যে, এঁ নামেরই 
পানি বিশিষ্ট একটি জায়গায় তারা অবস্থান করেছিল। একথাও বলা হয়েছে যে, . 
এ স্থানটি মুসাল্লালের নিকটে অবস্থিত । হযরত হাসসান ইবনে সাবিত (রাঃ)-এরন 
কবিতাতেও এটা পাওয়া যায় যে, গাসসান ছিল একটা কূপের নাম । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) যে বলেছেন, সাবার দশ পুত্র ছিল, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য 
প্রকৃত বা গুরষজাত পুত্র নয়। কেননা, তাদের কেউ কেউ দুই দুই বা তিন তিন 
পুরুষের পরের সন্তানও ছিল। যেমন নসব নামার কিতাবগুলোতে বিদ্যমান 
রয়েছে। তারা যে সিরিয়া ও ইয়ামনে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিল সেটাও বন্যার 
পরের কথা । কেউ কেউ সেখানে থেকে গেল; আবার কেউ কেউ সেখান হতে 
এদিক ওদিক চলে গেল 


দেয়ালের ঘটনা এই যে, তার দুই দিকে পাহাড় ছিল। সেখান থেকে ঝরণা 
বেরিয়ে শহরের মধ্যে চলে গিয়েছিল । এ জন্যেই শহরের এদিকে-ওদিকে অনেক 
নদী-নালা ছিল। তাদের বাদশাহদের মধ্যে কোন এক বাদশাহ দুই পাহাড়ের 
মধ্যবর্তী স্থলে একটি শক্ত বাধ বেঁধে দিয়েছিল। এ বাধের কারণে পানি 
এদিক-ওদিক চলে যেতো আর এ কারণেই সুন্দর একটি নদী প্রবাহিত হতো । এ 
নদীর দুই দিকে তারা বাগান ও চাষাবাদের জমি তৈরী করেছিল । পানির কারণে 
সেখানকার মাটি খুবই উর্বরা হয়ে উঠেছিল। সব সময় এটা তরু-তাজা 
থাকতো । এমন কি হযরত কাতাদা (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কোন স্ত্রী লোক 
ডালি নিয়ে গেলে কিছু দূর যেতে না যেতেই ডালিটি ফলে ভর্তি হয়ে যেতো । 
গাছ হতে যে ফলগুলো আপনা আপনিই পড়তো ওগুলো এতো বেশী হতো যে, 
হাত দ্বারা ভেঙ্গে দেয়ার কোন প্রয়োজনই হতো না । এ দেয়ালটি মা*রাবে অবস্থিত 
ছিল। ওটা সানআ’ হতে তিন মনযিল দূরে ছিল। এটা সাদ্দে মা’রিব নামে খ্যাত 
ছিল। আল্লাহর ফজল ও করমে সেখানকার আবহাওয়া এমন সুন্দর ও স্বাস্থ্যের 
উপযোগী ছিল যে, তথায় মশা, মাছি এবং বিষাক্ত পোকা-মাকড় ছিলই না । এটা 
এ জন্যেই ছিল যে, যেন তথাকার লোক আল্লাহর একত্ববাদকে মেনে নেয় এবং 
আন্তরিকতার সাথে তার ইবাদত করে। এগুলোই ছিল আল্লাহ প্রদত্ত নিদর্শন যার 
বৰ্ণনা এ আয়াতে দেয়া হয়েছে। ' 


পাহাড়ের মাঝে ছিল গ্রাম । গ্রামের এদিকে-ওদিকে ফল-ফুল সুশোভিত 
বাগান ছিল এবং ছিল নহর ও শস্যক্ষেত্র । মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদেরকে 
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বলেছিলেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালক প্রদত্ত রিযক ভোগ কর এবং তার 
প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। উত্তম এই স্থান এবং ক্ষমাশীল তোমাদের 
প্রতিপালক । 


কিন্তু পরে তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করলো এবং তাঁর নিয়ামতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কথা ভুলে গেল। তারা সূর্য পূজায় মেতে উঠলো । যেমন 
হুদহুদ এসে হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে খবর দিলোঃ 


2/323 37 93/233 3/4/19 Bd O77 77272 2 


id Ho pl 3 MS Al 423 sil os by me 5 See? 


2A 
f nt 70 7323977 BEES 02 /6097/ 9 
Gl 133 ds ATIC AE Fr be se 4, 
ELEY 294 20 723% WIA FAAS 2)29 
- UI YF pgs Jl gf Ris pall ohn 
অর্থাৎ “আমি আপনার কাছে সাবা হতে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি । 
আমি এক নারীকে দেখলাম তাদের উপর রাজত্্‌ করছে। তাকে সব কিছু হতে 
দেয়া হয়েছে এবং তার আছে এক বিরাট সিংহাসন । আমি তাকে ও তার 
সম্পৃদায়কে দেখলাম যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান 
তাদের কার্যাবলী তাদের নিকট শোভনীয় করেছে এবং তাদেরকে সৎপথ হতে 
নিবৃত্ত করেছে, ফলে তারা সৎপথ পায় না।”(২৭ ৪ ২২-২৪) 


বর্ণিত আছে যে, বারোজন অথবা তেরোজন নবী তাদের কাছে এসেছিলেন। 
অবশেষে তাদের দুষ্কর্মের ফল ফলতে শুরু করলো । তারা যে বীধটি বেঁধে 
রেখেছিল সেটা ইঁদুরে ভিতর হতে কেটে ফাপা করে দিলো । বর্ষার সময় সেটা 
ভেঙ্গে গেল। পানি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এরই সাথে সাথে নদীর পানি, 
ঝরণার পানি, বর্ষার পানি, নালার পানি সব একত্রিত ও মিলিত হয়ে গেল। 
তাদের ঘর-বাড়ী, বাগ-বাগিচা, জমি-জমা ইত্যাদি সবই ধ্বংস হয়ে গেল । তারা 
এখন হাত কামড়াতে লাগলো তাদের সর্ব প্রকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত 
হলো । আরো বিপদ দেখা দিলো তাদের বাগানে কোন ফলবান বৃক্ষ জন্মে না। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ তাদেরকে যে সুন্দর দু'টি উদ্যান দিয়েছিলেন, ও দু'টিকে 
পরিবর্তন করে দিয়ে তিনি এমন দু'টি উদ্যান দিলেন যাতে উৎপন্ন হয় শুধু বিস্বাদ 
ফল-মূল, ঝাউগাছ এবং কুল গাছ। এটা ছিল তাদের কুফরী, শিরক, হঠকারিতা 
ও অহংকারের প্রতিফল যে, তারা আল্লাহর নিয়ামতগুলোকে হারিয়ে ফেললো 

ং তার গযবে জড়িয়ে পড়লো আল্লাহ তা‘আলা কৃতম্ন ছাড়া অন্য কাউকেও 
এমন শাস্তি দেন না। 
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হযরত আবু যাখীরা (রঃ) বলেন, পাপসমূহের বিনিময় এটাই হয় যে, 
সবকিছুর স্বাদ উঠে যায়, কোন শান্তির সন্ধান পাওয়া যায় না, বরং সেখানে অন্য 
কোন প্রতিবন্ধকতা এসে যায় এবং সমস্ত আশা নৈরাশ্যে পরিণত হয়। 


১৮ । তাদের এবং যেসব জনপদের 0 OTE HOE 
প্রতি আমি অনুগুহ করেছিলাম $010৬ 4 9 -\A 
সেগুলোর অন্তর্বতী স্থানে 


FAA ZI 7 /32/)7 9 
দৃশ্যমান বহু জনপদ স্থাপন Bb 5 Us CS | 
করেছিলাম এবং এ সব Bl sd 

22 / 9 


জনপদে ভ্রমণের যথাযথ ee | esl AS 
ব্যবস্থা করেছিলাম এবং (2 N40, 7 722 
তাদেরকে বলেছিলামঃ তোমরা ool bbl dU US 
এই সব জনপদে নিরাপদে g 0 
ভ্রমণ কর দিবসে ও রজনীতে । 22/2 Nelo s3 
১৯। কিন্তু তারা বললোঃ হে ৬৮১-৮৯) -'৭ 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ET TOE 72 
সফরের মনযিলগুলোর ব্যবধান 4-১! |, ৮, ৬,৮১ 
বর্ধিত করুন! এভাবে তারা ১25০০০৮”? 42917 
নিজেদের প্রতি যুলুম করেছিল। 44১4; ২১> 
ফলে আমি তাদেরকে কাহিনীর We 2 NG ESE 
বিষয়বস্তুতে পরিণত করলাম AND Sl 


এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে 297 পা 
দিলাম। ‘এতে পথঁত্যেক Ott 
ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্যে 

নিদৰ্শন রয়েছে। 

এগুলো ছাড়াও তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা আরো যেসব নিয়ামত দান 


করেছিলেন সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। তারা কাছাকাছি বসবাস করতো । কোন 
মুসাফিরকে বিদেশে যাবার জন্যে রসদ-পত্র, পানি ইত্যাদি সাথে নেয়ার কোন 
প্রয়োজন হতো না । প্রত্যেক মঞ্জিলে পাকা, তাজা, মিষ্ট ফল, ভাল পানি মজুদ 
থাকতো । প্রত্যেক রাত্রে তারা যে কোন গ্রামে আরামের সাথে ও নিরাপদে আসা 
যাওয়া করতো । কথিত আছে যে, গ্রামগুলো সানআ'’র নিকট অবস্থিত ছিল। 
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35 শব্দটিরও দ্বিতীয় পঠন ১; রয়েছে। এ রকম আরাম ও শান্তি পেয়ে তারা 
ফুলে উঠেছিল । যেমনভাবে বানী ইসরাঈলরা মান্নাও সালওয়ার পরিবর্তে পেঁয়াজ, 
জানালো, যেন তাদের সফরের মাঝে জঙ্গল পড়ে, অনাবাদ প্রান্তর পড়ে এবং 
রসদ-পত্র সাথে নেয়ার মজাও উপভোগ করতে পারে। হযরত মূসা (আঃ)-এর 
কওমের এ দাবীর কারণে তাদের উপর অপমান, লাঞ্ছনা ও দারিদ্র নেমে 
এসেছিল ঠিক তেমনি তাদের উপরেও স্বচ্ছলতার পরে অস্বচ্ছলতা ও ধ্বংস 
নেমে এসেছিল তাদের উপর নেমে আসে ক্ষুধা ও ভীতি । শান্তি ও নিরাপত্তা 
তাদের বিনষ্ট হয়। কুফরী করে তারা নিজেদেরই সর্বনাশ ডেকে আনে। তারা 
কাহিনীর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। তারা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এমন 
কি যে জাতি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল সেই জাতি অধঃপতনের 
অতল তলে নেমে গেল। 

ইকরামা (রাঃ) তাদের কাহিনী এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, তাদের মধ্যে 
একজন যাদুকর ও একজন যাদুকরণী ছিল । জ্বিনেরা তাদের কাছে এদিক-ওদিক 
থেকে কিছু খবর সংগ্রহ করে আনতো। তাদের যাদুকর কোথা হতে এ খবর 
সংগ্রহ করলো যে, এই লোকালয় ধ্বংসের নিকটবর্তী হয়ে গেছে এবং এখানকার 
লোকেরা ধ্বংস হয়ে যাবে! এ যাদুকর ছিল খুবই ধনী । সে প্রচুর ধন-সম্পদের 
মালিক ছিল। সে চিন্তা করতে লাগলো যে, এখন তার কি করা দরকার? শেষ 
পর্যন্ত একটি কথা তার মনে উদয় হয়ে গেল। তার শ্বশুরালয়ে বহু লোক ছিল, 
যারা ছিল খুবই সাহসী । তাছাড়া তাদেরও ধন-সম্পদের প্রাচুর্য ছিল। সে তার 
ছেলেকে ডেকে বললোঃ “দেখো, আগামীকাল বহু লোক আমার কাছে এসে 
একত্রিত হবে। আমি যখন তোমাকে কোন কথা বলবো তখন তুমি তা অস্বীকার 
ৰুরবে। যখন আমি তোমাকে গাল-মন্দ দিবো তখন তুমি মুখের উপর আমাকে 
জবাব দিবে। আমি উঠে গিয়ে তোমাকে চড় মেরে দিবো । তখন তুমিও 
জ্রুতিশোধ হিসেবে আমাকে চড় মারবে ।” ছেলেটি তার পিতার এ কথা শুনে 
ৰূলূলোঃ ‘আব্বা! এ কাজ কি করে আমার দ্বারা সম্ভব হতে পারে?” যাদুকর 
সৰন ছেলেকে বললোঃ “তুমি বুঝতে পারনি। এমন একটি ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে 
হে. তোমাকে আমার এ আদেশ মেনে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই৷” ছেলে 
স্তন বাধ্য হয়ে সন্মত হয়ে গেল । পরের দিন যখন লোকেরা তার কাছে এসে 
গ্রকুত্রিত হলো তখন সে তার এ ছেলেকে কোন কাজের আদেশ করলো । সঙ্গে 
সঙ্গে ছেলেটি তার পিতার এ আদেশ মান্য করতে অস্বীকার করলো । সুতরাং সে 
জাকে খুবই গালাগালি করলো। ছেলেও তখন পিতাকে পাল্টা গালি দিলো। 
জ্রতে সে ভীষণ রেগে গিয়ে ছেলেকে এক চড় মেরে দিলো। ছেলেও পাল্টা চড় 
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মারলো । সে তখন আরে ক্রুদ্ধ হয়ে গেল এবং বললোঃ “ছুরি নিয়ে এসো, আমি 
একে কেটে ফেলবো ।” লোকেরা এতে কঠিন ভয় পেলো এবং তাকে এ কাজ 
হতে বিরত থাকার জন্যে খুবই বুঝাতে লাগলো । কিন্তু সে বলতেই থাকলোঃ 
“আমি একে হত্যা করে ফেলবো ৷” লোকগুলো তখন দৌড়ে পালিয়ে গেল এবং 
ছেলেটির নানা-নানীর বাড়ীতে এ খবর পাঠিয়ে দিলো । খবর পেয়েই সেখান 
হতে লোক ছুটে আসলো । তারা প্রথমে তাকে অনুরোধ করে বুঝাতে চেষ্টা 
করলো । কিন্তু তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হলো। সে কিছুতেই মানলো না । তারা তাকে 
বললোঃ “আপনি তাকে অন্য কোন শাস্তি দেন । তার পরিবর্তে আমাদেরকেই যা 
ইচ্ছা শাস্তি প্রদান করুন!” কিন্তু তখনো সে বললোঃ “আমি তাকে মাটিতে শয়ন 
করিয়ে দিয়ে যথানিয়মে স্বহস্তে যবেহ্‌ করবো ।” তার একথা শুনে ছেলেটির 
নানার লোকেরা বললোঃ “আপনাকে এ কাজ করতে দেয়া হবে না। তার পূর্বেই 
আমরা আপনাকে হত্যা করে ফেলবো !”' যাদুকর তখন বললোঃ “অবস্থা যখন 
এতো দূরই গড়িয়ে গেল তখন আমি আর এ শহরে থাকবো না । যে শহরে 
আমার নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে অন্য লোকেরা নাক গলাবে সে শহরে আমার 
থাকা চলবে না। আমার ঘর-বাড়ী, জায়গা-জমি সবই তোমরা কিনে নাও! 
আমি অন্য কোথাও চলে যাই ।” এভাবে সে তার সব কিছু বিক্রি করে দিলো 
এবং মূল্য নগদ আদায় করলো । যখন এদিক থেকে সে মানসিক প্রশান্তি লাভ 
করলো তখন সে তার কওমের লোকদেরকে বললোঃ “তোমাদের উপর আল্লাহর 
আযাব আসছে। তোমাদের পতনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে। এখন 
তোমাদের মধ্যে যারা কষ্ট ও পরিশ্রম করে দীর্ঘ সফর করতঃ নতুন ঘর বাধতে 
ইচ্ছুক তারা যেন আম্মান চলে যায় । যারা পানাহারের প্রতি বেশী আকৃষ্ট তাদের 
বসরা চলে যাওয়া উচিত । আর যারা স্বাধীনভাবে মিষ্টি খেজুর খেতে ইচ্ছুক তারা 
যেন মদীনায় চলে যায়।” তার কওম তার কথা বিশ্বাস করতো । তাই যার 
যেদিকে মন চাইলো সে সেই দিকে পালিয়ে গেল। কেউ গেল আসম্মানের দিকে; 
কেউ গেল বসরার দিকে এবং কেউ গেল মদীনার দিকে । মদীনার দিকে তিনটি 
গোত্র গিয়েছিল। গোত্র তিনটি হলো আউস, খাযরাজ ও বানু উসমান । যখন 
তারা ‘বাতনে মার’ নামক স্থানে পৌঁছলো তখন বললোঃ “এটা খুবই পছন্দনীয় 
জায়গা, আমরা আর সামনে বাড়বো না।” সুতরাং তারা সেখানেই বসবাস 
করতে শুরু করলো। আর এ কারণেই তাদেরকে খুযাআ’হ বলা হয়। কেননা, 
তারা তাদের সাথীদের পিছনে পড়ে গিয়েছিল । আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্ধয় 
সরাসরি মদীনায় পৌঁছে যায় এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে” 
১. এটা খুবই বিস্ময়কর ‘আসার’ ৷ এতে যে যাদুকরের কথা বর্ণিত হয়েছে তার নাম ছিল আমর 
ইবনে আমির । সে ছিল ইয়ামনের সরদার এবং সাবার একজন প্রভাবশালী লোক । সে ছিল 
তাদের যাদুকর । 
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সীরাতে ইবনে ইসহাকে রয়েছে যে, এই যাদুকরই সর্বপ্রথম ইয়ামন হতে 
বের হয়েছিল । কেননা, সেই সাদ্দে মা'রিবকে দেখেছিল যে, ইদুরগুলো ওকে 
ফাপা করে দিচ্ছে। তখনই সে বুঝতে পেরেছিল যে, ইয়ামনের আর রক্ষা নেই । 
সে ভেবে নিয়েছিল যে, এই উঁচু উঁচু দেয়াল, ঘরবাড়ী ইত্যাদি সবই বন্যার অতল 
তলে তলিয়ে যাবে। তাই সে তার সর্বকনিষ্ঠ ছেলেকে এই মকর শিখিয়েছিল। 
যার বর্ণনা উপরে উল্লিখিত হলো । এ সময় সে রেগে গিয়ে বলেছিলঃ “এমন 
শহরে আমি থাকতে চাইনে। আমি আমার বাড়ী-ঘর, জায়গা-জমি ইত্যাদি 
এখনই বিক্রি করে দিবো ।” জনগণ আমরের এই ক্রোধকে গানীমাত মনে 
করলো এবং এর সুযোগ তারা গ্রহণ করলো । সুতরাং এ যাদুকর কম বেশী মূল্য 
নিয়ে সবকিছুই বিক্রি করে ফেললো এবং সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করলো । 
আসাদ গোত্রটিও তার সঙ্গ নিলো পথে আককা. গোত্রের লোকেরা তাদের সাথে 
যুদ্ধ করলো । যুদ্ধ চলতেই থাকলো, যার বর্ণনা আব্বাস ইবনে মারদাস সালমী 
(রাঃ)-এর কবিতাতেও রয়েছে। অতঃপর সেখান হতে রওয়ানা হয়ে তারা বিভিন্ন 
শহরে পৌঁছে যায়। আ’লে জাফনা ইবনে আমর ইবনে আমির সিরিয়ায় গমন 
করলো, আউস ও খাযরাজ গেল মদীনায়, খুযাআ’ গেল মুর্রায়, ইযদুস সুরাত 
অবতরণ করলো সুরাতে এবং ইযদ আন্মান গেল আন্মানে। অতঃপর আল্লাহ 
তাআলা বন্যা পাঠিয়ে দিলেন এবং মা'রিবের বাধটি ভেঙ্গে গেল। এ ব্যাপারেই 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। 


সুদ্দী (রঃ) এই কাহিনীতে বর্ণনা করেছেন যে, আমর ইবনে আমির যাদুকর 
মকর শিখিয়েছিল তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে, পুত্রকে নয়। 

আহলুল ইলম বর্ণনা করেছেন যে,.আমর ইবনে আমিরের আরীফা নানী স্ত্রী 
তার যাদু বলে এ ব্যাপার জানতে পেরে সব লোককে আহ্বান করেছিল। 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, আসশ্মানে গাসসানী ও ইযদ এ দু'টি গোত্রকেও 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। সেখানে মিষ্ট ও ঠাণ্ডা পানি, শস্য ভরা ক্ষেত্র এবং 
ফলভরা গাছ থাকা সত্ত্বেও বাধভাঙ্গা বন্যার কারণে এই অবস্থা হয়েছিল যে, তারা 
এক মুঠো ভাত এবং এক ফৌটা পানির জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছিল । তাদের এই 
পাকড়াও ও শাস্তি এবং অভাব অনটনের মধ্যে প্রত্যেক ধৈর্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তির 
জন্যে নিদর্শন রয়েছে। তারা এর থেকে যথেষ্ট শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে। 
জ্ল্লাহ্র অবাধ্যতার কারণে তার আযাব তাদেরকে কতই না শক্তভাবে ঘিরে 
নিয়েছিল! তারা সুখ-শান্তির পরিবর্তে দুঃখ-কষ্ট ডেকে এনেছিল । বিপদ-আপদে 
ধৈৰ্যধারণকারী এবং নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীরা এতে দালায়েলে কুদরত 
লাভ করবে। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের জন্যে বিস্ময়কর 
ফায়সালা করেছেন যে, যদি তারা আরাম ও শান্তি লাভ করে ও তাতে কৃতজ্ঞতা, 
প্রকাশ করে তবে পুরস্কার পাবে এবং যদি বিপদ-আপদে পতিত হয় ও তাতে 
ধৈর্যধারণ করে তাহলেও পুরস্কার লাভ করবে। মোটকথা, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
মুমিনকে সাওয়াব প্রদান করা হয়, এমন কি খাদ্যের যে গ্রাস সে তার স্ত্রীর মুখে 
উঠিয়ে দেয় তাতেও সে পুণ্য প্রাপ্ত হয়।”” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“মুমিনের জন্যে বিস্ময় যে, আল্লাহ্‌ তার জন্যে যে ফায়সালাই করেন তা তার 
জন্যে কল্যাণকরই হয়ে থাকে। সে যদি শান্তি ও আরাম লাভ করে এবং শুকরিয়া 
আদায় করে তবে তা হয় তার জন্যে মঙ্গলজনক । আর যদি তার উপর কোন 
বিপদ-আপদ আসে এবং তাতে সে ধৈর্যধারণ করে তবে সেটাও হয় তার জন্যে 
কল্যাণকর । কিন্তু এটা শুধু মুমিনের জন্যেই ।”* 

হযরত মুতরাফ (রঃ) বলেন যে, ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী 
কতই না উত্তম! যখন সে কোন নিয়ামত লাভ করে তখন কৃতজ্ঞ হয় এবং যখন 
বিপদে পড়ে তখন ধৈর্যশীল হয়। 


২০। তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ASL FEL PEA 
ধারণা সত্য প্রমাণ করলো, ০%) ৩১-০ এ; 
ফলে তাদের মধ্যে একটি AE EAE 

(ue bd © pum Ranh 
মুমিন দল ব্যতীত সবাই তার 
অনুসরণ করলো । 0 il 

২১। তাদের উপর শয়তানের ,, 3//০/০ 
কেনি আধিপত্য ছিল না। কারা 9316 449) 
আখিরাতে বিশ্বাসী এবং কারা 2, AE LLY, hl 
ওতে সন্দিহান তা প্রকাশ করে 
দেয়াই ছিল আমার উদ্দেশ্য । ss LD 
তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের AEE 2/03 Ti 
তত্বাবধায়ক । Si Gert TE 


‘১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহ্‌মাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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সাবার ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তান ও তার মুরীদদের 
বৰ্ণনা সাধারণভাবে দিচ্ছেন । তারা হিদায়াতের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা, ভালর বদলে 
মন্দ বেছে নিয়েছে। ইবলীস এখন তাদের উপাসনার স্থানে বসে গেছে। সে 
বলেছিলঃ “আপনি আমার উপর যাকে মর্যাদা দান করলেন, যদি কিয়ামত পর্যন্ত 
আমাকে অবকাশ দেন তবে তার সন্তানদেরকে অল্প সংখ্যক ব্যতীত আপনার পথ 
হতে দূরে সরিয়ে দিবো ।” সে আরো বলেছিলঃ “অতঃপর অবশ্যই আমি তাদের 
কাছে আসবো তাদের সামনে হতে, পিছন হতে, ডান ও বাম হতে এবং তাদের 
অধিকাংশকেই আপনি কৃতজ্ঞ পাবেন না।” সে এটা করে দেখিয়ে দিলো। 
আদম-সন্তানদেরকে সে নিজের মুষ্টির মধ্যে আবদ্ধ করে নিলো । যখন হযরত 
আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-কে তাদের পাপের কারণে নীচে নামিয়ে 
দেয়া হলো এবং অভিশপ্ত ইবলীসও তাদের সাথে নেমে এলো তখন সে খুবই 
আনন্দিত হলো এবং মনে মনে বললো যে, হযরত আদম (আঃ)-কে যখন সে 
পথভ্রষ্ট করতে পেরেছে তখন তার সন্তানরা তো তার বাম হাতের ক্রীড়নক ৷ এ 
খাবীসের কথা ছিল যে, সে আদম-সন্তানকে সবুজ বাগান দেখাতে থাকবে । সে 
তাদেরকে উদাসীন করে রাখবে, বিভিন্নভাবে তাদেরকে প্রতারিত করবে এবং 
তার চক্রান্তের ফাদে আবদ্ধ রাখবে উত্তরে মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেছিলেনঃ 
আমার মর্যাদার কসম! মরণের পূর্বে যখন তারা আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে 
তখন আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিবো । যখনই আমাকে তারা ডাকবে তখনই 
আমি তাদের ডাকে সাড়া দিবো । যখনই তারা আমার কাছে কিছু চাইবে তখনই 
আমি তাদেরকে তা দিবো। যখনই আমার কাছে তারা মাফ চাইবে তখনই আমি 
তাদেরকে মাফ করে দিবো।” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ তাদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল 
না। সে মানুষকে মারপিট করে না এবং এটা করার ক্ষমতাও তার নেই । সে শুধু 
স্বানুষকে ধোকা দেয় এবং তার উপর প্রতারণার জাল বিস্তার করে। আর তার 
এই প্রতারণার জালেই মানুষ আবদ্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহর হিকমত এই ছিল 
যে. যাতে মুমিন ও কাফির প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর হুজ্জত শেষ হয়ে 
ঝ্য়। যারা আখিরাতকে বিশ্বাস করে তারা কখনো শয়তানকে মানবে না। তারা 
সর্বাবস্থায় আল্লাহরই অনুগত থাকবে। আল্লাহ তা‘আলা সর্ব বিষয়ের 
ভত্বাবধায়ক ৷ মুমিনদের দল তারই হিফাযতের আশ্রয় নেয়। এ কারণে শয়তান 
ভাদের কোনই ক্ষতি করতে পারে না। পক্ষান্তরে কাফিরের দল আল্লাহকে ছেড়ে 
দেয়। এ জন্যে তাদের উপর থেকে আল্লাহর হিফাযত উঠে যায়। ফলে তারা 
শয়তানের সব রকম প্রতারণা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে যায়। 


১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২২ । তুমি বলঃ তোমরা আহ্বান 22 277/98 s°? 2 
কর তাদেরকে যাদেরকে 142১ ৮% ০১! $$ 
তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে 4? 27/2 232 
মা’বুদ মনে করতে। তারা “+ NS UR 
আকাশমণগ্ডলী ও পৃথিবীতে অণু J 8 5300 
পরিমাণ কিছুর মালিক নয় ee 0 
এবং এতদুভয়ে তাদের কোন 2 527.2 

04 EAE ASME 

অংশও নেই এবং তাদের কেউ a Be 
24 32492270 9 3, 
তার সহায়কও নয়। ox mid bs Yn 

সণ! যু দেয়া হয় সে 7/2 2779 Be 7 
ছাড়া আল্লাহর নিকট কারো ১০ Liles YY 
সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। DBL SRG 2045, 
পরে যখন তাদের অন্তর হতে ঠে চে এ ১১০ 3, 
ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা ১/7 247.9 ৪999/7 
পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ 513) 4০ 
করবেঃ তোমাদের প্রতিপালক 2 +2 7০2 34১০১, 
কি বললেন? তদুত্তরে তারা ৩%! 229 5৯1 15 5৩) 
বলবেঃ যা সত্য তিনি তাই 22 
বলেছেন । তিনি সমুচ্চ, মহান । ২ 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি এক ও একক । 
তিনি অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত। তিনি ছাড়া কোনই মা’বুদ নেই । তিনি 
তুলনাবিহীন ও অংশীবিহীন ৷ তার কোন শরীক নেই, সাথী নেই, পরামর্শদাতা 
নেই, মন্ত্রী নেই এবং পরিচালক নেই । সুতরাং কে তার সামনে হঠকারিতা করবে 
এবং তার বিক্চদ্ধাচরণ করবে? তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যাদের কাছে তোমরা 
আবেদন করে থাকো, জেনে রেখো যে, অণু পরিমাণও ক্ষমতা তাদের নেই । 
তারা শক্তিহীন ও অক্ষম । না দুনিয়ায় তাদের কোন ক্ষমতা চলে, না আখিরাতে ৷ 
যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


2? 2/732 22 729947727 

7358 04 i b S92 03 0S 
অর্থাৎ “যাদেরকে তারা আল্লাহ ছাড়া ডাকে তারা খেজুরের ছালেরও 
মালিকানা রাখে না।”(৩৫৪ঃ ১৩) তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই এবং মালিকানার 
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ভিত্তিতে কোন রাজত্ব নেই । আল্লাহ তাআলা তার কাজে তাদের কাছে কোনই 
সাহায্য গ্রহণ করেন না। অথচ তারা সবাই দরিদ্র, ফকীর ও অন্যের মুখাপেক্ষী । 
তারা সবাই গোলাম ও বান্দা ৷ তার শ্রেষ্ঠত্‌, বড়ত্ব, ইজ্জত ও মর্যাদা এমনই যে, 
তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে কেউ কারো জন্যে সুপারিশ করার সাহস রাখে 
না। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


2 4 47s 242/29 8 727 


EY | LE Cis sl lS 
অর্থাৎ “কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তার নিকট সুপারিশ করবে?”(২ ৪ 
২৫৫) আর এক জায়গায় বলেন £ 


ন 4‘ 


2 rE 243 bd eA 2921 EE Lh / iw (Bours 
[| EE 
ren 3 


অর্থাৎ “আকাশের বহু ফেরেশতাও কারো সুপারিশের জন্যে মুখ খুলতে পারে 
না। হ্যা, তবে আল্লাহ্‌ স্বীয় সন্মতিক্ৰমে যার জন্যে অনুমতি দিবেন (তার জন্যে 
পারে) ।”(৫৩ ৪ ২৬) আর এক জায়গায় রয়েছে ৪ 


723 7 (219237 LA? / 23/77 


- Upiits fst CBC RCA 

অর্থাৎ “তারা শুধু তারই জন্যে সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট 
ক্রয়েছেন এবং তারা তার ভয়ে কম্পমান থাকে ।”(২১ ৪ ২৮) 

যেমন সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, সমস্ত আদম-সন্তানের 
নতো ও সবচেয়ে বড় সুপারিশকারী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) কিয়ামতের দিন যখন 
ষাকামে মাহমূদে শাফাআ’তের জন্যে উপস্থিত হবেন এবং সবাই ফায়সালার 
জন্যে তাদের প্রতিপালকের নিকট আসবে, এঁ সময়ের কথা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
ৰূলেন, আমি আল্লাহ তা'আলার সামনে সিজদায় পড়ে যাবো । কতক্ষণ যে আমি 
সিজদায় পড়ে থাকবো তা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই জানেন। এ সিজদায় আমি 
আল্লাহ তা'আলার এতো প্রশংসা করবো যে, এ শব্দগুলো এখন আমার মনে 
হচ্ছে না। তখন আল্লাহ বলবেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! মাথা উঠাও এবং কথা 
ৰদ, তোমার কথা শোনা হবে । তুমি চাও, তোমাকে দেয়া হবে । তুমি শাফাআ’ত 
কত্ব, কবুল করা হবে।” 

প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন তিনি স্বীয় 
জ্তহীর মাধ্যমে কথা বলেন, আর আকাশসমূহে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী 
ফেরেশতারা তা শুনে থাকেন, তখন তারা ভয়ে কেঁপে ওঠেন এবং তাদের জ্ঞান 
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লোপ পাওয়ার উপক্রম হয়। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হয় (3 
শব্দটি কোন কোন পঠনে ও এসেছে, দুটোরই ভাবার্থ একই ৷) তখন তাঁর 
EE ROE TE “এই সময় প্রতিপালকের কি হুকুম নাযিল 
হলো?” আহলে আরশ তাদের পার্শ্ববর্তাদের নিকট ধারাবাহিকভাবে ও সঠিকভাবে 
আল্লাহর আদেশ পৌঁছিয়ে থাকেন। এই আয়াতের একটি ভাবার্থ এও বর্ণনা করা 
হয়েছে যে, যখন মৃত্যু-যাতনার সময় আসে তখন মুশরিক একথা বলে থাকে 
এবং অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিনও বলবে যখন তাদের জ্ঞান ফিরবে তাদের 
দুনিয়ার গাফিলতির পর, অর্থাৎ দুনিয়ায় যে তারা আল্লাহকে, তার রাসূল 
(সঃ)-কে, আখিরাতকে ইত্যাদি সবকিছুকেই ভূলে ছিল, কিয়ামতের দিন যখন 
তাদের জ্ঞান ফিরবে এবং সব কিছু বুঝতে পারবে তখন তারা পরস্পর বলাবলি 
করবেঃ “তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?” উত্তরে বলা হবেঃ “যা সত্য তিনি 
তাই বলেছেন।” যে জিনিস হতে তারা দুনিয়ায় নিশ্চিন্ত থাকতো আজ সেটা 
তাদের সামনে পেশ করা হবে। তাহলে অন্তর হতে ভয় দূর হওয়ার অর্থ এই 
হলো যে, যখন তাদের চোখের উপর হতে পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে তখন তাদের 
পূর্বের সব সন্দেহ ও অবিশ্বাস মিটে যাবে এবং শয়তানী কুমন্ত্রণা দূর হয়ে যাবে, 
এ সময় তারা আল্লাহ তা'আলার সমস্ত কথার সত্যতা স্বীকার করে নিবে এবং 
তীর শ্রেষ্ঠত্‌ ও মাহাত্ম্যের কথা মেনে নিবে। সুতরাং মৃত্যুর সময়ের স্বীকারুক্তিও 
কোন কাজে আসবে না এবং কিয়ামতের দিনের স্বীকারুক্তিতেও কোন লাভ হবে 
না। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর মতে প্রথম তাফসীরই সঠিক । অর্থাৎ এটা 
ফেরেশতাদের উক্তি হওয়াই যুক্তিযুক্ত । হাদীসে ও আসারেও এর উপরই জোর 
দেয়া হয়েছে। সহীহ বুখারীতে এ আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, 
যখন আল্লাহ তা'আলা কোন বিষয়ের ফায়সালা আসমানে করেন তখন 
ফেরেশতারা বিনয়ের সাথে তাদের ডানা ঝুঁকিয়ে থাকেন এবং প্রতিপালকের 
কালাম এমনই হয় যেমন এ শিকলের শব্দ, যা পাথরের উপর বাজানো হয় । 
যখন তাদের ভয় কমে আসে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে বিজ্ঞাসাবাদ করেনঃ 
“তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন?” উত্তরে বলা হয়ঃ “যা সত্য তিনি তাই 
বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান ৷” 


কোন কোন সময় ভ্বিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্যে তাদের নির্ধারিত 
স্থানে গমন করে এবং চুরি করে কিছু শুনেও ফেলে । তাদের যারা উপরে থাকে 
তারা তাদের নীচে অবস্থানকারীদেরকে তা বলে দেয়। এভাবে এ কথাগুলো 
দুনিয়ায় চলে আসে এবং গণক ও যাদুকরদের কানে পৌঁছে যায়। এ শয়তান 
জ্বিনদেরকে জ্বালিয়ে দেয়ার জন্যে জ্বলন্ত উন্ধাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু 
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তার পূর্বেই কিছু কিছু খবর তারা দুনিয়ায় পৌঁছিয়ে দেয় । কখনো কখনো আবার 
খবর পৌঁছানোর পূর্বেই তারা জ্বলে পুড়ে যায়। 

গণক বা যাদুকর দু’ HET SAG REAM FRG 
জনগণের সামনে প্রচার করে। কাহেনের দু’ একটি কথা যখন সত্য প্রমাণিত হয় 
তখন জনগণ তার মুরীদ হতে শুরু করে। তারা একে অপরকে বলেঃ “দেখো, এ 
কাজটি তার কথা অনুযায়ী হয়েছে৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সাহাবীদের দলে বসেছিলেন। এমন সময় একটি তারকা খসে পড়লো, ফলে 
চতুর্দিক আলোকিত হয়ে গেল । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তীদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“অজ্ঞতার যুগে এভাবে তারকা ছিটকে পড়লে তোমরা কি বলতে?” সাহাবীরা 
জবাবে বললেনঃ “এ অবস্থায় আমরা বলতাম যে, হয়তো কোন বড় ও সন্কবান্ত 
মানুষ জন্ুগ্রহণ করেছে অথবা মারা গেছে” বর্ণনাকারী যুহবী (রঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করা হলোঃ অজ্ঞতার যুগেও কি এই ভাবে তারকা ঝরে বা ছিটকে পড়তে?” 
তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, তবে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের যুগেই এটা খুব 
বেশী হয়!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের এ কথার উত্তরে বললেনঃ “জেনে রেখো 
যে, কারো জন্ম বা মৃত্যুর সাথে ওগুলোর কোন সম্পর্কে নেই । কথা হলো এই 
যে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা যখন আকাশে কোন 
বিষয়ের ফায়সালা করেন তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতারা তার তাসবীহ পাঠ 
করতে থাকেন। তারপর সপ্তম আকাশবাসী, এরপর ষষ্ঠ আকাশবাসী তার মহিমা 
ঘোষণা করতে থাকেন। আর এভাবে শেষ পর্যন্ত এই তাসবীহ্‌ দুনিয়ার আকাশ 
পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর আরশের আশে পাশের ফেরেশতারা আরশ বহনকারী 
ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কি বললেন?” তারা তখন 
তাদেরকে তা বলে দেন। এভাবে প্রত্যেক নীচের ফেরেশতা তাদের উপরের 
ফেরেশতাদেরকে এটা জিজ্ঞেস করেন এবং তাদেরকে তা বলে দেন। শেষ পর্যন্ত 
প্রথম আকাশে এ খবর পৌছে যায় । কখনো কখনো চুরি করে শ্রবণকারী জ্রিনেরা 
ওটা শুনে নেয়। তখন তাদের উপর তারকা ছিটকে পড়ে। এতদসত্বেও যে কথা 
পৌঁছানোর ইচ্ছা আল্লাহ তা'আলা করেন, ওটা এ ভ্রবিন নিয়ে নেয় এবং ওর সাথে 
বহু কিছু মিথ্যা মিলিয়ে নিয়ে জনগণের মধ্যে প্রচার করে।”” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত নাওয়াস ইবনে সামআন (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা কোন বিষয়ের অহী করার 
ইচ্ছা করেন তখন তিনি অহীর মাধ্যমে কথা বলেন সুতরাং যখন তিনি কথা 
বলেন তখন আকাশ ভয়ে কাপতে শুরু করে। আর ফেরেশতারা ভীত-সন্তরস্ত হয়ে 
সিজদায় পড়ে যান। সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল (আঃ) মাথা উঠান এবং আল্লাহর 
আদেশ শ্রবণ করেন। অতঃপর তার মুখে অন্যান্য ফেরেশতারা শুনেন এবং বলতে 
থাকেন যে, আল্লাহ সত্য বলেছেন। তিনি উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী ৷ তিনি 
সমুচ্চ ও মহান ৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে 
বলেন যে, এটা হলো এঁ অহী যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর পরে নবী-শুন্য যামানায় 
বন্ধ থাকে। অতঃপর খাতিমুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর 
নতুনভাবে নাযিল হওয়া শুরু হয়। প্রকৃত কথা এই যে, এই ইবতিদা বা 
নতুনভাবে শুরু হওয়াটাও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ 
নেই । তবে আয়াতটি এটাকেও অন্তর্ভুক্ত করে এবং অন্য সবকেও করে। 


২৪ । বলঃ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী 7232290, 792 


হতে কে তোমাকে রিযক প্রদান 
করে? বলঃ আন্লাহ! হয় 
আমরা না হয় তোমরা সৎপথে 
স্থিত অথবা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে 
পতিত । 

২৫ । বলঃ আমাদের অপরাধের 
জন্যে তোমাদেরকে জবাবদিহি 
করতে হবে না এবং তোমরা যা 
কর সে সম্পর্কে আমাদেরকেও 
জবাবদিহি করতে হবেনা। 

২৬ । বলঃ আমাদের প্রতিপালক 
আমাদের সবকে একত্রিত 
করবেন, অতঃপর তিনি 
আমাদের মধ্যে সঠিকভাবে 
ফায়সালা করে দিবেন, তিনিই 
শ্ৰেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ । 
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১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২৭। বলঃ তোমরা আমাকে ,, 
দেখাও যাদেরকে শরীকরূপে so CY - -YV 


তার সাথে জুড়ে দিয়েছো »>.-? sdb Ss Ns 
তাদেরকে । না, কখনো না, LA AYN; ll 
বস্তুতঃ আল্লাহ পরাক্রমশালী, g রে ff 


প্রজ্ঞাময় । 


আল্লাহ তা‘আলা এটা সাব্যস্ত করছেন যে, শুধু তিনিই সৃষ্টিকারী ও 
আহার্যদাতা এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য । যেমন তারা স্বীকার করে 
যে, আকাশ হতে বৃষ্টি বর্ষণকারী এবং যমীন হতে ফসল উৎপন্বকারী একমাত্র 
আল্লাহ । অনুরূপভাবে তাদের এটাও মেনে নেয়া উচিত যে, ইবাদতের যোগ্য 
একমাত্র তিনিই । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এই কাফির মুশরিকদেরকে 
বলঃ যখন আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এতো মতানৈক্য ও মতভেদ রয়েছে তবে 
এতে কোন সন্দেহ নেই যে, একদল হিদায়াতের উপর এবং অপর দল বিভ্রান্তির 
উপর রয়েছে। এটা হতে পারে না যে, দুই দলই হিদায়াতের উপর রয়েছে বা দুই 
দলই বিভ্রান্তির উপর রয়েছে। আমরা হলাম একত্ববাদী এবং আমরা একত্ববাদের 
স্পষ্ট ও জাজবল্যমান দলীল-প্রমাণাদি বর্ণনা করেছি। আর তোমরা রয়েছো 
শিরকের উপর, যার কোন দলীল তোমাদের কাছে নেই । সুতরাং নিঃসন্দেহে 
আমরা হিদায়াতের উপর রয়েছি এবং তোমরা রয়েছো বিভ্রান্তির উপর । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ মুশরিকদেরকে এ কথাই বলেছিলেনঃ “আমাদের 
দুইটি দলের মধ্যে একটি দল অবশ্যই সত্যের উপর রয়েছে। কেননা, এরূপ 
বিপরীতমুখী দু'টি দলই সত্যের উপর থাকা অসম্ভব । এটা বিবেক-বুদ্ধির কাছেও 
অসম্ভবই বটে । 

এ আয়াতের একটি অর্থ নিম্নরূপও বর্ণনা করা হয়েছেঃ আমরাই আছি 
হিদায়াতের উপর এবং তোমরা আছ ভ্রান্তির উপর । আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 
কোন সম্পর্কই নেই । আমরা তোমাদের হতে ও তোমাদের আমল হতে 
সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত ৷ হ্যা, তবে আমরা যে পথে রয়েছি তোমরাও যদি সেই 
পথে চলে আসো তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাদের হবে এবং আমরা তোমাদের 
হবো অন্যথায় আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক থাকবে না। যেমন 
মহামহিমাণ্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন $ 
927042729 7333702970997, SE 17 Gl 7 
Sx 0 Ll Cs Sep LS Ss hee ALS nS ol 
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অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তারা যদি তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন বা অবিশ্বাস করে 
তবে তুমি তাদেরকে বলে দাও- আমার আমল আমার জন্যে এবং তোমাদের 
আমল তোমাদের জন্যে । তোমরা আমার আমল হতে দায়িত্মুক্ত এবং আমিও 
তোমাদের আমল হতে দায়িতুমুক্ত "(১০ ৪ 8১) 


সুরায়ে কাফিরূনে বলা হয়েছে ৪ (হে নবী সঃ)! তুমি বল- হে কাফিরগণ! 
আমি তার ইবাদত করি না যার ইবাদত তোমরা কর এবং তোমরাও তার 
ইবাদতকারী নও যার ইবাদত আমি করি, এবং আমি ইবাদতকারী নই তার যার 
ইবাদত তোমরা করে আসছো। আর তোমরাও তার ইবাদতকারী নও যার 
ইবাদত আমি করি । তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার ৷” 


জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি কাফির ও 
মুশরিকদেরকে বলে দাও- আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ বত মাঠে 
সকলকে একত্রিত করবেন এবং তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দিবেন। 
সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কার এবং দুষ্ধর্মকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করবেন। এঁ দিন 
LLL Pe Ak Ae SS nL ln 

297) 094 477 ‘294770 113/374 B13/737 7 

Ese FY : ial od Lb 5m Bony LIMES 
Np 12 NN 034779302738 0/7 3772. 0379 
SLUNG) = AEST AS cdl ly. Lire e3) 
22987223 3 


- dara lial 

অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন সবাই পৃথক পৃথক হয়ে যাবে। মুমিনরা ও 
সৎকর্মশীলরা বাগ-বাগিচার মধ্যে আমোদ-আহ্‌লাদে সময় কাটাবে । আর যারা 
তারা জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে থাকবে ।” (৩০৪ ১৪) 

আল্লাহ তাআলা শ্ৰেষ্ঠ ও উত্তম ফায়সালাকারী এবং তিনি সর্বজ্ঞ । 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, তুমি কাফির ও মুশরিকদেরকে বলে দাও- 
তোমরা আমায় তাদেরকে দেখিয়ে দাও যাদেরকে তোমরা শরীকরূপে আল্লাহর 
সাথে জুড়ে দিয়েছো না, কখনো না। তোমরা আল্লাহর শরীক হিসেবে তাদেরকে 
দেখাতে সক্ষম হবে না । কেননা, তিনি তো তুলনাবিহীন এবং শরীকবিহীন। 
তিনি একক ৷ তিনি পরাক্রমশালী ৷ তিনি সকলকেই নিজের অধিকারভুক্ত করে 
রেখেছেন। তিনি সবারই উপর বিজয়ী । তিনি প্রজ্ঞাময় । তিনি অতি পবিত্র ও 
মহান । মুশরিকরা তার প্রতি যে অপবাদ দেয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও 
পবিত্ৰ । 
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২৮ ৷ আমি তো তোমাকে সমগ্র % 8০১৪/৮ +০ 


মানব জাতির প্রতি Sd “ oe 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী cd fe SEO 
রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু ET 

অধিকাংশ মানুষ জানে না। o EAS ri 


২৯। তারা জিজ্ঞেস করেঃ তোমরা +» 2/3, (০7 494 74// 
ici le -'A 
যদি সত্যবাদী হও তবে বল- > a OE 
এই প্রতিশ্রুতি কখন SEE) 
{ হবে? Laos 792983 
৩০ । বলঃ তোমাদের জন্যে আছে le de el Td . 
এক নির্ধারিত দিবস যা It 7329/0772 2/7 27 
Las LE 
তোমরা মুহুর্তকাল বিলম্বিত * ** wa | 
করতে পারবে না, ত্বরান্বিত 0 uses |g 
করতেও পারবেনা । 
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে বলছেনঃ 
আমি তোমাকে সারা বিশ্বের জন্যে রাসূল করে পাঠিয়েছি । যেমন অন্য জায়গায় 
রয়েছে ৪ 


42 ,199/ Y 4 78/572 
অর্থাৎ “(হে রাসূল সঃ)! তুমি বলে দাও লোক যাবত আনি 
তোমাদের সবারই নিকট আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি ।”(৭ £ ১৫৮) 
আর এক আয়াতে আছে $ 


- LF cnshely i J EY nh SG AE 2 oe 
অর্থাৎ “কত মহান তিনি যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকার অবতীর্ণ করেছেন 
যাতে সে বিশ্ব জগতের জন্যে সতর্ককারী হতে পারে।”(২৫৪ ১) এখানেও 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি 
সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ 
অজ্ঞতাবশতঃ নবী (সঃ)-কে মানে না । যেমন অন্য জায়গায় বলেনঃ 


72 29 73/7377 DY B03, 
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অর্থাৎ “তুমি কামনা করলেও অধিকাংশ লোকই মুমিন নয়।”(১২ ৪ ১০৩) 
আর এক জায়গায় মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


17277028 2/7 239, 


pd EULA PAS LIS sls 

অর্থাৎ “যদি তুমি ভূ-পৃষ্ঠটের অধিকাংশ লোকের কথা মেনে চল তবে তারা 
তোমাকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করে দেবে।”(৬ ৪ ১১৬) 

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাত সাধারণ লোকদের জন্যে ছিল । 
আরব, অনারব সবারই জন্যেই ছিলেন তিনি নবী । সুতরাং আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ও সন্মানিত হলো এ ব্যক্তি যে তার খুব বেশী 
অনুগত । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-কে আকাশবাসীর উপর এবং নবীদের উপর সবারই উপর ফযীলত দান 
করেছেন।” জনগণ এর দলীল জানতে চাইলে তিনি বলেনঃ দেখো, আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 
- tw 2 32 A737 
HEE AL Ly 


অৰ্থাৎ “আমি প্রত্যেক রাসূলকে তার কওমের ভাষাসহ পাঠিয়েছি যাতে সে 
তাদের সামনে খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করতে পারে।”(১৪ ৪ 8)” 


হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমাকে এমন পাঁচটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি । 
এক মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু প্রভাব ও গান্তীর্য দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে 
(এক মাসের পথের দূরত্‌ হতে শত্রুরা আমার প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে ভীত-সন্তস্ত 
হয়)। আমার জন্যে সমস্ত যমীনকে সিজদার জায়গা ও পবিত্র করা হয়েছে। 
আমার উন্মতের যে কেউই যে কোন জায়গাতেই থাক, নামাযের সময় হয়ে গেলে 
সে সেখানেই নামায পড়ে নিতে পারে। আমার পূর্বে কোন নবীর জন্যে 
গানীমাতের মাল হালাল ছিল না । কিন্তু আমার জন্যে তা হালাল করা হয়েছে। 
প্রত্যেক নবীকে শুধু তার কওমের নিকট পাঠানো হয়েছিল, আর আমাকে সমস্ত 
মানুষের নিকট নবী করে পাঠানো হয়েছে। অর্থাৎ দানব ও মানব এবং আরব ও 
অনারব সবারই নিকট আমি নবীরূপে প্রেরিত হয়েছি ।”* 


১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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এরপর কাফিররা যে কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করতো, 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা এখানে তারই বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তারা জিজ্ঞেস করে- 
তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই প্রতিশ্রুতি (কেয়ামতের প্রতিশ্রুতি) 
কর নতহরাযতে কচ যে যয সারা যব রক 
739/977 707/729 232 13/\729,4, / 2 2/77 
ul 2 ui ASTRO ESL OT AUTO 
ERE 
Sys 
অর্থাৎ “কেয়ামতকে যারা বিশ্বাস করে না তারা এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করে। 
আর মুমিনরা ওর ভয়ে প্রকম্পিত হয় এবং তারা জানে যে, ওটা (সংঘটিত 
হওয়া) সত্য ৷"(8২ ৪ ১৮) 
তাদের কথার উত্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তোমাদের জন্যে আছে এক 
নির্ধারিত দিন, যা তোমরা বিলম্বিত করতে পারবে না এবং ত্বরান্বিত করতেও 
পারবে না । যেমন অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 


723 z/t 
74? Eads 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নির্ধারিত সময় যখন এসে যাবে তখন ওটাকে 
পিছনে সরানো হবে না।”(৭১ £ ৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি তাকে নির্ধারিত সময়কাল পর্যন্তই অবকাশ দিচ্ছি। এ দিন যখন 
এসে যাবে তখন তার অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না। সেই দিন 
কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে সৌভাগ্যবান ।৷”(১১ ৪ ১০৪-১০৫) 


৩১। কাফিররা বলেঃ আমরা এই Dt 237/04? 9, A 
কুরআনে কখনো বিশ্বাস ৩! ১45 2145, -'' 
করবো না, এর পূৰ্ববৰ্তী si 4 5 7 2% 
কিতাবসমূহেও না হায়! তুমি EL GS 
যদি দেখতে যালিমদেরকে 5 RETA 
মত ) প্রতি i RE wo? 7273.973 397 
সামনে দণ্ডায়মান করা হবে (2+ 14% +5 ৬৮১+ 
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বস্তুতঃ তোমরাই তো ছিলে 
অপরাধী । 

৩৩ । যাদেরকে দুর্বল মনে করা 
হতো তারা ক্ষমতাদপীদেরকে 
বলবেঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই 
তো দিবা-রাত্র চক্রান্তে লিপ্ত 
ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ 
দিয়েছিলে যেন আমরা 
আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং 
তার শরীক স্থাপন করি । যখন 
তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে 
তখন তারা অনুতাপ গোপন 
রাখবে এবং আমি কাফিরদের 
গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে 
দিবো । তাদেরকে তারা যা 
করতো তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে । 


সূরাঃ সাবা ৩৪ ৪৬ পারাঃ ২২ 
তখন তারা পরস্পর 2222 29297 
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কাফিরদের গদ্ধত্যপনা ও বাতিলের জিদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌ 
বলেনঃ তারা ফায়সালা করে নিয়েছে যে, যদিও তারা কুরআন কারীমের সত্যতার 
হাজার দলীল দেখে নেয় তবুও ওর উপর ঈমান আনবে না । এমনকি ওর পূর্ববর্তী 
কিতাবগুলোর উপরও না । তারা তাদের এই কথার স্বাদ এ সময় গ্রহণ করবে 
যখন আল্লাহ্র সামনে জাহান্নামের ধারে দাড়িয়ে দাড়িয়ে ছোটরা বড়দেরকে এবং 
বড়রা ছোটদেরকে দোষারোপ করবে৷ প্রত্যেকেই অপরকে দোষী বলবে। 
অনুসারীরা অনুসৃতদেরকে বলবেঃ তোমরা না থাকলে অবশ্যই আমরা মুমিন 
হতাম ৷ অনুসৃতরা তখন অনুসারীদেরকে জবাবে বলবেঃ তোমাদের কাছে সৎ 
পথের দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? 
আমরা তোমাদেরকে যে কথা বলেছিলাম তোমরা জানতে যে, ওটার কোন দলীল 
নেই ৷ অন্যদিক হতে দলীলসমূহের বর্ষিত বৃষ্টি তোমাদের চোখের সামনে 
বিদ্যমান ছিল । অতঃপর তোমরা এগুলোর অনুসরণ ছেড়ে দিয়ে আমাদের কথা 
কেন মেনেছিলে! সুতরাং তোমরাই তো ছিলে অপরাধী । 


অনুসারীরা আবার অনৃসৃতদেরকে জবাব দিবে! প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো 
দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত ছিলে। তোমরা আমাদেরকে আশ্বাস দিয়েছিলে যে, 
তোমাদের আকীদা ও কাজ-কারবার ঠিক আছে। তোমরা বার বার আমাদেরকে 
নির্দেশ দিতে যে, আমরা যেন আল্লাহ্‌কে অমান্য করি এবং তার শরীক স্থাপন 
করি। আমরা যেন আমাদের বাপ-দাদাদের রীতি-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি 
এবং কুফরী ও শির্ক পরিত্যাগ না করি। আমাদের ঈমান আনয়ন হতে বিরত 
থাকার এটাই কারণ ৷ ইসলাম থেকে তোমরাই আমাদেরকে ফিরিয়ে 
রেখেছিলে। 

এভাবে একদল অপর দলকে দোষারোপ কর্বে এবং প্রত্যেক দলই নিজেকে 
দোষমুক্ত বলে দাবী করবে। অতঃপর যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তারা 
অনুতাপ গোপন রাখবে । আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের গলদেশে শৃঙ্খল পরিয়ে 
দিবেন। তারা যা করতো তারই প্রতিফল তাদেরকে দেয়া হবে। যারা পথভ্রষ্ট 
করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছিল উভয় দলই প্রতিফল প্রাপ্ত হবে। : 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জাহান্নামীদের যখন জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন 
জাহান্নামের একটি মাত্র লেলিহান শিখায় তাদের দেহ ঝলসে যাবে। দেহ 
‘ঝলসানোর পর এঁ অগ্নিশিখা তাদের পায়ের উপর এসে পড়বে ।”” 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত হাসান ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া খুশানী (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামের প্রত্যেক 
কয়েদখানায়, প্রত্যেক গর্তে, প্রত্যেক শিকলে জাহান্বাসীদের নাম লিখিত থাকবে । 
হযরত সুলাইমান দারানী (রঃ)-এর সামনে এটা বর্ণিত হলে তিনি খুব ক্রন্দন 
করেন । অতঃপর বলেনঃ “হায়! হায়! এ ব্যক্তির অবস্থা কি হবে যার উপর সমস্ত 
শাস্তি একত্রিত হবে! পায়ে বেড়ি, হাতে হাতকড়ি ও গলায় তওক থাকবে৷ 
অতঃপর ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের গর্তে নিক্ষেপ করা হবে! হে আল্লাহ! 


আমাদেরকে নিরাপত্তা দান করুন!” 

৩৪ । যখনই আমি কোন জনপদে 
সতর্ককারী প্রেরণ করেছি 
তখনই ওর বিত্তশালী 
অধিবাসীরা বলেছে- তোমরা 
যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা 
তা প্রত্যাখ্যান করি । 


৩৫ । তারা আরো বলতোঃ আমরা 
ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং 
আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি 
দেয়া হবেনা। 

৩৬ । বলঃ আমার প্রতিপালক যার 
প্রতি ইচ্ছা রিযক বর্ধিত করেন 
অথবা এটা সীমিত করেন; 
কিন্তু অধিকাংশ লোকই এটা 
জানেনা। 

৩৭। তোমাদের ধন-সম্পদ ও 
সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় 
যা তোমাদেরকে আমার 
নিকটবর্তী করে দিবে; যারা 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে 
পাবে বহুগুণ পুরস্কার; আর 
তারা প্রাসাদে নিরাপদে 
থাকবে। 
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ATLA san 4 9 
৩৮ । যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ nl 2s dl YA 


করার চেষ্টা করবে তারা শান্তি 2/2 ১, 
ভোগ করতে থাকবে । Sl LE nr 
7237722 
O 372 


৩৯। বলঃ আমার প্রতিপালক £ 
/ 
তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি EO) 2 0 SSCA 
by LRA ~~ iF ARENA 
ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন Te 
অথবা ওটা সীমিত করেন। 2 EE BELA 
/ / 2{ 7242 220 
তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে +44; ০৪-১! ০, 
প্রতিদান দিবেন A2ds0g 720273 
JE Lo SANE A bs 
তিনি শ্ৰেষ্ঠ রিয্‌কদাতা । 
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিচ্ছেন এবং পূর্ববর্তী নবীদের 
ন্যায় চরিত্র গড়ে তোলার উপদেশ দান করেছেন। যে লোকালয়েই তারা গিয়েছেন 
সেখানেই তাদের বিরোধিতা করা হয়েছে। ধনী ও প্রভাবশালী লোকেরা 
তাদেরকে অমান্য করেছে। তবে গরীবেরা তাদের অনুগত হয়েছে। যেমন হযরত 
নূহ (আঃ)-এর কওম তাকে বলেছিলঃ 
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7 23/373 AD L770 G2 


- HSN dass D ol 
অর্থাৎ “আমরা কি তোমার উপর ঈমান আনবো, অথচ নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই 
শুধু তোমার অনুসরণ করেছে?”(২৬ $ ১১১) আর এক জায়গায় রয়েছে ৪ 
LS MAA) 2792 09 AAA 
Ushi dl NLS LS 
অর্থাৎ “আমরা তো দেখছি যে, আমাদের মধ্যে যারা নিম্নশ্রেণীর লোক তারাই 
শুধু তোমার অনুসরণ করেছে।”(১১ ৪ ২৭) হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমের 
প্রভাবশালী অহংকারী লোকেরা যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো এবং যারা ঈমান 
এনেছিল তাদেরকে বলেছিলঃ 
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6225 g pal SIL UL ls Sl 
অর্থাৎ “তোমরা কি জান যে, সালেহ (আঃ) তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে 
বরাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছেন? তারা উত্তরে বললোঃ যা সহ তিনি প্রেরিত হয়েছেন 
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আমরা ওর উপর ঈমান আনয়নকারী । তখন অহংকারীরা বললো ৪ তোমরা যার 
উপর ঈমান এনেছো আমরা তাকে অস্বীকারকারী (৭ ৪ ৭৫-৭৬) 
RELL Lad AE 


7%, (We3w9 2 Bb, L9N/3399/0 37 AE EAE Lr 
l Cs 15 oa phan CSS WS, 
Cel 
অর্থাৎ “এভাবেই আমি তাদের এককে অপরের দ্বারা ফিৎনায় ফেলে থাকি 
যাতে তারা বলেঃ এরাই কি তারা যাদের উপর আমাদের মাঝে হতে আল্লাহ্‌ 
অনুগ্রহ করেছেন? কৃতজ্ঞদেরকে কি আল্লাহ অবগত নন?”(৬ £ ৫৩) আর এক 
জায়গায় রয়েছেঃ “প্রত্যেক জনপদে তথাকার বড় ও প্রভাবশালী লোকেরা পাপী ও 
চক্রান্তকারী হয়ে থাকে” অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


F377 p3// /, I /723 33/3903 MALTA 7 
JUL LS 5 os ELS pir Glin d Ss ol CY 
732 GA 200s 
- Le (FSET 
অর্থাৎ “কোন জনপদকে যখন আমি ধ্বংস করার ইচ্ছা করি তখন তথাকার 
উদ্ধত ও অবাধ্য লোকদেরকে কিছু আদেশ প্রদান করি, তারা সেগুলো অমান্য 
করে তখন আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিই ৷”(১৭ $ ১৬) 


মহামহিমাৰ্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ যখন আমি কোন লোকালয়ে 
সতৰ্ককারী অর্থাৎ নবী বা রাসূল প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী, ধনাঢ্য এবং 
প্রভাবশালী অধিবাসীরা বলেছেঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা 
প্রত্যাখ্যান করি। 


হযরত আবু রাযীন (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দু'টি লোক একে অপরের 
(সাথে ব্যবসায়ে) অংশীদার ছিল। একজন সাগর পারে চলে গেল এবং অপরজন 
সেখানেই রয়ে গেল। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) প্রেরিত হলেন তখন সাগর পারের 
লোকটি তার এ সাথীকে পত্রের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করলোঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
অবস্থা কি?” সে জবাবে লিখলোঃ “নিমশ্ৰেণীর লোকেরাই তার কথা শুনছে ও 
মানছে। কিন্তু কুরায়েশ বংশের সন্তান্ত লোকেরা তীকে মানছে না।” পত্র পাঠ 
করে সে ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে চলে আসলো এবং তার এ সাথীর নিকট হাযির 
' হলো । সে লেখা পড়া জানতো । আসমানী কিতাবগুলোতে তার ভাল জ্ঞান ছিল। 
সে তার সাথী থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখন কোথায় তা জেনে নিয়ে তার 
খিদমতে হাযির হলো । রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে সে জিজ্ঞেস করলোঃ “আপনি 
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মানুষকে কিসের দিকে আহ্বান করেন?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ 
“আমি মানুষকে এরূপ এরূপের দিকে আহ্বান করে থাকি ।” এটা শুনেই সে 
বললোঃ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর রাসূল ৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) প্রশ্ব 
করলেনঃ “তুমি এটা কি করে জানলে?” উত্তরে সে বললোঃ “যে নবীই প্রেরিত 
হয়েছেন, তার অনুসারী হয়েছে শুধুমাত্র নিন্নশ্রেণীর ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা ৷” 
বর্ণনাকারী বলেন যে, তখন এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন 
ও লোকটিকে জানিয়ে দেন যে, তার উক্তির সত্যতায় আল্লাহ তা'আলা আয়াত 
নাযিল করেছেন। 

অনুরূপ উক্তি রোমক সম্রাট হিরাক্লিয়াসও করেছিল, যখন সে আবূ 
অনুসরণ করছে, না দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা?’” উত্তরে তিনি বলেছিলেনঃ 
“দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই তার অনুসারী হচ্ছে।” এঁ সময় হিরাক্লিয়াস 
মন্তব্য করেছিল যে, প্রত্যেক রাসূলেরই অনুসারী হয়েছে দুর্বল ও নিম্নশ্রেণীর 
লোকেরাই । 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, কাফিররা ও মুশরিকরা বলতোঃ আমরা 
ধনে-জনে সমৃদ্ধশালী, সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবে না। এ 
কথা তারা ফখর করে বলতো যে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দা । যদি তাদের উপর 
তার বিশেষ মেহেরবানী না হতো তবে তিনি তাদেরকে এসব নিয়ামত দান 
করতেন না । আর দুনিয়ায় যখন তিনি তাদের উপর মেহেরবানী করেছেন তখন 
আখিরাতেও তাদের উপর মেহেরবানী করবেন। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক 
জাযগোতেহ তাদের: এ দারা জা করাকে লগ ক বায য় বলেছেন 


172/29 5 23% 3033/73/77 
0420 bos ap 5 Sl Il 
অর্থাৎ “তারা কি মনে করে যে, ধন-সম্পদ ও সম্তান-সন্ততির প্রাচূর্যই তাদের 
বড় হওয়া ও উত্তম হওয়ার মাপকাঠি? না, এগুলোই তাদের জন্যে মন্দের কারণ, 
BLE FSO 
MA HA rl 372 ALAS dee AL 25 IL 
422. 29, 139904 7024 72% 
- 0375 3 pi| 275 bl 
REE TESTO TCE ERM 
জ্বল্পাহ পার্থিব জীবনেও তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং তাদের মৃত্যুও কুফরীর 
ভ্রবস্থাতেই হবে ।”(৯ ৪ ৫৫) মহামহিমাত্বিত আল্লাহ আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমাকে ছেড়ে দাও এবং তাকে আমি সৃষ্টি করেছি অসাধারণ করে। 
আমি তাকে দিয়েছি বিপুল ধন-সম্পদ এবং নিত্যসঙ্গী পুত্রগণ । আর তাকে 
দিয়েছি স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রচুর উপকরণ । এরপরও সে কামনা করে যে, আমি 
তাকে আরো অধিক দিই । না, তা হবে না, সে তো আমার নিদর্শন সমূহের 
উদ্ধত বিরুদ্ধাচারী। আমি অচিরেই তাকে ক্রমবর্ধমান শাস্তি দ্বারা আচ্ছন্ন 
করবো "(৭8 ৪ ১১-১৭) 

এ ব্যক্তির কথাও বর্ণিত হয়েছে যে, যার দু’টি বাগান ছিল। সে ধনশালী ছিল, 
ফল-ফুলের মালিক ছিল, সন্তানাদিও ছিল। কিন্তু কোন জিনিসই তার উপকার 
করেনি । আল্লাহর আযাবে সবকিছুই ধ্বংস ও মাটি হয়ে গিয়েছিল আখিরাতের 
পূর্বেই । এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা এখানে বলেনঃ আল্লাহ্‌ যার প্রতি ইচ্ছা তার 
রিযক বর্ধিত করেন অথবা এটা সীমিত করেন। দুনিয়াতে তিনি শকত্রু-মিত্র ' 
সকলকেই দান করে থাকেন । গরীব বা ধনী হওয়া আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি বা 
অসনস্তুষ্টির লক্ষণ নয় । বরং তাতে অন্য কোন হিকমত লুক্কায়িত থাকে । কিন্তু 
অধিকাংশ লোকই এটা জানে না। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় 
যা তোমাদেরকে আমার নিকটবর্তী করে দিবে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা তোমাদের আকৃতি ও তোমাদের মালের দিকে দেখেন না, বরং 
তিনি দেখেন তোমাদের অন্তরের দিকে ও তোমাদের আমলের দিকে।”” 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তবে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই 
তাদের কর্মের জন্যে পাবে বহুগুণ পুরস্কার, তারা প্রাসাদে নিরাপদে থাকবে৷ 
তাদের এক একটি পুণ্য দশগুণ হবে এবং এভাবে বাড়াতে বাড়াতে সাতশ’ গুণ 
পর্যন্ত করে দেয়া হবে জান্নাতের বালাখানায় তারা নিরাপদে অবস্থান করবে। 
তাদের কোন ভয় ও চিন্তা থাকবেনা । 


হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতে এমন প্রাসাদ রয়েছে যার ভিতর থেকে বাহির এবং বাহির থেকে ভিতর 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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দেখা যাবে।” তখন একজন বেদুঈন জিজ্ঞেস করলোঃ “এটা কার জন্যে?” উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যে উত্তম ও নরম কথা বলে, গরীবকে খাদ্য খেতে 
দেয়, অধিক রোযা রাখে এবং লোকেরা যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে 
(তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে ।”” 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করবার চেষ্টা 
করবে, অন্যদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দেবে এবং রাসূলদের অনুসরণ হতে 
জনগণকে ফিরিয়ে রাখবে তারা জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ আল্লাহ তার পরিপূর্ণ হিকমত অনুযায়ী 
যাকে ইচ্ছা করেন দুনিয়ায় বহু কিছু দান করে থাকেন এবং যাকে ইচ্ছা খুব কম 
দেন। একজন সুখ-সাগরে ভেসে আছে এবং আর একজন অতি দুঃখ-কষ্টে কাল 
যাপন করছে। তার এ হিকমতের কথা কেউ বুঝতে পারবে না। এর গোপন 
রহস্য তিনিই জানেন যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


- NE SN LEEDS 3 rte Ul HEE 

অর্থাৎ “লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে তাদের একদলকে অপর দলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব 
দিয়েছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর (১৭ ৪ 
২১) অর্থাৎ আখিরাতের ফযীলত ও মর্যাদা সবচেয়ে বড়। এখানে যেমন ধনী ও 
গরীবের ভিত্তিতে মর্যাদার উঁচু ও নীচু আছে, ঠিক তেমনই আখিরাতেও আমলের 
ভিত্তিতে মর্যাদা কম-বেশী হবে। সৎ লোকেরা তো জান্নাতের উচ্চ প্রাসাদে 
অবস্থান করবে । আর অসৎ লোকেরা জাহান্নামের নিমনস্তরে থাকবে মর্যাদাহীন 
অবস্থায় ৷ 

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, দুনিয়ায় সবচেয়ে উত্তম হলো এ ব্যক্তি যে খীটি 
মুসলমান হয় এবং প্রয়োজন মত কর্ুযী পায়, আর আল্লাহর পক্ষ হতে যাকে অল্পে 
তুষ্ট রাখা হয়।* 

আল্লাহর হুকুম এবং তীর বৈধ করা কাজের সীমার মধ্যে থেকে মানুষ যা 
কিছু খরচ করবে তার বিনিময় তিনি তাদেরকে দুই জাহানে প্রদান করবেন। 

হাদীসে এসেছে যে, প্রত্যহ সকালে একজন ফেরেশতা দু'আ করেনঃ “হে 
আল্লাহ! কৃপণের মালকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিন।” আর একজন ফেরেশতা 
দু‘আ করেনঃ “হে আল্লাহ! (আপনার পথে) খরচকারীকে উত্তম বিনিময় প্রদান 
করুন৷” | 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত বিলাল (রাঃ)-কে বলেনঃ “হে বিলাল (রাঃ)! 
খরচ করে যাও এবং আরশের মালিকের পক্ষ হতে সংকীর্ণতার ধারণা করো 
না।” 

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের এই যুগের পরে এমন এক যুগ আসছে যে মানুষকে কেটে খেয়ে 
ফেলবে । মালদার স্বচ্ছল ব্যক্তি তার হাতে যা থাকবে তা খরচ হয়ে যাবার ভয়ে 
ওর উপর কামড়াতে থাকবে৷” 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিদান 
দিবেন। তিনিই শ্রেষ্ঠ রিযকদাতা । 

আর একটি হাদীসে আছেঃ “লোকদের মধ্যে সেই হলো নিকৃষ্টতম লোক যে 
নিরুপায় ও অসহায় লোকের জিনিস কম দামে কিনে নেয় ৷ মনে রেখো যে, এই 
ধরনের ক্রয়-বিক্রয় হারাম ৷” একথা তিনি দুই বার বললেন। অতঃপর তিনি 
বললেনঃ “এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই । সে তার উপর যুলুম করবে না 
এবং তাকে লাঞ্চিত ও অপমানিত করবে না । তুমি পারলে অন্যের সাথে উত্তম 
ব্যবহার কর ও তার কল্যাণ সাধন কর। আর তা না হলে অন্ততঃ তার কষ্ট ও 
বিপদ-আপদ আরো বাড়িয়ে দিয়ো না।”” হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেছেনঃ “এই : 
আয়াতের ভুল মতলব গ্রহণ করো না। নিজ মাল খরচ করার ব্যাপারে মধ্যম 
পন্থা অবলম্বন করবে। কেননা, রুযী ভাগ করে দেয়া হয়েছে বা রিযক বন্টিত হয়ে 
আছে। 
৪০ । যেদিন তাদের সবাইকে 03 #2 732933 2/7737 
একত্রিত করবেন এবং ৮ ro rE" 
ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস ০,99 21; 3 22, 
করবেনঃ এরা কি তোমাদেরই 1541; ২%৯৷ ৯5) Ll 
যি জত! SE 
৪১ । ফেরেশতারা বলবেঃ আপনি 

পবিত্র, মহান! আমাদের সম্পর্ক EI HI AG - £\ 
আপনারই সাথে, তাদের সাথে NENG 
নম, তারা তো পূজা করতো 53% 7826, 
জ্বননিদের এবং তাদের ০,2, AE 

ধকাংশই ছিল তাদের প্রতি 0br3F mg Sl onl 

| 
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৪২। আজ তোমাদের একে 2727 2/723 3/7 //?/ 
San dn Y G-£r 
অন্যের উপকার কিংবা অপকার Ee 


FARES 2/ 


Ri BL SEG A NE 
‘ ” £ 7 223923 0 
তোমরা যে অঙক্নি-শাস্তি SELES ৰ Ee) 


অস্বীকার করতে তা আস্বাদন ৫ /৪9412 ৮ 2972 * 
কর। OGG Us yea 


মুশরিকদেরকে লজ্জিত, নিকুত্তর এবং ওযর বিহীন করার জন্যে. 
করে মুশরিকরা পূজা অর্চনা করতো এই অশায় যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর 
নৈকট্য লাভ করাবে, বলা হবেঃ তোমরা কি এই মুশরিকদেরকে তোমাদের 
ইবাদত করতে বলেছিলে? ? যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা সূরায়ে ফুরকানে বলেছেনঃ 
el ee LS els 
অর্থাৎ “তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে, না তারা 
নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল?”(২৫ £ ১৭) আর যেমন হযরত ঈসা (আঃ)-কে 
বলেছিলেন £৪ 


CLP NAA L632. A 227 2/) ,w2/9 23 9 / 228702977 
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2° 73/7 0729/97 
dd LIS 
EE TE EEE EET ET 
আমার জননীকে মা'’বৃদ রূপে গ্রহণ কর? সে বলবেঃ আপনিই মহিমান্বিত! যা 
বলার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।”(৫ ৪ ১১৬) 
অনুরূপভাবে ফেরেশতারা বলবেনঃ আপনি পবিত্র ও মহান । আপনার কোন শরীক 
নেই। আমরা নিজেরাই তো আপনার বান্দা । আমরা এই মুশরিকদের প্রতি 
অসন্তুষ্ট । এখনও আমরা তাদের হতে পৃথক । তারা তো পূজা করতো 
শয়তানদের । শয়তানরাই তাদের জন্যে মূর্তি-পূজাকে শোভনীয় করেছিল । আর 
তারাই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল । তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বাস শয়তানের 
উপরই ছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


/ 
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অর্থাৎ “তারা আল্লাহকে ছেড়ে নারীদের পূজা করে এবং তারা উদ্ধত ও 
দুষ্ট-মতি শয়তানের পূজা করে যার প্রতি আল্লাহ লা’'নত করেছেন।”(৪ ৫ 


১১৭-১১৮) 


সুতরাং হে মুশরিকের দল! তোমরা যাদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিয়েছিলে 
তাদের একজনও তোমাদের কোন উপকার করতে পারবে না। এই কঠিন দিনে 
তাদের সবাই তোমাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে। কান্নণ তাদের কারো কোন 
প্রকারের উপকার বা অপকার করার ক্ষমতা নেই । আজ আমি আল্লাহ স্বয়ং এই 
যালিম মুশরিকদেরকে বলবোঃ তোমরা যে অগ্নু-শাস্তি অস্বীকার করতে তা 


আস্বাদন কর । 

৪৩ ৷ তাদের নিকট যখন আমার 
সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ আবৃত্তি 
করা হয় তখন তারা বলেঃ 
তোমাদের পূর্বপুরুষ যার 
ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই 
তো তার ইবাদতে তোমাদেরকে 
বাধা দিতে চায় । তারা আরো 
বলেঃ এটা তো মিথ্যা উদ্ভাবন 
ব্যতীত কিছু নয় এবং 
কাফিরদের নিকট যখন সত্য 
আসে তখন তারা বলেঃ এটা 
তো এক সুস্পষ্ট যাদু । 

88 । আমি তাদেরকে পূর্বে কোন 
কিতাব দিইনি যা তারা 
অধ্যয়ন করতো এবং তোমার 
পূর্বে তাদের নিকট কোন 
সতর্ককারীও প্রেরণ করিনি । 

৪৫। তাদের পূর্ববর্তীরাও' মিথ্যা 

'_ আরোপ করেছিল। তাদেরকে, 
আমি যা দিয়েছিলাম এরা তার 
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এক দশমাংশও পায়নি, তবুও ET HE 
তারা আমার রাসূলদেরকে SUS LSS i bs 

মিথ্যাবাদী বলেছিল। ফলে se 
কত ভয়ংকর হয়েছিল আমার ald 
শাস্তি । 


কাফিরদের এ দুষ্টুমি ও দুষ্র্মের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যার কারণে তারা আল্লাহর 
কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির হকদার হয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার তাজা ও 
টাট্‌কা কথা তার শ্রেষ্ঠ রাসূল (সঃ)-এর মুখে শুনে থাকে । তা মেনে নেয়া ও ওর 
উপর আমল করা তো দূরের কথা, তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ দেখো, 
তোমাদের পূর্বপুরুষ যার ইবাদত করতো এই ব্যক্তিই তো তার ইবাদতে 
তোমাদেরকে বাধা দিতে চায় এবং তার বাতিল চিন্তাধারার দিকে তোমাদেরকে 
আহ্বান করছে। এই কুরআন তার নিজের মনগড়া কিতাব, যা সে নিজেই তৈরী 
করে নিয়েছে। আর এটা তো যাদু এবং এটা যাদু হওয়া কোন গোপনীয় ব্যাপার 
নয়, বরং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশমান। 


মহামহিমাখিত আল্লাহ বলেনঃ আমি এদেরকে পূর্বে কোন কিতাব দিইনি যা 
এরা অধ্যয়ন করতো এবং তোমার পূর্বে এদের নিকট কোন সতর্ককারীও প্রেরণ 
করিনি। এজন্যে বহু দিন্‌ থেকে তারা আকাঙ্কা করে আসছিল যে, যদি আল্লাহ্‌র 
কোন রাসূল তাদের কাছে আসতেন এবং যদি আল্লাহর কিতাব তাদের উপর 
নাযিল করা হতো তবে তারা সবচেয়ে বেশী অনুগত এবং মান্যকারী হতো । কিন্তু 
আল্লাহ তা'আলা যখন তাদের মনের আশা-আকাজঙ্ঞা পূর্ণ করলেন তখন তারা . 
অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে বসলো তাদের পূর্ববর্তী উন্মতদের পরিণাম তাদের 
সামনে রয়েছে, যারা পার্থিব শক্তি এবং ধন-সম্পদে তাদের উপরে ছিল। এরা 
তো তাদের দশ ভাগের এক ভাগও লাভ করেনি । কিন্তু আল্লাহর আযাব এসে 
যাওয়ার পর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসেনি । তাদের 
দৈহিক শক্তিও তাদের কোন উপকার করেনি। তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া 
হয়েছে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
2/ 7 90 27 1937/7 2 
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723 272/27 232/42 


- On HE bt 


? 234d Ar 
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অর্থাৎ “আমি তোমাদেরকে যে শক্তি সামর্থ্য দিয়েছি এর চেয়ে বেশী শক্তি 
সামর্থ্য তাদেরকে দিয়েছিলাম । তাদেরকে আমি কর্ণ, চক্ষু এবং হৃদয়ও দান 
করেছিলাম, কিন্তু আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করার কারণে তাদের উপর যে 
আযাব এসেছিল, সে সময় তাদের কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোনই উপকারে 
আসেনি । তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রপ করছিল তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করে 
ফেলে। এ লোকগুলো কি ভূ-পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী লোকদের পরিণতি 
দেখে না যারা সংখ্যায় ও শক্তিতে তাদের উর্ধ্বে ছিল?”(8৪৬ ৪ ২৬) 

ভাবার্থ এই যে, পূর্ববর্তী লোকদেরকে নবীদেরকে অবিশ্বাস করার কারণে 
জড়সহ উপড়িয়ে দেয়া হয়েছিল । সুতরাং এদের চিন্তা করে দেখা উচিত যে, 
আল্লাহ তার রাসূলদেরকে কিভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং কিভাবে মিথ্যা 
প্রতিপন্নকারীদেরকে তিনি স্বীয় আযাব দ্বারা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। 


৪৬। বলঃ আমি তোমাদেরকে J pdt 
Ey 723 ‘7072 
একটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছিঃ Horn bil SLY tN 
তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে দুই AAA EA ৬ 2323/27 
দুই জন অথবা এক এক জন S23 se ay Jl 
ে ন্‌ ও. অতঃপর 2w73 I 1/02 
করে দাড়াও, তোমরা ee slab চ Ss Rt 
চিন্তা করে দেখো- তোমাদের l 
7379900279 2 
সঙ্গী আদৌ উন্মাদ নয়। সে eg SAE 
তো আসন্ন কঠিন শাস্তি 
Pd A / a 
সম্পর্কে তোমাদের সতর্ককারী 0 wii lic su 
iY 
মাত্র । 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মদ (সঃ)! এই যে কাফিররা তোমাকে 
পাগল বলছে তুমি তাদেরকে বলে দাও- তোমরা এক কাজ কর, নিষ্ঠার সাথে 
চিন্তা কর এবং একে অপরকে জিজ্ঞেস করঃ মুহাম্মাদ (সঃ) কি পাগল? আর 
ঈমানদারীর সাথে একে অপরকে জবাবও দাও । তোমরা এককভাবেও চিন্তা কর 
এবং একে অপরকে জিজ্ঞেসও কর । কিন্তু শর্ত হলো এই যে, একণ্ডয়েমী, 
হঠকারিতা এবং কথার প্যাচ মস্তিষ্ক হতে দূর করে দাও। এভাবে চিন্তা করলে 
তোমরা নিজেরাই জানতে ও বুঝতে পারবে যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) পাগল 
নন। বরং তিনি সবারই শুভাকাঙ্ক্রী। তিনি তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিপদ 
থেকে সতর্ক করছেন যে বিপদ হতে তোমরা বে-খবর ও অসতর্ক রয়েছো। 


wwwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ সাবা ৩৪ ৫৯ পারাঃ ২২ 


কোন কোন লোক এই আয়াত হতে একাকী এবং জামাআতে নামায পড়া 
উদ্দেশ্য মনে করেছেন। আর এর প্রমাণ হিসেবে একটি হাদীসও পেশ করেছেন। 
কিন্তু হাদীসটি দুর্বল ৷ এ হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমাকে 
তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা আমার পূর্বে অন্য কাউকেও দেয়া হয়নি । আমি 
এটা গর্ব বা ফখর করে বলছি না। আমার জন্যে গানীমাত বা যুদ্ধলন্ধ মাল 
হালাল করা হয়েছে যা আমার পূর্বে আর কারো জন্যে হালাল করা হয়নি । তারা 
গানীমাতের মাল জমা করে জ্বালিয়ে দিতেন। আমি শ্বেত ও কৃষ্ণের নিকট 
প্রেরিত হয়েছি, অথচ প্রত্যেক নবী শুধু তার কওমের নিকট প্রেরিত হতেন। আর 
আমার জন্যে সমগ্র যমীনকে মসজিদ এবং অযুর জিনিস বানানো হয়েছে। আমি 
এর মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে থাকি । আর আমি যেখানেই থাকি না কেন, 
নামাযের সময় হয়ে গেলে সেখানেই নামায পড়ে নিই । আমার প্রতিপালক মহান 
আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহর সামনে আদবের সাথে দাড়িয়ে যাও । আর এক 
মাসের পথ পর্যন্ত আমাকে শুধু রু’ব বা প্রভাব দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে।” 
সনদের দিক থেকে এ হাদীসটি দুর্বল এবং খুব সম্ভব যে, এতে আয়াতের উল্লেখ 
এবং এর দ্বারা জামাআাত অথবা একাকী নামায পড়ার অর্থ নেয়া, এটা 
বর্ণনাকারীর নিজেরই উক্তি এবং একে এমনভাবে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, 
বাহ্যতঃ শব্দগুলো হাদীসের বলে মনে হচ্ছে। কেননা, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ হাদীসগুলো সহীহ সনদসহ বহু সংখ্যক বৰ্ণিত আছে। কিন্তু 
কোনটাতেই এই শব্দগুলো নেই । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

মহামহিমানৱ্িত আল্লাহ বলেনঃ এই নবী (সঃ) তো তোমাদেরকে আসন্ন কঠিন 
শাস্তি সম্পর্কে সতর্ককারী মাত্র । এটা একটু আগেই বলা হয়েছে যে, এগুলো 
সম্বন্ধে তারা কোন চিন্তা করে না ও সতর্ক হয় না। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা নবী (সঃ) সাফা 
পাহাড়ের উপর আরোহণ করেন এবং আরবের প্রথা অনুযায়ী “৬৮০ বলে 
উচ্চস্বরে ডাক দিতে লাগলেন । এটি একটি আলামত যে, কোন বিশেষ ব্যক্তি 
বিশেষ কোন কাজের জন্যে ডাক দিচ্ছে প্রথামত লোকেরা এ ডাক শুনেই 
দৌড়িয়ে আসলো এবং সেখানে একত্রিত হলো । রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে 
সম্বোধন করে বললেনঃ “শুনো, আমি যদি বলি যে, শক্ত সৈন্য তোমাদের উপর 
হামলা করতে আসছে এবং এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, তারা সকালে বা 
সন্ধ্যায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসবে, তাহলে কি তোমরা আমার কথাকে 
সত্য বলে মেনে নিবে?” উত্তরে সবাই সমস্বরে বললোঃ “হ্যা, আমরা আপনাকে 
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সত্যবাদী বলে মেনে নিবো ।” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ “আমি 
তোমাদেরকে এ আযাব থেকে ভয় দেখাচ্ছি যা তোমাদের সামনে রয়েছে।” তার 
একথা শুনে অভিশপ্ত আবূ লাহাব বললোঃ “তোমার হাত ভেঙ্গে যাক, এজন্যে কি 
তুমি আমাদেরকে একত্রিত করেছো?''” এরই পরিপ্রেক্ষিতে সূরায়ে ‘লাহাব’ 
অবতীর্ণ হয়। এ হাদীসগুলো 54 457.4% 449 (২৬৪ ২১৪)-এই আয়াতের 
তাফসীরে গত হয়েছে। | ff 

হযরত বুরাইদা (রাঃ) বলেন, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট 
বেরিয়ে আসলেন এবং এসে তিনবার ডাক দিলেন। অতঃপর বললেনঃ “হে লোক 
সকল! আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত কি তা তোমরা জান.কিঃ?” উত্তরে তারা 
বললেনঃ “আল্লাহ তা'আলা এবং তীর রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন!” তিনি 
তখন বললেনঃ “আমার এবং তোমাদের দৃষ্টান্ত এ কওমের মত যাদের উপর 
শত্ৰু হামলা করার জন্যে ওঁৎ পেতে আছে। তারা তাদের লোক পাঠিয়েছে যে, সে 
যেন গিয়ে দেখে ও তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তাদেরকে জানিয়ে দেয় । লোকটি 
যখন গিয়ে দেখলো যে, শত্রুরা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এবং নিকটে এসে 
গেছে তখন দ্রুতগতিতে সে তার কওমের দিকে এগিয়ে চললো এবং মনে 
করলো যে, তার পৌছার পূর্বেই হয় তো শত্রুরা তার কওমের উপর হামলা করে 
দিতে পারে, তাই সে রাস্তাতেই তার কাপড় হেলাতে শুরু করলো যে, তারা যেন 
সতর্ক হয়ে যায়। কেননা, শত্রুরা এসেই পড়েছে। তিনবার তিনি একথাই 
বললেন ৷”* 

অন্য হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি এবং কিয়ামত একই 
সাথে প্রেরিত হয়েছি । এটা খুব নিকটের ব্যাপার ছিল যে, কিয়ামত আমার পূর্বেই 
এসে যেতো ৷” 


8৪৭। বলঃ আমি তোমাদের নিকট 794 24 2499327 222 

কোন পারিশ্রমিক চেয়ে থাকলে 2 SL be 3 —£V 
* w / 9 / 2/2 f 

তা: তেোলাছের আমা AE 
পুরস্কার তো আছে আল্লাহর A 
নিকট এবং তিনি সর্ববিষয়ে ০১১: 22, 
দ্ৰষ্টা । 

১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ) 
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৪৮। বলঃ আমার প্রতিপালক ৫ HA 
বতা শিলা কেন তিতি PL BIE LSB - -£A 
অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা o SS 
৪৯ । বলঃ সত্য এসেছে এবং 23 7/7272 "7 
অসত্য না পারে নতুন কিছু CE SA - -£A 
সৃজন করতে এবং না পারে 227073 


পুনরাবৃত্তি করতে । , 


7 EY 2 


৫০। বলঃ আমি বিভ্ৰান্ত হলে EE 0. 
বিভ্রান্তির পরিণাম আমারই 29,০০? 
এবং যদি আমি সৎ পথে থাকি ৮5 ০২৯৯! 9|, 
তবে তা এজন্যে যে, আমার 9? ২, (9>৯,॥/০/9 22 
প্রতি আমার প্রতিপালক অহী ৫5 4.০ গে ৫+ 
প্রেরণ করেন । তিনি সর্বশ্রোতা, 4 
সনম্নিকট । 2 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন 

মুশরিকদেরকে বলেনঃ আমি তোমাদের মঙ্গল কামনা করি। তোমাদের কাছে 

‘আমি দ্বীনী আহকাম পৌছিয়ে দিচ্ছি। তোমাদেরকে উপদেশ ও পরামর্শ দিচ্ছি। 

এর জন্যে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছি না । বিনিময় তো আমাকে 

আল্লাহ তা‘আলাই দিবেন। তিনি সবকিছুর রহস্য অবগত আছেন। আমার ও 

তোমাদের অবস্থা প্রকাশিত হয়ে আছে। নিম্নের আয়াতটিও এই আয়াতের 

অনুরূপ আয়াত $ 

ns EAs se ol a) < a 
অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা নিজের নির্দেশে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে স্বীয় 
বান্দাদের যার উপর ইচ্ছা নিজের অহীসহ পাঠিয়ে থাকেন ।”(৪০ ৪ ১৫) তিনি 
সত্যসহ ফেরেশতা অবতীর্ণ করেন। তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তার কাছে 
আসমান যমীনের কিছুই গোপন নেই । আল্লাহর নিকট হতে হক এবং মুবারক 
শরীয়ত এসে গেছে। আর বাতিল ধ্বংস হয়ে গেছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


LS PASI w/t? 


i SG EIT ONE GU SEY 
অর্থাৎ “আমি বাতিলের উপর হককে নাযিল করে বাতিলকে উড়িয়ে বা 
মিটিয়ে দিই এবং তার তুষ উড়ে যায়।”(২১ ৪ ১৮) 
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মক্কা বিজয়ের দিন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বায়তুল্লাহর মধ্যে প্রবেশ করে তথাকার 
মূর্তিগুলোকে স্বীয় কামানের কাঠ দ্বারা ফেলে দিচ্ছিলেন এবং মুখে উচ্চারণ 
করছিলেনঃ 


CL EY BOIS EC 

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি বলে দাও যে, সত্য এসে গেছে এবং বাতিল 
দূরীভূত হয়েছে, আর বাতিল দূরীভূত হয়েই থাকে।”(১৭ ৪ ৮১)” 

কোন কোন তাফসীরকার হতে বর্ণিত আছে যে, এখানে বাতিল দ্বারা 
ইবলীসকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ সে না পূর্বে কাউকেও সৃষ্টি করেছে, না 
ভবিষ্যতে কাউকেও সৃষ্টি করতে পারবে। সে মৃতকেও জীবিত করতে পারে না 
এবং এ ধরনের কোন ক্ষমতাই তার নেই । কথা তো এটাও সত্য । কিন্তু এখানে ' 
উদ্দেশ্য তা নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

আল্লাহ তা'আলা সত্য সত্যই অহী পাঠিয়ে থাকেন। তার হিদায়াত ও বর্ণনা 
খুবই সহজ ও সরল । যারা পথভ্রষ্ট হচ্ছে তারা নিজে থেকেই পথভ্রষ্ট হচ্ছে এবং 
তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। যেমন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাঃ)-কে 5% সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ “আমি এটা আমার 
নিজের চিন্তা প্রসূত কথা বলছি। যদি তা সঠিক হয় তবে জানবে যে, এটা 
আল্লাহর পক্ষ হতে । আর যদি ভুল হয় তাহলে জানবে যে, এটা শয়তানের পক্ষ 
হতে ৷ আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ) এটা হতে সম্পূর্ণরূপে দায়িত্বমুক্ত 

আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের কথা শুনে থাকেন, তিনি খুব নিকটেই 
আছেন। আহ্বানকারীর আহ্বানে তিনি সদা সাড়া দিয়ে থাকেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তোমরা কোন 
বধিরকেও ডাকছো না এবং কোন অনুপস্থিতকেও ডাকছো না, বরং তোমরা 
ডাকছো এমন সত্তাকে যিনি শ্রবণকারী, যিনি নিকটেই রয়েছেন এবং যিনি 
তোমাদের আহ্বানে সাড়া দানকারী এবং তোমাদের প্রার্থনা কবূলকারী ৷” 


৫১ । তুমি যদি দেখতে যখন তারা ০০9 
ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তারা HE HSE -0\ 
অব্যাহতি পাবে না এবং তারা 3 292, 
নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। oa Ss 5, 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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৫৩। তারা তো পূর্বে তাকে 
প্রত্যাখ্যান করেছিল; তারা 9৮+ ৩৬2 ত ৮ ১৮১১, 
দূরবর্তী স্থান হতে অদৃশ্য > / 
বিষয়ে বাক্য ছুড়ে মারতো । 7 


VAAAAAL DP TAS) 
৫৪ । তাদের ও তাদের বাসনার -৬৬১১৫ ৮-১-০ 
মধ্যে অন্তরাল করা হয়েছে, * Lb GUL 


4 ur 
যেমন পূর্বে করা হয়েছিল rn 
তাদের সমপদ্থীদের ক্ষেত্রে । WSUS lls 
তারা ছিল বিভ্রান্তির সন্দেহের 

Or 
মধ্যে । ANA 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলছেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি যদি এ 
EES St STO PE TE AEE 
হতে পরিত্রাণ প্রার্থনা করবে । কিন্তু পরিত্রাণ লাভের কোন উপায় খুঁজে পাবে না। 
পালিয়েও না, লুকিয়েও না, কারো সাহায্যেও না এবং কারো আশ্রয়েও না। বরং 
পাশে হতেই তাদেরকে পাকড়াও করে নেয়া. হবে। এদিকে কবর হতে বের হবে 
আর ওদিকে আবদ্ধ হয়ে যাবে। এদিকে দাড়াবে আর ওদিকে পাকড়াও হয়ে 
যাবে। ভাবার্থ এটা হতে পারে যে, দুনিয়াতেই শাস্তিতে আবদ্ধ হয়ে যাবে৷ যেমন 
বদর প্রভৃতি যুদ্ধে নিহত ও বন্দী হয়েছিল । কিন্তু সঠিক কথা এটাই যে, এর দ্বারা 
কিয়ামতের দিনের শাস্তিকেই বুঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন যে, বানু 
জ্াব্বাসের খিলাফতকালে মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি জায়গায় তাদের সৈন্যদের 
যমীনে ধ্বসে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা 
করার পর এর দলীল হিসেবে একটি সম্পূর্ণ মাওযূ’ বা বানানো হাদীস পেশ 
করেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে, এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে 
মাওযু’ এবং এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেননি । 
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কিয়ামতের দিন তারা বলবেঃ আমরা এখন ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
NSP PAROS 2 333,23 7227 723? Leet 
AE DEE ld oo Lic EEA CH MIE Jom 


728 1384 # 93/327 ee ’ 


- 05352 Ube x las 

অর্থাৎ “এবং হায়! তুমি যদি দেখতে । যখন ES HEELS 
সামনে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 
এবং শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন! আমরা 
সৎকর্ম করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী ।” (৩২৪ ১২) 

কিন্তু কোন লোক কোন দূরের জিনিস গ্রহণ করার জন্যে দূর থেকে হাত 
বাড়ালে তা যেমন ধরতে পারে না, ঠিক তেমনই অবস্থা হবে এ লোকদের । 
আখিরাতের জন্যে যে কাজ দুনিয়ায় করা উচিত ছিল সে কাজ সে আখিরাতে 
করতে চায় । সুতরাং আখিরাতের ঈমান আনয়ন বৃথা । তখন আর না তাদেরকে 
দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হবে, না সেখানে কেদে কেটে কোন লাভ হবে । না তাওবা, 
ফরিয়াদ, ঈমান ও ইসলাম কোন কাজ দেবে। ইতিপূর্বে তো দুনিয়ায় তারা 
সবকিছু প্রত্যাখ্যান করেছিল । না আল্লাহকে মেনেছিল, না রাসূলের উপর ঈমান 
এনেছিল, না কিয়ামতকে বিশ্বাস করেছিল । এভাবেই নিজের খেয়াল-খুশী মত 
তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে এসেছে, তার নবী (সঃ)-কে যাদুকর বলেছে, 
আবার কখনো পাগল বলেছে, কিয়ামতকে মিথ্যা বলেছে, বিনা প্রমাণে অন্যের 
ইবাদতে লেগে পড়েছে এবং জান্নাত ও জাহার্বামের কথা শুনে উপহাস করেছে। 
এখন তারা ঈমান আনছে ও অনুতপ্ত হচ্ছে। কিন্তু এখন তো তাদের ও আল্লাহর 
মধ্যে পর্দা পড়ে গেছে। দুনিয়া তাদের কাছ থেকে সরে গেছে, দুনিয়া হতে তারা 
এখন পৃথক হয়ে গেছে। 

ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে এক অতি বিস্ময়কর ‘আসার’ বর্ণনা 
করেছেন যা আমরা নিম্নে পূর্ণভাবে বর্ণনা করছি ৪ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানী ইসরাঈলের মধ্যে 
একজন বিজয়ী লোক ছিল। সে প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক ছিল। সে মারা গেলে 
তার একটি পুত্র তার মালের উত্তরাধিকারী হলো। সে এঁ ধন-সম্পদ বিপথে ও 
আল্লাহর নাফরমানীর কাজে ব্যয় করতে লাগলো । এ দেখে তার চাচারা তাকে 
তিরস্কার করলো এবং বুঝাতে লাগলো। এতে সে রাগান্বিত হয়ে তার সমুদয় 
জিনিসপত্র ও জমিজমা বিক্রি করে দিলো এবং টাকা পয়সা নিয়ে সেখান থেকে 
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চলে আসলো এবং আইনায়ে জাজাহ নামক স্থানে এসে একটি প্রসাদ নির্মাণ 
করলো। অতঃপর সেখানে বসবাস করতে শুরু করলো। একদা ভীষণ 
ঝড়-তুফান শুরু হলো এবং এ ঝড়ে এক পরমা সুন্দরী মহিলা তার প্রাসাদে এসে 
পড়লো । মহিলাটি তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “আপনি কে?” সে উত্তরে বললোঃ 
“আমি বানী ইসরাঈলের একজন লোক ৷” মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞেস করলোঃ 
“এই প্রাসাদ এবং ধন-দৌলত কি আপনার?” সে জবাব দিলোঃ “হ্যা ৷” 
মহিলাটি আবার প্রশ্ন করলোঃ “আপনার স্ত্রী আছে কি?” সে উত্তরে বললোঃ 
“না৷” মহিলাটি বললোঃ “তাহলে জীবনের কি স্বাদ আপনি উপভোগ করছেন?” 
সে তখন মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমার কি স্বামী আছে?” সে জবাব 
দিলোঃ “না।” সে বললোঃ “তাহলে তুমি আমাকে স্বামী হিসেবে কবুল করে 
নাও?” মহিলাটি বললোঃ “আমি এখান থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করি। 
আগামীকাল আপনি পুরো একদিনের খাবার সাথে নিয়ে আমার ওখানে আসুন। 
পথে বিস্ময়কর কিছু দেখলে ভয় পাবেন না।” সে এটা স্বীকার করে নিলো। 
পরের দিন খাদ্য সাথে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো । এক মাইল পথ চলার পর সে 
একটি বিরাট অষ্টালিকা দেখতে পেলো । দরযায় করাঘাত করলে একটি যুবক 
বেরিয়ে আসলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ “তুমি কে?” সে জবাব দিলোঃ “আমি 
বানী ইসরাঈলের এক লোক” যুবকটি জিজ্ঞেস করলোঃ “কি কাজে এসেছো?” 
সে উত্তরে বললোঃ “এই বাড়ীর মালিকা আমাকে ডেকেছেন।” যুবকটি প্রশ্ব 
করলোঃ “পথে বিস্ময়কর ও ভয়াবহ কিছু দেখেছো কি?” সে জবাব দিলোঃ “হ্যা, 
যদি আমাকে ‘ভয় করবে না’ একথা বলা না হতো তবে আমি ভয়ে ধ্বংসই হয়ে 
যেতাম । আমি চলতে চলতে এক প্রশস্ত রাস্তায় পৌঁছি। দেখি যে, একটি কুকুরী 
হা করে আছে। আমি ভয় পেয়ে দৌড়াতে শুরু করি। তখন দেখি যে, সে আমার 
আগে আগে দৌড়াচ্ছে এবং বাচ্চা তার পেটে ঘেঁউ ঘেউ করছে।” এ যুবকটি 
একথা শুনে বললোঃ “তুমি একে পাবে না। এটা তো শেষ যুগে ঘটবে । এমনই 
দৃষ্টান্তমূলক একটি ঘটনা তোমাকে দেখানো হয়েছে। একজন যুবক বৃদ্ধ ও 
মুরুব্বীদের মজলিসে বসবে এবং নিজের গোপনীয় কথা তাদের কাছে খুলে 
বলবে” এঁ লোকটি বলতে থাকলোঃ “আমি আরো অগ্রসর হলাম । দেখলাম যে, 
একশটি বকরী রয়েছে যাদের স্তন দুধে পূর্ণ রয়েছে। আর একটি বাচ্চা রয়েছে, যে 
দুধ পান করছে। যখন দুধ শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং সে জানতে পারছে যে, দুধ আর 
নেই তখন হা করে থাকছে, যেন সে আরো চাচ্ছে।” যুবকটি বললোঃ “তুমি 
তাকেও পাবে না। এটা তোমাকে একটি উপমা হিসেবে দেখানো হয়েছে এঁ 
বাদশাহদের যারা শেষ যুগে বাদশাহী করবে। তারা জনগণের ধন-দৌলত 
সোনা-চাদি ছিনিয়ে নিবে । যখন তারা জানতে পারবে যে, জনগণের কাছে আর 
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কিছুই নেই, তখনও তারা অত্যাচার করবে ও হা করে থাকবে।” লোকটি আরো 
বললোঃ “আমি আরো সামনে এগিয়ে গেলাম । দেখলাম যে, একটি খুব সুন্দর 
রঙ এর তাজা গাছ রয়েছে। গাছটির গঠনও খুব সুন্দর । আমি গাছটির ডাল 
ভেঙ্গে নেয়ার ইচ্ছা করলে অন্য গাছ হতে শব্দ আসলোঃ ‘হে আল্লাহর বান্দা! তুমি 
আমার ডাল ভেঙ্গে নাও’ প্রত্যেক গাছ হতেই এরূপ শব্দ আসতে থাকলো ৷” 
দারোয়ান যুবকটি বললোঃ “তুমি তাকেও পাবে না। এতে এর ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
শেষ যামানায় পুরুষের সংখ্যা হবে কম এবং নারীর সংখ্যা হবে বেশী । যখন 
একজন পুরুষের পক্ষ হতে কোন নারীর নিকট বিয়ের প্রস্তাব যাবে তখন দশ 
বলতেই থাকলোঃ “আমি আরো সামনের দিকে অগ্রসর হলাম । দেখলাম যে, 
একটি লোক নদীর ধারে দাড়িয়ে আছে এবং পানি ভরে ভরে লোকদেরকে পান 
করাচ্ছে। অতঃপর সে নিজের মশকে পানি ঢালছে। কিন্তু এক ফৌটা পানিও 
তাতে থাকছে না৷” যুবকটি বললোঃ “এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, শেষ যুগে এমন 
আলেম ও বক্তাদের আবির্ভাব ঘটবে যারা লোকদেরকে ইলম শিক্ষা দিবে, ভাল 
কথা তাদেরকে বলবে। কিন্তু নিজে আমল করবে না। বরং পাপে জড়িয়ে 
পড়বে ।” লোকটি বললোঃ “আমি আরো সামনে অগ্রসর হলাম । দেখলাম যে, 
একটি বকরী রয়েছে। কেউ তার পা ধরে আছে, কেউ শিং ধরে আছে, কেউ ধরে 
‘আছে লেজ, কেউ তার উপর সওয়ার হয়ে আছে এবং কেউ তার দুধ দোহন 
করছে ।” যুবকটি বললোঃ “এটি হলো দুনিয়ার উপমা । যে তার পা ধরে আছে 
সে দুনিয়া হতে পড়ে গেছে। সে দুনিয়া লাভ করতে পারেনি । যে তার শিং ধরে 
আছে সে কোনমতে জীবন যাপন করে বটে, কিন্তু অভাব অনটনের মধ্যে থাকে। 
যে তার লেজ ধরে আছে তার থেকে দুনিয়া পালিয়ে যাচ্ছে। আর যে তার উপর 
সওয়ার হয়ে আছে সে হলো এঁ ব্যক্তি যে স্বয়ং দুনিয়া পরিত্যাগ করেছে। তবে 
হ্যা, দুনিয়া হতে উপকার গ্রহণকারী হলো এ ব্যক্তি যাকে তুমি এ বকরী হতে দুধ 
দোহন করতে দেখেছো । সে আনন্দিত হোক । সে মুবারকবাদ পাওয়ার যোগ্য ৷” 
লোকটি বললোঃ “আমি আরো আগে চললাম ৷ দেখি যে, একটি লোক কূপ হতে 
পানি উঠাচ্ছে এবং একটি চৌবাচ্চায় ঢালছে। এ চৌবাচ্চা হতে পানি আবার এঁ 
কৃপে ফিরে যাচ্ছে” যুবকটি বললোঃ “এটা হলো এ ব্যক্তি, যে ভাল কাজ করে 
কিন্তু তা কবুল হয় না।” লোকটি বললোঃ “আমি আরো আগে এগিয়ে গেলাম । 
দেখলাম যে, একটি লোক জমিতে বীজ বপন করলো । তৎক্ষণাৎ গাছ হয়ে গেল 
এবং খুবই উত্তম গম উৎপন্ন হলো ।” যুবকটি বললোঃ “এটা হলো এ ব্যক্তি যার 
ভাল কাজগুলো আল্লাহ কবুল করে থাকেন।” লোকটি বলে চললোঃ “আমি 
আরো সামনে অগ্রসর হলাম । দেখলাম যে, একটি লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। 
সে আমাকে বললোঃ ‘ভাই, আমাকে আমার হাত ধরে তুলে বসিয়ে দাও। 
আল্লাহর কসম! যখন থেকে আমি সৃষ্টি হয়েছি, কখনো বসিনি।’ আমি তার হাত 
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ধরা মাত্রই সে দাড়িয়ে গিয়ে ছুটে পালালো । শেষ পর্যন্ত সে আমার দৃষ্টির 
অন্তরালে চলে গেল ৷” যুবকটি বললোঃ “এটা তোমার আয়ু ছিল যা চলে গেছে 
ও শেষ হয়ে গেছে। আমি মালাকুল মাউত (মৃত্যুর ফেরেশতা) ৷ যে মহিলাটির 
সাথে তুমি দেখা করতে এসেছো এ চেহারায় আমিই ছিলাম ৷ আল্লাহর 
নির্দেশক্রমে তোমার কাছে গিয়েছিলাম । আমি তোমার রূহ এখানে কবজ করবো 
ও তোমাকে জাহান্নামে পৌঁছিয়ে দিবো” এ ব্যাপারেই ৫ $57 এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ হয়৷” 


এই আয়াতটির ভাবার্থ প্রকাশমান যে, কাফিরদের যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
আসে তখন তাদের রূহ দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও রঙ-তামাশায় আবদ্ধ থাকে 
কিন্তু মৃত্যু তাকে অবকাশ দেয় না এবং তার কামনা বাসনাও তার মাঝে 
প্রতিবন্ধক হয়ে যায়। যেমন এঁ অহংকারী ও প্রলোভিত লোকটির অবস্থা হয়েছে। 
সে তো গিয়েছিল নারীর অন্বেষণে, কিন্তু সাক্ষাৎ হলো তার মালাকুল মাউতের 
সাথে । আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবার পূর্বেই তার রূহ বের হয়ে গেল। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেমন পূর্বে করা হয়েছিল তাদের সমপন্থীদের 
ক্ষেত্রে । তারাও মরণের পূর্বে বেঁচে থাকার প্রার্থনা করতো ৷ যেমন মহান আল্লাহ্‌ 
বলেনঃ 2 Ls / G71 739 7 7977 WAG 
LET ETON ClIG CL Lb 

অর্থাৎ “যখন তারা আমার আযাব দেখলো তখন বললোঃ আমরা এক 
আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম । যেগুলোকে আমরা আল্লাহর সাথে শরীক 
করেছিলাম সেগুলোকে এখন অস্বীকার করছি। কিনু এ সময় তাদের ঈমান 
তাদের কোন উপকারে আসেনি ।”(8০ $ ৪৮) তাদের সাথে আল্লাহর এই নিয়ম 
জারিই থাকলো । কাফিররা উপকার লাভে বঞ্চিত হলো । সারা জীবন তো তারা 
বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে কাটিয়েছে। আযাব দেখে নেয়ার পর ঈমান আনয়ন 
ব্থা। 

হযরত কাতাদা (রঃ)-এর নিম্নের উক্তিটি স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার যোগ্য । তিনি 
বলেনঃ তোমরা শক-সন্দেহ হতে বেঁচে থাকো । এর উপর যার মৃত্যু হবে 
কিয়ামতের দিন তাকে তারই উপর উঠানো হবে। আর যে ঈমানের উপর মারা 
ফ্মবে তাকে ঈমানের উপরই উঠানো হবে। 


সূরা £ সাবা -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ আসারটি গারীব বা দুর্বল । এর সত্যতা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
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সূরা ৪ ফাতির, মাক্ধী eA 


(আয়াতঃ ৪৫. রুকূঃ ৫) (0 CEs £0 :G0 
SEE ARE Ose EE SALE 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । esl oh Dl 


১। প্রশংসা আকাশমণ্ডলী ও OE ROE 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহরই- 9, ০৪, 
যিনি বাণী বাহক করেন ১০৯১ J ১2০১, 
LAL 20 02 EA 
ফেরেশতাদেরকে যারা দুই দুই, IES che sl | 
তিন তিন অথবা চার চার পক্ষ GA HG 
বিশিষ্ট । তিনি তাঁর সৃষ্টিতে যা ১7% ০ ৪৮ 5 ৯) 
ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন । আল্লাহ 95 72s ead 
সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান ৷ A i 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ আমি ,৮ শব্দের সঠিক অর্থ সর্বপ্রথম 
একজন আরব বেদুঈনের মুখে জানতে পেরেছি। এ লোকটি তার এক সঙ্গী 
বেদুঈনের সাথে ঝগড়া করতে করতে আসলো । একটি কৃপের ব্যাপারে তাদের 
বিরোধ ছিল। এঁ বেদুঈনটি বললোঃ $5 ({ অর্থাৎ “আমিই প্রথমে ওটা 
বানিয়েছি ।” অতএব অর্থ হলোঃ আল্লাহ তা'আলা নমুনা বিহীন অবস্থায় তার পূর্ণ 
কুদরত ও ক্ষমতা বলে যমীন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন। যহহাক (রঃ) বলেন 
যে, ৮৬ শব্দের অর্থ হলো 9ার্ড বা সৃষ্টিকর্তা । 

আল্লাহ তা'আলা নিজের ও তার নবীদের মাঝে ফেরেশতাদেরকে দূত 
করেছেন। ফেরেশতাদের ডানা রয়েছে, যার দ্বারা তারা উড়তে পারেন । যাতে 
তাঁরা তাড়াতাড়ি আল্লাহর বাণী তার রাসূলদের নিকট পৌঁছিয়ে দিতে সক্ষম হন। 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ দুই ডানা বিশিষ্ট, কারো কারো তিন তিনটি ডানা আছে 
এবং কারো আছে চার চারটি ডানা ৷ কারো কারো ডানা এর চেয়েও বেশী আছে। 
যেমন হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মি’রাজের রাত্রে হযরত জিবরাঈল 

(আঃ)-কে দেখেছিলেন, তার ছয়শ’টি ডানা ছিল। প্রত্যেক দুই ডানার মাঝে পূর্ব 

দিক ও পশ্চিম দিকের সমপরিমাণ ব্যবধান ছিল। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা 

বলেনঃ তিনি তার সৃষ্টিতে যা ইচ্ছা বৃদ্ধি করেন। 
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এর দ্বারা ভাল আওয়াযও অর্থ নেয়া হয়েছে। যেমন অতি বিরল কিরআতে ,$ 
3৮ রয়েছে। অর্থাৎ ( -এর সাথেও আছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সবচয়ে ভাল জানেন। 
২। আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন + 8 9৬/27, 
es ALU aD is LS -Y 
অনুগ্রহ অবারিত করলে কেউ 74৮" চে 
Poll 2324 
ওটা নিবারণ করতে পারে না CAE esi) 
এবং তিনি কিছু নিরুদ্ধ করতে , ONE OOO 
চাইলে তৎপর কেউ ওর ১১৬৮০ ৮-১ ১ 
উন্মুক্তকারী নেই । তিনি 22৩/22 444 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । ot 0h 
আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি যা কিছু ইচ্ছা করেন তা হয়েই যায় । 
আর যা তিনি ইচ্ছা করেন না তা কখনো হয় না । যখন তিনি কাউকেও কিছু দেন 
তখন তা কেউ বন্ধ করতে পারে না । আর যাকে তিনি দেন না তাকে কেউ দিতে 
পারে না। ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) সদা নিম্নের 
কালেমাগুলো পাঠ করতেন ৪ 


EXAMS VO LRA NE AA SAAN SIA A 7 73/735 Fe OE 


AY ER LINING IAS Id 


/ 
9/7/77 727/ PES RAAT ASA 1053/0 G+ 7 


ee Lol SR IG LAL I GENS Cale UU Ills 


অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজ্য-রাজত্ব ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান । 
হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেউ রোধ বা বন্ধ করতে পারে না এবং আপনি ' 
হব দেন না তা কেউ দিতে পারে না। আর ধনবানকে ধন আপনা হতে কোন 
উপকার পৌঁছাতে পারে না।” 


ব্রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বাজে কথা বলতে, বেশী প্রশ্ন করতে এবং টাকা অপচয় 
ৰুৱতে নিষেধ করতেন। তিনি মেয়েদেরকে জীবন্ত পুতে ফেলতে, মাতাদের 
স্রৰ্মধ্যাচরণ করতে, নিজে গ্রহণ করা ও অন্যকে না দেয়া ইত্যাদি কাজগুলো হতে 
নিষেধ করেছেন। 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং 
ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন । 
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হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) রুক্‌' 


SAAT 


হতে মাথা উঠাবার পর es ৬১ 4ট)। 4০% বলতেন এবং তারপর নিম্নলিখিত 
কালেমাগুলো বলতেনঃ 


FI 74/7 +5759 


is ws Lb 2 HEE bli a 


Z9b / G27 EBV LA ET 29 72/939৬" 


SEI. AE DUS, IG CE dls i CN pola 


FA (2? w/7 ESE 7.217 AEE 


He lll SAS gs Cais WU ss Y 1s cube 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার জন্যেই পরশ 
আকাশপূর্ণ, যমীনপূর্ণ এবং এর পরে আপনি যা চান সবকিছু পূর্ণ । হে আল্লাহ! 
আপনি প্রশংসা ও মর্যাদা বিশিষ্ট । বান্দা যা বলে আপনি তার হকদার । আমাদের 
প্রত্যেকেই আপনার বান্দা । হে আল্লাহ! আপনি যা দেন তা কেউ বন্ধ করতে 
পারে না এবং যা দেন না তা কেউ দিতে পারে না এবং ধনীকে তার ধন আপনা 
(আপনার শাস্তি) হতে কোন উপকার পৌছাতে পারে না।”> এ আয়াত আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিম্নের আয়াতের মতঃ 


(707 239 (2/7702, 


HE) EH LAIN UT Lt HL dng 
অর্থাৎ “যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে কোন কষ্ট ও বিপদে আবদ্ধ করে ফেলেন তবে 
তিনি ছাড়া কেউ তা উন্ক্তকারী নেই, আর যদি তিনি তোমার প্রতি কল্যাণের 
ইচ্ছা করেন তবে কেউ তার অনুগ্রহকে নিবারণ করতে পারে না।” (১০ ৪ ১০৭) 
ইমাম মালিক (রঃ) বলেন যে, যখন বৃষ্টি বর্ষিত হতো তখন হযরত আবূ 
হুরাইরা (রাঃ) বলতেনঃ “আমাদের উপুর ছে -এর তারকা হতে বৃষ্টি বর্ষিত 
হয়েছে। অতঃপর তিনি 1255 ৮ ৮০ 401 42 -এই আয়াতটি পাঠ 
করতেন।* 

22 3 «] 7 2/7 
আল্লাহ্র অনুগ্রহ স্মরণ কর। Ch ! 
আল্লাহ্‌ ছাড়া কি কোন সৃষ্টা ay ste EE, 
আছে, যে তোমাতদরকে 5%, , ), 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী হতে +1১ ৩১7 4) 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 

২. ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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রিয্‌ক দান করে? তিনি ছাড়া ১/4 76/৫ ৯০০9০ 
i pNANYs 
কোন মা'বূদ নেই। সুতরাং "> 1,4, ১ 

723,22 
কোথায় তোমরা বিপথে চালিত OSs 


হচ্ছ? 

এ কথারই দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, ইবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা‘আলারই সত্তা । কেননা, সৃষ্টিকর্তা ও রিয্‌কদাতা শুধুমাত্র তিনিই । সুতরাং 
তাকে ছাড়া অন্যের ইবাদত করা সম্পূর্ণ ভুল । আসলে তিনি ছাড়া ইবাদতের 
যোগ্য আর কেউই নেই । অতএব তোমরা এতো উজ্বল ও সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ 
সত্ত্বেও কেমন করে অন্যদিকে ফিরে যাচ্ছ? কি করেই বা তোমরা অন্যের 
ইবাদতের দিকে ঝুঁকে পড়ছো? এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী । 


8 । তারা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা 2/৮9 27 d09340 2, / 
আরোপ করে তবে তোমার iY Ins ols ~t 


পূর্বেও রাসূলদের প্রতি মিথ্যা +5 EAN. 
আরোপ করা হয়েছিল। ef En 
আল্লাহর নিকটই সবকিছু 2 2 
প্রত্যানিত হবে । : 


Pl 
) 
30 


৫। হে মানুষ । আল্লাহ্র প্রতিশ্রুতি NE 20, by 
ics ol wl 
সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন li 29, 
242? 27? Bl চু 

যেন তোমাদেরকে কিছুতেই এ; Aer f 


3239/7? nL 29943 


প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ্‌ ০93% 


£ 7 22 
চামানদেরকে IE Site Sd 


2292/0” L937 p93 4 


সুতরাং তাকে শত্র হিসেবে Lew Sl hur EC 
গধৃহণ কর। সে তো তার 2/7 979393, 072 
দলবলকে আহ্বান করে শুধু I> 
এই জন্যে যে, তারা যেন EPG 


জাহান্নামী হয় । 0 pl 
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আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ হে মুহাম্মাদ 
(সঃ)! যদি তোমার যুগের কাফিররা তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে, তোমার প্রচারিত 
তাওহীদকে এবং স্বয়ং তোমার রিসালাতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে এতে তুমি 
মোটেই নিরুৎসাহিত হবে না। তোমার পূর্ববর্তী নবীদের সাথেও এরূপ আচরণ 
করা হয়েছিল। জেনে রাখবে যে, সবকিছুই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। 
আর আল্লাহ্‌ তাদের সমস্ত কাজের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎকর্মশীলদেরকে 
তিনি পুরস্কার দিবেন এবং পাপীদেরকে দিবেন শাস্তি । 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে লোক সকল! কিয়ামত একটি ভীষণ ঘটনা ৷ এটা 
অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ নেই । আল্লাহ্‌ এর ওয়াদা করেছেন 
এবং তার ওয়াদা চরম সত্য । তথাকার চিরস্থায়ী নিয়ামতের পরিবর্তে এখানকার 
ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল আরাম-আয়েশ ও সুখ-সম্ভোগে জড়িয়ে পড়ো না । দুনিয়ার 
ক্ষণস্থায়ী সুখ-শান্তি যেন তোমাদেরকে পরকালের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তি হতে 
বঞ্চিত না করে! শয়তানের চক্রান্ত হতে খুব সতর্ক থাকবে । তার প্রতারণার 
ফাদে কখনো পড়ো না। তার মিথ্যা, চটকদার ও চমকপ্রদ কথায় কখনো আল্লাহ্‌ 
এবং তার রাসূল (সঃ)-এর সত্য কালামকে পরিত্যাগ করো না। সূরায়ে 
লোকমানের শেষেও অনুরূপ আয়াত রয়েছে। এখানে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা 
হয়েছে শয়তানকে ৷ কিয়ামতের দিন যখন মুসলমান ও মুনাফিকদের মাঝে 
দেয়াল খাড়া করে দেয়া হবে, যাতে দরযা থাকবে, যার ভিতরের অংশে থাকবে 
রহমত এবং বাইরের অংশে থাকবে আযাব, এ সময় মুনাফিকরা মুমিনদেরকে 
বলবেঃ “আমরা কি তোমাদের সঙ্গী ছিলাম না?” উত্তরে মুমিনরা বলবেঃ “হ্যা, 
তোমরা আমাদেরই সঙ্গী ছিলে বটে, কিন্তু তোমরা তো নিজেদেরকে ফিৎ্নায় 
ফেলে দিয়েছিলে। তোমরা শুধু চিন্তাই করতে এবং শক-সন্দেহ দূর করতে না। 
তোমরা তোমাদের কু-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করার কাজে ডুবে থাকতে । 
এমতাবস্থায় আল্লাহ্র হুকুম এসে পড়ে। শয়তান তোমাদেরকে ভুলের মধ্যেই 
রেখে দিয়েছিল । এ আয়াতেও শয়তানকে প্রবঞ্চক ও প্রতারক বলা হয়েছে। 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ শয়তানের ‘শত্রুতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ শয়তান 
তোমাদের শক্রু। সুতরাং তোমরা তাকে শক্ৰ হিসেবেই গ্রহণ করবে। সে তো 
তার দলবলকে আহ্বান করে শুধু এই জন্যে যে, তারা যেন জাহান্নামী হয়। 
তাহলে কেন তোমরা তার কথা মানবে এবং তার প্রতারণায় প্রতারিত হবে? 

আমরা মহা শক্তিশালী আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করি যে, তিনি যেন 
আমাদেরকে শয়তানের শত্রু করে রাখেন এবং আমাদেরকে তার প্রতারণা হতে 
রক্ষা করেন। আর আমাদেরকে যেন তিনি তার কিতাব ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
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সুন্নাতের অনুসরণ করার তাওফীক দান করেন! নিশ্চয়ই তিনি যা চান তা করতে 
তিনি সক্ষম এবং তিনি প্রার্থনা কবুলকারী । 

এই আয়াতে যেমন শয়তানের শত্রুতার বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অনুরূপভাবে 
সূরায়ে কাহ্‌ফের .. BY রে 5 (১৮ ৪ ৫০) এই আয়াতেও তার শত্রুতার 
বৰ্ণনা রয়েছে। 


৭ । যারা কুফরী করে তাদের জন্যে 1/2934 23d 002 
আছে কঠিন শাস্তি এবং যারা ols ULE cali -v 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে RoE 
তাদের জন্যে আছে ক্ষমা ও 7946, ., 
মহা পুরস্কার । +s i IEE 

৮। কাউকেও যদি তার মন্দ কর্ম 
শোভন করে দেখানো হয় এবং 
সে ওটাকে উত্তম মনে করে NEEL TSS Gn 
সেই ব্যক্তি কি তার সমান যে A Fe CE 
সৎকর্ম করে? আল্লাহ্‌ যাকে dnd Eis 
ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন এবং যাকে re Lo2/ 1 27737 
ইচ্ছা সৎপথে পরিচালিত ১৩, CS AE 
করেন। অতএব তুমি তাদের + ৮, DES Ae 
জন্যে আক্ষেপ করে তোমার 7 4 ১০৬ 
প্রাণকে ধ্বংস করো না । তারা (297,97 / SVE ANE 

all sl 

যা করে আল্লাহ্‌ তা জানেন। 2 3 7 0 
উপরে উল্লিখিতি হয়েছে যে, শয়তানের অনুসারীদের স্থান জাহান্নাম । এ জন্যে 
এখানে বলা হচ্ছেঃ কাফিরদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে, যেহেতু তারা 
শয়তানের অনুসারী ও রহমানের অবাধ্য । মুমিনদের যদি কোন পাপ হয়ে যায় 
তবে হয়তো আল্লাহ্‌ তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। আর তাদের যে পুণ্য রয়েছে 
তার তারা বড় রকমের বিনিময় লাভ করবে। কাফির ও বদকার লোকেরা তাদের 
দুঙ্্মকে ভাল কাজ মনে করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 

এরূপ বিভ্রান্ত লোকদের উপর তোমার কি ক্ষমতা আছেঃ হিদায়াত করা ও 

পথভ্রষ্ট করা আল্লাহর হাতে সুতরাং তোমার তাদের জন্যে চিন্তা না করা 

উচিত ৷ আল্লাহ্র লিখন জারী হয়ে গেছে। কাজের গোপন তথ্য সার্বভৌম 
ক্ষমতার মালিক ছাড়া আর কেউ জানে না । পথভ্রষ্ট ও হিদায়াত করণেও তার 
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হিকমত নিহিত রয়েছে। তার কোন কাজই হিকমত বহির্ভূত নয় । বান্দার সমস্ত 
কাজ তার জ্ঞানের মধ্যে রয়েছে। 
হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আল্লাহ্‌ তা'আলা তার সমস্ত 
অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তিনি তাদের উপর নিজের নূর (জ্যোতি) 
নিক্ষেপ করেছেন। সুতরাং যার উপর এ নূর পড়েছে সে দুনিয়ায় এসে 
সরল-সোজা পথে চলেছে। আর এ দিন যে তীর নূর লাভ করেনি সে দুনিয়াতে 
এসেও হিদায়াত লাভে বঞ্চিত হয়েছে।” এ জন্যে আমি বলি যে, মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ্‌র ইল্‌ম অনুযায়ী কলম চলে শুকিয়ে গিয়েছে।”” 
হযরত যায়েদ ইবনে আবি আওফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একদা) 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাদের নিকট বেরিয়ে আসেন, অতঃপর বলেনঃ “আল্লাহ্র 
সা যিনি (বান্দাকে) বিপথ হতে সুপথে আনয়ন করেন এবং যাকে চান 
তাকে পথ্রষ্টতায় জড়িয়ে দেন।”২ 
৯। আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করে তা 2/7 .4 2% 
দ্বারা মেঘমালা সঞ্চালিত EC 
করেন। অতঃপর আমি তা MLS L$ 
নির্জীব ভূ-খণ্ডের দিকে Ce ৰ “a 
পরিচালিত করি, অতঃপর ০2১4 ৮৮৬ ৩ 
আমি ওটা দ্বারা ধরিত্রীকে ওর i Ws A 
oxi 
মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করি। , 
পুনরুথান এই রূপেই হবে। A np US হু! 
ই 2720 
১০। কেউ AR 54599 SR 
জেনে রাখুক যে, সমস্ত ক্ষমতা it i bs 2 55h) 
তো আল্লাহ্রই । তারই দিকে Zoot 
পবিত্র বাণীসমূহ আরোহণ ca Ld 
করে এবং সৎকর্ম ওকে উন্নীত RS SPEER it 
করে, আর যারা মন্দকর্মের ফন্দি ১, , NARA । 
আঁটে তাদের জন্যে আছে CHEECH Cir pT el 
কঠিন শাস্তি । তাদের ফন্দি ব্যর্থ 2297 5 Pe 
হবেই । O11 PA CUNY 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল । 
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১১। আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ষ্টি (3 9w 23 eA / 
করেছেন মৃত্তিকা ইত EA EA 
অতঃপর শুক্রবিন্দু হতে, EIT EN 
অত নে CAEL ie শঃ 
যুগল! আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে CERES EEA / 
কোন নারী গর্ভধারণ করে না Ll 
এবং প্রসবও করে না। কোন £৭ ,%/ CER 
দীৰ্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা ? ০% 
হয় না অথবা তার আয় ত্রাস 5১, ১৪৪; 
করা হয় না, কিন্তু তাতো ১ pj 
রয়েছে কিতাবে । এটা আল্লাহ্র or HI YS 
জন্যে সহজ । 
মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের উপর কুরআন কারীমে প্রায় মৃত ও শুষ্ক জমি 

পুনরুজ্জীবিত হওয়াকে দলীল হিসেবে পেশ করা হয়েছে। যেমন সূরায়ে হাজব্‌ 

প্রভৃতিতে রয়েছে । এতে বান্দার জন্যে পূর্ণ উপদেশ ও শিক্ষণীয় বিষয় আছে এবং 
মৃতদের জীবিত হওয়ার পূর্ণ দলীল এতে বিদ্যমান রয়েছে যে, জমি সম্পূর্ণরূপে 
শুকিয়ে গিয়েছে এবং তাতে সজীবতা মোটেই পরিলক্ষিত হয় না । কিন্তু যখন 
মেঘ উঠে ও বৃষ্টি হয় তখন এঁ জমির শুষ্কতা সজীবতায় এবং মরণ জীবনে 
পরিবর্তিত হয়। কারো ধারণাও ছিল না যে, এমন শুষ্ক ও মৃত জমি পুনজী্বন ও 
সজীবতা লাভ করবে । এভাবেই বানী আদমের উপকরণ কবরে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে 
আছে । কিন্তু আরশের নীচে থেকে, আল্লাহ্র হুকুমের বৃষ্টির সাথে সাথে সবগুলো 
একত্রিত হয়ে কবর থেকে উদ্গাত হতে শুরু করবে। যেমন মাটি হতে গাছ বের 
হয়ে আসে ও মাটি হতে চারা বের হয়। সহীহ্‌ হাদীসে আছে যে, সমস্ত আদম 
সন্তান মাটিতে গলে পচে যায় ৷ কিন্তু তার একটি হাড় আছে যাকে বলা হয় রেড় 
বা জন্ম হাড়, সেটা পচেও না, নষ্টও হয় না। এ হাড়ের দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে 
এবং আবার সৃষ্টি করা হবে। এখানে একটি চিহ্নের উল্লেখ করে বলা হয়েছে। 
ঠিক তেমনই বলা হচ্ছে যে, মৃত্যুর পর আবার জীবন আছে । সূরায়ে হাজ্ববের 
তাফসীরে হাদীস গত হয়েছে যে, হযরত আবু রাধীন (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আল্লাহ্‌ কিভাবে মৃতকে জীবিত 

KE ME Ld উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 

বলেনঃ “হে আবূ রাষীন (রাঃ)! তুমি কি তোমার আশে-পাশের যমীনের উপর 

FUE HE Ne: AE জমিগুলো শুষ্ক ও ফসলবিহীন 
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অবস্থায় পড়ে আছে? অতঃপর যখন তুমি পুনরায় সেখান দিয়ে গমন কর তখন 
কি তুমি দেখতে পাও না যে, এঁ জমি সবুজ-শ্যামল হয়ে উঠেছে? সজীবতা লাভ 
করেছে এবং তাতে ফসল ঢেউ খেলছে?” হযরত আবু রাষীন (রাঃ) উত্তর 
দিলেনঃ “হ্যা, এমন তো প্রায়ই চোখে পড়ে৷” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ 
“এভাবেই আল্লাহ্‌ তা'আলা মৃতকে জীবিত করবেন” 

মহা প্রতাপাৰিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ “কেউ ক্ষমতা চাইলে সে জেনে রাখুক যে, 
সব ক্ষমতা তো আনল্লাহ্রই । অর্থাৎ যারা দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত থাকতে 
চায় তাকে আল্লাহ্র আনুগত্য স্বীকার করে চলতে হবে। তিনিই তার এ 
উদ্দেশ্যকে সফলতা দান করবেন । দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ্‌ই একমাত্র সত্তা 
যার হাতে সমস্ত ক্ষমতা, ইয্যত ও সম্মান বিদ্যমান রয়েছে। 


অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
9 7e 23/7 HEMT 2327 2337 প্ঠা2/,2 ১2 (23 Looser 
Ut Jl RG Sxl Gus 530 02 + fl ill EELS a 


732, wil 


el 
অর্থাৎ “যারা কাফিরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে মুমিনদেরকে ছেড়ে, তারা কি 
তাদের কাছে ইয্যত তালাশ করে? তাদের জেনে রাখা উচিত যে, সমস্ত ইষয্যত 
তো আল্লাহ্র হাতে ৷”(8 ৪ ১৩৯) 
আর এক জায়গায় আছেঃ 


77 HRA 2 4 1392/7 9733/7¢ 


bss Hl SLs os Y, 
অর্থাৎ “তাদের কথা যেন তোমাকে চিন্তিত ও দুঃখিত না করে, নিশ্চয়ই 
সমস্ত ইয্যত তো আল্লাহরই জন্যে ৷” (১০ ৪? ৬৫) 


মহামহিমাধিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেন ঃ 
AES Zs EF BN? 233 7 297, 2242 
agalaS oiiiadl SSN; Ouse yu); ial 7 


অর্থাৎ “ইয্যত তো আল্লাহ্‌রই, আর তার রাসূল (সঃ) ও মুমিনদের ৷ কিনু 
মুনাফিকরা এটা জানে না।” (৬৩ ৪ ৮) 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, প্রতিমা পুজায় ইয্যত নেই, ইয্যতের অধিকারী 
তো একমাত্র আল্লাহ্‌ ৷ ভাবার্থ এই যে, ইয্যত অনুসন্ধানকারীর আল্লাহ্‌র হুকুম 
মেনে চলার কাজে লিপ্ত থাকা উচিত । আর এটাও বলা হয়েছে যে, কার জন্যে 
ইয্যত তা যে জানতে চায় সে যেন জেনে নেয় যে, সমস্ত ইষয্যত আল্লাহ্রই 
জন্যে । 
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যিক্র, তিলাওয়াত, দু'আ ইত্যাদি সবই আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট পৌছে 
থাকে৷ এগুলো সবই পাক কালেমা ৷ 


মুখারিক ইবনে সালীম (রঃ) বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
আমাদেরকে বলেনঃ “আমি তোমাদের কাছে যতগুলো হাদীস বর্ণনা করি 
সবগুলোরই সত্যতা আল্লাহ্র কিতাব হতে পেশ করতে পারি । জেনে রেখো যে, 
মুসলমান বান্দা যখন fe 


Lotrsdh Ib GAN sz277 


lS ST ads al JL) Ns al aol abl Se 


BE BS HS ESE CE CT ETE 
নিয়ে আসমানের উপরে উঠে যান। এগুলো নিয়ে তারা ফেরেশৃতাদের যে দলের 
পার্শ্ব দিয়ে গমন করেন তখন এঁ দলটি এই কালেমাগুলো পাঠকারীদের জন্যে 
আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। শেষ পর্যন্ত জগতসমূহের 
প্রতিপালক মহামহিমাধিত আল্লাহ্র সামনে এই কালেমাগুলো পেশ করা হয়।” 
Tn AA Ll 

i Sal লহ আয়াতটি ডিলাওয়তি কৰেন! 


LL) 7b 33,7 so r22 


হয়রত কা’ব আহ্বার (রঃ) বলেন যে, sands hts MIE 
#4, এই কালেমাগুলো আরশের চতুল্পার্শ্বে মৌমাছির ভন্‌ ভন্‌ শব্দের মত 
ব্রহয এবং যারা এগুলো পাঠ করে তাদের কথা আল্লাহ্র সামনে আলোচিত 
হয় এবং সৎ কার্যাবলী খাযানা খানায় সংরক্ষিত থাকে । 


হযরত নু’মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যারা আল্লাহ্র বুযগী, তার তাসবীহ, তার হাম্‌দ, তার শ্রেষ্ঠত্‌ এবং 
তার একত্বের যিক্র করে, তাদের জন্যে এই কালেমাগুলো আরশের আশে-পাশে 
আল্লাহ্‌র সামনে তাদের কথা আলোচনা করে। তোমরা কি পছন্দ কর না যে, 
সদা-সর্বদা তোমাদের যিক্র আল্লাহ্‌র সামনে হতে থাকুক?”২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পাক কালাম দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র 
যিক্র এবং সৎকর্ম দ্বারা উদ্দেশ্য ফরয কাজসমূহ আদায় করা । সুতরাং যে ব্যক্তি 
নিকট উঠিয়ে দেয় । কিন্তু যে আল্লাহ্‌র যিক্র করে কিন্তু ফরযসমূহ আদায় করে 
না, তার কালাম তার আমলের উপর ফিরিয়ে দেয়া হয়৷ 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অনুরূপভাবে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, কালেমায়ে তায়্যিবকে আমলে 
সালেহ্‌ নিয়ে যায়। অন্যান্য গুরুজন হতেও অনুরূপ বর্ণিত আছে। এমনকি কাযী 
আইয়াস ইবনে মুআ'বিয়া (রঃ) বলেন যে, আমলে সালেহ্‌ বা ভাল আমল না 
থাকলে কালেমায়ে তায়্যিব বা উত্তম কথা উপরে উঠে না । হযরত হাসান (রঃ) ও 
হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, আমল ছাড়া কথা প্রত্যাখ্যাত হয়। 


যারা মন্দ কর্মের ফন্দি আঁটে তারা হলো এঁসব লোক যারা ফাকিবাজি ও 
রিয়াকারী বা লোক দেখানো কাজ করে থাকে । বাহ্যিকভাবে যদিও এটা 
লোকদের কাছে প্রকাশিত হয় যে, তারা আল্লাহ্‌র আদেশ মেনে চলছে, কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তারা আল্লাহ্‌র নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট । তারা ভাল কাজ যা কিছু করে 
সবই লোক দেখানো করে। তারা আল্লাহ্র যিক্র খুব কমই করে। আব্দুর 
রহমান (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিককে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা 
এই যে, আয়াতটি সাধারণ । মুশরিকরা যে বেশী এর অন্তর্ভুক্ত এটা বলাই 
বাহুল্য । 

মহা-প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । তাদের 
ফন্দি ও চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই । তাদের মিথ্যাবাদিতা আজ না হলেও কাল প্রকাশ 
পাবেই ৷ জ্ঞানীরা তাদের চক্রান্ত ধরে ফেলবে । কোন লোক যে কাজ করে তার 
লক্ষণ তার চেহারায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। তার ভাষা ও কথা এঁ রঙেই রঞ্জিত 
হয়ে থাকে ভিতর যেমন হয় তেমনিভাবে তার প্রতিচ্ছায়া বাইরেও প্রকাশ পায়। 
রিয়াকারীর বে-ঈমানী বেশীদিন গোপন থাকে না। নির্বোধরা তাদের চক্রান্তের 
জালে আবদ্ধ হয়ে থাকে সেটা অন্য কথা৷ মুমিন ব্যক্তি পুরোমাত্রায় জ্ঞানী ও 
বিবেকবান হয়ে থাকে । তারা তাদের ধোকাবাজি হতে বেশ সতর্ক থাকে। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আল্লাহ্‌ তোমাদের আদম (আঃ)-কে মাটি দ্বারা সৃষ্টি 
করেছেন এবং তার বংশকে এক ফোটা নিকৃষ্ট পানির (শুক্র বিন্দুর) মাধ্যমে জারী 
রেখেছেন। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া বানিয়েছেন অর্থাৎ নর ও 
নারী । এটাও আল্লাহ্র এক বড় দয়া ও মেহেরবানী যে, তিনি নরদের জন্যে নারী 
বানিয়েছেন, যারা তাদের শান্তি ও আরামের উপকরণ ৷ আল্লাহ্র অজ্ঞাতসারে 
কোন নারী গর্ভধারণ করে না এবং সন্তানও প্রসব করে না । অর্থাৎ এসব খবর 
তিনি রাখেন । এমনকি প্রত্যেক ঝরে পড়া পাতা, অন্ধকারে পড়ে থাকা বীজ এবং 
প্রত্যেক সিক্ত ও শুষ্কের খবরও তিনি রাখেন । তার কিতাবে এসব লিপিবদ্ধ 
রয়েছে। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ফাতির ৩৫ ৭৯ পারাঃ ২২ 
নিম্নের আয়াতগুলোও এ আয়াতের অনুরূপঃ 
23 


Hd? 2/ WEL Gd orp? 2 77/7) 2203 3 { AT 
ME 3 ১১১ CoN oes ET NEA Ea 
- JIA A. hi 
অর্থাৎ “প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও 
বাড়ে আল্লাহ্‌ তা জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ 
আছে । যা অদৃশ্য ও যা দৃশ্যমান তিনি তা অবগত ৷ তিনি মহান, সৰ্বোচ্চ 
মর্যাদাবান ।” (১৩ ৪ ৮-৯) এর পূর্ণ তাফসীর সেখানে বর্ণিত হয়েছে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ কোন দীর্ঘায়ু ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি করা হয় না অথবা 
তার আয়ু ত্রাস করা হয় না, কিন্তু তা তো রয়েছে কিতাবে। 

১ ১০ 44% 37, তে’ঃ সৰ্বনামটির ফিরবার স্থান ০ অর্থাৎ মানব । 
কেননা, দীর্ঘায়ু কিতাবে রয়েছে এবং আল্লাহ তা'আলার জ্ঞানে তার আয়ু হতে 
কম কৃরা হয় না। ০; -এর দিকেও সর্বনাম ফিরে থাকে। যেমন আরবে বলা 
হয়ঃ 45; ০%; ৬% অৰ্থাৎ “আমার কাছে একটি কাপড় আছে এবং অন্য 
কাপড়ের অর্ধেক আছে।” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যে 
ব্যক্তির জন্যে দীর্ঘায়ু নির্ধারণ করে রেখেছেন সে তা পুরো করবেই ৷ কিন্তু এ 
দীর্ঘায়ু তার কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। সে এঁ পর্যন্ত পৌঁছবে আর যার জন্যে 
তিনি স্বল্লায়ু নির্ধারণ করেছেন তার জীবন এ পর্যন্তই পৌছবে। এ সবকিছু 
আল্লাহ্‌র কিতাবে পূর্ব হতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে । আর এটা আল্লাহ তা'আলার 
কাছে খুবই সহজ । আয়ু কম হওয়ার একটি ভাবার্থ এও হতে পারে যে, যে শুক্র 
পূৰ্ণতাপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই পড়ে যায় সেটাও আল্লাহ্র অবগতিতে রয়েছে। কোন 
কোন মানুষ শত শত বছর বেঁচে থাকে । আবার কেউ কেউ ভূমিষ্ট হওয়ার পরেই 
মারা যায় । ষাট বছরের কমে মৃত্যুবরণকারীও স্বল্লায়ু বিশিষ্ট । 

"এ কথা বলা হয়েছে যে, মায়ের পেটে দীর্ঘায়ু বা স্বল্লায়ু লিখে নেয়া হয়। সারা 
সৃষ্টজীবের আয়ু সমান হয় না। কারো আয়ু দীর্ঘ হয় কারো স্বল্প হয়। এগুলো 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে লিখিত রয়েছে। আর ওটা অনুযায়ীই প্রকাশ হতে 
রয়েছে। 

কেউ কেউ বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ যে নির্ধারিত কাল লিখিত হয়েছে এবং 
ওর মধ্য হতে যা কিছু অতিবাহিত হয়েছে, সবই আল্লাহ্‌র অবগতিতে আছে এবং 
তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। 
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সহীহ্‌ বুখারী, সহীহ্‌ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে চায় যে, তার রিয্‌ক ও বয়স বেড়ে যাক সে যেন আত্মীয়তার 
সর্ম্পক যুক্ত রাখে ।” 
মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “কারো 
নির্ধারিত সময় এসে যাওয়ার পর তাকে অবকাশ দেয়া হয় না।” 
বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সৎ সন্তান জন্মগ্হণ করা, যার দু'আ 
তার মৃত্যুর পর তার কবরে পৌছতে থাকে । বয়স বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ এটাই । 
এটা আল্লাহ্র নিকট খুবই সহজ । এটা তাঁর অবগতিতে রয়েছে। তাঁর জ্ঞান সমস্ত 
সৃষ্টজীবকে পরিবেষ্টন করে আছে । তিনি সব কিছুই জানেন। কিছুই তাঁর কাছে 
গোপন নেই । 
১২। দু'টি দরিয়া একরূপ নয়- ০,৮ 
] একটির পানি সুমিষ্ট ও সুপেয়, lis om Sy Est 
A et eS 190924 
অপরটির পানি লোনা, খর। AS EL Stk 
হকে তাজা 7293977 WL I 
গোশত আহার কর এবং ১%৮৮৬ Fie eet) 
অলংকার যা তোমরা পরিধান AEA 2/7 
কর, এবং রত্বাবলী আহরণ কর PE MEE Entel 


caret EA 


এবং তোমরা দেখো যে, ওর ETAT ME 


বুক চিরে নৌযান চলাচল করে i OEP 
যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ Ne 
অনুসন্ধান করতে পার এবং AILS by 
যাতে জেমুরা কৃতজ্ঞ হও । Ou EF 


বিভিন্ন প্রকার জিনিস সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তাআলা নিজের অসীম 
ও ব্যাপক ক্ষমতা সাব্যস্ত করছেন। তিনি দুই প্রকারের সাগর সৃষ্টি করেছেন। 
একটার পানি স্বচ্ছ, সুমিষ্ট ও সুপেয় । এই প্রকারের পানি হাটে, মাঠে, জঙ্গলে, 
বাগানে বরাবর জারি হয়ে থাকে। অন্যটির পানি লবণাক্ত ও তিক্ত, যার উপর 
দিয়ে বড় বড় জাহাজ চলাচল করে। এ দুই প্রকারের সাগর থেকে মানুষ মাছ 
ধরে থাকে এবং তাজা গোশত খেয়ে থাকে। আবার ওর মধ্য হতে অলংকার-পত্র 
বের করে। অর্থাৎ মণি-মুক্তা ইত্যাদি । এই জাহাজগুলো পানি কেটে চলাফেরা 
করে । বাতাসের মুকাবিলা করে চলতে থাকে । যেন মানুষ তার সাহায্যে আল্লাহর 
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অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পারে। যেন তারা এক দেশ হতে অন্য দেশে পৌঁছতে 
পারে। তার জন্যে যেন তারা বিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে 
পারে। তিনি এগুলোকে মানুষের অনুগত করেছেন। মানুষ সাগর, দরিয়া ও নদী 
হতে জাহাজ দ্বারা লাভালাভ হাসিল করতে পারে। সেই মহাশক্তিশালী আল্লাহ 
আসমান ও যমীনকে মানুষের অনুগত করেছেন। এগুলো সবই তার ফযল ও 
করম। 


১৩ । তিনি রাত্রিকে দিবসে প্রবিষ্ট / 9 420, 223 
করান এবং দিবসকে প্রবিষ্ট td En 
করান রাত্রিতে, তিনি সূর্য ও ,৫%,,১ fs 3 .23/ 
চন্দ্রকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত, Ay a Js 


প্রত্যেকে রিভ্রমণ করে এক 2: 270% £7 L775 
নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত । তিনিই LEE 
আন্মাহ, তোমাদের 


প্রতিপালক । সার্বভৌমত্‌ Arise - i) 
meray 
ESAS Le Belts 
শুনবে না এবং শুনলেও Mr TA EE 
SE dL lel 
কিনাৰ যন অবাক 


করবে সর্বজ্ঞের ন্যায় কেউই EAE 
তোমাকে অবহিত করতে পারে ox 
না। 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পূর্ণ শক্তির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে অন্ধকারময় 
এবং দিনকে জ্যোতির্ময় করে সৃষ্টি করেছেন। কখনো তিনি রাতকে বড় করেছেন 
আবার কখনো দিনকে বড় করেছেন। আবার কখনো রাত দিনকে সমান 
করেছেন। কখনো হয় শীতকাল, আবার কখনো হয় গ্রীষ্মকাল । তিনি সূর্য, চন্দ 
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এবং স্থির ও চলমান তারকারাজিকে বাধ্য ও অনুগত করে রেখেছেন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত সময়ের উপর চলতে রয়েছে। পূর্ণ জ্ঞান ও 
ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ এই ব্যবস্থা কায়েম রেখেছেন যা বরাবর চলতে 
রয়েছে। আর নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এভাবে চলতেই থাকবে। যে 
আল্লাহ এ সবকিছু করেছেন তিনিই প্রকৃতপক্ষে মা’বূদ হবার যোগ্য । তিনি 
সবারই পালনকর্তা । তিনি ছাড়া কেউই মা’বূদ হওয়ার যোগ্য নয় । আল্লাহ ছাড়া 
তার সামনে উপায়হীন ও ক্ষমতাহীন। খেজুরের আঁটির আবরণেরও তারা 
অধিকারী নয়। আকাশ ও পৃথিবীর অতি নগণ্য জিনিসেরও তারা মালিক নয় । 
তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাকো তারা 
তোমাদের ডাক শুনেই না। তোমাদের এই প্রতিমাগুলো তো প্রাণহীন জিনিস । 
তাদের কান নেই যে, তারা শুনতে পাবে । যাদের প্রাণ নেই তারা শুনবে কিরূপে? 
আর যদি মনে করা হয় যে, তারা তোমাদের ডাক শুনতে পায়, তাহলেও কিন্তু 
তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না । কেননা, তারা তো কোন কিছুরই মালিক 
নয়। সুতরাং তারা তোমাদের কোন প্রয়োজন পুরো করতে পারে না । কিয়ামতের 
দিন তারা তোমাদের শিরককে অস্বীকার করবে এবং তোমাদের প্রতি অসন্তোষ 
be ata LLL LL 
227.7) 3% ATA 122742324 223 2339594 Br 377 
AL RG CO Et 
SL Lil BEETLE Lr Sa B- lie bt 2 
অর্থাৎ “তাদের চেয়ে বড় বিভ্রান্ত আর কে হবে যারা আল্লাহ ছাড়া এমন 
কিছুকে ডাকে যারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের ডাকে সাড়া দিতে পারবে না এবং 
তারা তাদের ডাক হতে উদাসীন । আর যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে 
তখন তারা তাদের শক্রু হয়ে যাবে এবং তাদের ইবাদতকে তারা অস্বীকার 
ES TEE 


2 Ad 7233232 72% 28723927447, 23/4 7 
Es AL UG ERT Eh lot bs BAGS 
% 2 3/07 33721 
“us Gr ১+ ১১ 
অর্থাৎ “তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য মা’বূদ গ্রহণ করে যাতে তারা তাদের সহায় 
হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং তাদের বিরোধী 
হয়ে যাবে।” (১৯ ৪ ৮১-৮২) 
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আল্লাহ তা'আলার ন্যায় সত্য সংবাদ আর কে দিতে পারে? তিনি যা কিছু 
বলেছেন তা অবশ্য অবশ্যই হবে। যা কিছু হচ্ছে বা হবে তিনি সে সম্পর্কে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল । তার মত খবর আর কেউই দিতে পারে না। 
১৫ । হে লোক সকল! তোমরা তো 
আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু : 
আল্লাহ, তিনি অভাবমুক্ত, $ 7? 770 


লা EEE EECA 
১৬। তিনি ইচ্ছা করলে oxi 


তোমাদেরকে অপসৃত করতে 
পারেন এবং এক নতুন সৃষ্টি ০৮ ১৮2১ ১ ০!-'" 
আনয়ন করতে পারেন। 


Ble 
১৭। এটা আল্লাহর পক্ষে কঠিন VA AM 
|) 
নয়। ATA 
Oj al dc U3 es -\V 
১৮। কোন বহনকারী অন্যের +" ‘ 


i323 2419/7 3 / 


বোঝা বহন করবে না, কোন sl 3 bb OF Ys, -\A 
ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কাউকেও _ I 
এটা বহন করতে আহ্বান করে Y ৫১+ L০৫০ ১; 
তবে তার কিছুই বহন করা {74০/00 97,92 2/723 
Bos As 
হবে না, নিকটাত্মীয় হলেও । EE or 
তুমি শুধু সতর্ক করতে পার AS 
যারা তাদের প্রতিপালককে না INNA TTA 
দেখে ভয় করে এবং নামায +৬1) ত হস 
কায়েম করে। যে কেউ ।॥/9%, 4 ৮ {০//1!% 
(PU EE ey 5) 
নিজেকে পরিশোধন করে সে , hl 
ww / 2s w ord 
তো পরিশোধন করে নিজেরই DATES SE 
ৰুল্যাণের জন্যে । প্রত্যাবর্তন PE 
| 
তো আল্লাহরই নিকট । 073 
আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি মাখলূুক হতে অভাবশূন্য, আর সমস্ত 
মাখলূক তার মুখাপেক্ষী । তিনি অভাবমুক্ত এবং সবাই অভাবী । তিনি বেপরোয়া 
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এবং সমস্ত সৃষ্টজীবই তার মুখাপেক্ষী । সবাই তার সামনে হেয় ও তুচ্ছ এবং 
তিনি মহা প্ৰতাপশালী ও বিজয়ী । তার ইচ্ছা ছাড়া কারো নড়াচড়ার বা থেমে 
থাকারও ক্ষমতা নেই । এমনকি তার বিনা হুকুমে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও কারো 
অধিকার নেই । সৃষ্টি জগতের সবাই অসহায় ও নিরুপায় । বেপরোয়া, 
অমুখাপেক্ষী ও অভাবমুক্ত একমাত্র আল্লাহ । তিনি যা চান তাই করতে পারেন। 
তিনি যা করেন সবকিছুতেই তিনি প্রশংসনীয় । তার কোন কাজই হিকমত ও 
প্রশংসাশূন্য নয়। নিজ কথা ও কাজে, নিজ বিধানে, তাকদীর নির্ধারণে, মোটকথা 
তার সব কাজই প্রশংসার যোগ্য । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে 

ংস করে দিয়ে তোমাদের স্থলে অন্য সৃষ্টি আনয়ন করতে পারেন। এটা তার 
কাছে খুবই সহজ । 

কিয়ামতের দিন কেউ তার বোঝা অন্যের উপর চাপাতে চাইলে তা পূর্ণ হবে 
না । এমন কেউ সেখানে থাকবে না যে তার বোঝা বহন করবে । বন্ধু-বান্ধব ও 
নিকটতম আত্মীয়রা সবাই সেদিন মুখ ফিরিয়ে নিবে । হে লোকেরা! জেনে রেখো 
যে, পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি প্রত্যেকেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত থাকবে। . 
সেদিন সবারই উপর একই রকম বিপদ আসবে । 


হযরত ইকরামা (রঃ) বলেছেন যে, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর পিছনে লেগে 
যাবে। সে আল্লাহ তা'আলার কাছে আরয করবেঃ “হে আল্লাহ! আপনি তাকে 
জিজ্ঞেস করুন, কেন সে আমা হতে তার দরযা বন্ধ করে দিয়েছিল?’’ কাফির 
মুমিনের পিছনে লেগে যাবে এবং যে ইহসান সে দুনিয়ায় তার উপর করেছিল তা 
সে তাকে স্মরণ করিয়ে দিবে এবং বলবেঃ “আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী ।” 
মুমিনও তার জন্যে সুপারিশ করবে এবং হতে পারে যে তার শাস্তিও কিছু কম 
হবে, যদিও জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ অসম্ভব । পিতা পুত্রকে তার প্রতি তার 
অনুথহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলবেঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! সরিষা পরিমাণ 
পুণ্য আজ তুমি আমাকে দাও!” পুত্ৰ বলবেঃ “আব্বা! আপনি জিনিস তো অল্পই 
চাচ্ছেন। কিন্তু যে ভয়ে আপনি ভীত রয়েছেন সেই ভয়ে আমিও ভীত রয়েছি। 
সুতরাং আজ তো আমি আপনাকে কিছুই দিতে পারছি না।” তখন সে তার স্ত্রীর 
কাছে যাবে এবং বলবেঃ “দুনিয়ায় আমি তোমার প্রতি যে সদ্ব্যবহার করেছিলাম 
তা তো অজানা নেই?” উত্তরে স্ত্রী বলবেঃ “আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কিন্তু 
এখন আপনার কথা কি?” সে বলবেঃ “আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী । আমাকে 
একটি নেকী দিয়ে দাও যাতে আমি আজ এই কঠিন আযাব হতে মুক্তি পেতে 
পারি ৷” স্ত্রী জবাবে বলবেঃ “আপনার আবেদন ও চাহিদা তো খুবই হালকা বটে, 
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কিন্তু যে ভয়ে আপনি রয়েছেন সে ভয় আমারও কোন অংশে কম নয়। সুতরাং 
Sls a EAGAN DL LS 


2 I312/ / 3993077, Pa OL FANE 


CE 4 5 Pao IT AS LEMS GALS 
অর্থাৎ “না পিতা পুত্রের কোন উপকারে আসবে এবং না পুত্র পিতার কোন 
উপকারে লাগবে ৷” bY Uh 


“ ey 7 
"gs 
অর্থাৎ “সেই দিন মানুষ পলায়ন করবে তার ভ্রাতা হতে, তার মাতা, তার 
পিতা, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে । সেই দিন তাদের প্রত্যেকের হবে এমন 
গুরুতর অবস্থা যা তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে ।”(৮০ £ ৩৪-৩৭) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক 
করতে পার যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে এবং নামায কায়েম 
করে। 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ যে কেউ নিজেকে পরিশোধন করে সে তো 
পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে । ফিরে তো আল্লাহর কাছেই যেতে 
হবে। তার কাছে হাযির হয়ে হিসাব দিতে হবে। তিনি স্বয়ং আমলের বিনিময় 
প্রদান করবেন। 
১৯ । সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুন্মান । CL EAC 
২০ । অন্ধকার ও আলো । J 7% 7222 
ARTE HOO EE 2 
২১১ ছায়া ও রেদ্র । Le HI HORE: GS 
HEARERS 
২২। আর সমান নয় জীবিত ও 
স্বৃত । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ EA std Cry 
PATNA 2387 AR 2/2 
করান; তুমি শুনাতে সমর্থ 9? ks Held 
হৰে না যারা কবরে রয়েছে ্‌ 
72 24 33 3/0, 


ভাদেরকে । opr sb on Em Sl ley 
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fe G2. 2 72/ 
২৩ । তুমি একজন সতর্ককারী Gr TEL, 


মাত্র । 

২৪ । আমি তোমাকে সত্যসহ 1! so LL - YE 
প্রেরণ করেছি সুসংবাদদাতা ও Hs Eo WARY 
সতর্ককারী রূপে; এমন কোন ES ELSE 253 
সম্প্দায় নেই যার নিকট G০. 
সতৰ্ককারী প্রেরিত হয়নি । 025 5 


২৫। তারা যদি তোমার প্রতি ET TC SEL 
মিথ্যা আরোপ করে তবে | 
তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা EC ioh 
আরোপ করেছিল, তাদের 


lw 23333 
নিকট এসেছিল তাদের Le 
' রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, cA SL 
গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান টি ন 
ক্কিতাব়্হ ৷ eS sl KE -Y 
২৬ । অতঃপর আমি কাফিরদেরকে AL 
শাস্তি দিয়েছিলাম । কি ভয়ংকর 62555 
আমার শাত্তি! 


আল্লাহ তা‘আলা বলছেন যে, মুমিন ও কাফির সমান হয় না, যেমন সমান হয় 
না অন্ধ ও চক্ষুন্মান, অন্ধকার ও আলো, ছায়া ও রৌদ্র এবং জীবিত ও মৃত । 
যেমন এণ্ডলোর মাঝে আকাশ পাতালের পার্থক্য রয়েছে, ঠিক তেমনই ঈমানদার 
ও কাফিরদের মাঝে সীমাহীন পার্থক্য বিরাজমান ৷ মুমিন কাফিরের সম্পূর্ণ 
বিপরীত । কাফির হচ্ছে অন্ধ, অন্ধকার ও গরম লু হাওয়ার মত । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


(70 2/74 9 7% Re EAA bat 7d 2rd 


LST Ad son LIS Ges a> Uso ml 


Ens 4 Kf tts 
অর্থাৎ “যারা মৃত ছিল তাদেরকে আমি জীবিত করে দিয়েছি, তাদেরকে নূর 
বা আলো দিয়েছি, সেগুলো নিয়ে তারা লোকদের মাঝে চলাফেরা করে, তারা কি 
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তাদের মত যারা অন্ধকারে চলাফেরা করে?”(৬ $ ১২২) আর এক আয়াতে 
আছেঃ 
nd Ks rail LA oe EAT 

অর্থাৎ “দু'টি দলের দৃষ্টান্ত অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুত্মান ও শ্রবণশক্তি সম্পন্ন 
লোকের মত, এ দু’দলের দৃষ্টান্ত কি সমান?”(১১ £ ২৪) মুমিনের তো চোখ 
আছে ও কান আছে। সে আলোক প্ৰাপ্ত । সে সরল সঠিক পথে রয়েছে। সে ছায়া 
ও নহর বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবেশ করবে। অপরপক্ষে, কাফির অন্ধ ও বধির । সে 
দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। অন্ধকারে সে জড়িয়ে পড়েছে। অন্ধকার 
হতে বের হতে পারে না । সে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে যা অত্যন্ত গরম ও কঠিন 
তাপবিশিষ্ট এবং দাহনকারী আগুনের ভাণ্ডার ৷ 


আল্লাহ যাকে চাইবেন শুনিয়ে দিবেন অর্থাৎ এমনভাবে শুনবার তাওফীক 
দিবেন যে, সে শুনে কবুলও করে নিবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা কবরে আছে তাকে তুমি (হযরত মুহাম্মাদ সঃ) 
শুনাতে সমর্থ হবে না। অর্থাৎ কেউ যখন মরে যায় এবং তাকে সমাধিস্থ করা হয় 
তখন তাকে ডাকা যেমন বৃথা, তেমনই কাফিররাও যে, তাদেরকে হিদায়াতের 
দাওয়াত দেয়া বৃথা । অনুরূপভাবে মুশরিকদের উপরেও দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে। 
সুতরাং তাদের হিদায়াত লাভের কোন আশা নেই । হে নবী (সঃ)! তুমি 
তাদেরকে কখনো হিদায়াতের উপর আনতে পার না। তুমি তো একজন 
সতর্ককারী মাত্র । তোমার কাজ শুধু আমার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। 
হিদায়াত করা ও পথভ্রষ্ট করার মালিক আল্লাহ । 

হযরত আদম (আঃ) থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল 
আসতে থেকেছেন যাতে তাদের কোন ওযর বাকী না থাকে। যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছে ৪ 


VK 214 2 / 


boys) J, 
অর্থাৎ “প্রত্যেক কওমের i একজন হিদায়াতকারী রয়েছে ৷” (১৩৪ ৭) 
অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


23d CEERI 


Yo Hl YS sb lin 

স্বর্থাৎ “প্রত্যেক উন্মতের মধ্যেই আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম ৷” (১৬ ঃ ৩৬) 
ৰাজ্জেই এদের এই নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করা কোন নতুন 
ৰুষা নয়। এদের পূর্বের লোকেরাও তাদের রাসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
ৰুব্েছিল ৷ তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শন, গ্রন্থাদি ও দীপ্তিমান 
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কিতাবসহ এসেছিল । তবুও তারা তাদেরকে বিশ্বাস করেনি । তাদের অবিশ্বাস 
করার পরিণাম এই হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তার শাস্তি দ্বারা 
পাকড়াও করেছিলেন এবং তার শাস্তি ছিল কতই না ভয়ংকর । 
ত 2dads Y 
২৭। তুমি কি দেখো না যঘে, SES 
আল্লাহ আকাশ হতে বৃষ্টিপাত | 
করেন এবং এটা দ্বারা আমি A SE LE 
বিচির বরে কলাযুল, উদাত 0 LL 
করি? পাহাড়ের মধ্যে আছে Gs IO 
বিচিত্র বর্ণের পথ-শুভ্র, লাল ও এ ৮০১ ০৭০ ১১৫ 


2 2.07 BAS 
নিকষ কালো । ols Gly 
২৮। এই ভাবে রং বেরং-এর SE ET 
মানুষ, জানোয়ার ও চতুষ্পদ ০৪/9 9 ০৪ ০ 
জভু রয়েছে। আন্গাহর ৩ Slip 5, 
বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী ss sl 5 ) 

রাহ ভয় করে, ্ল \ 23497 7/4 9 
পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল । Ou nf PEAS 
প্রতিপালকের পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রতি লক্ষ্য করলে বিস্মিত হতে হয় যে, একই 

প্রকারের বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের নমুনা চোখে পড়ে! আসমান হতে একই 
পানি বর্ষিত হয়, আর এই পানি হতে বিভিন্ন রং বেরং-এর ফল উৎপাদিত হয় । 
যেমন লাল, সবুজ, সাদা ইত্যাদি । এগুলোর প্রত্যেকটির স্বাদ পৃথক, গন্ধ পৃথক । 
যেমন অন্য আয়াতে আছেঃ 
2499,//7 9? 7499/95 73/90 3w72 0 79 89/ LA? 
Sls 3 to ll i Cie 3 Sng 3 PN 
ES 
অর্থাৎ “কোথাও আঙ্গুর কোথাও খেজুর আবার কোথাও শস্য ইত্যাদি৷” 
(১৩৪ 8৪) 
অনুরূপভাবে পাহাড়ের সৃষ্টিও বিভিন্ন প্রকারের । কোনটি সাদা, কোনটি লাল 
এবং কোনটি কালো । কোনটিতে রাস্তা ও ঘাটি আছে, কোনটি দীর্ঘ এবং কোনটি 
অসমতল । এই প্রাণহীন জিনিসের পর এখন প্রাণীসমূহের প্রতি লক্ষ্য করা যাক। 
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এদের মধ্যেও আল্লাহ তা'আলার বিভিন্ন প্রকারের কারিগরী দেখতে পাওয়া যায় । 
মানুষ, জানোয়ার এবং চতুষ্পদ জন্তুর প্রতি লক্ষ্য করলে তাদের বিভিন্ন প্রকার 
অসামঞ্জস্য দেখা যাবে। মানুষের মধ্যে বার্বার, হাবশী এবং তামাতিমরা সম্পূর্ণ 
কালো বর্ণের হয়ে থাকে। রোমীরা হয় অত্যন্ত সাদা বর্ণের, আরবীয় মধ্যম 
ধরনের এবং ভারতীয়রা তাদের কাছাকাছি। এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা অন্য 
আয়াতে বলেনঃ 


77 12 + TRA 


PLN ds SLA SSE 

অর্থাৎ “তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র, এতে জ্ঞানীদের জন্যে অবশ্যই 
নিদর্শন রয়েছে।” (৩০ 8 ২২) অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জস্তু ও অন্যান্য প্রাণীর রং 
এবং রূপও পৃথক পৃথক । এমনকি একই প্রকারের জন্তুর মধ্যেও বিভিন্ন প্রকারের 
রং রয়েছে এবং আরো বিস্ময়ের বিষয় যে, একটি জন্তুরই দেহের রং বিভিন্ন হয়ে 
থাকে । সুবহানাল্লাহ্‌! সবচেয়ে উত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়! 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক নবী 
(সঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করেঃ “আপনার প্রতিপালক কি রং করে 
থাকেন?” উত্তরে নবী (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, তিনি এমন রং করেন যা কখনো উঠে 
যায় না। যেমন লাল, হলদে, সাদা ৷”? 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই 
তাকে ভয় করে। কারণ তারা জানে ও বুঝে ৷ প্রকৃতপক্ষে যে ব্যক্তি যত বেশী 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে অবগত হবে ততই সে মহান, শক্তিশালী ও জ্ঞানী আল্লাহর প্রভাবে 
প্রভাবান্বিত হবে এবং তার অন্তরে তার ভয় তত বেশী হবে। যে জানবে যে, 
আল্লাহ সর্বশক্তিমান সে পদে পদে তাকে ভয় করতে থাকবে৷ আল্লাহ সম্বন্ধে 
প্রকৃত জ্ঞান তার অন্তরে স্থান পাবে। সে তার সাথে কাউকেও শরীক করবেনা । 
তার কৃত হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম জানবে ৷ তার কথার প্রতি বিশ্বাস 
রাখবে এবং তাঁর কথা রক্ষা করতে চেষ্টা করবে৷ তার সাথে সাক্ষাৎকে সে সত্য 
বলে মেনে'নিবে। ভীতিও একটি শক্তি । আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে এ ভীতি পর্দা 
স্বরূপ দাড়িয়ে থাকে। আল্লাহর নাফরমানীর মাখঝানে এটা বাধা হয়ে যায়। 
হাসান রসরী (রঃ) বলেন যে, আলেম তাকেই বলে ঘে আল্লাহকে না দেখেই 
ভাকে ভয় করে RD) AAS all EAL adda 
কাজকে ঘৃণা করে এবং তা হতে বিরত থাকে। 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন । হাদীসটিকে 

মুরসাল ও মাওকুফ বলা হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, কথা বেশী বলার নাম ইলম নয়, বরং 
ইলম বলা হয় আল্লাহকে অধিক ভয় করাকে । ইমাম মালিক (রঃ)-এর উক্তি 
আছে যে, অধিক রিওয়াইয়াত করার নাম ইলম নয়, বরং ইলম একটা জ্যোতি 
যা আল্লাহ তা‘আলা তার বান্দার অন্তরে ঢেলে দেন। 


হযরত আহমাদ ইবনে সালেহ মিসরী (রঃ) বলেন যে, ইলম অধিক 
রিওয়াইয়াত করার নাম নয়, বরং ইলম তাকে বলে যার অনুসরণ আল্লাহ 
তাআলার পক্ষ হতে ফরয করা হয়েছে। অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাহ, যেগুলো সাহাবী 
ও ইমামদের মাধ্যমে পৌঁছেছে। যেগুলো রিওয়াইয়াত দ্বারাই আবার পৌঁছে 
থাকে। জ্যোতি বান্দার আগে আগে থাকে, সে তার দ্বারা ইলমকে ও তার 
মতলবকে বুঝে থাকে। বর্ণিত আছে যে, আলেম তিন প্রকারের রয়েছে। তারা 
হলোঃ আল্লাহ সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে আলেম, আল্লাহ 
সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে আলেম নয় এবং আল্লাহর আদেশ 
সম্পর্কে আলেম ও আল্লাহ সম্পর্কে আলেম নয়। সুতরাং আল্লাহ সম্পর্কে আলেম 
ও তার আদেশ সম্পর্কেও আলেম হলো এ ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে এবং 
তীর হুদূদ ও ফারায়েযকেও জানে । আলেম বিল্লাহ হলো এঁ ব্যক্তি যে আল্লাহকে 
ভয় করে বটে, কিন্তু তার হুদূদ ও ফারায়েযের জ্ঞান রাখে না। আর আলেম 
বিআমরিল্লাহ হলো এ ব্যক্তি যে আল্লাহর হুদূদ ও ফারায়েয সম্পর্কে জ্ঞান রাখে 
বটে, কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর ভয় থাকে না। 


২৯ । যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ 
ia ATE 0 Pe iE Sls a ৭ 
দিয়েছি তা গোপনে ও 2209/77 
লা বরে ভই, 0 
আশা করতে পারে তাদের PES AANA 2327/7 
এমন ব্যবসায়ের যার ক্ষয় Ln Des ls p43) 
নেই । fo AAS EAE 

b 

৩০। এই জন্যে যে, আল্লাহ Hdd Aris 
তাদের. কর্মের পূৰ্ণ প্রতিফল Sr USRCINES VOIEE + 
দিবেন এবং নিজ অনুগ্রহে 2১৩ arr Min) CTY: 
তাদেরকে আরো বেশী দিবেন। CER NES 
তিনি তো ক্ষমাশীল ও OM 15 Salad 
গুণগ্ৰাহী । 
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আল্লাহ তা‘আলা তার মুমিন বান্দাদের উত্তম গুণাবলীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তারা আল্লাহর কিতাব অধ্যয়নে রত থাকে, ঈমানের সাথে তা পাঠ করে, ভাল 
আমল ছেড়ে দেয় না, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় ও দান-খায়রাত করে, 
গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে, আল্লাহ্র বান্দাদের সাথে ভাল ব্যবহার করে এবং 
এসবের সওয়াবের আশা শুধু আল্লাহর কাছে করে, আর তা পাওয়া নিশ্চিতরূপেই 
সত্য । যেমন এই তাফসীরের শুরুতে ফাযায়েলে কুরআনের বর্ণনায় আমরা 
আলোচনা করেছি যে, কুরআন কারীম ওর পাঠককে বলবেঃ “প্রত্যেক ব্যবসায়ী 
তার ব্যবসার পিছনে লেগে থাকে, আর তুমি আজ সমস্ত ব্যবসার পিছনে 
রয়েছ” 


" মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তাদেরকে তাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন, 
এবং তিনি নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে আরো বেশী দিবেন যা তাদের কল্পনায়ও 
থাকবে না ৷ আল্লাহ বড় ক্ষমাশীল এবং বড় গুণগ্রাহী। ছোট ছোট আমলেরও 
তিনি মর্যাদা দিয়ে থাকেন। 

হযরত মাতরাফ (রঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলতেন যে, এটা 
কারীদের আয়াত । 

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা তার যে বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন 
তার এমন সাত প্রকারের সৎকার্যের তিনি প্রশংসা করেন যা সে করেনি। আর যে 
বান্দার প্রতি অসন্তুষ্ট ও রাগান্বিত হন তার এমন সাত প্রকারে দুষ্কার্যের তিনি 
নিন্দে করেন যা সে করেনি” 
22/3 73/0 UY, 


৩১। আমি তোমার প্রতি যে : EPC }) 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি তা EEE 
সত্য, এটা পূর্ববর্তী কিতাবের 4 ৬১ ১! ৯ 


সমর্থক । আল্লাহ তার Bhd la Vt TE 
বান্দাদের সবকিছু জানেন ও G2, 
দেখেন। ER 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমি তোমার প্রতি যে কিতাব 
অর্থাৎ কুরআন অবতীর্ণ করেছি তা সত্য । পূর্ববর্তী কিতাবগুলো যেমন এর 
সত্যতার খবর দেয়, অনুরূপভাবে এই কিতাবও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যতার 
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সমর্থক । আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের সবকিছু জানেন ও দেখেন ৷ অনুগ্রহের 

হকদার কে তিনি তা ভালরূপেই জানেন। নবীদেরকে তিনি স্বীয় প্রশস্ত জ্ঞানে 

সাধারণ লোকের উপর শ্রেষ্ঠত্‌ দান করেছেন। অতঃপর নবীদেরও পরস্পরের 
মধ্যে মর্যাদা ও ফযীলত নির্ধারণ করেছেন এবং সাধারণভাবে হযরত মুহাম্মাদ 

(সঃ)-এর মর্যাদা সবচেয়ে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নবীদের সবারই প্রতি আল্লাহর 

দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক! 

৩২। অতঃপর আমি কিতাবের rly 
বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে +»? ee HAL 
যাদেরকে আমি মনোনীত ses ils 
করেছি; তবে তাদের কেউ 22% Cd dub 


fod Ft Ee 


নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ EEA BRED 
মধ্যপন্থী এবং কেউ আল্লাহর SSE NE 


372/07 73 


ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে 2229)" { ; ” 
অগ্রগামী । এটাই মহা অনুগ্রহ ৷ Ol jal po 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আমি এই সম্মানিত কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম 
আমার মনোনীত বান্দাদের হাতে প্রদান করেছি অর্থাৎ এই উন্মতে মুহাম্মাদীর 
(সঃ) হাতে । অতঃপর তাদের মধ্যে তিন প্রকারের লোক হয়ে যায়। কেউ কেউ 
তো কিছু আগে-পিছে হয়ে যায়, তাদেরকে নিজের প্রতি অত্যাচারী বলা হয়েছে। 
তাদের দ্বারা কিছু হারাম কাজও হয়ে যায়। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ 
মধ্যপন্থী রয়েছে, যারা হারাম থেকে নিজেদেরকে বাচিয়ে রেখেছে এবং 
ওয়াজিবগুলো পালন করেছে, কিন্তু মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজগুলো তাদের ছুটেও 
গিয়েছে এবং কখনো কখনো সামান্য অপরাধও তাদের হয়ে গেছে। আর 
কতকগুলো লোক আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী রয়েছে। ওয়াজিব 
কাজগুলো তো তারা পালন করেছেই, এমনকি মুস্তাহাব কাজগুলোকেও তারা 
কখনো ছাড়েনি । আর হারাম কাজগুলো হতে তো দূরে থেকেছেই, এমনকি 
মাকরূহ কাজগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তাছাড়া কোন কোন সময় মুবাহ 
কাজগুলোকেও ভয়ে পরিত্যাগ করেছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, মনোনীত বান্দা দ্বারা উন্মতে 
মুহাম্মাদিয়াকে (সঃ) বুঝানো হয়েছে, যাদেরকে আল্লাহর সব কিতাবেরই ওয়ারিস 
বানিয়ে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে 
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তাদেরকে ক্ষমা করা হবে । তাদের মধ্যে যারা মধ্যপন্থী তাদের সহজভাবে হিসাব 
নেয়া হবে। আর যারা কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসাবে 
জান্নাতে পৌঁছিয়ে দেয়া হবে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ বলেনঃ 
“আমার উন্মতের কাবীরা গুনাহকারীদের জন্যেই আমার শাফা'আত ৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী লোকেরা 
তো বিনা হিসাবেই জার্াতে চলে যাবে। আর নিজেদের উপর অত্যাচারকারী ও 
আ'’রাফবাসীরা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর শাফা‘আতের বলে জার্নাতে যাবে। 
মোটকথা, এই উন্মতের হালকা পাপকারীরাও আল্লাহ তা'আলার মনোনীত 
বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর ৷ পূর্বযুগীয় অধিকাংশ 
শুকুজনের ডি এটাই বট়ে। কিছু পু্য্যীর কোর কোন মনীয়ী এটাও রলেছেন 
যে, এ লোকগুলো না এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত, না তারা আল্লাহর মনোনীত বান্দা 
এবং না তারা আল্লাহর কিতাবের ওয়ারিশ । বরং এর দ্বারা কাফির, মুনাফিক ও 
বাম হাতে আমলনামা প্রাপকদেরকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং এই তিন প্রকারের 
লোক তারাই যাদের বর্ণনা সূরায়ে ওয়াকিয়ার প্রথমে ও শেষে রয়েছে। অর্থাৎ এই 
তিন প্রকার যে গণনা করা হয়েছে তারা মনোনীত বান্দা নয়, বরং তারা সেই 
বান্দা যারা 05% বলে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু সঠিক উক্তি এটাই যে, তারা এই 
উম্মতের অন্তর্ভুক্ত । ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকে গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের 
AL EL LE SM 


Fe প্র থম হাদীসঃ হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে 


কে! ভে)9| -এই আয়াতের ব্যাপারে নবী (সঃ) বলেছেনঃ bi (এই তিন 
প্রকারের) সবাই একই মর্যাদা সম্পন্ন এবং তারা সবাই জান্নাতী ।”২ 

দ্বিতীয় হাদীস ঃ হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করার পর বলেনঃ “কল্যাণের কাজে যারা 
অগ্রগামী তারা বিনা হিসাবে জার্বাতে যাবে, মধ্যপন্থী লোকদের সহজভাবে হিসাব 
নেয়া হবে এবং যারা নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদেরকে ময়দানে মাহ্‌শারে 
আটক রাখা হবে । অতঃপর আল্লাহর রহমতে তারা মাফ পেয়ে যাবে। তারা 


১. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীব এবং এতে এমন একজন 
বর্ণনাকারী রয়েছেন যার নাম উল্লেখ করা হয়নি । হাদীসটির ভাবার্থ এই যে, এই উন্মতের 
অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে এবং জান্নাতী হওয়ার দিক দিয়ে তিন প্রকারের লোকই যেন 
একই । হ্যা, তবে মর্যাদার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। 
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বলবেঃ এঁ আল্লাহর সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন, 
আমাদের প্রতিপালক তো ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী । যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে 
স্থায়ী আবাস দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও 
স্পর্শ করে না৷” মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও হাদীসটি সামান্য রদবদলসহ 
বৰ্ণিত আছে। তাফসীরে ইবনে জারীরেও হাদীসটি উল্লিখিত হয়েছে। তাতে আছে 
যে, হযরত আবু সাবিত (রাঃ) মসজিদে এসে হযরত আবু দারদা (রাঃ)-এর 
পাশে বসে পড়েন এবং বলেনঃ “হে আল্লাহ! আমার ভীতি দূর করে দিন, আমার 
অসহায়তার উপর দয়া করুন এবং আমাকে একজন উত্তম সাথী ও বন্ধু মিলিয়ে 
দিন।” তার এই প্রার্থনা শুনে হযরত আবু দারদা (রাঃ) তাকে বললেন, তুমি যদি 
তোমার এ কথায় সত্যবাদী হও তবে আমি তোমার বন্ধু ও সাথী । তোমাকে 
আমি একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে শুনেছি এবং 
আজ পর্যন্ত এ হাদীসটি আমি কাউকেও শুনাইনি ৷ তিনি (নবী সঃ) 431% 

BS -এই আয়াতটি পাঠ করে বলেছেনঃ “কল্যাণকর কাজে অগানী 
লোকেরা বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে। আর মধ্যপহ্থী লোকদের সহজ হিলাব 
নেয়া হবে এবং নিজেদের উপর অত্যাচারীকে এ স্থানে দুঃখ-কষ্ট পৌঁছানো হবে। 
আল্লাহর রহমতে তাদের দুঃখ-কষ্ট ও চিন্তা-ভাবনা দূর হলে তারা বলবেঃ প্রশংসা 
আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুদশা দূরীভূত করেছেন৷” 

তৃতীয় হাদীস £ হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত অছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) 

172/72 IS AE 20337 / TG 297 / 
al sb ol pe) a tes LG E23 El MB oti 
এ আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ “এদের সবাই এই উন্মতের অন্তর্ভুক্ত ৷”* 


চতুর্থ হাদীস £ঃ হযরত আউফ ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের তিনটি অংশ হবে। একটি অংশ 
বিনা হিসাবে ও বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে । দ্বিতীয় অংশের অতি সহজ 
করে হিসাব নেয়া হবে। অতঃপর তারা জান্নাতে চলে যাবে। আর তৃতীয় দলকে 
অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং তাদের কাছে কৈফিয়ত তলব করা হবে। 
কিন্তু ফেরেশতারা হাযির হয়ে বলবেনঃ “আমরা তাদেরকে এমন অবস্থায় পেয়েছি 
যে, তারা“ $12) $ বলতে রয়েছে।” তখন আল্লাহ্‌,তা তা'আলা বলবেনঃ “তারা 
সত্য বলেছে। আমি ছাড়া কেউ মা’বুদ নেই। তাদের “| $14 $ বলার কারণে 
তাদেরকে জান্নাতে প্রবিষ্ট কর এবং তাদের পাপগুলো জাহারনামীদের উপর চাপিয়ে 
১. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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2/74, GLIAL IIAA IOI 377 


দাও” এরই বর্ণনা wl EI OE nl এই আয়াতে রয়েছে। 
অর্থাৎ ‘তারা নিজেদের (পাপের) বোঝাসহ তাদের বোঝা বহন করবে ।'(২৯ ৪ 
১৩) এর সত্যতা তাতেই রয়েছে যাতে ফেরেশতাদের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ 
তা'আলা স্বীয় বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে কিতাবের ওয়ারিশ বানিয়েছেন তাদের 
বর্ণনা দিয়ে তাদের তিনটি শ্রেণীর কথা বলেছেন। তাদের মধ্যে যারা নিজেদের 
উপর অত্যাচার করেছে তাদের পুরোপুরিভাবে হিসাব নেয়া হবে৷”? 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন এই উন্মতের তিনটি 
দল হবে। একটি দল বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, একটি দলের সহজভাবে 
হিসাব নেয়া হবে এবং একটি দল পাপী হবে যাদেরকে আল্লাহ তা‘আলা 
জিজ্ঞাসাবাদ করবেন, অথচ তিনি দলটিকে ভালরূপেই জানেন। ফেরেশতারা 
বলবেনঃ “হে আল্লাহ! এদের বড় বড় পাপ রয়েছে, কিন্তু তারা আপনার সাথে 
কাউকেও শরীক করেনি” তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “তাদেরকে আমার 
রহমতের মধ্যে দাখিল করে দাও ৷” অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাঃ) এ আয়াতটিই পাঠ করেন।*২ 


হযরত সাহ্বানুল হানাঈ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-কে (4 9 { -এই আয়াত সম্পৰ্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “হে 
বৎস! এরা সব জান্নাতী লোক। aU (কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী) 
লোক তারাই যারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ)-এর যুগে, ছিল। যাদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) জান্নাতের সুসংবাদ বাদ দিয়েছিলেন। $255 (মধ্যপন্থী) লোক তারাই যারা 
রাসূলুল্লাহ (সাঃ)- -এর পদাংক অনুসরণ করতো এবং শেষ পর্যন্ত তারা তাঁর সাথে 


মিলে যায়। আর + হলো আমার তোমার মত লোক ।”* 


এটা আমাদের খেয়াল করা উচিত যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) 

তো 5৮53: অৰ্থাৎ কল্যাণকর কাজে অগ্রগামীদেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, এমন 
কি তাদের চেয়েও উত্তম ছিলেন। অথচ তিনি শুধু বিনয় প্রকাশার্থে নিজেকে কত 
নীচে নামিয়ে দিয়েছেন! হাদীসে এসেছে যে, সমস্ত স্ত্রী লোকের উপর হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর এমন ফযীলত রয়েছে যেমন ‘সারীদ’ নামক খাদ্যের ফযীলত 
রয়েছে সমস্ত খাদ্যের উপর । 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা দুর্বল । 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটা আবু দাউদ তায়ালেসী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেন যে, 42420 হলো 
গ্রাম্য লোকেরা, % 7% হলো আমাদের শহরের লোকেরা এবং ৯%, 
হলো আমাদের মুজাহিদরা ৷ 

হযরত কা'ব আহ্বার (রঃ) বলেন যে, এই তিন প্রকারের লোকই এই 
উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং এরা সবাই জান্নাতী । কেননা, আল্লাহ তা'আলা এই তিন 
NU 

EE Lb ls 

EEE HE OTTO Ek EE RI BE 
এ লোকগুলো জাহান্নামী ।২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হযরত কা’ব (রাঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ “কা’ব (রাঃ)-এর প্রতিপালকের শপথ! এরা সব 
একই দলের লোক । হ্যা, তবে আমল অনুপাতে তাদের মর্যাদা কম ও বেশী 
হবে।” আবূ ইসহাক (রঃ) এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন যে, এই তিন দলই 
মুক্তিপ্রাপ্ত । মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়্যাহ (রঃ) বলেন যে, এটা দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্ত 
উন্মত ৷ এ উন্মতের পাপীদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হবে, এর মধ্যপন্থীরা আল্লাহ্র 
নিকট জান্নাতে থাকবে এবং এর কল্যাণকর কার্যে অগ্রগামী দল উচ্চ মর্যাদা লাভ 
করবে । মুহাম্মাদ ইবনে আলী বাকির (রাঃ) বলেন যে, এখানে যে লোকদেরকে 
5%1% বলা হয়েছে তারা হলো এ সব লোক যারা পাপও করেছে, পুণ্যও 
করেছে। 

এসব হাদীস ও আসার দ্বারা এটা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতটি 
এই উম্মতের এ তিন প্রকার লোকের ব্যাপারে সাধারণ । সুতরাং আলেমগণ এই 
নিয়ামতের উপর লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঈর্ষার পাত্র এবং এই নিয়ামতের 
তারাই সবচেয়ে বেশী হকদার ৷ যেমন কায়েস ইবনে কাসীর (রঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, মদীনাবাসী একজন লোক দামেঙ্কে হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর 
নিকট গমন করে। তখন হযরত আবু দারদা (রাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“ভাই! তোমার এখানে আগমনের কারণ কিঃ?” উত্তরে লোকটি বলেঃ “একটি 
হাদীস শুনবার জন্যে যা আপনি রাসুলুল্লাহ (সঃ) থেকে বর্ণনা করে থাকেন৷” 
তিনি বললেনঃ “কোন ব্যবসার উদ্দেশ্যে আসনি তো?” জবাবে সে বললোঃ 
. “না” তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ “অন্য কোন প্রয়োজনে এসেছো কি?” সে 
উত্তর দিলোঃ “না” তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ “তাহলে তুমি কি শুধু এই 
১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হাদীসের সন্ধানেই এসেছো?” সে জবাব দিলোঃ “জ্বি, হ্যা ৷” তখন তিনি 
বললেনঃ “নিশ্চয়ই আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি- ‘যে ব্যক্তি ইলমের 
সন্ধানে সফরে বের হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথে চালিত করেন এবং 
(রহমতের) ফেরেশতারা ইলম অনুসন্ধানকারীর উপর সস্তুষ্ট হয়ে তাদের উপর 
তাদের ডানা বিছিয়ে দেন। আসমান ও যমীনে অবস্থানকারী সবাই 
বিদ্যানুসন্ধানীর জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মধ্যে মাছগুলোও (ক্ষমা 
প্রার্থনা করে) । (মূর্খ) আ’বেদের উপর আলেমের ফযীলত এমনই যেমন চন্তরের 
ফযীলত সমস্ত তারকার উপর । নিশ্চয়ই আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ । আর নবীরা 
দ্বীনার স্বর্ণমুদ্রা) ও দিরহাম (রোৌপ্যমুদ্রা)-এর ওয়ারিশ করেন না, বরং তীর 
ওয়ারিশ করেন ইলমের ৷ যে তা গ্রহণ করে সে খুব বড় সম্পদ লাভ করে।” 
আমি এ হাদীসের সমস্ত ধারা, শব্দ এবং ব্যাখ্যা সহীহ্‌ বুখারীর কিতাবুল 
ইলম-এর শরাহৃতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা 
আল্লাহ্রই জন্যে । সূরায়ে তোয়া-হার শুরুতে এঁ হাদীসটি গত হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ্‌ তা'আলা কিয়ামতের দিন আলেমদেরকে 
বলবেনঃ “আমি তোমাদেরকে ইলম ও হিকমত শুধু এ জন্যেই দান করেছি যে, 
আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চাই, তোমাদের দ্বারা যা-ই কিছু হয়ে থাক না 
কেন আমি তার কোন পরোয়া করি না।” 


ত৩ত। তারা প্ৰরবে | করবে স্থায়ী /4,22225 2 7 2b 
জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে ৮১৯ ৩: > "!'' 
স্বর্ণ নির্মিত কংকন ও মুক্তা = +47 |/* 16,9 
or sl 4 LA 
দ্বারা অলংকৃত করা হবে PE 272939 SE 
পোশাক-পরিচ্ছদ হবে 
রেশমের । Ovf 


wg 7 


eA PAA 
৩৪ । এবং তারা বলবেঃ প্রশংসা $2 ING, Yt 
আল্লাহ্র যিনি আমাদের ০, 


A Ed 
IEPA PRAIA 


দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; ৬০} ১৮ ৮০ ৮৯১ 
G2 760907 
bil Ea 1 | ofS Bt! 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী 
(রঃ) ও ইবনে মাজাহ্‌ (রঃ) এটা তাখরীজ 'করেছেন। 
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৩৫। যিনি নিজ অনুথহে EEA NUS ০ 
আমাদেরকে স্থায়ী আবাস Ls B 
দিয়েছেন যেখানে ক্লেশ OT bt 
আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং G292 7, Er 
ক্লান্তিও স্পর্শ করে না। Ed the bET BEE LE 


আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেনঃ সৌভাগ্যবান লোকদেরকে আমি আমার 
নিয়ামত বিশিষ্ট জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো। সেখানে আমি তাদেরকে স্বর্ণ ও মুক্তা 
নিৰ্মিত কংকন পরাবো। যেমন সহীহ্‌ হাদীসে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “মুমিনের অলংকার এঁ পর্যন্ত হবে যে 
পর্যন্ত অযুর পানি পৌছে থাকে৷” 

সেখানে তাদের পোশাক হবে খীাটী রেশমের, দুনিয়ায় তাদেরকে যা পরিধান 
করতে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। সহীহ্‌ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দুনিয়ায় যে ব্যক্তি রেশম পরিধান করবে, আখিরাতে সে তা পরিধান 
করতে পাবে না।” তিনি আরো বলেছেনঃ “ওটা (রেশম) তাদের (কাফিরদের) 
জন্যে দুনিয়ায় এবং তোমাদের (মুসলমানদের) জন্যে আখিরাতে ৷” 

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ষে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
জান্নাতবাসীদের অলংকারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ “তাদেরকে স্বর্ণ ও 
রৌপ্যের অলংকার পরানো হবে । সেগুলো মণি-মুক্তা দ্বারা জড়ানো হবে । তাদের 
(মাথার) উপর রাজা-বাদশাহ্‌দের মুকুটের মত মুকুট থাকবে যা মণি-মুক্তা দ্বারা 
নির্মিত হবে। তারা হবে নব্য যুবক । তাদের দাড়ি-গৌফ গজাবে না। তাদের 
চোখে সুরমা দেয়া থাকবে ।”* 

তারা বলবেঃ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। 
যিনি আমাদের থেকে দুনিয়া ও আখিরাতের চিন্তা, উদ্বেগ, লজ্জা ও অনুতাপ দূর 
করে দিয়েছেন। 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যারা এ! 3। 41 3 পাঠ করে তাদের কবরে ও হাশরের ময়দানে কোন ভয়-ভীতি 
থাকবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, তারা তাদের মাথা হতে মাটি ঝেড়ে 
ফেলছে এবং বলছেঃ ‘প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি আমাদের ভয়-ভীতি ও দুঃখ দুর্দশা 
দূর করে দিয়েছেন।”২ 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠকারীদের মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর হতে উঠবার 
সময় কোনই ভয়-ভীতি থাকবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি যে, পুনরুথানের 
সময় তারা তাদের মাথা হতে মাটি ঝেড়ে ফেলছে এবং বলছেঃ ‘প্রশংসা আল্লাহ্র 
যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন। আমাদের প্রতিপালক তো 
ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী’।”> হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, তাদের বড় বড় 
পাপগুলো ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে এবং ছোট ছোট নেকীগুলো মর্যাদার সাথে 
কবুল করা হয়েছে। 
আবাস দিয়েছেন । আমাদের আমল তো এর যোগ্যই ছিল না৷’ যেমন সহীহ্‌ 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের কাউকেও তার আমল 
কখনো জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবে না।” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহ্র রাসূল"(সঃ)! আপনাকেও না?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, আমাকেও 
না, তবে এ অবস্থায় যে, আমার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ হবে” 

তারা বলবেঃ ‘এখানে তো ক্লেশ আমাদেরকে স্পর্শ করে না এবং ক্লান্তিও 
স্পর্শ করে না!’ রূহ-এ আলাদা খুশী এবং দেহেও আলাদা শান্তি । দুনিয়ায় 
তাদেরকে আল্লাহ্র পথে যে কষ্ট ত কত হার হজম 
আজ শুধু শান্তি আর শাস্তি । তাদেরকে বলে দেয়া হবে $ 


ALA 24 SARA 29/75 72323 


IEC SLICES Bd bs 
অর্থাৎ “তোমরা পানাহার কর তৃপ্তি সহকারে, তোমরা অতীত দিনে যা 

করেছিলে তার বিনিময়ে ৷” (৬৯ ৪ ২৪) 

৩৬। কিস্তু যারা কুফরী করে SAA AK (334 19/4 7/9 রর 
তাদের জন্যে আছে 4১১৬ ১ l= = 
জাহান্নামের আপ্তন। তাদের A 299737 L 2241 LE MA 
মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবে না ১ [>> -$: প% ১ 
যে, তারা মরবে এবং তাদের ৯», /০এ০৪2/23,9 72 
জন্যে জাহান্নামের শাস্তিও MEA MEAS 


লাঘব করা হবে না । এই ভাবে t 220292 2292/7 
আমি প্রত্যেক অ'কৃতজ্ঞকে bk Is pt UU 
শাস্তি দিয়ে থাকি । 


১. এ হাদীসটি তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৩৭ । সেখানে তারা আর্তনাদ করে Lro2, 703 

বলবেঃ হে আমাদের ০5৫০১০৯৮০ 27 - -V 
ধতিপালক! আমাদেরকে TE ES 
নিষ্কৃতি দিন, আমরা সৎ কর্ম (4 ০৮০১৬ ডা 
করবো, পূর্বে যা করতাম তা 222/23 2/409 7071 27s E) 
করবো না। আল্লাহ্‌ বলবেনঃ 5, ML Gos 
আমি কি তোমাদেরকে এতো BEE FIONN 
দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, SEL 
তখন কেউ সতর্ক হতে চাইলে 


74, 2292/2750 937 


সতর্ক হতে পারতে? [5 Pee oe Kf 


তোমাদের নিকট তো "Ll, AY 
সতর্ককারীরাও এসেছিলো | O Be] 0b 6) 
টে # sf 


সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ্‌ তা'আলা এখন দুষ্ট ও পাপীদের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। তারা জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে থাকবে। তাদের আর মৃত্যু হবে না। 
যেমন তিনি বলেন $ 


27 খু es 222/ Ed 


অর্থাৎ “সেখানে তারা মরবেও না, বাচবেও না৷” ts 8 joa) E 
মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যারা চিরস্থায়ী জাহান্নামী 
তাদের সেখানে মৃত্যুও হবে না এবং তারা সেখানে বেচেও থাকবে না (অর্থাৎ 
সুখময় জীবন লাভ করবে না) ।” তারা বলবেঃ “হে জাহান্নামের দারোগা! 
আল্লাহ্‌কে বল যে, তিনি যেন আমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন।” তখন উত্তর দেয়া 
হবেঃ “তোমাদেরকে তো এখানেই অবস্থান করতে হবে।” তারা মৃত্যুকেই 
নিজেদের জন্যে আরাম ও শান্তিদায়ক মনে করবে। কিন্তু মৃত্যু আসবেই না এবং 
তাদের শাস্তিও কম করা হবে না । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন ৪ 

7293 73 3, 093/7239/ PI/9/ { Hers 2, 1/7 32 

HCY WONT LEY iE ee ole 2 ell 

অৰ্থাৎ লারা চিরকাল ভাহি নলর এতির সা থাকল এ লানি কবল 
সরবেও না এবং কমও হবে না।” (৪৩ $ ৭৪-৭৫) 
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তারা সমস্ত কল্যাণ হতে নিরাশ হয়ে যাবে। যেমন এক জায়গায় ঘোষিত 
হয়েছে 8 


723 723)? 2/7/ 742 
em 525 C5 LS 
অর্থাৎ “জাহান্নামের আগুন সদা-সর্বদা তেজ হতেই থাকবে৷” (১৭ ৪ ৯৭) 


আর এক জায়গায় বলেনঃ 


AAA il 223.4 ol 22027 


অর্থাৎ “তোমরা আস্বাদ গ্রহণ কর, আমি তো ETS 
করবো ।” (৭৮ ৪ ৩০) 


মহা প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন ৪ এই ভাবেই আমি প্রত্যেক অকৃজ্ঞকে শাস্তি 
দিয়ে থাকি । সেখানে তারা আর্তনাদ করে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদেরকে নিষ্কৃতি দিন এবং দুনিয়ায় ফিরে যেতে দিন। এবার দুনিয়ায় গিয়ে 
আমরা সৎ কর্ম করবো এবং পূর্বে যা করতাম তা করবো না। কিন্তু আল্লাহ্‌ 
রাব্বুল আলামীন খুবই ভাল জানেন যে, তারা দুনিয়ায় ফিরে গেলে আবার 
অ-বাধ্যাচরণই করবে৷ সুতরাং তাদের এ মনের আকাজ্কা পূর্ণ করা হবে না। 
অন্য স্থানে তাদের আকাঙ্কার জবাবে বলা হয়েছে £৪ তোমরা তো তারাই যে, 
যখন তোমাদের সম্মুখে আল্লাহ্র একত্বের বর্ণনা দেয়া হতো তখন তোমরা তা 
অস্বীকার করতে, তার সাথে শরীক স্থাপন করতে, তাতে তোমরা আনন্দ পেতে । 
কাজেই বেশ বুঝা যাচ্ছে যে, তোমাদেরকে যদি আবার দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হয় 
তবে তোমরা তাই করবে যা করতে নিষেধ করা হতো । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকে আরো বলবেনঃ তোমরা দুনিয়ায় বেশ দীর্ঘ জীবন 
লাভ করেছিলে তোমরা এ দীর্ঘ সময়ে বহু কিছু করতে পারতে ৷ যেমন কেউ 
সতেরো বছরের জীবন লাভ করলো। এই সতেরো বছরে সে বহু কিছু করতে 
পারে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো যে, দীর্ঘ জীবন আল্লাহ্র পক্ষ 
হতে হুজ্জত হয়ে যায়। সুতরাং দীর্ঘ জীবন হতে আমাদের আল্লাহ্‌ তাআলার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা উচিত । যখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন কোন কোন 
গানও: দাগ জলা ফা অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌ (রঃ) বলেন যে, 


7243{/97/7 2,293 L// FLEA 


SIL nd SL be sl 
আল্লাহ্‌ তা'আলার এই উক্তি দ্বারা বিশ বছর বয়স বুঝানো হয়েছে। হাসান 
(রঃ) বলেছেন চল্লিশ বছর ৷ মাসরূক (রঃ) বলেন যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের 
সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন যে, চল্লিশ বছর 
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বয়স হলে আল্লাহ্র পক্ষ হতে বান্দার ওযর পেশ করার সুযোগ থাকে না । তার 
থেকে ষাট বছরের কথাও বর্ণিত আছে। আর এটাই অধিকতর সঠিকও বটে, 
যেমন একটি হাদীসে রয়েছে। যদিও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হাদীসটির 
সনদের ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তার এ সমালোচনা ঠিক নয় । 
হযরত আলী (রাঃ) হতেও ষাট বছরই বর্ণিত আছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, 
কিয়ামতের দিন একটি ঘোষণা এও হবেঃ ‘ষাট বছরে পদার্পণ করেছে এরূপ 
লোক কোথায়?’ এটা এ বয়স যে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেছেনঃ “আমি কি 
তোমাদেরকে এতো দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, সতর্ক হতে চাইলে সতর্ক হতে 
পারতে?” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ্‌ তা‘আলা যে বান্দাকে এতোদিন জীবিত রেখেছেন যে, তার বয়স ষাট 
অথবা সত্তর বছরে পৌছে গেছে, আল্লাহ্র কাছে তার কোন ওযর চলবে না।”২ এ 
কথা তিনি তিনবার বলেন। 


সহীহ্‌ বুখারীর কিতাবুর রিকাকে আছে যে, এঁ ব্যক্তির ওযর আল্লাহ্‌ কেটে 
দিয়েছেন যাকে তিনি দুনিয়ায় ষাট বছর পর্যন্ত রেখেছেন। এই হাদীসের অন্য 
সনদও রয়েছে। অন্য সনদ যদি নাও থাকতো তবুও ইমাম বুখারী (রঃ)-এর 
হাদীসটিকে তার সহীহ্‌ গ্রন্থে আনয়নই ওর বিশুদ্ধতার জন্যে যথেষ্ট ছিল। ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) এ কথা বলেন যে, হাদীসটির সনদের সত্যাসত্য যাচাই করা 
জক্ুরী। ইমাম বুখারী (রঃ)-এর হাদীসটিকে সহীহ বলার তুলনায় ওটার একটা 
যবের মূল্যের সমানও দাম নেই । এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 

ষাট বছর পর্যন্ত তো মানুষ যুবক রূপেই থাকে । তারপর তার রক্তের গরম 
কমতে থাকে এবং শেষে অচল বৃদ্ধ হয়ে যায়। সুতরাং আয়াতের এই বয়স 
উদ্দেশ্য হওয়াই সমীচীন । এ উন্মতের অধিকাংশের বয়স এটাই । এক হাদীসে 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটির সনদ সঠিক নয়। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ই ভাল জানেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের বয়স ষাট হতে সত্তর 
বছর এর চেয়ে বয়স বেশী হয় এরূপ লোকের সংখ্যা খুব কম ।”* 

একটি দুর্বল হাদীসে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের 
মধ্যে সত্তর বছরের লোকও খুব হবে” অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার উম্মতের বয়স সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেনঃ 
“তাদের বয়স পঞ্চাশ হতে ষাট বছর পর্যন্ত হবে।” আবার জিজ্ঞেস করা হলোঃ 
“সত্তর বছর বয়স কারো হবে কি?” তিনি জবাবে বলেনঃ “এটা খুব কম হবে। 
আল্লাহ তাদের উপর ও আশি বছর বয়সের লোকের উপর দয়া করুন!”২ সহীহ 
হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বয়স তেষট্টি বছর ছিল। একটি উক্তি 
আছে যে, তীর বয়স ষাট বছর হয়েছিল । এ কথাও বলা হয়েছে যে, তার বয়স 
পঁয়ষট্রি বছরে পৌঁছেছিল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের কাছে তো সতর্ককারীও এসেছিল । অর্থাৎ 
তোমাদের সাদা চুল দেখা দিয়েছিল, অথবা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ (সঃ) এসেছিলেন। 
এই দ্বিতীয় উক্তিটি সঠিকতর । ইবনে যায়েদ (রঃ) Al Foe 
অর্থাৎ প্রথম সতর্ককারীদের মধ্যে ইনি একজন সতর্ককারী (৫৩ ৪ ৫৬) সুতরাং 
বয়স দিয়ে, রাসূল পাঠিয়ে আল্লাহ তাআলা স্বীয় হুজ্মত পুরো করেছেন। যখন 
জাহান্নামীরা মৃত্যুর আকাভ্কা করবে তখন তাদেরকে জবাব দেয়া হবেঃ 
তোমাদের কাছে সত্য এসেছিল । অর্থাৎ আমি রাসূলদের তোমাদের কাছে 
সত্যসহ পাঠিয়েছিলাম । কিন্তু তোমরা স্বীকার করনি । অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


2329/77/37 Lo wrg 22 22 
Yu cas > ei US ey 
অর্থাৎ “আমি রাসূল প্রেরণ না করা পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করিনি।”(১৭ ৪ ১৫) 
অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
95 LT 20 N/P22/ G9.799 EPA G2//72 703707 
CAE EK 2d Sb ol ir pe Cs GL 


4 2879 AEE 


RAE Ted PETRA Us, LSS 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বৰ্ণনা করেছেন। ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি সম্পর্কে বলেন যে, এর আর কোন সনদ নেই । এটা বড়ই 
বিশ্বয়কর ব্যাপার যে, ইমাম সাহেব কি করে এ কথা বলেছেন । এটা অন্য একটি সনদে 
ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। স্বয়ং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এ হাদীসটি অন্য সনদে 
তাঁর জামে’ কিতাবে কিতাবুল যুহ্‌দে বর্ণনা করেছেন। 

২. ওটা বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে 
রক্ষীরা জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা 
বলবেঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ্‌ কিছুই অবতীর্ণ করেননি । 
তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছো।” (৬৭ £ ৮-৯) 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ সুতরাং তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর। অর্থাৎ তোমরা 
যে নবীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলে তার শাস্তির স্বাদ আজ গ্রহণ কর । 

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই । 
আজ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদের সাহায্যের জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না। 
আর তাদের কেউই আযাব থেকে বাচার কোন পথ পাবে না এবং কেউ 
তাদেরকে আযাব থেকে রক্ষা করতেও পারবে না। 


2০৪ পারাঃ ২২ 


৩৮। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত 


ded YA 


Rd 7 78 $৯ 7/372 / 

আছেন । অন্তরে যা রয়েছে সে ES s 

সম্বন্ধে তিনি সবিশেষ ’% 
অবহিত Ce 

/ পা্ত3 AAA 
৩৯। তিনিই তোমাদেরকে HESS FEO TA A 

থবীতে প্রতিনি করেছেন CAAA 4 7/ন b 2/7 

kh Lit be ~~ CSE) 

সুতরাং কেউ কুফরী করলে তার La Pel ME IE 

কুফরীর জন্যে সে নিজেই দায়ী Ll uy YS iS 


হবে । কাফিরদের কুফরী শুধু 

তাদের প্রতিপালকের ক্রোধই 

বৃদ্ধি করে এবং কাফিরদের 

কুফরী তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি 

করে। 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় ব্যাপক ও অসীম জ্ঞানের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
আসমান ও যমীনের সবকিছুই পূর্ণরূপে অবগত রয়েছেন। মানুষের অন্তরের 
গোপন কথাও তার কাছে পরিষ্কার ৷ তিনি স্বীয় বান্দার প্রত্যেক কাজের বিনিময় 
প্রদান করবেন মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদের এককে অপরের প্রতিনিধি 
করে দিয়েছেন। কাফিরদের কুফরীর শাস্তি তাদেরকেই পেতে হবে। তারা যতো 
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কুফরীর দিকে অগ্রসর হয়, তাদের উপর আল্লাহর অসন্তুষ্টি ততো বেড়ে যায় । 

ফলে তাদের ক্ষতিও আরো বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে মুমিনের বয়স যতো বেশী হয় 

ততই তার পুণ্য বৃদ্ধি পায় এবং মর্যাদা বেড়ে যায়। আর আল্লাহ তা'আলার কাছে 
তা গৃহীত হয়। 

৪০। বলঃ তোমরা আল্লাহর 237 ELIE 
পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো সেই +! 5-6. 
সব দেবদেবীর কথা ভেবে 4) AG 
দেখেছো কি? তারা পৃথিবীতে + RI 
কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে ১573 2 4 0 il 
দেখাও; অথবা আকাশমণ্ডলীর A is 
সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশ ALS oe BE | 
আছে কি? না কি আমি we A234 2} 23!2/' 
তাদেরকে এমন কোন কিতাব Pde 5 | 
দিয়েছি যার প্রমাণের উপর 7? 4 8: 

Hl i ry | dh 
এরা নির্ভর করে? বস্তুতঃ AD AE 
যালিমরা একে অপরকে মিথ্যা EA ) 

i 
প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে । 
(as 9 22/4 
পৃথিবীকে সংরক্ষণ করেন যাতে Ee eae 
1 Y bl 
ওরা স্থানচ্যুত না হয়, ওরা ed 37 ol 21); 


24% 


স্থানচ্যুত হলে তিনি ব্যতীত কে ১ ১1 ০ 
ওদেরকে সংরক্ষণ করবে? 4 G৯, 
তিনি অতি সহনশীল, ০4 b> ০১৮ এ ১১৯ 
ক্ষমাপরায়ণ । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সাঃ)-কে বলছেন যে, তিনি যেন মুশরিকদেরকে 
তা একটু দেখিয়ে দাও তো, অথবা এটাই প্রমাণ করে দাও যে, আকাশমণ্ডলীর 
সৃষ্টিতে তাদের কি অংশ রয়েছে? তারা তো অণু পরিমাণ জিনিসেরও মালিক 
নয়। তাহলে তারা যখন সৃষ্টিকারী নয় এবং সৃষ্টিতে অংশীদারও নয় এবং অণু 
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পরিমাণ জিনিসেরও মালিক নয় তখন তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে তাদেরকে কেন 
ডাকছো? আচ্ছা, এটাও যদি না হয় তবে কমপক্ষে তোমরা তোমাদের কুফরী ও 
শিরকের কোন লিখিত দলীল পেশ কর । কিন্তু তোমরা এটাও পারবে না । প্রকৃত 
ব্যাপার এই যে, তোমরা শুধু তোমাদের প্রবৃত্তি ও মতের পিছনে লেগে রয়েছো। 
দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই । তোমরা বাতিল, মিথ্যা ও প্রতারণায় জড়িয়ে পড়েছো। 
একে অপরকে তোমরা প্রতারিত করছো। নিজেদের মনগড়া মিথ্যা মা'বুদের 
দুর্বলতাকে সামনে রেখে সঠিক ও সত্য মা'বুদ আল্লাহ তাআলার ব্যাপক ও 
অসীম শক্তির প্রতি লক্ষ্য কর যে, আসমান ও যমীনে তারই হুকুম কায়েম 
রয়েছে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানে স্থির রয়েছে। এদিক ওদিক চলে যায় না। 
আকাশকে তিনি যমীনের উপর পড়ে যাওয়া হতে মাহফ্ুয রেখেছেন। প্রত্যেকটাই 
তীর হুকুমে নিশ্চল ও স্থির রয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য কেউই এগুলোকে স্থির 
রাখতে পারে না এবং সুশৃংখলভাবে কায়েম রাখতে পারে না। এই সহনশীল ও 
ক্ষমাপরায়ণ আল্লাহকে দেখো যে, তার সৃষ্টজীব ও দাস তীর নাফরমানী, শিরক ও 
কুফরীতে ডুবে থাকা সত্ত্বেও তিনি সহনশীলতার সাথে তাদেরকে ক্ষমা করে 
চলেছেন। অবকাশ ও সুযোগ দিয়ে তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করতে রয়েছেন। 


এখানে ইবনে আবি হাতিম (রঃ) একটি গারীব এমনকি মুনকার হাদীস 
আনয়ন করেছেন। তাতে রয়েছে যে, হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে একদা মিম্বরে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হযরত মূসা (আঃ)-এর অন্তরে একদা খেয়াল জাগলো 
যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ কি নিদ্রা যান? তখন আল্লাহ তা'আলা একজন 
না। অতঃপর তিনি তার দু'হাতে দু'টি বোতল দিলেন এবং তাকে বললেনঃ 
“এগুলো হিফাযত করুন যেন পড়ে না যায় এবং না ভাঙ্গে ৷” হযরত মূসা (আঃ) 
ওগুলো রক্ষা করে চললেন কিন্তু তার উপর নিদ্রার প্রকোপ ছিল বলে তন্ত্র 
আসছিল। তন্ত্রায় ঝুঁকে পড়তেই তিনি সতর্ক হয়ে যাচ্ছিলেন । কিন্তু শেষে নিদ্রা 
তার উপর চেপে বসলো এবং তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ফলে বোতল দু'টি তার 
হাত হতে পড়ে গিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল । এতে তাকে জানানো উদ্দেশ্য ছিল 
যে, ঘুমন্ত ব্যক্তি যখন দু’টি বোতল ধরে রাখতে পারে না তখন আল্লাহ তাআলা 
যদি নিদ্রা যেতেন তাহলে আসমান ও যমীনের হিফাযত কি করে সম্ভব হতো? 
কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এটা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর বর্ণনা নয়, 
বরং এটা বানী ইসরাঈলের মনগড়া গল্প। এ কি সম্ভব যে, হযরত মূসা 
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(আঃ)-এর ন্যায় একজন বড় মর্যাদা সম্পন্ন নবী এ ধরনের চিন্তা করতে পারেন 
যে, আল্লাহ তা‘আলা নিদ্রা যান? অথচ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বিশেষণের মধ্যে 
বলে দিয়েছেন যে, তাকে তন্দ্রা অথবা ন্দ্রা স্পর্শ করে না । যমীন ও আসমানের 
যাবতীয় বস্তুর মালিক তিনিই? 


হযরত আবূ মূসা আশ্আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা নিদ্রা যান না, আর এটা তার শানের বিপরীত যে, 
তিনি নিদ্রা যাবেন। তিনি পাল্লাকে উঁচু-নীচু করে থাকেন । দিনের আমল রাতের 
পূর্বে এবং রাতের আমল দিনের পূর্বে তাঁর কাছে পৌছে যায়। জ্যোতি অথবা 
আগুন তাঁর হিজাব বা পর্দা । যদি তা খুলে দেয়া হয় তাহলে যেখান পর্যন্ত তাঁর 
দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হবে সেখান পর্যন্ত সমস্ত মাখলূক তাঁর চেহারার তাজাল্লীতে জ্বলে 
পুড়ে যাবে৷”? 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কাছে আগমন করলে তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“কোথা হতে আসলে?” সে উত্তর দিলোঃ “সিরিয়া হতে ৷” তিনি প্রশ্ব করলেনঃ 
“সেখানে কার সাথে সাক্ষাৎ করেছো?” সে জবাবে বললোঃ “হযরত কা’ব 
(রাঃ)-এর সাথে” তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “কা'ব (রাঃ) কি বর্ণনা করলেন?” 
লোকটি উত্তর দিলো যে, হযরত কা’ব (রাঃ) বললেনঃ “আসমান একজন 
ফেরেশতার কাধ পর্যন্ত ঘুরতে আছে।” হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) লোকটিকে 
বললেনঃ “তুমি কি তার কথাটিকে সত্য বলে মেনে নিলে, না মিথ্যা বলে উড়িয়ে 
দিলে?” লোকটি জবাব দিলোঃ “আমি কিছুই মনে করিনি।” তখন তিনি 
বললেনঃ “হযরত কা'ব (রাঃ) ভুল বলেছেন ।' ' অতঃপর তিনি 2 
Ee ll -এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন।* অন্য সনদে আগুস্ধুক 
লোকটির নরাম হযরত জুনদুব বাজালী (রাঃ) বলাচহয়েছে। ইমাম মালিকও (রঃ) 
একথা খণ্ডন করতেন যে, আসমান ঘুরতে রয়েছে। আর তিনি এ আয়াত হতেই 
দলীল গ্রহণ করতেন এবং এঁ হাদীস থেকেও দলীল গ্রহণ করতেন যাতে রয়েছে 
যে, পশ্চিমে একটি দরযা রয়েছে যেটা তাওবার দরযা, ওটা বন্ধ হবে না যে পর্যন্ত 
না পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হবে। এ হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ । এসব 
ব্যাপারে মহান ও পবিত্র আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এর ইসনাদ বিশুদ্ধ । 
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8২। তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর + 422, 
শপথ করে বলতো যে, তাদের Kerns tHe 
EE EtE? 4 97/33/70 72/7 dsr 
নিকট কোন সতর্ককারী ALAS DS Hf 
আসলে তারা অন্য সব OE 


2/932 L324 93 222 


সম্প্রদায় অপেক্ষা সৎপথের AN Sols sl 538d 
অধিকতর অনুসারী হবে; কিনু AGAR 277 
তাদের নিকট যখন সতর্ককারী 1 ১; ০ 2% ৯ > 
আসলো তখন তা শুধু তাদের id RL 
বিমুখতাই বৃদ্ধি করলো- AE 
2/7 [A 2 3 

৪৩। পৃথিবীতে গদ্ধত্য প্রকাশ BN LS 2, 

এবং কুট ষড়যন্ত্রের কারণে। d 


করে। তবে কি তারা প্রতীক্ষা HEL 


করছে পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রযুক্ত 2/2? ds Sadr. VO Loss 3/ 
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₹ বিধানের কখনো কোন HE Ls de 


কুরায়েশরা ও অন্যান্য আরবরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমনের পূর্বে কসম 
করে করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে আল্লাহ্‌ তা'আলার কোন রাসূল 
আগমন করেন তবে দুনিয়ার সবারই চেয়ে তারা তার অনুগত হবে। যেমন অন্য 
জায়গায় রয়েছে ৪ 
272339277 2/39 2177 "7 2 I: OL ‘ogo3/ 2/7 
Hh ss 0 2 Yb SE LS 83% Sf 
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অর্থাৎ “এ জন্যে যে, তোমরা যেন বলতে না পারঃ আমাদের পূর্ববর্তী 
জামাআ’তের উপর কিতাব নাযিল হয়েছিল, কিন্তু আমরা তো তা থেকে 
বে-খবরই ছিলাম । অথবা তোমরা বলবেঃ যদি আমাদের উপর কিতাব নাযিল 
করা হয় তবে আমরা তাদের চেয়ে অনেক বেশী হিদায়াত প্রাপ্ত হবো। নাও, 
এখন তো তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে দলীল এসে 
গেছে এবং হিদায়াত ও রহমতও এসেছে । সুতরাং এ ব্যক্তি অপেক্ষা বড় যালিম 
আর কে আছে যে আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে অবিশ্বাস করেছে এবং ওগুলো হতে 
মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে? যারা আমার নিদর্শন হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় সত্যবিমুখিতার 
জন্যে আমি তাদেরকে নিকৃষ্ট শান্তি দেব ৷”(৬ ৪ ১৫৬-১৫৭) আর এক জায়গায় 
রয়েছেঃ “তারা অবশ্যই বলতো যে, যদি আমাদের কাছে পূর্ববর্তীদের যিকর 
আসে তবে অবশ্যই আমরা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হবো। অতঃপর তারা তাকে 
অস্বীকার করে, অতএব সত্বরই তারা জানতে পারবে” 

তাদের কাছে আল্লাহর শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তীর সর্বশেষ ও 
সর্বোত্তম কিতাব অর্থাৎ কুরআন কারীম এসে গেছে। কিন্তু এরপরেও তাদের 
কুফরী ও অবাধ্যতা আরো বেড়ে গেছে। তারা আল্লাহ তা'আলার কথা মানতে 
অস্বীকার করেছে ও অহংকার করে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তারা নিজেরা তো 
মানেইনি, এমনকি চক্রান্ত করে আল্লাহ্র বান্দাদের তার পথে আসতে বাধা 
দিয়েছে। কিন্তু তাদের মনে রাখা উচিত যে, এর শাস্তি তাদেরকেই ভোগ করতে 
হবে। তারা আল্লাহ তা'আলার ক্ষতি করছে না, বরং নিজেদেরই ক্ষতি সাধন 
করছে। 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা কূট ষড়যন্ত্র হতে বেঁচে থাকবে। কূট 
ষড়যন্ত্রের বোঝা ষড়যন্্রকারীকেই বহন করতে হবে এবং তাকে আল্লাহ তা'আলার 
নিকট জবাবদিহি করতে হবে।”* 

মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব কারাযী (রঃ) বলেছেনঃ “তিনটি কাজ যে করে সে মুক্তি 
ও পরিত্রাণ পায় না। তার কাজের প্রতিফল নিশ্চিতরূপে তারই উপর পড়ে কাজ 
তিনটি হলোঃ কূট ষড়যন্ত্র করা, বিদ্রোহ করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা।” অতঃপর তিনি 
এই আয়াতটি পাঠ করেন। 
বিধানের? অর্থাৎ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের মতই অন্যায় ও অসৎ কাজে 
লিপ্ত হয়ে পড়েছিল । ফলে তারা আল্লাহ তা'আলার যে গযবে পতিত হয়েছিল 
এলোকগুলো তারই অপেক্ষায় রয়েছে। আল্লাহর বিধানের কোন পরিবর্তন নেই 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এবং তার বিধানের কোন ব্যতিক্রমও কখনো হয় না৷ আল্লাহ যে কওমের উপর 
শাস্তি অবতীর্ণ করার ইচ্ছা করেছেন তা পরিবর্তনের ক্ষমতা কারো নেই ৷ তাদের 
উপর থেকে আযাব সরবেও না এবং তারা তা থেকে বাচতেও পারবে না। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


88 । তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ k 
bd H 
করেনি? তাহলে তাদের 2 oo br ci 1 


পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল 
তা দেখতে পেতো । তারা তো 
এদের অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী ছিল । আল্লাহ এমন 
নন যে, আকাশমণ্ডলী এবং 
পৃথিবীর কোন কিছুই তাকে 
অক্ষম করতে পারে; তিনি 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । 


hid dd 2/7 


0G? et 2 779,09 
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8৫। আল্লাহ মানুষকে তাদের 
কৃতকর্মের জন্যে শাস্তি দিলে 


Cirle FE: 
ভূ-পৃষ্ঠে কোন জীব-জস্তুকেই 


197d 
রেহাই দিতেন না, কিনু তিনি এক Leb YG Ls 
334d d eM rho 
নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত তাদেরকে HES A Ss 
অবকাশ দিয়ে থাকেন । অতঃপর 9/42 7/০৫০2 5 
ARAL ARAL 
তাদের নির্দিষ্টকাল এসে গেলে + ৮ 50 = 


# 
আয্লাহ তো আছেন তার 6 (2 0 
বান্দাদের সম্যক দৃষ্টা । eS AG A 
আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে খবর দিচ্ছেন ও তাকে বলতে হুকুম 
করছেনঃ এঁ অস্বীকার কারীদেরকে বলে দাও যে, দুনিয়ায় ঘুরে ফিরে দেখো তো, 
তোমাদের ন্যায় অস্বীকারকারী তোমাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণতি হয়েছে? 
দেয়া হয়েছে, তাদের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের ধন-দৌলত ধ্বংস হয়েছে, 
তাদের সন্তান-সম্ততিকেও ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর আযাব তাদের 
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উপর থেকে কোনক্রমেই সরেনি। তাদের উপর থেকে বিপদ কেউই সরাতে 
পারেনি। তাদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কেউই তাদের কোন 
উপকার করতে পারেনি। আল্লাহ তা‘আলাকে কেউ অপারগ করতে পারে না। 
তার কোন ইচ্ছা লক্ষ্যশূন্য হয় না । তার কোন আদেশ কেউ রদ করতে পারে না। 
সারা বিশ্বজগত সম্বন্ধে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি সব কিছুই করতে পারেন৷ 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা যদি মানুষকে তাদের সমস্ত কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন 
ও শাস্তি দিতেন তবে আসমান ও যমীনে যত প্রাণী আছে সবাই ধ্বংস হয়ে 
যেতো । জীব-জন্তু, খাদ্যবস্তু সবই বরবাদ হয়ে যেতো । জীব-জন্তুর আবাসস্থলে 
এবং পাখীর বাসায়ও তার আযাব পৌঁছে যেতো । দুনিয়ায় কোন জীব-জন্তু বেঁচে 
থাকতো না৷ কিন্তু এখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়েছে এবং আযাবকে 
বিলম্বিত করা হয়েছে। সময় আসছে যে, কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে এবং 
হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে। আনুগত্যের বিনিময়ে পুরস্কার এবং অবাধ্যতার 
বিনিময়ে শাস্তি দেয়া হবে। সময় এসে যাবার পর আর মোটেই বিলম্ব করা হবে 
না। আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর লক্ষ্য রেখে চলেছেন। তিনি উত্তম 
দৰ্শক । 
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Rl SE LEE SC SH Ea FSS SE SON 


CREA EAR 
| সূরা ৪ ইয়াসীন, মাক্কী I 
(23/73 3 7/27 
\ (আয়াতঃ ৮৩, কুক্‌’ঃ ৫) :WCH AY: GU!) 
a nti 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক বস্তুরই একটি দিল বা অন্তর রয়েছে। কুরআন কারীমের দিল হলো 
সূরায়ে ইয়াসীন ৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি রাত্রে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং যে 
সূরায়ে দুখান পাঠ করে তাকেও মাফ করে দেয়া হয়।”২ 


হযরত মুগাফ্‌ফাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বলেছেনঃ “সূরায়ে বাকারাহ হলো কুরআনের কুজ বা চূড়া । এর একটি 
আয়াতের সাথে আশিজন করে ফেরেশতা অবতরণ করেন এবং এর একটি 
আয়াত অর্থাৎ আয়াতুল কুরসী আরশের নীচ হতে নেয়া হয়েছে এবং ওর সাথে 
মিলানো হয়েছে। সূরায়ে ইয়াসীন কুরআনের দিল বা হৃদয় । এটাকে যে ব্যক্তি 
আন্তরিকতার সাথে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভ ও আখিরাতের বাসনায় পাঠ করে, 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেন। তোমরা এ সূরাটি তোমাদের এ ব্যক্তির 
সামনে পাঠ করো যে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে।” উলামায়ে কিরামের উক্তি 
রয়েছে যে, যে কঠিন কাজের সময় সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করা হয় আল্লাহ 
তা'আলা এঁ কঠিন কাজ সহজ করে দেন । মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে এরূপ ব্যক্তির 
সামনে এ সূরাটি পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা রহমত ও বরকত নাযিল করেন 
এবং তার রূহ সহজভাবে বের হয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল 
জানেন মাশায়েখও বলেন যে, এরূপ সময়ে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করলে আল্লাহ 
তা'আলা আসানী করে থাকেন ।* 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমার উম্মতের প্রত্যেকেই এই সূরাটি মুখস্থ করুক এটা আমি কামনা 
করি।” 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব হাদীস এবং এর একজন 
বর্ণনাকারী অজ্ঞাত । 

২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়া’লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এর ইসনাদ খুবই উত্তম । 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 

8. এ হাদীসটি রাষ্যার (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। ইয়া-সীন ৷ 

২। শপথ জ্ঞানগৰ্ভ কুরআনের । 

৩। তুমি অবশ্যই রাসূলদের 
অন্তর্ভুক্ত । 

8 । তুমি সরল পথে প্রতিষ্ঠিত । 

৫। কুরআন অবতীৰ্ণ 
আল্লাহর নিকট হতে । 

৬। যাতে তুমি সতর্ক করতে পার 
এমন এক জাতিকে যাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা 
হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। 

৭। তাদের অধিকাংশের জন্যে 
সেই বাণী অবধারিত হয়েছে; 
সুতরাং তারা ঈমান আনবে 
না। 
ESL 
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৬7% বা বিচ্ছিন্ন ও কর্তিত শব্দগুলো যা সূরাসমূহের শুরুতে এসে 
১ এসেছে, এগুলোর পূর্ণ বর্ণনা আমরা সূরায়ে বাকারার 


শুরুতে দিয়ে এসেছি । সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষ্প্ুয়োজন। কেউ কেউ 
বলেছেন যে, '% -এর অর্থ হলোঃ ‘হে মানুষ!’ অন্য কেউ বলেন যে, হাবশী 
জষায় এটা ‘হে মানুষ ৷’ এ অর্থে এসে থাকে । আবার কেউ কেউ বলেন যে, এটা 
আল্লাহ্‌ তা'আলার নাম । 


এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ শপথ জ্ঞানগর্ভ কুরআনের, যার আশে পাশেও 
বাতিল আসতে পারে না। এরপর তিনি বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি : 
আল্লাহ্র সত্য রাসূল । তুমি সরল সঠিক পথে রয়েছো। আর তুমি আছো পবিত্র 
স্থনের উপর ৷ তুমি যে সরল পথে রয়েছো তা হলো দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র 
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পথ । এই দ্বীন অবতীৰ্ণ করেছেন তিনি যিনি মহা মর্যাদাবান এবং মুমিনদের উপর 
বিশেষ দয়াকারী । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


CES GL NNT 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! নিশ্চয়ই তুমি সরল সোজা পথের দিকে পথ প্রদর্শন 
করে থাকো” যা এ আল্লাহর পথ যিনি আসমান ও যমীনের মালিক এবং যার 
নিকট সমস্ত কাজের ফলাফল ৷ যাতে তুমি সতর্ক করতে পার এমন এক 
জাতিকে যাদের পিতৃপুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি, যার ফলে তারা গাফিল। 
শুধু তাদেরকে সম্বোধন করার অর্থ এই নয় যে, অন্যেরা এর থেকে পৃথক । যেমন 
কিছু লোককে সম্বোধন করণে জনসাধারণ তা হতে বাদ পড়ে যায় না । রাসূলুল্লাহ 


১১৪ পারাঃ ২২ 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের অধিকাংশের জন্যে সেই বাণী অর্থাৎ 
তার শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না । তারা 


তো অবিশ্বাস করতেই থাকবে । 

৮। আমি তাদের গলদেশে চিবুক 
তারা উর্ধযুখী হয়ে গেছে। 
৯। আমি তাদের সম্মুখে প্রাচীর ও 
পশ্চাতে প্রাচীর স্থাপন করেছি 
এবং তাদেরকে আবৃত করেছি, 
ফলে তারা দেখতে পায় না। 
১০ । তুমি তাদেরকে সতর্ক কর বা 
না কর, তাদের পক্ষে উভয়ই 
সমান; তারা ঈমান আনবে 

না। 


১১। তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক 


করতে পার যারা উপদেশ 
মেনে চলে এবং না দেখে 
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দয়াময় আল্লাহকে ভয় করে। SF 24/AC 247 Cee 
pid 
অতএব তুমি তাদেরকে ক্ষমা ও -* z os 


27 1% (77 


মহাপুরস্কারের সংবাদ দাও । Oy 


১২। আমিই মৃতকে করি জীবিত ০), +2997 
এবং লিখে রাখি যা তারা অগ্রে >_! ০০০ ৮| )!' 


LSA 3397 7332 


প্রেরণ করে ও যা তারা পশ্চাতে 0 [5 be SS 
রেখে যায়, আমি প্রত্যেক £ 2S 7G 22724 2 
জিনিস স্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষিত 6 Ui ls 
রেখেছি । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলছেনঃ এই হতভাগ্যদের হিদায়াত পর্যন্ত খুবই কঠিন 
এমনকি অসম্ভব । এরা তো এ লোকদের মত যাদের হাত গর্দানের সাথে বেঁধে 
দেয়া হয়েছে । আর তাদের মাথা উঁচু হতে রয়েছে। গর্দানের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
হাতের বর্ণনা ছেড়ে দিয়েছেন । প্রকৃত কথা এই যে, তাদের গর্দানের সাথে হাত 
মিলিয়ে বেধে দেয়া হয়েছে। আবার বলা হয়েছে যে, মাথা উঁচু হয়ে থাকবে । 
এমন হয়েও থাকে যে, বলার সময় একটি কথার উল্লেখ করে দ্বিতীয়টি বুঝে 
নিতে হয়, প্রথমটির কথা আর উল্লেখ করতে হয় না। আরব কবিদের 
কবিতাতেও এ ধরনের কথা দেখতে পাওয়া যায় । 

“৬ শব্দের অর্থই হলো দুই হাত গর্দান পর্যন্ত তুলে নিয়ে গর্দানের সাথে বেধে 
দেয়া । এ জন্যেই গানের উল্লেখ করা হয়েছে, আর হাতের কথা উল্লেখ করা 
হয়নি । ভাবার্থ হলোঃ আমি তাদের হাত তাদের গর্দানের সাথে বেঁধে দিয়েছি, 
সেহেতু তারা কোন ভাল কাজের দিকে হাত বাড়াতে পারে না। তাদের মাথা উঁচু 
এবং হাত তাদের মুখে, তারা সমস্ত ভাল কাজ করার ব্যাপারে শক্তিহীন । 

গর্দানের এই বেড়ির সাথে সাথেই তাদের সন্মুখে প্রাচীর ও পশ্চাতে প্রাচীর 
স্থাপিত রয়েছে। অর্থাৎ হক থেকে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে 
তারা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে । সত্যের কাছে আসতে পারছে না, অন্ধকারে 
চাকা আছে, চোখের উপর পর্দা পড়ে আছে, হককে দেখতে পায় না। না সত্যের 
দিকে যাবার পথ পাচ্ছে, না সত্য হতে কোন উপকার লাভ করতে পারছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কিরআতে “4:46 অর্থাৎ &% দিয়ে 
লিখিত রয়েছে। এটা এক প্রকারের চক্ষু রোগ। এটা মানুষকে অন্ধ করে দেয়। 
ঈমান, ইসলাম এবং তাদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যেমন অন্য আয়াতে 
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রয়েছেঃ “যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবায়িত হয়েছে তারা ঈমান 
আনবে না, যদিও তুমি তাদের কাছে সমস্ত আয়াত আনয়ন কর যে পর্যন্ত না 
তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” আল্লাহ তাআলা যেখানে প্রাচীর দাড় 
করিয়ে দিয়েছেন, কে এমন আছে যে এ প্রাচীর সরাতে পারে? 


একবার অভিশপ্ত আবূ জেহেল বললোঃ “যদি আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-কে 
দেখতে পাই তবে এই করবো, সেই করবো ।” এ সময় এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। লোকেরা তাকে বলতোঃ “এই যে মুহাম্মাদ (সঃ)?” কিন্তু সে তাকে 
দেখতেই পেতো না । সে জিজ্ঞেস করতোঃ “কোথায় আছে? আমি যে দেখতে 
পাচ্ছিনা” 


একবার এঁ মালউন একটি সমাবেশে বলেছিলঃ “দেখো, এ লোকটি বলে যে, 
যদি তোমরা তার আনুগত্য কর তবে তোমরা বাদশাহ হয়ে যাবে, আর মৃত্যুর 
পর তোমরা চিরস্থায়ী জীবন লাভ করবে। আর যদি তার বিরচদ্ধাচরণ কর তবে 
এখানে অসম্মানের মৃত্যুবরণ করবে এবং পরকালে আল্লাহর আযাবে পতিত হবে। 
আজ তাকে আসতে দাও!” ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানে আগমন 
করলেন। তীর হাতে মাটি ছিল। তিনি সূরায়ে ইয়াসীনের 53723 পর্যন্ত 
আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে আসছিলেন। আল্লাহ তাআলা তার জন্যে 
তাদেরকে অন্ধ করে দিলেন। তিনি তাদের মাথায় মাটি নিক্ষেপ করে চলে 
গেলেন । এঁ হতভাগ্যের দল তার বাড়ী ঘিরে বসেছিল । এর অনেকক্ষণ পর এক 
ব্যক্তি বাড়ী হতে বের হলেন। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমরা 
এখানে করছো কি?” তারা উত্তরে বললোঃ “আমরা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর অপেক্ষায় 
রয়েছি। আজ তাকে আমরা জীবিত ছাড়ছি না।” লোকটি বললেনঃ তিনি তো 
এখান দিয়েই গেলেন এবং তোমাদের সবারই মাথায় মাটি নিক্ষেপ করেছেন। 
মাথা ঝেড়েই দেখো । তারা মাথা ঝেড়ে দেখে যে, সত্যি তাদের মাথায় মাটি 
রয়েছে।” আবূ জেহেলের কথাটির পুনরাবৃত্তি করা হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 
“সে ঠিকই বলেছে। সত্যিই আমার আনুগত্য তাদের জন্যে দো-জাহানে সম্মান ও 
মর্যাদার কারণ এবং আমার বিরুদ্ধাচরণ তাদের জন্যে উভয় জগতে অসম্মান ও 
অবমাননার কারণ । তাদের উপর আল্লাহর মোহর লেগে গেছে। তাই ভাল কথা 
তাদের উপর ক্রিয়াশীল হয় না। সূরায়ে বাকারার মধ্যেও এই বিষয়ের একটি 
আয়াত গত হয়েছে। অন্য আয়াতে রয়েছে 8 
370 brid sag NS dr 339737 AWB A333 707,199 
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অর্থাৎ “যাদের উপর তোমার প্রতিপালকের বাণী বাস্তবায়িত হয়ে গেছে তারা 
ঈমান আনবে না যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।”(১০ ৪ 
৯৬-৯৭) 


আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ তুমি শুধু তাদেরকেই সতর্ক করতে পারবে যারা উপদেশ 
মেনে চলে এবং না দেখে দয়াময় আল্লাহ্‌কে ভয় করে এবং এমন স্থানেও তাকে 
ভয় করে যেখানে দেখার কেউই নেই । তারা জানে যে, আল্লাহ তাদের অবস্থা 
সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। তিনি তাদের আমলগুলো দেখতে রয়েছেন। সুতরাং 
হে নবী (সঃ)! তুমি এ ধরনের লোকদেরকে পুরস্কারের সুসংবাদ দিয়ে দাও । 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ % 


es CALGON 2/7 3347737777999 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যারা তাদের প্রতিপালককে না দেখে ভয় করে তাদের জন্যে 
ক্ষমা ও বড় পুরস্কার রয়েছে।” (৬৭ £ ১২) মহান আল্লাহ বলেনঃ আমিই মৃতকে 
করি জীবিত ৷ কিয়ামতের দিন আমি নতুনভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করতে সক্ষম । 
এতে ইঙ্গিত রয়েছে এরই দিকে যে মৃত অন্তরকেও জীবিত করতে আল্লাহ পূর্ণ 
ক্ষমতাবান । তিনি পথভ্রষ্টদেরকে পথ দেখাতে সক্ষম । অন্য স্থানে মৃত 
অন্তরগুলোর বর্ণনা দেয়ার পর কুরআন হাকীমে ঘোষিত হয়েছে ঃ 
As ANE CS GL WY BN Ad ai B 
অর্থাৎ “তোমরা জেনে রেখো যে, আল্লাহ যমীনকে ওর মরে যাওয়ার পর 
জীবিত করেন, আমি তোমাদের জন্যে আয়াতসমূহ বর্ণনা করেছি যাতে তোমরা 
অনুধাবন কর ।”(৫৭ ৪ ১৭) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি লিখে রাখি যা তারা অগ্নে প্রেরণ, 
করে ও যা পশ্চাতে রেখে যায়।” অর্থাৎ তারা তাদের পরে যা ছেড়ে এসেছে তা 
যদি ভাল হয় তবে পুরস্কার এবং খারাপ হলে শাস্তি রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল নীতি চালু করে, সে তার 
প্রতিদান পাবে এবং তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তারও প্রতিদান সে 
পাবে এবং এ আমলকারীদের প্রতিদান কিছুই কম করা হবে না। পক্ষান্তরে যে 
ব্যক্তি ইসলামে কোন খারাপ নীতি চালু করে সে এজন্যে গুনাহগার হবে এবং 
তার পরে যারা ওর উপর আমল করবে তারও গুনাহ তার উপর পড়বে এবং এ 
আমলকারীদের গুনাহ কিছুই কম করা হবে না।”” একটি দীর্ঘ হাদীসে এর 
সাথেই মুযার গোত্রের চাদর পরিহিত লোকদের ঘটনাও রয়েছে এবং শেষে 
12542234, পড়ারও বর্ণনা রয়েছে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যখন ইবনে আদম মারা যায় তখন তার আমল বন্ধ হয়ে যায়, শুধু তিনটি 
আমল বাকী থাকে। একটি হলো ইলম যার দ্বারা উপকার লাভ করা হয়, দ্বিতীয় 
হলো সৎ ছেলে যে তার জন্যে দু'আ করে এবং তৃতীয় হলো সাদকায়ে জারিয়া, 
যা তার পরেও বাকী থাকে”? 

মুজাহিদ (রঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, পথভ্রষ্ট লোক, 
যে তার পথভ্রষ্টতা বাকী ছেড়ে যায়। সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, প্ৰত্যেক পাপ ও পুণ্য, যা সে জারি করেছে ও নিজের পিছনে ছেড়ে 
গেছে। বাগাভীও (রঃ) এ উক্তিটিকেই পছন্দ করেছেন। 

এই বাক্যের তাফসীরে অন্য উক্তি এই যে, %,1 দ্বারা পদচিহ্বকে বুঝানো 
হয়েছে, যা দেখে মানুষ ভাল অথবা মন্দের দিকে যাবে। 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ হে ইবনে আদম! যদি আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা তোমার কোন কাজ হতে উদাসীন থাকতেন তবে বাতাস তোমার যে 
পদচিহনগুলো মিটিয়ে দেয় সেগুলো হতে তিনি উদাসীন থাকতেন । আসলে তিনি 
তোমার কোন আমল হতেই গাফিল বা উদাসীন নন। তোমার যতগুলো পদক্ষেপ 
তার আনুগত্যের কাজে পড়ে তার সবই তার কাছে লিখিত হয়। তোমাদের মধ্যে 
যার পক্ষে সম্ভব সে যেন আল্লাহর আনুগত্যের দিকে পা বাড়ায় । এই অর্থের বহু 
হাদীস রয়েছে। 

প্রথম হাদীসঃ হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
মসজিদে নববীর (সঃ) আশে পাশে কিছু ঘরবাড়ী খালি হয়। তখন বানু সালমা 
গোত্র তাদের মহল্লা হতে উঠে এসে মসজিদের নিকটবর্তী বাড়ীগুলোতে বসবাস 
করার ইচ্ছা করে। এ খবর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি তাদেরকে 
বলেনঃ “আমি একথা জানতে পেরেছি, এটা কি সত্য?” তারা উত্তরে বলেঃ 
‘হ্যা ৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে সম্বোধন করে দু'বার বললেনঃ “হে বানু 
সালমা! তোমরা তোমাদের বাড়ীতেই অবস্থান কর। তোমাদের পদক্ষেপ আল্লাহ 
তা'আলার কাছে লিখিত হয়।”২ 

দ্বিতীয় হাদীসঃ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, বানু 
সালমা গোত্র মদীনার এক প্রান্তে ছিল। তারা তাদের এঁ স্থান পরিবর্তন করে 


১. এ হাদীসটিও সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মসজিদের নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করার ইচ্ছা করলো । তখন ৯৪ ১৯৩ Ci 

ST il [এই আায়তেটি'তবতী্ণ হয়৷ তখ:নৰী (97), তাদেরকে 
বললেনঃ “নিশ্চয়ই তোমাদের পদক্ষেপ লিখিত হয়।” তার একথা শুনে বানু 
সালমা গোত্র আর স্থানান্তরিত হলো না৷” বাযযারের (রঃ) এই রিওয়াইয়াতেই 
আছে যে, বানু সালমা গোত্ৰ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে তাদের বাড়ী মসজিদ 
হতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ার অভিযোগ করে। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ 
হয়। অতঃপর তারা এ দূরবর্তী স্থানেই বাস করতে থাকে। কিন্তু এতে 
অস্বাভাবিকতা রয়েছে। কেননা এতে এই আয়াতটি এই ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়ার 
বর্ণনা রয়েছে। অথচ এই পূর্ণ সূরাটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ তা‘আলাই সৰ্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


তৃতীয় হাদীসঃ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
আনসারদের বাসভূমি মসজিদ হতে দূরে ছিল । তখন তারা মসজিদের নিকটবর্তী 
স্থানে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করে। এ সময় আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। তখন 
তারা বলেঃ “আমরা আমাদের বাড়ী ঠিকই রাখলাম ৷”* 


চতুৰ্থ হাদীসঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন 
যে, একটি লোক মদীনায় মারা যান । রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার জানাযার নামায 
পড়েন। অতঃপর তিনি বলেনঃ “হায়! সে যদি নিজের জন্মস্থান ছাড়া অন্য কোন 
স্থানে মারা যেতো তাহলে কতই না ভাল হতো!” কেউ জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“কেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “যখন কোন মুসলমান বিদেশে মারা যায় তখন 
তার দেশ থেকে এ বিদেশ পর্যন্ত স্থান মাপ করা হয় এবং সেই হিসেবে জান্নাতে 
তার স্থান লাভ হয় ।”* 

হযরত সাবিত (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি নামায আদায় করার 
জন্যে হযরত আনাস (রাঃ)-এর সাথে চলতে থাকি । আমি লক্বা লম্বা পা ফেলে 
ফেলে তাড়াতাড়ি চলতে থাকি । তখন তিনি আমার হাত ধরে নেন এবং তার 
সাথে ধীরে ধীরে হালকা হালকা পা ফেলে আমাকে নিয়ে চলতে থাকেন। আমরা 
নামায শেষ করলে তিনি বলেনঃ আমি একদা হযরত যায়েদ ইবনে সাবিত 
(রাঃ)-এর সাথে মসজিদের দিকে চলছিলাম । আমি দ্রুত পদক্ষেপে চলছিলাম । 
তখন তিনি আমাকে বলেনঃ “হে আনাস (রাঃ)! তোমার কি এটা জানা নেই যে, 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটা তাখরীজ 
করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 
এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি মাওকূফ । 
এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ) । 
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এই পদচিহনগুলো লিখে নেয়া হচ্ছে?”” এই উক্তিটি প্রথম উক্তির আরো বেশী 
পৃষ্ঠপোষকতা করছে। কেননা, যখন পদচিহ্নকে পর্যন্ত লিখে নেয়া হয় তখন 
ছড়িয়ে পড়া ভাল মন্দকে কেন লিখে নেয়া হবে না? এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সৰ্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । | 


এরপর মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি প্রত্যেক জিনিস স্পষ্ট কিতাবে 
সংরক্ষিত রেখেছি। এটা হলো উম্মুল কিতাব । এই তাফসীরই গুরুজন হতে 4 
lll HH bei Oa ॥৭১)-এহ ভায়াতের ভায়্যীরে বিত হয়েছে। 
অথাৎ” যেদিন সমন্ত মানুষকে তাদের ইমামসহ আহ্বান করবে৷” যেমন আর 
hl NR ছং GE 184 
অর্থাৎ “এবং কিতাব উপস্থিত করা হবে ও নবীদেরকে ও সাক্মীদেরকে 
আনয়ন করা হবে।”(৩৯ 8 ৬৯) অন্য এক স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
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22947 237 7/121! 


ie Ju 


Bos 05 45 es Os EEL il LS LEA ty 
veld \s ARE 2 73 737 1 
9 JAWS AAAS EEE FSI I Sl 


> 72s 27 
Lol dh kh 


অর্থাৎ “এবং উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে 
তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ হায় 
দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটাতো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয় না; বরং 
ওটা সবই হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; তোমার 
প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না ।”(১৮ ৪ ৪৯) 


১৩ । তাদের নিকট উপস্থিত কর 
এক জনপদের অধিবাসীদের 
দৃষ্টান্ত; তাদের নিকট তো 
এসেছিল রাসূলগণ । 

১৪ । যখন আমি তাদের নিকট 
পাঠিয়েছিলাম দু'জন রাসূল, 
কিন্তু তারা তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী বললো; তখন আমি 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


A) 2 NEA 2 
| nl 


E2229 Vr 


ous | bs CL 
Ue EEE 


97% SC MASA 
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39 A 


তাদেরকে শক্তিশালী 723798 22,27, 2 
করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা ৩১+ 5) ৬) 
এবং তারা বলেছিলঃ আমরা 
তো তোমাদের নিকট প্রেরিত 
হয়েছি। y | 
১৫। তারা বললোঃ তোমরা তো 05%, IPE Cig -\o 
আমাদের মত মানুষ, দয়াময় 2/2 TART EA 
আল্লাহ তো কিছুই অবতীর্ণ SEA Jl; 
করেননি । তোমরা শুধু মিথ্যাই 723 1/0 3399/7 
বলছো । O Uni YL sl 
আমাদের 232/70 g72772 
ne AG IOS CG SGN 


অবশ্যই তোমাদের নিকট Sled 


_১৭। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই 0A 3 CE CG vv 

আমাদের দায়িত্ব । 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার কওমের সামনে তুমি এঁ 
লোকদের ঘটনা বর্ণনা কর যারা এদের মত তাদের রাসূলদেরকে অবিশ্বাস 
করেছিল। এটা হলো ইনতাকিয়া শহরের ঘটনা । তথাকার বাদশাহর নাম 
ইনতায়খাস । তার পিতা ও পিতামহেরও এই নামই ছিল। রাজা ও প্রজা সবাই 
মূর্তিপূজক ছিল । তাদের কাছে সাদিক, সদূক ও শালূম নামক আল্লাহর তিনজন 
রাসূল আগমন করেন। কিন্তু এ দুর্বৃত্তরা তাদেরকে অবিশ্বাস করে। সত্বরই এই 
বৰ্ণনা আসছে যে, এটা যে ইনতাকিয়ার ঘটনা একথা কোন কোন লোক স্বীকার 
করেন না । প্রথমে তাদের কাছে দু'জন নরী আগমন করেন। তারা তাদেরকে 
অস্বীকার করলে তাদের শক্তি বৃদ্ধিকল্পে তৃতীয় একজন নবী আসেন । প্রথম দু'জন 
নবীর নাম ছিল শামউন ও বুহনা এবং তৃতীয়জনের নাম ছিল বূলাস। তারা 
তিনজনই বলেনঃ “আমরা আল্লাহর প্রেরিত যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। 
তিনি আমাদের মাধ্যমে তোমাদেরকে হুকুম করেছেন যে, তোমরা তার ছাড়া 
আর কারো ইবাদত করবে না।” 


হযরত কাতাদা ইবনে দাআমাহ (রঃ)-এর ধারণা এই যে, এই তিনজন বুযর্গ 
ব্যক্তি হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত ছিলেন। এ গ্রামের লোকগুলো তাদেরকে 
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বললোঃ “তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ ৷ তাহলে এমন কি কারণ থাকতে 
পারে যে, তোমাদের কাছে আল্লাহর অহী আসবে আর আমাদের কাছে আসবে 
নাঃ হ্যা, তোমরা যদি রাসূল হতে তবে তোমরা ফেরেশতা হতে।” অধিকাংশ 
কাফিরই নিজ নিজ যুগের রাসূলদের সামনে এই সন্দেহই পেশ করেছিল । যেমন 
মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


(33759777 23 // I 2933337 7 2/ s//Iy 
EE BY Ut 5b HEE 
অর্থাৎ “ওটা এ কারণে যে, তাদের কাছে তাদের রাসূলগণ দলীল প্রমাণসহ 
আগমন করতো তখন তারা বলতোঃ মানুষ কি আমাদেরকে হিদায়াত 
করবে?”(৬৪ ৪ ৬) অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


(2377 LH! 3770, 2 Lr “249 /777333 #39 gD 1g2/7 73, 
Ls GULL ES Cas Ge Ss Vl AEE 
? 4 
- 04 Ue 
2°74 “2 / 


অর্থাৎ “তারা বলেছিল- তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, তোমরা চাচ্ছ 
যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের ইবাদত করতো তা হতে আমাদেরকে ফিরিয়ে 
দিবে, সুতরাং আমাদের কাছে প্রকাশ্য দলীল আনয়ন কর ।”(১৪ ৪ ১০) আর 
এক জায়গায় আছেঃ 


Sb # 339 2323/7w FEAST 
Ed BLSSL SLs Ls abl 55 
অর্থাৎ “তোমরা যদি তোমাদের মত মানুষের আনুগত্য কর ত হলে অবশ্যই 
তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।”(২৩ ৪ 0 bl আরে! বলেনঃ 


#2239 #773 2/09 7 


Sos LE af I HE TEE eS) bl Re 8 Lb, 

অর্থাৎ “মানুষকে তাদের কাছে হিদায়াত আসার পর ওর উপর ঈমান আনতে 
শুধু এটাই বাধা দিয়েছে যে, তারা বলেঃ আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে 
পাঠিয়েছেন?”(১৭ £ ৯৪) এই কথা এ লোকগুলোও তিনজন নবীকে বলেছিলঃ 
“তোমরা আমাদের মতই মানুষ । আসলে আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি । 
তোমরা মিথ্যা কথা বলছো।” নবীগণ উত্তরে বললেনঃ আল্লাহ্‌ খুব ভাল জানেন 
যে, আমরা তার সত্য রাসূল । যদি আমরা মিথ্যাবাদী হতাম তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা অবশ্যই আমাদেরকে মিথ্যা বলার শাস্তি প্রদান করতেন কিন্তু তোমরা 
দেখতে পাবে যে, তিনি আমাদের সাহায্য করবেন এবং আমাদেরকে সম্মানিত 
করবেন। এঁ সময় তোমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, পরিণাম হিসাবে 
কে ভাল! যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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ESSA AAA LAS 2/7? ৬ 
A227 SHAS 


Be 2s ls i 

অর্থাৎ “আমার ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট ৷ 

আকাশসমূহে ও যমীনে যা কিছু আছে সবই তিনি জানেন, আর যারা বাতিলের 

উপর ঈমান এনেছে ও আল্লাহকে অস্বীকার করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত "(২৯ ৪ 
৫২) 


নবীগণ বললেনঃ স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়াই শুধু আমাদের দায়িত্ব । মানলে 
তোমাদেরই লাভ, আর না মানলে তোমাদেরকেই এ জন্যে অনুতাপ করতে হবে। 
আমাদের কোন ক্ষতি নেই । কাল তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের ফল ভোগ 
করতে হবে। 


১৮। তারা বললোঃ আমরা 23 AFA fd 59 / 
তোমাদেরকে অমঙ্গলের কারণ 4) 5 ৬০5 UL 15 -\A 


না হও তবে তোমাদেরকে 234, a 23 CCRT 
অব ই জাত তে তা 


করবো এবং আমাদের পক্ষ ELE 7 
হতে তোমাদের উপর * he A 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবশ্যই 

আপতিত হবে। 


১৯। তারা বললোঃ তোমাদের , 22/94০9?" 23 
অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে, ৩-57৮ 45-৭ 
এটা কি এ জন্যে যে, আমরা ১,2 + 9229997 2719742 
তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি? ০৩৬% =! 55: 
বত্ধুতঃ তোমরা এক 
সীমালংঘনকারী সন্পৃদায় । 


ওঁ গ্রামবাসীরা রাসূলদেরকে বললোঃ “তোমাদের আগমনে আমরা বরকত ও 
কল্যাণ লাভ করিনি, বরং আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি। জেনে রেখো যে, তোমরা যদি 
তোমাদের এ কাজ হতে বিরত না হও, বরং এসব কথাই বলতে থাকো তবে 
আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করবো এবং আমাদের পক্ষ হতে 
তোমাদের উপর বেদনাদায়ক শান্তি আপতিত হবে৷” রাসূলগণ উত্তরে বললেনঃ 
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“তোমাদের অমঙ্গল তোমাদেরই সাথে। তোমাদের কাজই খারাপ । তোমাদের 
উপর বিপদ আপতিত হবার এটাই কারণ হবে। তোমরা যেমন কাজ করবে 
তেমনই ফল পাবে। 


এ কথাই ফিরাউন ও তার লোকেরা হযরত মূসা (আঃ) ও তার কওমের 
মুমিনদেরকে বলেছিল । যখন তারা কোন আরাম ও শান্তি লাভ করতো তখন 
বলতোঃ “আমরা তো এর প্রাপকই ছিলাম” আর যখন তাদের উপর কোন 
বিপদ আপতিত হতো তখন হযরত মূসা (আঃ) ও মুমিনদেরকে কুলক্ষ ণ মনে 
করতো । যার জবাবে আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ . nee l অর্থাৎ 
“জেনে রেখো যে, আল্লাহ্র কাছে তাদের অমঙ্গল তাদের সাথেই ৷” অর্থাৎ 
তাদের বিপদাপদের কারণ তাদের খারাপ আমল, যার শাস্তি আল্লাহর পক্ষ হতে 
তাদের উপর আপতিত হচ্ছে। 

হযরত সালেহ (আঃ)-এর কওমও তাকে এ কথাই বলেছিল এবং তিনিও 
এ জবাবই দিয়েছিলেন। স্বয়ং হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কেও একথাই বলা 
LS SOS Ay 


73999 Hea 2373697, 7 2379 2 2 / 
0200943700964 Se Eo 9392 bp 


ALOE css SE dh he FL 

অর্থাৎ “যখন তাদের কাছে কোন কল্যাণ পৌঁছে তখন তারা বলেঃ 0 
আল্লাহর পক্ষ হতে. এবং যখন কোন অকল্যাণ পৌঁছে তখন বলেঃ এটা তোমার 
পক্ষ হতে ৷ তুমি বলঃ সবই আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে সুতরাং এই কওমের কি হয়েছে 
যে, তারা কথা বুঝতেই চাচ্ছে না?”(8 ৪ ৭৮) 

নবীরা তাদেরকে বললেনঃ এটা কি এজন্যে যে, আমরা তোমাদেরকে উপদেশ 
দিচ্ছি এবং তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি? তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র একত্ববাদের 
দিকে আহ্বান করছি? তোমরা আমাদেরকে তোমাদের অমঙ্গলের কারণ মনে 
করে ফেললে এবং আমাদেরকে ভয় দেখাতে লাগলে! আর তোমরা আমাদের 
সাথে মুকাবিলা করতে প্রস্তুত হয়ে গেলে! প্রকৃত ব্যাপার এই যে, তোমরা 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । দেখো, আমরা তোমাদের মঙ্গল কামনা করছি, আর 
তোমরা আমাদের অমঙ্গল কামনা করছো। একটু চিন্তা করে বলতো, এটা কি 
ইনসাফের কাজ হচ্ছে? বড় আফ্সোসের বিষয় যে, তোমরা ইনসাফের 
সীমালংঘন করে ফেলেছো এবং ইনসাফ হতে বহু দূরে সরে পড়েছো! 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ইয়াসীন ৩৬ ১২৫ পারাঃ ২২ 


২০ । নগরীর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি 1 5175-1. 
ছুটে আসলো, সে বললোঃ হে I 


29 0A HL 2092 
আমার সম্পদায়! রাসূলদের 4! 2+ Jড 4 2) 
YY 272 79227 
অনুসরণ কর । Jose 
২১। অনুসরণ কর তাদের যারা Ke _ 
Ed (27d od 23 
তোমাদের নিকট কোন 5৮০১০ st -Y\ 
প্রতিদান চায় না এবং তারা HEE 
সংৎপথ প্রাপ্ত । 004 3 2 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত, কা’বুল আহ্‌বার (রঃ) এবং হযরত 
অহাব ইবনে মুনাব্বাহ্‌ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ গ্রামবাসীরা শেষ পর্যন্ত এ 
নবীদেরকে হত্যা করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। একজন মুসলমান ছিল যে এ 
গ্রামেরই শেষ প্রান্তে বসবাস করতো । তার নাম ছিল হাবীব, সে রেশমের কাজ 
করতো এবং কুষ্ঠরোগী ছিল। সে ছিল খুব দানশীল সে যা উপার্জন করতো তার 
অর্ধেক আল্লাহর পথে দান করে দিতো । তার হৃদয় ছিল খুবই কোমল এবং স্বভাব 
ছিল খুবই উত্তম । সে জনগণ হতে পৃথক থাকতো । একটি গুহায় বসে আল্লাহর 
ইবাদত করতো । যখন সে কোন প্রকারে তার কওমের ঘৃণ্য চক্রান্তের কথা 
জানতে পারলো তখন সে আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলো না। সে দৌড়াতে 
দৌড়াতে চলে আসলো। কেউ কেউ বলেন যে, সে ছুতার ছিল। একটি উক্তি 
আছে যে, সে ছিল ধোপা ৷ উমার ইবনে হাকাম (রঃ) বলেন যে, সে জুতা সেলাই 
করতো । আল্লাহ তার প্রতি রহমত নাযিল করুন! সে এসে তার কওমকে বুঝাতে 
লাগলো । সে তাদেরকে বললোঃ “তোমরা এই রাসুলদের অনুসরণ কর । তাদের 
কথা মেনে চল । তাদের পথে চল । দেখো, তারা নিজেদের উপকারের জন্যে 
কোন কাজ করছেন না । তারা যে তোমাদের কাছে আল্লাহ তা‘আলার বাণী 
পৌঁছিয়ে দিচ্ছেন এ জন্যে তোমাদের কাছে তার কোন বিনিময় প্রার্থনা করছেন 
না। তারা যে তোমাদের মঙ্গল কামনা করছেন এর কোন পুরস্কার তারা 
তোমাদের কাছে চাচ্ছেন না। আন্তরিকতার সাথে তারা তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র 
একত্ববাদের দিকে আহ্বান করছেন! তোমাদেরকে তারা সঠিক ও সরল পথ 
প্রদর্শন করছেন! তারা নিজেরাও এ পথেই চলছেন! সুতরাং তোমাদের অবশ্যই 
তাদের আহ্বানে সাড়া দেয়া উচিত ও তাদের আনুগত্য করা কর্তব্য ।” কিন্তু তার 
কওম তীর কথা মোটেই মানলো না, বরং তাকে তারা শহীদ করে দিলো। 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! 


দ্বাবিংশতিতম পারা সমাপ্ত 
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ত্ৰয়োবিংশতিতম পারা 
২২ । আমার কি যুক্তি আছে যে, 
যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন SEE SLY 
এবং যাঁর নিকট তোমরা SEE TEE 
প্রত্যাবর্তিত হবে আমি তার 0 USES Hh sh 
ইবাদত করবো না? Soa 
২৩ । আমি কি তীর পরিবর্তে অন্য LLL os she AT 
মা’বুদ গ্রহণ করবো? দয়াময় 2202 212% eh 
(আল্লাহ) আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত ৩১১ = eon 


করতে চাইলে তাদের সুপারিশ EBON EY 
আমার কোন কাজে আসবেনা ১ ২-৮-4: ৫ 
এবং তারা আমাকে উদ্ধার [dd LA 
করতেও পারবে না। 0 3 
২৪ । এরূপ করলে আমি অবশ্যই ee | 
স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে পড়বো । irs ro BLL TE 


২৫। আমি তো তোমাদের 23/9/9347 37/7 
প্রতিপালকের উপর ঈমান St TST 
এনেছি, অতএব তোমরা 
আমার কথা শোন। 


এ সৎ লোকটি, যে আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে অবিশ্বাস, প্রত্যাখ্যান ও অপমান 
করতে দেখে দৌড়িয়ে এসেছিল এবং যে স্বীয় কওমকে নবীদের আনুগত্য করার 
জন্যে উৎসাহিত করছিল, সে এখন নিজের আমল ও আকীদার কথা তাদের 
সামনে পেশ করলো এবং তাদেরকে মূলতত্ব সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে ঈমানের 
দাওয়াত দিলো। সে তাদেরকে বললোঃ “আমি তো শুধু এক ও অংশীবিহীন 
আল্লাহ্রই ইবাদত করি। একমাত্র তিনিই যখন আমাকে সৃষ্টি করেছেন তখন 
কেন আমি তার ইবাদত করবো না? এটাও নয় যে, আমরা এখন তার ক্ষমতার 
বাইরে চলে গেছি, সুতরাং তার সাথে আমাদের এখন আর কোন সম্পর্ক নেই? 
না, না। বরং আমাদের সবকেই আবার তার সামনে একত্রিত হতে হবে। এ 
সময় তিনি আমাদেরকে আমাদের ভাল ও মন্দের পুরোপুরি প্রতিদান প্রদান 
করবেন । এটা কতই না লজ্জার কথা যে, আমি এ সৃষ্টিকর্তা ও ক্ষমতাবানকে : 
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ছেড়ে অন্যদের উপাসনা করবো, যে না কোন ক্ষমতা রাখে যে, আল্লাহ্‌র পক্ষ 
থেকে আমার উপর কোন বিপদ আসলে এ বিপদ দূর করতে পারে, না দয়াময় 
আল্লাহ আমাকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চাইলে তাদের কোন সুপারিশ আমার কোন 
কাজে আসতে পারে! আমার প্রতি আপতিত কোন বিপদ হতে তারা আমাকে 
উদ্ধার করতে পারবে না। যদি আমি এরূপ করি তবে অবশ্যই আমি স্পষ্ট 
বিভ্রান্তিতে পড়বো । হে আমার কওম! তোমরা তোমাদের যে প্রকৃত মা’বুদকে 
অস্বীকার করছো, জেনে রেখো যে, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। অতএব, 
তোমরা আমার কথা শোনো ।” এই আয়াতের ভাবার্থ এও হতে পারে যে, এঁ সৎ 
লোকটি আল্লাহ্‌ তা'আলার এ রাসূলদেরকে বলেছিলঃ “আপনারা আমার ঈমানের 
উপর সাক্ষী থাকুন। আমি এঁ আল্লাহ্র সত্তার উপর ঈমান এনেছি যিনি 
আপনাদেরকে সত্য রাসূলরূপে প্রেরণ করেছেন।” তাহলে লোকটি যেন এ 
রাসূলদেরকে নিজের ঈমানের উপর সাক্ষী করছে। পূর্বের চেয়ে এই অর্থটি বেশী 
স্পষ্ট । এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত কা'ব (রাঃ), হযরত অহাব (রাঃ) প্রমুখ 
গুরুজন বলেন যে, এ লোকটি এ কথা বলামাত্র তারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে 
এবং তাকে হত্যা করে ফেলে । তথায় এমন কেউ ছিল না যে তার পক্ষ অবলম্বন 
করে তাদেরকে বাধা প্রদান করে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তারা তাকে 
পাথর মারতে থাকে আর সে মুখে উচ্চারণ করেঃ “হে আল্লাহ! আমার কওমকে 
আপনি হিদায়াত দান করুন, যেহেতু তারা জানে না৷” এমতাবস্থায় তারা তাকে 
শহীদ করে দেয়। আল্লাহ্‌ তার প্রতি দয়া করুন! 


২৬ । তাকে বলা হলোঃ জান্নাতে _,,,,> > 
প্রবেশ কর । সে বলে উঠলোঃ EL Gass - Y" 
হায়! আমার সম্পৃদায় যদি ১৮22424 5 
জানতে পারতো Oumle e 
৭। কি কারণে আমার +» {7724/1 7 
ye SE আমাক জয়া 
করেছেন এবং আমাকে oul 
ij ! 22/ (3/07 
২৮ । আমি তার মৃত্যুর পর তার IE 255 SE Ul Cs YA 
সশ্পৃদায়ের বিরুদ্ধে আকাশ ০+ 4,০ 23 ০ 
হতে কোন বাহিনী প্রেরণ [a ED Oo 
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করিনি এবং প্রেরণের RAS 
প্রয়োজনও ছিল না । Hl sa 
২৯। ওটা ছিল শুধুমাত্ৰ এক LL ELS ILE 3 -ra 
A323 12132 / 
মহানাদ । ফলে তারা নিথর EEC 
নিস্তন্ধ হয়ে গেল । / 7 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এ কাফিররা এ পূর্ণ মুমিন লোকটিকে 
নিষ্ঠুরভাবে মারপিট করলো । তাকে ফেলে দিয়ে তার পেটের উপর চড়ে বসলো 
এবং পা দিয়ে পিষ্ট করতে লাগলো, এমন কি তার পিছনের রাস্তা দিয়ে নাড়িভূঁড়ি 
বেরিয়ে পড়লো! তৎক্ষণাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে জান্নাতের সুসংবাদ 
জানিয়ে দেয়া হলো মহান আল্লাহ্‌ তাকে দুনিয়ার চিন্তা ও দুঃখ হতে মুক্তি দান 
করলেন এবং শান্তির সাথে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিলেন। তার শাহাদাতে আল্লাহ 
তা'আলা সন্তুষ্ট হলেন। জান্নাত তার জন্যে খুলে দেয়া হলো এবং তিনি জান্নাতে 
প্রবেশের অনুমতি লাভ করলেন। নিজের সওয়াব ও পুরস্কার এবং ইয্যত ও 
সম্মান দেখে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লোঃ “হায়! আমার কওম যদি জানতে 
পারতো যে, আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে খুবই 
সন্মান দান করেছেন” প্রকৃতপক্ষে মুমিন ব্যক্তি সবারই শুভাকাজ্কী হয়ে থাকে। 
তারা প্রতারকও হয় না এবং তারা কারো অমঙ্গলও কামনা করে না। তাই তো 
দেখা যায় যে, এই আল্লাহ্‌ভীরু লোকটি নিজের জীবদ্দশাতেও স্বীয় কওমের মঙ্গল 
কামনা করেন এবং মৃত্যুর পরেও তাদের শুভাকাঙ্কীই থাকেন। ভাবার্থ এও হতে 
পারে যে, তিনি বলেনঃ “হায়! যদি আমার কওম এটা জানতো যে, কি কারণে 
আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং কি কারণেই বা আমাকে 
সন্মানিত করেছেন তবে অবশ্যই তারাও ওটা লাভ করার চেষ্টা করতো । তারা 
আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান আনতো এবং রাসূলদের (আঃ) আনুগত্য 
করতো” আল্লাহ তার প্রতি দয়া করুন এবং তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! তিনি তার 
কওমের হিদায়াতের জন্যে কতই না আকাজঙ্কধী ছিলেন। 

হযরত ইবনে উমায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উরওয়া ইবনে 
মাসউদ সাকাফী (রাঃ) নবী (সঃ)-কে বলেনঃ “আপনি আমাকে আমার কওমের 
নিকট প্রেরণ করুন, আমি তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবো ।” তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আমি আশংকা করছি যে, তারা তোমাকে হত্যা 
করে ফেলবে” তিনি তখন বললেনঃ “আমি ঘুমিয়ে থাকলে তারা আমাকে 
জাগাবেও না৷” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “আচ্ছা, তাহলে যাও ৷” 
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অতঃপর তিনি চললেন লাত ও উষযা প্রতিমাদ্বয়ের পার্শ্য দিয়ে গমনের সময় ' 
তিনি ও দুটিকে লক্ষ্য করে বললেনঃ “তোমাদের ভাগ্য বিপর্যয়ের সময় এসে 
গেছে।” তীর এ কথায় পুরো সাকীফ গোত্রটি বিগড়ে যায় । তিনি তাদেরকে 
সম্বোধন করে বলেনঃ “হে আমার কওমের লোক সকল! তোমরা এই 
প্রতিমাগুলোকে পরিত্যাগ কর। আসলে লাত ও উষ্যা কিছুই নয়। হে আমার 
ভাই ও বন্ধুরা! বিশ্বাস রাখো যে, প্রকৃতপক্ষে এই প্রতিমাগুলো কোন কিছুরই 
অধিকার ও ক্ষমতা রাখে না। তোমরা ইসলাম কবূল করে নাও, শান্তি লাভ 
করবে। সমস্ত কল্যাণ ইসলামের মধ্যেই রয়েছে।” তিনি এই কথাগুলো তিনবার 
মাত্র উচ্চারণ করেছেন, ইতিমধ্যে একজন দুর্বৃত্ত তাকে দূর হতে তীর মেরে দেয় 
এবং তাতেই তিনি শহীদ হয়ে যান। এ খবর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট 
পৌঁছলে তিনি বলেন, এ ঘটনাটি সূরায়ে ইয়াসীনে বর্ণিত ঘটনার . মতই । এই 
সূরায় বর্ণিত লোকটি বলেছিলঃ “হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারতো যে, 
কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সন্মানিত 


করেছেন” 


মুআ'ম্মার ইবনে হাযাম (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত কা'ব আহবার 
(রাঃ)-এর নিকট বানু মা’যিন ইবনে নাজ্জার গোত্রভুক্ত হযরত হাবীব ইবনে 
যায়েদ ইবনে আ’সেম (রাঃ)-এর ঘটনাটি যখন বর্ণনা করা হলো, যিনি 
ইয়ামামার যুদ্ধে মুসাইলামা কায্যাব কর্তৃক নিহত হয়েছিলেন, তখন তিনি 
বলেনঃ “আল্লাহ্‌র কসম! এই হাবীবও এ হাবীবেরই মত ছিলেন যীর বর্ণনা 
সূরায়ে ইয়াসীনে রয়েছে। তাকে এ কাষ্যাব (চরম মিথ্যাবাদী) জিজ্ঞেস 
করেছিলঃ “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, মুহাম্মাদ (সঃ). আল্লাহ্‌র রাসূল?” তিনি 
উত্তরে বলেছিলেনঃ ‘হ্যা ।৷' আবার সে জিজ্ঞেস করেঃ “তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, 
আমি আল্লাহর রাসূল?” তিনি উত্তর দেনঃ “আমি শুনি না।” তখন এঁ অভিশপ্ত 
মুসাইলামা তাকে বলেঃ “তুমি এটা শুনতে পাও, আর ওটা শুনতে পাও না?” 
তিনি জবাব দেনঃ “হ্যা!” অতঃপর সে তাকে একটি করে প্রশ্ব করতো এবং 
প্রতিটির জবাবে তার দেহের একটি করে অঙ্গ কেটে নিতো । কিন্তু তবুও তিনি 
ইসলামের উপর অটল ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ অভিশপ্ত মুসাইলামা তাকে শহীদ 
করে দেয় আল্লাহ্‌ তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তীকে সন্তুষ্ট রাখুন! 

এরপর এ লোকদের উপর আল্লাহ্র যে গযব নাযিল হয় এবং যে গযবে তারা 
ধ্বংস হয়ে যায় তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। যেহেতু তারা আল্লাহ্‌র রাসূলদেরকে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল এবং আল্লাহর অলীকে হত্যা করেছিল। সেই হেতু 


১. টা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাদের উপর আল্লাহর আযাব আপতিত হয় এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া 
হয়। কিন্তু তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা না আকাশ হতে কোন 
সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন, না প্রেরণের কোন প্রয়োজন ছিল তার জন্যে তো শুধু 
হুকুম দেয়াই যথেষ্ট । তাদের উপর ফেরেশতামণ্ডলী অবতীর্ণ করা হয়নি । বরং 
কোন অবকাশ ছাড়াই তাদেরকে আযাবে গ্রেফতার করা হয়। তাদের সবাইকে 
এক এক করে ধ্বংসের ঘাটে নামানো হয়। হযরত জিবরাঈল (রাঃ) আগমন 
করেন এবং তাদের শহর ইনতাকিয়ার দরযার চৌকাঠ ধরে এমন জোরে এক 
শব্দ করেন যে, তাদের কলেজা ফেটে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় এবং তাদের রূহ 
বেরিয়ে পড়ে। 


হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাদের কাছে যে তিনজন রাসূল 
এসেছিলেন তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত দূত ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে 
EAT OT ET তারা স্বতন্ত্র 
রাসূল ছিলেন। ঘোষিত হচ্ছেঃ .. Ze Cf { 5| অৰ্থাৎ “যখন আমি 
তাদের নিকট পাঠিয়েছিলাম দুইজন রাসূল, কিন্তু তারা তাদেরকে মিথ্যাবাদী 
বললো; তখন আমি তাদেরকে শক্তিশালী করেছিলাম তৃতীয় একজন দ্বারা ৷” 
তারপর এঁ তিনজন রাসূল ইনতাকিয়াবাসীদেরকে বলেনঃ A টু অর্থাৎ 
“নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত হয়েছি ।” যদি এঁ তিনজন হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর সাহায্যকারীদের মধ্য হতে তার পক্ষ হতে প্রেরিত হতেন তবে তারা 
এরূপ কথা বলতেন না, বরং অন্য বাক্য বলতেন, যার দ্বারা এটা জানা যেতো যে, 
তারা হযরত ঈসা (আঃ)-এর দূত এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সর্বাধিক 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


তারা যে হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রেরিত দূত ছিলেন না তার আর একটি 
ইঙ্গিত এই যে, তাদের কথার জবাবে ইনতাকিয়াবাসীরা বলেঃ ct ei) 
{8% অৰ্থাৎ “তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ ৷” এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, 
কাফিররা সদা এ উক্তিটি রাসূলদের ব্যাপারেই করতো । যদি এঁ তিনজন রাসূল 
হাওয়ারীদের মধ্য হতেই হতেন তবে তারা স্বতন্্রভাবে রিসালাতের দাবী কেন 
করবেন? আর এঁ ইনতাকিয়াবাসীরা তীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কেনই বা করবে? 
দ্বিতীয়তঃ এ ইনতাকিয়াবাসীদের নিকট যখন হযরত ঈসা (আঃ)-এর দূত 
গিয়েছিলেন তখন এঁ গোটা গ্রামের লোকেরাই তার উপর ঈমান এনেছিল। ' 
এমনকি ওটাই ছিল প্রথম গ্রাম, যার সমস্ত অধিবাসীই হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
উপর ঈমান এনেছিল । এজন্যেই খৃষ্টানদের যে চারটি শহরকে মুকাদ্দাস বা পবিত্র 
বলা হয়, ওগুলোর মধ্যে এটিও একটি ৷ তারা বায়তুল মুকাদ্দাসকে ইবাদতের 
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শহর এজন্যেই বলে যে, ওটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর শহর । আর ইনতাকিয়াকে 
মর্যাদা সম্পন্ন শহর বলার কারণ এই যে, সর্বপ্রথম তথাকার লোকই হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর উপর ঈমান এনেছিল । ইসকানদারিয়ার মর্যাদার কারণ এই যে, 
এখানে তারা তাদের মাযহাবী পত্রধারীদের বচনের উপর ইজমা’ করেছে। আর 
রুমিয়্যার মর্যাদার কারণ হচ্ছে এই যে, কুসতুনতীন বাদশাহর শহর এটাই এবং 
সেই তাদের ধর্মের সাহায্য করেছিল এবং এখানেই তাদের বরকত ছিল। 
অতঃপর সে যখন কুসতুনতুনিয়া শহর বসিয়ে দেয় তখন তাবাররুক রূমিয়া হতে 
এখানেই রেখে দেয়া হয়। সাঈদ ইবনে বিতরীক পমুখ খৃষ্টান এতিহাসিকদের 
ইতিহাসসমূহে এসব ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মুসলিম এঁতিহাসিকগণও এটাই 
লিখেছেন সুতরাং জানা গেল যে, ইনতাকিয়াবাসীরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
দূতদের কথা মেনে নিয়েছিল। অথচ এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা 
রাসূলদেরকে মানেনি এবং তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং 
তাদেরকে তচ্নচ্‌ করে দেয়া হয়েছিল । সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, এটা অন্য 
ঘটনা এবং এ তিনজন রাসূল স্বতন্ত্র রাসূল ছিলেন। ইনতাকিয়াবাসী তাদেরকে 
মানেনি। ফলে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন 
করে দেয়া হয়েছিল । তাদেরকে সকালের প্রদীপের মত নির্বাপিত করে দেয়া 
হয়েছিল । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


তৃতীয়তঃ ইনতাকিয়াবাসীদের ঘটনা, যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীদের 
সাথে ঘটেছিল ওটা হলো তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা । আর হযরত 
আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) ও পূর্বযুগীয় গুরুজনদের একটি জামাআ’ত হতে বর্ণিত 
আছে যে, তাওরাত অবতীর্ণ হওয়ার পরে কোন বস্তীকে আল্লাহ তা'আলা 
আসমানী আযাব দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেননি। বরং মুমিনদেরকে 
কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়ে কাফিরদের মাথা নীচু করে 
দেখিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


\ 2273 /723237 AI72/0, 1/0? 7 3229 43H) 2/7 


sD A Al CSlal Gs day Sa CIN Lo LG, 

অর্থাৎ “প্রথম যুগসমূহকে ধ্বংস করে দেয়ার পর আমি মূসা (আঃ)-কে 
কিতাব (তাওরাত) দিয়েছিলাম ৷'’'(২৮ £ ৪৩) আর এই বস্তীটির আসমানী 
ফ্বহংসের উপর কুরআনের আয়াতসমূহ সাক্ষী রয়েছে। এগুলো দ্বারা ইনসাফ 
সুস্পষ্ট । তাছাড়া এর দ্বারা এটাও প্রমাণিত হয় যে, এটা ইনতাকিয়ার ঘটনা নয়, 
যেমন পূর্ব যুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য এই 
বিখ্যাত শহর ইনতাকিয়া নয়। এটাও হতে পারে যে, এটা ইনতাকিয়া নামক 
জন্য কোন শহর । আর এটা হয়তো এ শহরেরই ঘটনা ৷ কেননা, যে ইনতাকিয়া 
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শহরটি প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে তা আল্লাহ্‌র আযাবে ধ্বংস হয়ে যাওয়া মশহুর নয় । 
খৃষ্টানদের যুগেও না এবং তাদের পূর্ববর্তী যুগেও না। মহান আল্লাহই এসব 
ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
দুনিয়ায় তিন ব্যক্তি সবচেয়ে অগ্রগামী । হযরত মূসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী 
ছিলেন হযরত ইউশা ইবনে নূন (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ)-এর দিকে অগ্রগামী 
ছিলেন এঁ তিন ব্যক্তি, যীদের বর্ণনা সুরায়ে ইয়াসীনে রয়েছে এবং হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর খিদমতে সবচেয়ে অগামী ছিলেন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব 
(রাঃ) ৷” 


[| PA oF AA CAAA 
৩০। পরিতাপ বান্দাদের জন্যে! EE EE: 


k bl 237, 9 34, 2 73727 
রাসূল এসেছে তখনই তারা [৮ ২4,০ $5১ 
তাকে ঠাট্রা-বিদ্বূপ করেছে। | A923 97/74 


O uF Fm 
৩১। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, ০০ ০20% ০০ ৮০৯০৫ 
তাদের পূর্বে কত মানব 45 ৪5 2! -Y\ 


গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি $+, "114.2 54." 


যারা তাদের মধ্যে ফিরে b EA 
আসবে না? LEE 
2/79 2 / FRAY D5 
৩২। এবং অবশ্যই তাদের bles ন 
সকলকে একত্রে আমার নিকট E 277°? 
উপস্থিত করা হবে । Eo 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় বান্দাদের উপর দুঃখ ও আফ্্‌সোস করছেন যে, কাল 
কিয়ামতের দিন তারা কতই না লজ্জিত হবে! তারা সেদিন বারবার বলবেঃ 
“হায়! আমরা নিজেরাই তো নিজেদের অমঙ্গল ডেকে এনেছি।” কোন কোন 
কিরআতে (১% ১ ১/752৬ রয়েছে। ভাবার্থ এই যে, কিয়ামতের দিন 
আযাব দেখে তারা হাত মলবে যে, কেন তারা রসূলদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন 
করেছিল এবং কেন আল্লাহ্র অবাধ্য হয়েছিল? 


১. এ হাদীসটি হাফিয্‌ আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে 
মুনকার বা অস্বীকৃত হাদীস । এটা শুধু হুসাইন ইবনে আশকার রিওয়াইয়াত করেছেন তিনি 
ত বতা তব বাজ মহলাত ক যার জা লঃ 

৷ 
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দুনিয়ায় তাদের অবস্থা তো এই ছিল যে, যখনই তাদের কাছে কোন রাসূল 
এসেছেন তখনই তারা কোন চিন্তা-ভাবনা না করেই তাদেরকে মিথ্যাবাদী 
বলেছে এবং মন খুলে তীদের সাথে বেআদবী করেছে ও তাদেরকে অবজ্ঞা 
করেছে। 

যদি তারা একটু চিন্তা করতো তবে বুঝতে পারতো যে, তাদের পূর্বে বহু 
মানব, গোষ্ঠীকে আল্লাহ্‌ ধ্বংস করে দিয়েছেন। তাদের কেউই রক্ষা পায়নি এবং 
কেউই তাদের কাছে ফিরে আসেনি । 

এর দ্বারা দাহ্‌রিয়া সম্প্রদায়ের দাবীকে খণ্ডন করা হয়েছে। তারা বলে যে, 
মানুষ এই দুনিয়া হতে চলে যাবে এবং পরে আবার এই দুনিয়াতেই ফিরে 
আসবে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অবশ্যই তাদের সকলকে একত্রে আমার নিকট 
উপস্থিত করা হবে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত মানুষকে কিয়ামতের 
দিন হিসাব নিকাশের জন্যে হাযির করা হবে এবং সেখানে প্রত্যেক ভাল মন্দের 
প্রতিদান দেয়া হবে। যেমন মহামহিমাধিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 


ACL CAI MALY $45 । 

অৰ্থাৎ TE 
প্রতিদান প্রদান করবেন "(১১৪ ১১১) এক কিরআতে & রয়েছে। এ সময় ১ 
শব্দটি ০($|বা হ্যা বাচক হবে। আর £5 পড়ার সয় | শব্দটি 15 বা না বাচক 
হবে এবং &{ শব্দটি এর অর্থ দেবে। তখন অর্থ হবেঃ কেউ নয় কিন্তু সবাই 
আমার নিকট হাযিরকৃত হবে। দ্বিতীয় কিরআতের ভাবার্থ এটাই হবে। এসব 
ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। y 


৩৩ । তাদের জন্যে একটি নিদর্শন +» EEL NO a 
মৃত ধরিত্রী, যাকে আমি ০০১১৮ ৯১ - 


27770 7 i797 


সঞ্জীবিত করি এবং যা হতে bed FR COTA FO 


উৎপন্ন করি শস্য যা তারা 222924029 4 
a UL ss 
ভক্ষণ করে। 


oO PE ECD 2 
৩৪ । তাতে আমি সৃষ্টি করি খেজুর 2 MLE 724% 
ও আঙ্গুরের উদ্যান এবং Es C35 0S J 


2 297 “ 


উৎসারিত করি প্রশ্ববণ। bis 
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৩৫ ৷ যাতে তারা ভক্ষণ করতে 
পারে এর ফলমূল হতে, অথচ 
তাদের হস্ত ওটা সৃষ্টি করেনি । 
তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করবে না? 

৩৬ ৷ পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি 


১৩৪ 


PAR A 1297, 
sr 5 lS 0 


¥ 
79292, 2/7 0/3 73/3934 7 


Oui Nl El ale 


4 
22/797 7A 23 


EON 


7) 223 


EE 


উদ্ভিদ, মানুষ এবং তারা 2720912 4% 

যাদেরকে জানে না তাদের 724% Kae 
LW ws 232/ 

প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন SLT ie 


জোড়া জোড়া করে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ আমার অস্তিত্বের উপর, আমার সীমাহীন ক্ষমতার 
উপর এবং মৃতকে জীবিত করার উপর এটাও একটি নিদর্শন যে, মৃত যমীন, যা 
শুঙ্ক অবস্থায় পড়ে রয়েছে যাতে কোন সজীবতা ও শ্যামলতা নেই, যাতে 
তুণ-লতা প্রভৃতি কিছুই জন্মে না, তাতে যখন আকাশ হতে বৃষ্টিপাত হয় তখন 
তা নবজীবন লাভ করে এবং সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে। চতুর্দিকে ঘাস-পাতা 
গজিয়ে ওঠে এবং নানা প্রকারের ফল-ফুল দৃষ্টি গোচর হয়। তাই মহান আল্লাহ্‌ 
বলেনঃ আমি এঁ মৃত যমীনকে জীবিত করে তুলি এবং তাতে উৎপন্ন করি বিভিন্ন 
প্রকারের শস্য, যার কিছু কিছু তোমরা নিজেরা খাও এবং কিছু কিছু তোমাদের 
গৃহপালিত পশু খেয়ে থাকে। এ যমীনে আমি তৈরী করি খেজুর ও আঙ্গুরের 
বাগান এবং তাতে প্রবাহিত করি নদ-নদী, যা তোমাদের বাগান ও শস্যক্ষেত্রকে 
পানিপূর্ণ ও সবুজ-শ্যামল করে থাকে। এটা এই কারণে যে, যাতে দুনিয়াবাসী 
এর ফলমূল হতে ভক্ষণ করতে পারে, শস্যক্ষেত্র ও উদ্যান হতে উপকার লাভ 
করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রয়োজন পুরো করতে পারে। এগুলো আল্লাহর রহমত 
ও তার ক্ষমতাবলে পয়দা হচ্ছে, অন্য কারো ক্ষমতাবলে নয়। মানুষের হস্ত 
এগুলো সৃষ্টি করেনি । মানুষের না আছে এগুলো উৎপন্ন করার শক্তি, না আছে 
এগুলো রক্ষা করার ক্ষমতা এবং না আছে এগুলো পাকাবার ও তৈরীর করার 
অধিকার ৷ এটা শুধু আল্লাহ তা'আলারই কাজ এবং তারই মেহেরবানী। আর 
তার অনুগ্রহের সাথে সাথে এটা তার ক্ষমতার নিদর্শনও বটে । সুতরাং মানুষের 
কি হয়েছে যে, তারা তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে না? এবং তার অসংখ্য 
নিয়ামতরাশি তাদের কাছে থাকা সত্বেও তার অনুগ্রহ স্বীকার করছে না? একটি 
ভাবার্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, বাগানের ফল তারা খায় এবং নিজের হাতে 
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বপনকৃত জিনিস তারা পেয়ে থাকে । যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর 


2 297/39 7/7 4 


কিরআতে রয়েছেঃ rl de ef 
হতে (তারা ভক্ষণ করে থাকে) । 


অর্থাৎ তাদের হাত যে কাজ করেছে তা 


পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি উদ্ভিদ, মানুষ এবং ত 


রা যাদেরকে জানে না 


তাদের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন জোড়া জোড়া করে। যেমন অন্য আয়াতে 


রয়েছে ৪ 


7 2 
L330 IIHS GIGLI 3/7 ws 7 


- AE 


* . & PY 
ll 235 io SE es 


অর্থাৎ “প্রত্যেক জিনিসকে আমি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছি যাতে 


তোমরা উপদেশ লাভ কর ।”(৫১ ঃ ৪৯) 


৩৭ । তাদের এক নিদর্শন রাত্রি, 
ওটা হতে আমি দিবালোক 
অপসারিত করি, তখন সকলেই 
অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । 

৩৮। এবং সূর্য ভ্রমণ করে ওর 
নির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে, এটা 
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের 
নিয়ন্ত্রণ । 

৩৯। এবং চন্দ্রের জন্যে আমি 
নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন মনযিল; 
অবশেষে ওটা শুষ্কবতক্র, 
ধারণ করে। 

৪০ । সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের 
নাগাল পাওয়া এবং রজনীর 
পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে 
অতিক্ৰম করা; এবং প্রত্যেকে 
নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ : 
করে। 


2? 37, 905 TIE SAR 
ti hl - YY 
3 23 Los SE 
0 oles ad sk GG, 

Y buss +9 2 2 220 / 
bb 2427 2/77 99 2/7 ! 
Ea 

23797 / 
ES ICS LDL -Y 


28737 7, 


opis 2 SE 


EL PAIS FE) 


ME Ls = 


/23429 EE 8, 2 


Ou SS ss bf el 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার একটি নিদর্শনের বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তা 
হলো দিবস ও রজনী । একটি আলোকময়, অপরটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। বরাবরই 
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একটি অপরটির পিছনে আসতে রয়েছে: ETE 
Ee LE Cl 797% 


Es ry 
অর্থাৎ “রাত্রি দিবসকে আচ্ছন্ন করছে এবং ৰ নিক তীতাড়ি 
অনুসন্ধান করছে।'”’(৭ $ ৫৪) এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি রাত্রি হতে 
দিবালোক অপসারিত করি, তখন সকলেই অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে । যেমন 
হাদীসে এসেছেঃ “যখন এখান হতে রাত্রি এসে পড়ে এবং ওখান হতে দিন চলে 
যায়, আর সূর্য অস্তমিত হয়ে যায় তখন রোযাদার ব্যক্তি ইফতার করবে।” 
বাহ্যিক আয়াত তো এটাই ৷ কিন্তু হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ 
নিম্নের এ আয়াতের মতইঃ 


JG dns ld Mey 
অর্থাৎ “তিনি রাত্রিকে দিবসে পরিণত করেন এবং দিবসকে রাত্রিতে পরিণত 
করেন।”(৩৫ £ ১৩) ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এই উক্তিটিকে দুর্বল বলেছেন। 
তিনি বলেন যে, এই আয়াতে যে (5 শব্দটি রয়েছে এর অর্থ হচ্ছে একটিকে 
ত্রাস করে অপরটিকে বৃদ্ধি করা । আর এ আয়াতে এটা উদ্দেশ্য নয়। ইমাম 
সাহেবের এ উক্তিটি সত্য । 


AAS 2/ %/ 717 


দ্বারা $০ = বা গন্তব্যের স্থান উদ্দেশ্য। আর ওটা আরশের 
নীচের এঁ দিকটারই। সুতরাং শুধু এক সূর্যই নয়, বরং সমস্ত মাখলূক আরশের 
নীচেই রয়েছে। কেননা, আরশ সমস্ত মাখলুকের উপরে রয়েছে এবং সবকেই 
পরিবেষ্টন করে আছে এবং ওটা মন্ডল বা চক্র নয় যেমন জ্যোতির্বিদগণ বলে 
থাকেন। বরং ওটা গন্থুজের মত, যার পায়া রয়েছে, যা ফেরেশৃতারা বহন করে 
আছেন । ওটা মানুষের মাথার উপর উর্ধ জগতে রয়েছে। সুতরাং সূর্য যখন ওর 
কক্ষপথে ঠিক যুহরের সময় থাকে তখন ওটা আরশের খুবই নিকটে থাকে। 
পর যখন ওটা ঘুরতে ঘুরতে চতুর্থ আকাশে এ স্থানেরই বিপরীত দিকে 
আসে, ওটা তখন অর্ধেক রাত্রের সময় হয়, তখন ওটা আরশ হতে বহু দূরে হয়ে 
যায়। সুতরাং ওটা সিজদায় পড়ে যায় এবং উদয়ের অনুমতি প্রার্থনা করে, যেমন 
হাদীসসমূহে রয়েছে। 
হযরত আবূ যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা মসজিদে নবী 
(সঃ)-এর সাথে ছিলেন। এ সময় সূর্য অস্তমিত হচ্ছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে 
বললেনঃ “হে আবু যার (রাঃ)! সূর্য কোথায় অস্তমিত হয় তা তুমি জান কি?” 
তিনি উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহ ও তার রাসূলই (সঃ) খুব ভাল জানেন।” তখন 
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তিনি বললেনঃ “সূর্য, আরশের নীচে গিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলাকে সিজদা করে৷" 


YDad/ 73 2 274 37 Hd 1১ 


অতঃপর তিনি ... ৪%) 52% 347-এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। 

অন্য হাদীসে আছে যে, হযরত আবূ যার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌-(সঃ)-কে এ 
আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “ওর গন্তব্যস্থল আর্শের 
নীচে রয়েছে।” 

মুসনাদে আহমাদে এর পূর্ববর্তী হাদীসে এও রয়েছে যে, সে আল্লাহ 
তাআলার কাছে ফিরে আসার অনুমতি প্রার্থনা করে এবং তাকে অনুমতি দেয়া 
হয়। তাকে যেন বলা হয়ঃ “তুমি যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও ৷” 
তখন সে তার উদয়ের স্থান হতে বের হয়। আর এটাই হলো তার গন্তব্যস্থান ৷” 
অতঃপর তিনি এ আয়াতটির প্রথম অংশটুকু পাঠ করেন। 

একটি রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে, এটা খুব নিকটে যে, সে সিজদা করবে 
কিন্তু তা কবুল করা হবে না এবং অনুমতি চাইবে কিন্তু অনুমতি দেয়া হবে না। 
বরং বলা হবেঃ “যেখান হতে এসেছো সেখানেই ফিরে যাও” তখন সে পশ্চিম 
দিক হতেই উদিত হবে । এটাই হচ্ছে এই আয়াতে কারীমার ভাবার্থ। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, সূর্য উদিত হয় 
এবং এর দ্বারা মানুষের পাপরাশি মাফ করে দেয়া হয়। সে অস্তমিত হয়ে 
সিজদায় পড়ে যায় এবং অনুমতি প্রার্থনা করে। সে অনুমতি পেয়ে যায়। একদিন 
সে অনস্তমিত হয়ে বিনয়ের সাথে সিজদা করবে এবং অনুমতি প্রার্থনা করবে, কিন্তু 
তাকে অনুমতি দেয়া হবে না। সে বলবেঃ “পথ দূরের, আর অনুমিত পাওয়া গেল 
না! এজন্যে পৌঁছতে পারবো না” কিছুক্ষণ থামিয়ে রাখার পর তাকে বলা হবেঃ 
“যেখান হতে অস্তমিত হয়েছিলে সেখান হতেই উদিত হও।” এটা হবে 
কিয়ামতের দিন। যেই দিন ঈমান আনয়নে কোন লাভ হবে না । যারা ইতিপূর্বে 
মুমিন ছিল না সেই দিন তাদের সৎ কাজও বৃথা হবে। 


এটাও বলা হয়েছে যে,*££:2 দ্বারা ওর চলার শেষ সীমাকে বুঝানো হয়েছে, 
যা হলো পূর্ণ উচ্চতা, যা গ্রীষ্মকালে হয়ে থাকে এবং পূর্ণ নীচতা যা শীতকালে 
হয়ে থাকে৷ সুতরাং এটা একটা উক্তি হলো । দ্বিতীয় উক্তি এই যে, এই 
আয়াতের {22 শব্দের দ্বারা ওর চলার সমাপ্তিকে বুঝানো হয়েছে। কিয়ামতের 
দিন ওর হরকত বন্ধ হয়ে যাবে। ওটা জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে এবং এই সারা 


7/81/7272 


জগতটাই শেষ হয়ে যাবে। এটা হলো 5৮১ ০০ বা সময়ের গন্তব্য । 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেন। 
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কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সূর্য স্বীয় গন্তব্যের উপর চলে অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের 
উপর, যা সে অতিক্রম করতে পারে না । গ্রীষ্মকালে তার যে চলার পথ রয়েছে 
এবং শীতকালে যে চলার পথ রয়েছে, এ পথগুলোর উপর দিয়েই সে যাতায়াত 
করে থাকে হ্যরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ও হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)- এর 
কিরআতে ($ %7% $ রয়েছে। অর্থাৎ সূর্যের চলার বিরাম নেই । বরং আল্লাহ 
তা'আলার নির্দেশে দিন রাত অবিরাম গতিতে আবর্তন করতে, রয়েছে। সে 
থাম়েও না, এবং ক্লান্তও হয় না। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ RCC oC 
৩51১ 2% অৰ্থাৎ “তিনি সূৰ্য ও চন্্ৰকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত রেখেছেন 
যেওঁলো ক্লান্ত হয় না এবং থেমেও যায় না।”(১৪ ৪ ৩৩) কিয়ামত পর্যন্ত এগুলো 
এভাবে চলতেই থাকবে এটা হলো এঁ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ যিনি প্রবল পরাক্রান্ত, 
যাঁর কেউ বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে না এবং যার হুকুম কেউ টলাতে পারে না। 
তিনি সৰর্ষজ্ঞ ৷ তিনি প্রত্যেক গতি ও গতিহীনতা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল । তিনি 
স্বীয় পূর্ণ জ্ঞান ও নিপুণতার মাধ্যমে ওর গতি নির্ধারণ করেছেন, যার মধ্যে কোন 
ব্যতিক্ৰম হতে পারে না । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তিনি সকাল আনয়নকারী, যিনি রাত্রিকে শান্তি ও আরামের সময় 
বানিয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে হিসাব দ্বারা নির্ধারণ করেছেন, এটা হলো 
মহাপরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ ”(৬ ৪ ৯৭) এভাবেই মহান আল্লাহ সূরায়ে 
হা-মীম সাজদাহর আয়াতকেও সমাপ্ত করেছেন। 

এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ চন্দ্রের জন্যে আমি নির্দিষ্ট করেছি বিভিন্ন 
মনযিল। ওটা এক পৃথক চালে চলে থাকে, যার দ্বারা মাসসমূহ জানা যায়, যেমন 
সুযতডলযাররা দিন রদ লাখ বলা ও হলে! 
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অর্থাৎ “লোকে তোমাঁকে নতুন চাদ সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাওঃ 
ওটা মানুষ এবং হজ্তবের জন্যে সময় নির্দেশক !”(২ £ ১৮৯) আর এক জায়গায় 
আল্লাহ তা'আলা বলেন ৪ 
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অর্থাৎ “তিনি সূর্যকে জ্যোতির্ময় ও চন্্রকে আলোকময় করেছেন এবং 
ওগুলোর মনযিল নির্দিষ্ট করেছেন, যাতে তোমরা বছর ও হিসাব জানতে 
পার "(১০ ৪ ALL ALL । ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি রাত্রি ও দিবসকে করেছি দু'টি নিদর্শন; রাত্রির নিদর্শনকে 
অপসারিত করেছি এবং দিবসের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি যাতে তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষ 
সংখ্যা স্থির করতে পার এবং আমি সব কিছু বিশদভাবে বর্ণনা করেছি ।”(১৭ ৪ 
১২) সুতরাং সূর্যের ওজ্ববল্য ও চাকচিক্য ওর সাথেই বিশিষ্ট এবং চন্দ্রের আলোক 
ওর মধ্যেই রয়েছে। ওর চলন গতিও পৃথক । সূর্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত 
হচ্ছে এবং এঁ জ্যোতির সাথেই হচ্ছে। হ্যা তবে ওর উদয় ও অস্তের স্থান 
শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে পৃথক হয়ে থাকে। এ কারণেই দিন-রাত্রির দীর্ঘতা কম 
বেশী হতে থাকে। সূর্য দিবসের নক্ষত্র এবং চন্দ্র রাত্রির নক্ষত্র । চন্দ্রের 
মনযিলগুলো বিভিন্ন । মাসের প্রথম রাত্রে খুবই ক্ষুদ্র আকারে উদিত হয় এবং 
আলো খুবই কম হয়। দ্বিতীয় রাত্রে আলো কিছু বৃদ্ধি পায় এবং মনযিলও উন্নত 
হতে থাকে তারপর যেমন যেমন উঁচু হয় তেমন তেমন আলো বাড়তেই থাকে । 
যদিও ওটা সূর্য হতেই আলো নিয়ে থাকে অবশেষে চৌদ্দ তারিখের রাত্রে চন্দ্র 
পূর্ণতা প্ৰাপ্ত হয় এবং ওর আলোকও পূর্ণ হয়ে যায় । এরপর কমতেও শুরু করে। 
এভাবে ক্রমে ক্রমে কমতে কমতে ওটা শুষ্ক বক্র পুরাতন খর্জুর শাখার আকার 
ধারণ করে। তারপর আল্লাহ্‌ তাআলা দ্বিতীয় মাসের শুরুতে পুনরায় চন্দ্রকে 
প্রকাশিত করেন। আরবরা চন্দ্রের কিরণ হিসেবে মাসের রাত্রিগুলোর নাম রেখে 
দিয়েছে। যেমন প্রথম তিন রাত্রির নাম ‘গারার’। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 
‘নাকাল’ । এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম ‘তিসআ’ ৷ কেননা, এগুলোর শেষ 
রাত্রিটি নবম হয়ে থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম ‘আশ্র’। কেননা 
এগুলোর প্রথম রাত্রিটা দশম হয়। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম ‘বীয’ ৷ কেননা, 
এই রাত্রিগুলোতে চন্ত্রের আলো শেষ পর্যন্ত থাকে। এর পরবর্তী তিন রাত্রির নাম 
তারা ‘দারউন’ রেখেছে। এই {52 শব্দটি .55 শব্দের বহুবচন। এ রাত্রিগুলোর 
UL ANTRR UEG ষোল তারিখের রাত্রে চন্দ্র কিছু বিলম্বে উদিত 
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হয়ে থাকে । তাই কিছুক্ষণ পর্যন্ত অন্ধকার হয় অর্থাৎ কালো হয়। আর আরবে যে 
বকরীর মাথা কালো হয় তাকে . ৫% 1% বলা হয়। এরপর পরবর্তী তিনটি 
রাত্রিকে ‘যুল্ম' বলে। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় ‘হানাদিস’। এর 
পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে ‘দা’দী’ বলা হয়। এর পরবর্তী তিনটি রাত্রিকে বলা হয় 
‘মাহাক’, কেননা, এতে চন্দ্র শেষ হয়ে যায় এবং মাসও শেষ হয় । 
হযরত আবু উবাইদা (রাঃ) ‘তিসআ’ ও ‘আশ্র্কে গ্রহণ করেননি । যেমন 


LESAN TRA 


Lal gf ১ £ নামক কিত তাবে রয়েছে। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া ।’ এ 
সম্পর্কে হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা সূর্য ও চন্তরের সীমা 
নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেউ আপন সীমা ছাড়িয়ে এদিক ওদিক যাবে 
এটা মোটেই সম্ভব নয়। একটির পালার সময় অপরটি হারিয়ে থাকবে ৷ হযরত 
হাসান (রঃ) বলেন যে, ওটা হলো নতুন চাদের রাত্রি । ইবনে মুঘারক (রঃ) 
বলেন যে, বাতাসের পর বা ডানা রয়েছে এবং চন্দ্র পানির গিলাফের নীচে স্থান 
করে নেয় । আবূ সালিহ্‌ (রঃ) বলেন যে, এর আলো ওর আলোকে ধরতে পারে 
না। ইকরামা (রঃ) বলেন যে, রাত্রে সূর্য উদিত হতে পারে না। 

আর রজনীর পক্ষে সম্ভব নয় দিবসকে অতিক্রম করা । অর্থাৎ রাত্রির পরে 
রাত্রি আসতে পারে না, বরং মধ্যভাগে দিন এসে যাবে। সুতরাং সূর্যের রাজত্ব 
দিনে এবং চন্ন্রের রাজত্ব রাত্রে । রাত্রি এদিক দিয়ে চলে যায় এবং দিবস ওদিক 
দিয়ে এসে পড়ে । একটি অপরটির পিছনে রয়েছে। কিন্তু না ধাক্কা লাগার ভয় 
আছে, না বিশৃংখলার আশংকা আছে। এমন হতে পারে না যে, দিনই থেকে 
যাবে, রাত্রি আসবে না এবং রাত্রি থেকে যাবে, দিন আসবে না। একটি যাচ্ছে 
অপরটি আসছে প্রত্যেকেই নিজ নিজ সময়ে উপস্থিত অথবা অনুপস্থিত থাকছে। 
প্রত্যেকেই অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী নিজ নিজ কক্ষপথে সন্তরণ 
করছে। হযরত যায়েদ ইবনে আসেম (রঃ)-এর উক্তি এই যে, আসমান ও 
যমীনের মধ্যবর্তী ফালাকে এগুলো যাওয়া আসা করছে। কিন্তু এটা বড়ই গারীব 
এমনকি মুনকার বা অস্বীকৃত উক্তি । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ পূর্বযুগীয় 
গুরুজন বলেন যে, এ ফালাকটি হচ্ছে চরখার ফালাকের মত । মুজাহিদ (রঃ) 
বলেন যে, এটা যাতার পাটের লোহার মত । 


8৪১। তাদের এক নিদর্শন এই যে, oA HOLE FO 
আমি তাদের বংশধরদেরকে +43১ > ৬1 41-5) 
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8৪২। এবং তাদের জন্যে অনুরূপ 
যানবাহন সৃষ্টি করেছি যাতে 
তারা আরোহণ করে। 

৪৩ । আমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে 
নিমজ্জিত করতে পারি; সে 
অবস্থায় তারা কোন 
সাহায্যকারী পাবে না এবং 
তারা পরিত্রাণও পাবেনা । 


পারাঃ ২৩ 
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88 । আমার অনুগ্রহ না হলে এবং ) 2 7/7/4790 2 
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জীবনোপভোগ করতে না ” 
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₹_ আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় ক্ষমতার আর একটি নিদর্শন বর্ণনা 


করছেন যে, তিনি সমুদ্রকে কাজে লাগিয়ে রেখেছেন যাতে নৌযানগুলো বরাবরই 
যাতায়াত করতে রয়েছে। সর্বপ্রথম নৌকাটি ছিল হযরত নূহ (আঃ)-এর, যার 
উপর সওয়ার হয়ে স্বয়ং তিনি এবং তার সঙ্গীয় ঈমানদাররা রক্ষা পেয়েছিলেন। 
তারা ছাড়া সারা ভূ-পৃষ্ঠ আর একটি লোকও রক্ষা পায়নি । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই নৌযানে আরোহণ : 
করিয়েছিলাম । নৌকাটি পূর্ণরূপে বোঝাই থাকার কারণ ছিল এই যে, তাতে 
প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাবপত্র ছিল এবং সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার 
নির্দেশক্রমে তাতে অন্যান্য জীবজস্তুকেও উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। প্রত্যেক প্রকারের 
জন্তু এক জোড়া করে ছিল । নৌযানটি ছিল খুবই দৃঢ়, মযবূত ও বিরাট । এই 
বিশেষণগুলোও সঠিকভাবে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার উপরই বসে। 
অনুরূপভাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্থলভাগের সওয়ারীগুলোও মানুষের জন্যে 
সৃষ্টি করেছেন। যেমন স্থলে উট এ কাজই দেয় যে কাজ সমুদ্রে নৌযান দ্বারা হয় । 
অনুরূপভাবে অন্যান্য চতুষ্পদ জন্তুগুলোও স্থলভাগে মানুষের কাজে লেগে থাকে । 
এও হতে পারে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকাটি নমুনা স্বরূপ হয়, অতঃপর 
এই নমুনার উপর অন্যান্য নৌকা ও পানি জাহাজ নির্মিত হয়। নিম্নের 
আয়াতগুলো এর পৃষ্ঠপোষকতা করেঃ 
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a ‘যখন জলোচ্দ্বাস হয়েছিল তখন রি তোমাদেরকে আরোহণ 
করিয়েছিলাম নৌযানে । আমি এটা করেছিলাম তোমাদের শিক্ষার জন্যে এবং 
এই জন্যে যে, শ্রুতিধর কর্ণ এটা সংরক্ষণ করে।”(৬৯-১১-১২) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আমার নিয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ো না। 
চিন্তা করে দেখো যে, কিভাবে আমি তোমাদেরকে সমুদ্র পার করে দিলাম । 
আমি হচ্ছা করলে তোমাদেরকে সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিতে পারি। গোটা 
নৌকাটি পানির নীচে বসিয়ে দিতে আমি পূর্ণর্পে ক্ষমতাবান । তখন এমন কেউ 
হবে না যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে এবং তোমাদেরকে বাচাতে পারে । 
কিন্তু এটা একমাত্র আমারই রহমত যে, তোমরা লম্বা চওড়া সফর আরামে ও 
নিরাপদে অতিক্রম করছো এবং আমি তোমাদেরকে আমার ওয়াদাকৃত নির্দিষ্ট 


সময় পর্যন্ত সর্বপ্রকারের শান্তিতে রাখছি। 


8৫ । যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ যা 
তোমাদের সম্মুখে ও তোমাদের 
পশ্চাতে আছে সে সম্বন্ধে 
সাবধান হও যাতে তোমরা 
অনুগ্রহ ভাজন হতে পার, 

আর যখনই তাদের 


8৪৭ । যখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 
আল্লাহ তোমাদেরকে যে 
জীবনোপকরণ দিয়েছেন তা 
হতে ব্যয় কর, তখন কাফিররা 
মুমিনদেরকে বলেঃ যাকে ইচ্ছা 
করলে আন্লুহ্‌ খাওয়াতে 
পারতেন আমরা কেন তাকে 
খাওয়াবো? তোমরা তো স্পষ্ট 
বিভ্রান্তিতে রয়েছো। 
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আল্লাহ তাআলা কাফিরদের হঠকারিতা, নির্বুদ্ধিতা, ওদ্ধ্যত এবং অহংকারের 
খবর দিচ্ছেন যে, যখন তাদেরকে পাপ কাজ হতে বিরত থাকতে বলা হয় এবং 
বলা হয়ঃ তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হও, তাওবা কর এবং 
আগামীর জন্যে ওগুলো হতে সতর্ক হও ও বেচে থাকার চেষ্টা কর, তাহলে 
পরিণামে আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি দয়া করবেন, তখন তারা এটা মেনে নেয়া তো 
দূরের কথা, বরং অহংকারে ফুলে ওঠে আল্লাহ্‌ তা'আলা এখানে এ বাক্যটি 
বর্ণনা করেননি । কেননা, পরে যে আয়াতটি রয়েছে ওটা স্পষ্টভাবে এটা বলে 
দিচ্ছে। তাতে এ কথা রয়েছে যে, শুধু কি এটাই? তাদের তো অভ্যাসে পরিণত 
হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্‌র প্রত্যেক কথা হতেই মুখ ফিরিয়ে নিয়ে থাকে। না 
তারা তার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়, না এ ব্যাপারে কোন চিন্তা-ভাবনা করে। 
তাদের মধ্যে এটা কবুল করে নেয়ার কোন যোগ্যতাই নেই এবং তাদের এ 
অভিজ্ঞতাও নেই যে, এর থেকে উপকার লাভ করে। 

যখন তাদেরকে আল্লাহর পথে দান-খায়রাত করতে বলা হয় এবং বলা হয় 
যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা যে জীবনোপকরণ দিয়েছেন তাতে ফকরীর 
মিসকীন ও অভাবগ্রস্তদেরও অংশ রয়েছে তখন তারা উত্তর দেয়ঃ “আল্লাহ্র ইচ্ছা 
হলে নিজেই তিনি তাদেরকে খেতে দিতে পারতেন? কাজেই আল্লাহর যখন ইচ্ছা 
নেই তখন আমরা কেন তার মর্জির উল্টো কাজ করবো? তোমরা যে 
আমাদেরকে দান খায়রাতের কথা বলছো এটা তোমরা ভুল করছো। তোমরা 
তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো।” হতে পারে যে, এই শেষ বাক্যটি আল্লাহর পক্ষ 
হতে কাফিরদের দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই 
কাফিরদেরকে বলছেনঃ ‘তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছো ৷’ কিন্তু এর চেয়ে 
এটাই বেশী ভাল মনে হচ্ছে যে, এটাও কাফিরদেরই জবাবের অংশ । আল্লাহ 
তা‘আলাই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। | 
৪৮। তারা বলেঃ তোমরা যদি ,,,, IEE 2° 

সত্যবাদী হও তবে বলঃ এই | lis 2 b3lye3 EA 

72 2372 7 

প্রতিশ্রুতি কখন পূর্ণ হবে? obit 

৪৯। এরা তো অপেক্ষায় আছে , _, A 


এক মহানাদের যা এদেরকে EE -£A 
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৫০ । তখন তারা অসিয়ত করতে *গ/ +//+39, ০9/০ 
সমর্থ হবে না এবং নিজেদের EG EE 
রবার-পরি ৰ ট AA {2 
পলাল বলেছ তিৰট 
আল্লাহ তা‘আলা খবর দিচ্ছেনঃ যেহেতু কাফিররা কিয়ামতকে বিশ্বাস করতো 
না। সেহেতু তারা নবীদেরকে (আঃ) ও মুসলমানদেরকে বলতোঃ “কিয়ামত 
আনয়ন করছো না কেন? আচ্ছা বলতোঃ কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?” আল্লাহ্‌ 
তাআলা উত্তরে বলেনঃ কিয়ামত সংঘটিত করার ব্যাপারে আমার কোন আসবাব 
পত্রের প্রয়োজন হবে না । শুধুমাত্র একবার শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, জনগণ 
প্রতিদিনের মত নিজ নিজ কাজে মগন হয়ে পড়বে, এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা 
হযরত ইসরাফীল (আঃ)-কে শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ দিবেন, তখন মানুষ 
এদিকে ওদিকে পড়তে শুরু করবে। এ আসমানী ভীষণ ও বিকট শব্দের ফলেই 
সবাই হাশরের মাঠে আল্লাহ তা'আলার সামনে একত্রিত হয়ে যাবে। এঁ শব্দের 
পরে কাউকেই এতোটুকুও সময় দেয়া হবে না যে, কারো সাথে কোন কথা বলে 
বা কারো কোন কথা শুনে অথবা কারো জন্যে কোন অসিয়ত করতে পারে। 
তাদের নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যাবার ক্ষমতা থাকবে না। এ আয়াত সম্পর্কে 
বহু ‘আসার’ ও হাদীস রয়েছে, যেগুলো আমরা অন্য জায়গায় বর্ণনা করে 
এসেছি । এই প্রথম ফুৎকারের পর দ্বিতীয় ফুৎকার দেয়া হবে, যার ফলে সবাই 
মরে যাবে। সারা জগত ধ্বংস হয়ে যাবে। একমাত্র সদা বিরাজমান আল্লাহ্‌ 
MRE SELES ERS 


৫১। যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া + , 
হবে তখনই তারা কবর হতে CE al is =o) 


ছুটে আসবে তাদের +? ০/০ 7" 
প্রতিপালকের দিকে। পিঠ ৮০-১৩% 
728 2/ 

৫২। তারা বলবেঃ হায়! দুর্ভোগ OU 
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৫৩ ৷ এটা হবে শুধুমাত্র এক %/ ৪/,2/% 


সকলকে উপস্থিত করা হবে +?/?2/ 8200, L237 
LL EE 
আমার সামনে । LTE TES 2 


৫৪ । আজ কারো প্রতি কোন যুলুম ENE A Ef 
করা হবে না এবং তোমরা যা" a3 j 
করতে তারই তিফল 7227/97/33 7? LE WD 30737 

bi Ouse mS bs Jos 3, 
দেয়া হবে। 

জীবিত হয়ে রারে। 2 ভিন পদটির: ee CLS হাহ 

দ্রুত গতিতে চলা । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


A212 04 2% Mead 13322277297 


iE TS dl el MEE Pe O51 Ed 

অর্থাৎ “সেদিন তারা কবর হতে বের হবে দ্রুত বেগে, মনে হবে তারা কোন 
একটি লক্ষ্যস্থূলের দিকে ধাবিত হচ্ছে ।” (৭০ ৪ ৪৩) যেহেতু দুনিয়ায় তারা কবর 
হতে জীবিতাবস্থায় উত্ধিত হওয়াকে অবিশ্বাস করতো, সেই হেতু সেদিন তারা 
বলবেঃ ‘হায়! দুর্ভোগ আমাদের! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল হতে 
উঠালো ৷’ এর দ্বারা কবরে আযাব না হওয়া প্রমাণিত হয় না। কেননা, এ সময় 
তারা যে ভীষণ কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হবে তার তুলনায় কবরের শাস্তি তাদের 
কাছে খুবই হালকা অনুভূত হবে। তারা যেন কবরে আরামেই ছিল। 

কোন কোন গুরুজন একথাও বলেছেন যে, কবর হতে উত্থিত হওয়ার কিছু 
পূর্বে সত্যি সত্যিই তাদের ঘুম এসে যাবে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 
প্রথম ফুৎকার ও দ্বিতীয় ফুৎকারের মধ্যবতী সময়ে তারা ঘুমিয়ে পড়বে । তাই 
কবর হতে উঠার সময় তারা এ কথা বলবে ঈমানদার লোকেরা এর জবাবে 
বলবেঃ দয়াময় আল্লাহ্‌ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং তাঁর রাসূলগণ 
সত্যি কথাই বলতেন । একথাও বলা হয়েছে যে, ফেরেশতারা এই জবাব দিবেন। 
এ দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের উপায় এই যে, হয়তো এ জবাব 
মুমিনরাও দিবে এবং ফেরেশতারাও দিবেন । এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ । 

আব্দুর রহমান ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এগুলো সবই কাফিরদের উক্তি । 
কিন্তু সঠিক কথা ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম । যেমন সূরায়ে সাফ্‌ফাতে 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন ৪ 
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অ্থৎ “এবং তারা বলবেঃ হায়! দুভেরগ আমাদের! এটাই তো কর্মফল 
দিবস ৷ এটাই ফায়সালার দিন যা তোমরা অস্বীকার করতে ৷”(৩৭ £ ২০-২১) 
অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 
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অথাৎ “যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন পাপীরা কসম করে 
বলবে যে, তারা (দুনিয়ায়) এক ঘন্টার বেশী অবস্থান করেনি । এভাবে তারা সদা 
সত্য হতে ফিরে থাকতো । এঁ সময় জ্ঞানীরা ও মুমিনরা বলবেঃ তোমরা আল্লাহর 
লিখন অনুযায়ী পুনরুথানের দিন পর্যন্ত অবস্থান করেছো, আর পুনরুথ্থানের দিন 
এটাই, কিন্তু তোমরা জানতে না।”(৩০ ৪ ৫৫-৫৬) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘এটা হবে শুধুমাত্র এক মহানাদ, তখনই 
তাদের সকলকে হাযির করা হবে আমার সামনে ৷' যেমন তিনি বলেনঃ 


W798, g737,7 I, 


AL 135. EA >) ed) 


অথাৎ “এটা তো শুধু এক বিকট আওয়ায, তখনই ময়দানে তাদের আবি 
হবে।”(৭৯ ৪ ১৩-১৪) মহান আল্লাহ্‌ আরো বলেনঃ 


FAA 2 LF 7/ 7/7 


“অথ “কিয়ামতের ব্যাপারটি তো শুধু চোখের পনুক ফেলার মত, বরং তার 
চেয়েও নিকটতর ।”(১৬ ৪ ৭৭) মহিমাৰিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অথাৎ “যেই দিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন তখন তোমরা তাঁর 
প্রশংসা করতে করতে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, 
তোমরা অল্পদিনই (দুনিয়ায়) অবস্থান করেছো।”(১৭ ৪ ৫২) মোটকথা, হুকুমের 
সাথে সাথেই সবাই একত্রিত হয়ে যাবে। 
মহান আল্লাহ বলবেনঃ ‘আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে না, বরং তোমরা যা 
করতে শুধু তারই প্রতিফল দেয়া হবে!” 
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৫৫। এই দিন জান্নাতবাসীরা 
আনন্দে মগ্ন থাকবে । 

৫৬। তারা এবং তাদের জন্যে 
সঙ্গিনীরা সুশীতল ছায়ায় 
সুসজ্জিত আসনে হেলান দিয়ে 
বসবে। 

৫৭ । সেথায় থাকবে তাদের জন্যে 
ফলমূল এবং তাদের জন্যে 
থাকবে যা তারা ফরমায়েশ 
করবে । 

৫৮। পরম দয়ালু প্রতিপালকের 
পক্ষ হতে তাদেরকে বলা হবে 
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‘সালাম’ । 

আল্লাহ্‌ তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, জান্নাতীরা কিয়ামতের ময়দান হতে মুক্ত 
হয়ে সসন্মানে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তথাকার বিবিধ নিয়ামত ও শাস্তির 
মধ্যে এমনভাবে মগু থাকবে যে, অন্য কোন দিকে না তারা ভ্রক্ষেপ করবে, না 
তাদের অন্য কিছুর প্রতি খেয়াল থাকবে। তারা জাহান্নাম হতে ও 
জাহান্নামবাসীদের হতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত থাকবে। তারা নিজেদের ভোগ্য 
জিনিসের মধ্যে এমনভাবে মগন থাকবে যে, অন্য কোন জিনিসের খবর তারা 
রাখবে না । তারা অত্যন্ত আনন্দ মুখর থাকবে৷ কুমারী হুর তারা লাভ করবে। 
তাদের সাথে তারা আমোদ-আহলাদে লিপ্ত থাকবে । মনোমুগ্ধকর সঙ্গীতের সুর 
দ্বারা তাদেরকে প্রলুন্ধ ও বিমোহিত করা হবে। এই আমোদ-আহলাদ ও আনন্দের 
মধ্যে তাদের স্ত্রীরা ও হুরেরাও শামিল থাকবে । জান্নাতী ফলমূল বিশিষ্ট বৃক্ষাদির 
সুশীতল ছায়ায় তারা আরামে সুসজ্জিদ আসনে হেলান দিয়ে বসবে এবং পরম 
দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে তারা আপ্যায়িত হবে। প্রত্যেক প্রকারের ফলমূল 
তাদের কাছে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান থাকবে । তাদের মন যে জিনিস চাইবে 
তাই তারা পাবে। 

সুনানে ইবনে মাজাহ ও মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ জান্নাতে যাওয়ার আকাঙ্কা কর 
এবং প্রস্তুতি গ্রহণ করতে ইচ্ছুক যাতে কোন ভয় ও বিপদ নেই? কা’বার 
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প্রতিপালকের শপথ! ওটা সরাসরি জ্যোতি আর জ্যোতি । ওর সজীবতা ' 
সীমাহীন । ওর সবুজ-শ্যামলতা ফুটে পড়ছে। ওর প্রাসাদ গুলো মযবৃত, সুউচ্চ ও 
পাকা ওর প্রস্ববণগুলো পরিপূর্ণ ও প্রবাহিত । ওর ফলগুলো সুস্বাদু ও পাকা । 
ফলগুলো প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। তথায় সুন্দরী ও যুবতী হুর রয়েছে। তাদের 
পোশাকগুলো রেশমী ও মূল্যবান৷ ওর নিয়ামতরাশি চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর । ওটা 
শান্তির ঘর ৷ ওটা সবুজ ও সজীব ফুলের বাগান ওর নিয়ামতগুলো প্রচুর ও 
চমৎকার ৷ ওর প্রাসাদগুলো সুউচ্চ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত।” তার একথা শুনে যতজন 
সাহাবী (রাঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন সবাই সমস্বরে বলে উঠলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা এর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবো এবং এটা লাভ 
করার জন্যে চেষ্টা করবো।” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “ইনশাআল্লাহ 
বলো ৷” সাহাবীগণ তখন ইনশাআল্লাহ বললেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ হতে তাদেরকে বলা 


হবে ‘সালাম’ ৷ স্বয়ং আল্লাহ জান্নাতবাসীদের জন্যে সালাম । যেমন আল্লাহ 
তা'আলার উক্তি ৪ 


SI EEL 
Sh pn 
অর্থাৎ “যেদিন তারা তার সাথে সাক্ষাৎ করবে, তাদের তুহফা হবে 
সালাম’ ৷”(৩৩ £ 88) 
হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জারবাতীরা তাদের নিয়ামতরাশির মধ্যে মগ্ন থাকবে এমন সময় 
উপরের দিক হতে আলো চমকাবে ৷ তারা তাদের মস্তক উত্তোলন করবে এবং 
মহামহিমান্বিত আল্লাহকে দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করবে । আল্লাহ তা'আলা 
বলবেন ৪ 
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অর্থাৎ “হে জান্নাত বাসীরা! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ।” 


25 047729) , 


2 25% 4954 -এ আয়াতের ভাবার্থ এটাই। আল্লাহ তা'আলা তাদের 
দির্কে তার্কাবেন এবং তারাও তার দিকে তাকিয়ে থাকবে৷ তারা যতক্ষণ আল্লাহ 
তা'আলার দিকে তাকিয়ে থাকবে ততক্ষণ অন্য কোন নিয়ামতের প্রতি তারা 
ভ্রক্ষেপ করবে না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা তার ও তাদের মাঝে পর্দা ফেলে 
দিবেন এবং নূর (জ্যোতি) ও বরকত তাদের উপর থেকে যাবে” 

১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এর সদন দুর্বল । ইমাম ইবনে 
মাজাহ (রঃ) স্বীয় ‘কিতাবুস সুন্নাহ’ নামক গ্রন্থে এটা বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তাআলা যখন 
জাহান্নামী ও জান্নাতীদের হতে ফারেগ হবেন তখন তিনি মেঘের ছায়ার দিকে 
মনোনিবেশ করবেন । ফেরেশতারা আশে পাশে থাকবেন এবং আল্লাহ 
জান্নাতীদেরকে সালাম করবেন ও জার্নাতীরা জবাব দিবে। হযরত কারাষী (রঃ) 
বলেন যে, এটা আল্লাহ তা‘আলার EG Gl এই উক্তির মধ্যে 
বিদ্যমান রয়েছে। এঁ সময় আল্লাহ তাঁ-আরলা বলবেনঃ “তোমরা আমার কাছে যা 
চাইবে চাও!” তারা উত্তরে বলবেনঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! কি চাইবো, 
সবই তো বিদ্যমান রয়েছে?” আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “হ্যা, ঠিক আছে, তবুও 
যা মনে চায় তাই চাও ৷” তখন তারা জবাব দিবেঃ “আমরা আপনার সন্তুষ্টি 
চাই৷” মহান আল্লাহ বলবেনঃ “ওটা তো আমি তোমাদেরকে দিয়েছিই। আর 
এরই ভিত্তিতে তোমরা আমার মেহমানখানায় এসেছো এবং আমি তোমাদেরকে 
এর মালিক বানিয়ে দিয়েছি।” জার্নাতীরা বলবেঃ “হে আল্লাহ! এখন তাহলে 
আমরা আপনার কাছে আর কি চাইবো? আপনি তো আমাদেরকে এতো বেশী 
দিয়ে রেখেছেন যে, যদি আপনি হুকুম করেন তবে আমাদের মধ্যে একজন লোক 
সমস্ত মানব ও দানবকে নিমন্ত্রণ করতে পারে এবং তাদেরকে পেটপুরে পানাহার 
করাতে পারে ও পোশাক পরাতে পারে, এমনকি তাদের সমস্ত প্রয়োজন পুরো 
করতে সক্ষম হবে। এর পরেও তার অধিকারভুক্ত জিনিস একটুও ত্রাস পাবে না। 
আল্লাহ তা‘আলা বলবেনঃ “আমার কাছে অতিরিক্ত আরো রয়েছে।” অতঃপর 
ফেরেশতারা তাদের কাছে আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে নতুন নতুন উপঢৌকন 
নিয়ে আসবেন ৷” 


৫৯। আর হে অপরাধিগণ! Cele - 5 
তোমরা আজ পৃথক হয়ে যাও । be 


৬০। হে বানী আদম! আমি কি Ou 


ER AF PR AA 


তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি ol esl em Slag! dl -" 


যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব Ka USAGE 22 719 
5 “ul shal LY 
করো না, কারণ সে তোমাদের ~ ab 

প্রকাশ্য শত্রু । BLE 


১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি বহু সনদে এনেছেন । কিন্তু এটা গারীব বা দুর্বল 
রিওয়াইয়াত । এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন । 
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৬১। আর আমার ইবাদত কর, Les i ENS ন 


এটাই সরল পথ । G72 
O ms 
৬২। শয়তান তো তোমাদের বহু $ 22? 074074 


দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও RA 27 ET 


কি তোমরা বুঝনি? lias 15555 pls LS 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৎ লোকদেরকে অসৎ লোকদের থেকে 
পৃথক করে দেয়া হবে। কাফিরদেরকে বলা হবেঃ তোমরা মুমিনদের থেকে দূর 
হয়ে যাও ৷ মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি কাফিরদেরকে মুমিনদের হতে 
পৃথক করে দিবো । আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


¢22957$ S/W 3 79 3732/7 7/ 


- 05 AS Pny sll oi py 
অর্থাৎ “যেই দিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেই দিন তারা পৃথক পৃথক হয়ে 
যাবে।”(৩০ $ ১৪) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


A < ৬ 723 2 79323327 23 7 A337 (9/70 737/72 9 


Pell ; 41 53> 02 - UM IHU Ls 425 lb nl He 


PEO) 

অর্থাৎ “(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) একত্রিত কর যালিম ও তাদের 

সহচরদেরকে এবং তাদেরকে যাদের ইবাদত করতো তারা আল্লাহর পরিবর্তে 
এবং তাদেরকে পরিচালিত কর জাহার্নামের পথে ।”(৩৭ ৪ ২২-২৩) 


জার্নাতীদের উপর যেমনভাবে নানা প্রকারের দয়া-দাক্ষিণ্য করা হবে তেমনই 
কাফিরদের উপর নানা প্রকারের কঠোরতা করা হবে। ধমক ও শাসন গর্জনের 
সুরে তাদেরকে বলা হবেঃ আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা 
শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? কিন্তু এতদসত্ত্বেও 
তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেছো এবং শয়তানের আনুগত্য 
করেছো । সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আহার্যদাতা হলাম আমি, আর আনুগত্য করা 
হবে আমার দরবার হতে বিতাড়িত শয়তানের? আমি তো বলে দিয়েছিলাম যে, 
তোমরা শুধু আমাকেই মানবে এবং শুধুমাত্র আমারই ইবাদত করবে। আমার 
কাছে পৌঁছবার সঠিক, সরল ও সোজা পথ এটাই ৷ কিন্তু তোমরা চলেছো উল্টো 
পথে । সুতরাং এখানেও উল্টোভাবেই থাকো । সৎ লোকদের ও তোমাদের পথ 
পৃথক হয়ে গেল । তারা জান্নাতী এবং তোমরা জাহান্নামী । 
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2, 


5 দ্বারা বহু সৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। অভিধানে )= এবং %-এই 
উভয়রূপেই বলা হয়ে থাকে । 

অর্থাৎ শয়তান তোমাদের বহু লোককে বিভ্রান্ত করেছে ও সঠিক পথ হতে 
সরিয়ে দিয়েছে। তোমাদের কি এটুকু জ্ঞান ছিল না যে, তোমরা এর ফায়সালা 
করতে পারতে যে, পরম দয়ালু আল্লাহকে মানবে, না শয়তানকে মানবে? 
সৃষ্টিকর্তার ইবাদত করবে, না সৃষ্টের উপাসনা করবে? 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নির্দেশক্রমে জাহান্নাম তার ঘাড় বের করবে, 
যা হবে অন্ধকারময়ও প্রকাশমান। সে বলবেঃ “হে আদম সন্তান! আল্লাহ্‌ 
তা'আলা কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেননি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে 
না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত? আর শুধু তারই ইবাদত করবে, এটাই 
সরল পথ? শয়তান তো তোমাদের বহু দলকে বিভ্রান্ত করেছিল, তবুও কি 
তোমরা বুঝনি? হে পাপী ও অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও” 
প্রত্যেকেই তখন হাটুর ভরে পড়ে যাবে। প্রত্যেককেই তার আমলনামার দিকে 
ডাকা হবে। মহান আল্লাহ বলবেনঃ “আজ তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেয়া 
হবে যা তোমরা করতে ৷” 


১৫১ 


2222 29 29, 


৬৩ । এটা সেই জাহান্নাম যার 


প্রতিশ্রর্মতে তোমাদেরকে দেয়া 
হয়েছিল । 

৬৪ । আজ তোমরা এতে প্রবেশ 
কর; কারণ তোমরা একে 
অবিশ্বাস করেছিলে । 

৬৫। আমি আজ এদের মুখে 
মোহর লাগিয়ে দিবো, এদের 
হস্ত কথা বলবে আমার সাথে 


এদের কৃতকর্মের । 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


A 
Oui 
V6 uo A277 23/7 
agp 
0 43 
72/7 733/772 2/724 
pls de ss rol -1 


BA 7B 9 UL 


EE Oo 
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৬৬ । আমি ইচ্ছা করলে এদের (ATE 
ER লোগ-করে দিতে P77 3 337 
পারতাম, তখন এরা পথ চলতে BLAM LG pg 
চাইলে কি করে দেখতে EEC SEB 
পেতো! 0 Lsr2z sb 


৬৭। এবং আমি ইচ্ছা করলে ES AES 4, 
এদেরকে স্ব-স্ব স্থানে বিকৃত %, 23/0/27 0/72, 
করে দিতে পারতাম, ফলে এরা bs bel Gri 
চলতে পারতো না এবং ফিরেও Ecos re 

0৬৮22 ), 
আসতে পারতো না। > 
জাহান্নাম জ্বলন্ত, শিখাযুক্ত ও বিকট চীৎকার করা অবস্থায় সামনে আসবে 

এবং কাফিরদেরকে বলা হবেঃ “এটা এ জাহান্নাম আল্লাহর রাসূলগণ যার বর্ণনা 
দিতেন। যার থেকে তারা ভয় দেখাতেন এবং তোমরা তাদেরকে অবিশ্বাস করতে 

ও মিথ্যাবাদী বলতে ৷ সুতরাং এখন তোমরা তোমাদের কুফরীর স্বাদ গ্রহণ কর । 

ওঠো, ত ত 1 0ম ও লাজত ফা 


A HT 22799 1429 1299737327 


pil HS 5 Ups 5 Udo - EEE ৰি 


723 737 2323727707! 


- LSD | rl lis 
অর্থাৎ “যেই দিন তাদেরকে জাহান্নামের আগুনের দিকে ধাক্কা দিয়ে নিয়ে 
যাওয়া হবে এবং বলা হবেঃ এটা এঁ জাহান্নাম যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে । 
বল তো, এটা কি যাদু, না তোমরা কিছুই দেখতে পাও না?”(৫২ ৪ ১৩-১৫) 
কিয়ামতের দিন যখন কাফির ও মুনাফিকরা নিজেদের পাপ অস্বীকার করবে 
এবং ওর উপর শপথ করবে তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের মুখ বন্ধ করে দিবেন 
এবং তাদের দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সত্য সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে। 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা আমরা 
নবী (সঃ)-এর নিকট ছিলাম, হঠাৎ তিনি হেসে উঠলেন, এমন কি তার দাতের 
মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। অতঃপর তিনি বললেনঃ “আমি কেন হাসলাম তা 
তোমরা জান কি?” উত্তরে আমরা বললামঃ আল্লাহ ও তার রাসূলই (সঃ) খুব 
ভাল জানেন তিনি তখন বললেনঃ কিয়ামতের দিন বান্দার তার প্রতিপালকের 
সাথে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারটাই আমাকে হাসিয়েছে। সে বলবেঃ “হে 
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আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমাকে যুলুম হতে রক্ষা করেননি?” আল্লাহ 
তা'আলা উত্তর দিবেনঃ “হ্যা, অবশ্যই ৷’ বান্দা তখন বলবেঃ “তাহলে আমার 
বিপক্ষে কোন সাক্ষ্যদানকারীর সাক্ষ্য আমি স্বীকার করবো না। আমার দেহ শুধু 
আমার নিজের । বাকী সবাই আমার শত্রু ৷” তখন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ 
“আচ্ছা, ঠিক আছে, তাই হবে । তুমি নিজেই তোমার সাক্ষী হবে এবং আমার 
সন্মানিত লিপিকর ফেরেশতারা সাক্ষী হবে।” তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর মোহর 
লাগিয়ে দেয়া হবে এবং তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবেঃ তোমরা 
নিজেরাই সাক্ষ্য দাও যা সে করেছে। তারা তখন স্পষ্টভাবে খুলে খুলে সত্য 
সত্যভাবে প্রত্যেক কাজের কথা বলে দিবে। তারপর তার মুখ খুলে দেয়া হবে। 
সে তখন নিজের দেহের জোড় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলবেঃ তোমাদের জন্যে 
অভিশাপ! তোমরাই আমার শক্ৰ হয়ে গেলে? তোমাদেরকে বাচাবার জন্যেই তো 
আমি চেষ্টা করেছিলাম এবং তোমাদেরই উপাকারার্থে তর্ক-বিতর্ক করছিলাম ৷” 


হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেন £ “নিশ্চয়ই 
তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিপালকের সামনে আহ্বান করা হবে যখন তোমাদের 
মুখ বন্ধ থাকবে সর্বপ্রথম উরু ও স্বন্ধকে প্রশ্ন করা হবে।”*২ 


কিয়ামতের একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, তৃতীয়বারে তাকে বলা হবেঃ 
“তুমি কি?” সে জবাবে বলবেঃ “আমি আপনার বান্দা । আমি আপনার উপর, 
আপনার নবী (সঃ)-এর উপর এবং আপনার কিতাবের উপর ঈমান এনেছিলাম । 
রোযা, নামায, যাকাত ইত্যাদির আমি পাবন্দ ছিলাম ৷” আরো বন্ধ পুণ্যের 
কাজের কথা সে বলতে থাকবে। এঁ সময় তাকে বলা হবেঃ “আচ্ছা, থামো। 
আমি সাক্ষী হাযির করছি ।” সে চিন্তা করবে যে, কাকেই বা সাক্ষীরূপে পেশ 
করা হবে। হঠাৎ তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হবে । অতঃপর তার উরুকে বলা হবেঃ 
“তুমি সাক্ষ্য দাও ৷” তখন উক্লু, অস্থি এবং গোশত কথা বলে উঠবে এবং এ 
মুনাফিকের সমস্ত কপটতা ও গোপন কথা প্রকাশ করে দিবে। এসব এজন্যেই 
হবে যাতে তার কোন যুক্তি পেশ করার সুযোগ না থাকে এবং শাস্তি হতে সে 
রক্ষা না পায়। আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন বলেই পুঞ্খানুপুজ্খরূপে 
তার হিসাব নেয়া হবে।”* 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 

২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম নাসাঈ (রঃ) ৷ 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অন্য একটি হাদীসে আছে যে, মুখের উপর মোহর লেগে যাওয়ার পর 
সর্বপ্রথম মানুষের বাম উরু কথা বলবে । 


হযরত আবূ মূসা আশ'‘আরী (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ 
তা'আলা মুমিনকে ডেকে তার সামনে তার পাপ পেশ করে বলবেনঃ “এটা কি 
ঠিক?” সে উত্তরে বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! হ্যা, অবশ্যই আমি এ কাজ 
করেছি।” তিনি বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি মার্জনা করে দিবেন 
এবং তিনি এগুলো গোপন করে রাখবেন । তার একটি পাপও সৃষ্টজীবের কারো 
কাছে প্রকাশিত হবে না । অতঃপর তার পুণ্যগুলো আনয়ন করা হবে এবং সমস্ত 
মাখলূ্‌কের সামনে ওগুলো খোলাখুলিভাবে প্রকাশ করে দেয়া হবে। তারপর 
কাফির ও মুনাফিককে আহ্বান করা হবে। অতঃপর তাকে বলা হবে ঃ “তুমি 
এসব কাজ করেছিলে কি?” তখন সে অস্বীকার করে বলবেঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আপনার মর্যাদার শপথ! আপনার এই ফেরেশতা এমন কিছু 
লিখেছেন যা আমি করিনি।” তখন ফেরেশতা বলবেনঃ “তুমি কি এটা অমুক 
দিন অমুক জায়গায় করনি?” সে জবাব দিবেঃ “না। হে আমার প্রতিপালক! 
আপনার ইয্যতের কসম! আমি এটা করিনি ।” যখন সে এ কথা বলবে তখন 
আল্লাহ তার মুখ বন্ধ করে দিবেন। হযরত আবূ মূসা (রাঃ)-এর ধারণায় 
সর্বপ্রথম তার ডান উরু তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে। অতঃপর তিনি .../53 
-এই আয়াতটি পাঠ করেন” 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে তাদের চক্ষুগুলোকে লোপ 
করে দিতে পারতাম, তখন তারা পথ চলতে চাইলে কি করে দেখতে পেতো? 
করে দিতে পারতাম । তাদের চেহারা পরিবর্তন করে দিয়ে তাদেরকে ধ্বংস করে 
দিতাম, তাদেরকে পাথর বানিয়ে দিতাম এবং তাদের পা ভেঙ্গে দিতাম । ফলে 
তখন তারা চলতে পারতো না । অর্থাৎ তারা সামনেও যেতে পারতো না এবং 
পিছনেও ফিরে আসতে পারতো না । বরং মূর্তির মত একই জায়গায় বসে 
থাকতো । 


৬৮ । আমি যাকে দীর্ঘ জীবন দান HL 1 + ০০ 


করি তার স্বাভাবিক গঠনে LAF OR 
অবনতি ঘটাই । তবুও কি তারা 0b sul 
বুঝে না? 


১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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৬৯। আমি তাকে (রাসূলকে সঃ) 727 

' কাব্য রচনা করতে শিখাইনি kh 5-14 
এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় HER ITEM 
নয়। এটাতো শুধু উপদেশ Vato 
এবং সুস্পষ্ট কুরআন । uw uly 


৭০ । যাতে সে সতর্ক করতে পারে % +৫ 
জীবিতদেরকে এবং যাতে 
72 Ls 3.2/2 
কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা 0 LISLE Jal 
সত্য হতে পারে। 
আল্লাহ তা‘আলা ইবনে আদম সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, যেমন যেমন তাদের 
যৌবনে ভাটা পড়তে থাকে তেমন তেমন তাদের বার্ধক্য, দুর্বলতা ও শক্তিহীনতা 
এসে পড়ে ৷ যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 


2290 2211/7 3 G27 


০৬৪ sHl al 


29/0737 2 73737 22227040975 #2 2) 


Ee 2 dy Ua 535 
অর্থাৎ “আল্লাহ, তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেন দুর্বল রূপে, দুর্বলতার পর 
তিনি দেন শক্তি, শক্তির পর আবার দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য । তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি 


2/07 AAT AAS 22 248? AAA 


/ 


RT USL আয়াতে 
নয়েছেঃ AL ED) 20? 2/977 bdrdoge 


অথাৎ “তোমাদের মধ্যে এমন লোক আছে যাকে খুব বেশী বয়সের দিকে 
ফিরিয়ে দেয়া হয় (সে অতি বার্ধক্যে পদার্পণ করে), যাতে সে জ্ঞানবান হওয়ার 
পরে জ্ঞানহীন হয়ে পড়ে।”(২২ ৪ ৫) সুতরাং আয়াতের ভাবার্থ এই যে, দুনিয়া 
ক্ষণস্থায়ী ও স্থানান্তরের জায়গা । এ দুনিয়া চিরস্থায়ী নয় । তবুও কি এ লোকগুলো 
এ জ্ঞান রাখে না যে, তারা নিজেদের শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যের উপর 
চিন্তা-ভাবনা করে এবং হৃদয়ঙ্গম করে যে, এই দুনিয়ার পরে আখিরাত আসবে 
এবং এই জীবনের পরে আবার নবজীবন লাভ করবে? 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ)-কে কাব্য রচনা করতে 
শিখাইনি এবং কাব্য রচনা তার পক্ষে শোভনীয়ও নয়। কবিতার প্রতি তার 
ভালবাসা নেই এবং কোন আকর্ষণও নেই । এর প্রমাণ তার জীবনেই প্রকাশমান 
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যে, তিনি কোন কবিতা পাঠ করলে তা সঠিকভাবে শেষ করতে পারতেন না এবং 
তার পুরোপুরিভাবে তা মুখস্থ থাকতো না । হযরত শা’বী (রঃ) বলেন যে, 
আবদুল মুত্তালিবের বংশের প্রত্যেক নর ও নারী কবিতা বলতে পারতো । কিন্তু 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) এটা হতে বহু দূরে ছিলেন” 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিন্ন লিখিত 
কবিতাংশটি ৪ ০ 7503 ০% এইরূপ পড়েন। তখন হযরত 
আবূ বকর (রাঃ) বলেন ৪ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কবিতাংশটি এরূপ নয়, 
বরং নিম্নরূপ হবেঃ ০৫) 8 

তঃপর হযরত আবূ বকর (রাঃ) অথবা হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসূল । যেহেতু আল্লাহ তা‘আলা 
আপনার ব্যাপারে বলেছেনঃ 


ALD EAE 77/770 G/70, or 


db sll 
অর্থাৎ “আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে 
শোভনীয় নয়।”* 


ইমাম বায়হাকী (রঃ) স্বীয় ‘দালায়েল’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) আব্বাস ইবনে মিরদাস সালমী (রাঃ)-কে বলেনঃ “তুমিই তো 


PIP 7 ANT 197 2/2 A337 7 3337777 


Pit 2 CDH OUEST Fut 

এ কবিতাংশটি বলেছো?” উত্তরে হযরত আব্বাস ইবনে মিরদাস (রাঃ) 
বলেন ৪ “এটা A EE - -এইরূপ হবে৷” 

তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সবই সমান৷” অর্থাৎ অর্থের দিক দিয়ে দুটো 
একই । তার উপর আল্লাহর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক । এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

সুহায়লী (রঃ) আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর এভাবে নাম আগে পাছে করার এক 
বিস্ময়কর কারণ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) আকরাকে পূর্বে 
এবং উইয়াইনাকে পরে এ জন্যেই উল্লেখ করেছেন যে, উইয়াইনা হযরত আবূ 
বকর (রাঃ)-এর খিলাফের যুগে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু 
আকরা ইসলামের উপর অটল ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই 
সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


১. এটা ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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উমুভী (রঃ) তার 'মাগাযী' গ্রন্থে লিখেছেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বদর যুদ্ধে, নিহত কাফিরদের মাঝে চক্কর দিতে দিতে মুখে উচ্চারণ 
করছিলেনঃ 64 514% তখন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) কবিতার পংক্তিটি 
পূর্ণ করতে গিয়ে বলেনঃ 


ALIA LD I0 237 


Ll, GA ISS SS (SAE SHS 
এটা কোন একজন আরবীয় কবির কবিতাংশ ৷ এটা দিওয়ানে হামাসার মধ্যে 
বিদ্যমান রয়েছে। 
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) কখনো কখনো কবি 
তুরফার নিম্নের পংক্তিটি পাঠ করতেনঃ 


27 3/7 77 29/ 


BF dA EN ask, 
অর্থাৎ “এমন ব্যক্তি তোমার নিকট সংবাদ বহন করবে যাকে তুমি ভ্রমণ 
সামগ্ৰী দিয়ে সাহায্য করনি ।” এর প্রথম মিসরাটি হলোঃ 
pSEGOEAM A LES 
SURES PRLS LED eM GE 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয় $ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) কবিতা 
বলতেন কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ তার কবিতার প্রতি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা ছিল। 
হ্যা, তবে তিনি কখনো কখনো বানু কায়েসের কবিতা পাঠ করতেন। কিন্তু 
তাতেও তিনি ভুল করে বসতেন । আগে পিছে হয়ে যেতো । হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) তখন বলতেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এরূপ হবে না বরং এইরূপ 
হবে।” 
SATU CATR “আমি কবিও নই এবং কবিতা রচনা করা 
আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়৷” 
হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে এটাও বর্ণিত আছে ষে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) কবিতা 
পড়তেন কি-না এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেনঃ না, তবে কবি তুরফার 
নিম্নের কবিতাংগটি তিনি পড়তেনঃ 


Lf 27 4247 EEA 134 
02 UE 
কিছু তিনি ১৭৬ 8811 CE 
(রাঃ) বলেনঃ “এটা এই রূপ নয়৷” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি 
কবি নই এবং কবিতা রচনা আমার জন্যে শোভনীয়ও নয়।” 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দক খননের সময় হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাঃ)-এর কবিতা পাঠ করেছিলেন। তবে এটা স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে, তিনি এ কবিতা সাহাবীদের (রাঃ) সাথে পাঠ করেছিলেন। 
কবিতাটি নিম্নরূপ ৪ 


A // 
A AANA AAA TAA MAAN TA 


Ap? rAd IT PESTA AAA] 97 A 


CS SSNs x EE 
CAE BOL CLE LRG ANS 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) শব্দটি খুব টান দিয়ে উচ্চ স্বরে পড়তেন । 

কবিতাটির আনুবাদঃ “কোন চিন্তা নেই, যদি আপনি না থাকতেন তবে 
আমরা সুপথ প্রাপ্ত হতাম না। আর সাদকাও করতাম না এবং নামাযও পড়তাম 
না। সুতরাং (হে আল্লাহ!) আমাদের উপর শাস্তি নাযিল করুন এবং যদি আমরা 
শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সম্মুখীন হই তবে আমাদের পাগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে অটল ও 
স্থির রাখুন! এ লোকগুলোই আমাদের উপর হঠকারিতা করেছে, তবে যখন তারা 
ফিৎনার ইচ্ছা করে তখন আমরা তা অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করি।” অনুরূপভাবে 
এটাও প্রমাণিত আছে যে, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) পাঠ 
করেছিলেনঃ PE 

AL oi Ge 3 iit Ul 

অর্থাৎ “আমি নবী, এটা মিথ্যা নয় এবং আমি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান 
(সন্তানের সন্তান বা বংশধর) |: 

এ ব্যাপারে এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, ঘটনাক্রমে এমন একটা কথা তার 
মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে যা কবিতার ওজনে মিলে গেছে। কিন্তু ইচ্ছা করে তিনি 
কবিতা বলেননি । 

হযরত জুনদুব ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ আমরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
সাথে একটি গুহায় ছিলাম এমতাবস্থায় তার একটি অঙ্গুলী যখমী হয়। তখন 
তিনি বলেনঃ Lb PAS 

EDC MNE ST Bees lo 

অর্থাঃ “তুমি একটি অঙ্গুলী মাত্র এবং তুমি আল্লাহর পথে রক্তাক্ত হয়েছো ৷” 

এটাও ঘটনাক্রমে হয়েছে, ইচ্ছাপূর্বক নয়। অনুরূপভাবে 3! -এর তাফসীরে 
একটি হাদীস আসছে, তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেন ঃ 
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Fore 0 TL 0, 29/935 2/? 
a eS 
Ib de sl bx 5 ll bs ol 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! যদি আপনি আমাদেরকে ক্ষমা করেন তবে তো আমাদের 
পাপরাশিই ক্ষমা করবেন, অন্যথায় আপনার কোন বান্দাই তো ছোট ছোট পাপ ও 
পদস্থলন হতে মুক্ত ও পবিত্র নয়।” সুতরাং এ সবগুলো এ আয়াতের বিপরীত 
নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে যা শিক্ষা দিয়েছেন তা 
কবিতা শিক্ষা নয়। বরং এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন । এর 
কাছে বাতিল আসতে পারে না। কুরআন কারীমের এই পবিত্র ছন্দ কবিতা হতে 
বহু দূরে রয়েছেন এবং এটা হতে সম্পূর্ণ রূপে পবিত্র । এমনিভাবে এ কুরআন 
গণক এবং যাদুকরের কথা হতেও পুরোপুরিভাবে পবিত্র । রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
স্বভাব ও প্রকৃতি এসব হতে ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কলংক । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে তিনি বলতে শুনেছেনঃ “আমাকে যা দেয়া হয়েছে তার কাছে আমি 
বিষের প্রতিষেধক পান করা, তাবীয লটকানো এবং কবিতা রচনাকরণকে 
মোটেই গ্রাহ্য করি না (কুরআন কারীমের কাছে এগুলো একেবারে মূল্যহীন ও 
তুচ্ছ) ৷”? 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, কবিতার প্রতি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
প্ৰকৃতিগতভাবে ঘৃণা ছিল। দু‘আয় তিনি ব্যাপক অর্থবোধক কালেমা পছন্দ 
করতেন এবং এ ছাড়া অন্যগুলো ছেড়ে দিতেন ।* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের কারো পেট পূজে পরিপূর্ণ হওয়া তার জন্যে কবিতায় তার পেট পূর্ণ 
হওয়া অপেক্ষা উত্তম ।”* 

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন £ “যে ব্যক্তি ইশার নামাযের পর কবিতার একটি ছন্দ রচনা করে তার 
এ রাত্রির নামায কবুল হয় না।” 

তবে এখানে এটা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, কবিতার শ্রেণী বিভাগ রয়েছে। 
মুশরিকদের নিন্দে করে কবিতা রচনা করা শরীয়ত সন্মত । হযরত হাস্সান 
ইবনে সাবিত (রাঃ), হযরত কা’ব ইবনে মালিক (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ব্রাওয়াহা (রাঃ) প্রমুখ বড় বড় মর্যাদাবান সাহাবীগণ মুশরিকদের নিন্দা করে 
১. এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
৩. ইমাম আবু দাউদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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কবিতা রচনা করেছেন । কতকগুলো কবিতা হয় উপদেশ, আদব ও হিকমতে 
পরিপূর্ণ, যেমন অজ্ঞতার যুগের কবিদের কবিতার মধ্যে পাওয়া যায়। উদাহরণ 
স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, উমাইয়া ইবনে সালাতের কবিতার ব্যাপারে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য ,করেনঃ “তার কবিতাগুলো তো ঈমান এনেছে । কিন্তু 
তার অন্তর কাফিরই রয়ে গেছে।” 

একজন সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে উমাইয়ার একশটি কবিতা শুনিয়ে 
দেন। প্রত্যেকটি কবিতার পরেই তিনি বলেনঃ “আরো বলো।” 

সুমানে আবি দাউদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কতকগুলো 
বৰ্ণনা যাদুর মত কাজ করে আর কতকগুলো কবিতা হয় হিকমতে পরিপূর্ণ ৷” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি রাসূল (সঃ)-কে কাব্য রচনা করতে 
শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। এটা তো শুধু এক উপদেশ এবং 
সুস্পষ্ট কুরআন ৷ যে ব্যক্তি এ সম্পর্কে সামান্য পরিমাণও চিন্তা করবে তার 
কাছেই এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে । এটা এ জন্যেই যে, যেন তিনি দুনিয়ায় 
জীবিতাবস্থায় বিদ্যমান লোকদেরকে সতর্ক করতে পারেন। যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 


LLG 4 2137 73 
ln 35 S05Y 
অর্থাৎ “যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের কাছে এটা পৌঁছবে 
তাদেরকে সতর্ক করতে পারি।” (৬ ৪ ১৯) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আরো 
বলেনঃ (2 2/32 7 7377 227943, ,7 
52 JUG ZN Ss Ans 
অর্থাৎ “দলসমূহের মধ্যে যারাই এটাকে মানবে না তারাই জাহান্নামের 
যোগ্য ।”(১১ ৪ ১৭) এই কুরআন এবং নবী (সঃ)-এর ফরমান তাদের জন্যে 
ক্রিয়াশীল ও ফলদায়ক হবে যাদের অন্তর জীবিত এবং ভিতর পরিষ্কার । যাদের 
জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি রয়েছে। আর শাস্তির কথা তো কাফিরদের উপর বাস্তবায়িত 
হয়েছে। অতএব, কুরআন কারীম মুমিনদের জন্যে রহমত স্বরূপ এবং কাফিরদের 
উপর হুজ্জত স্বরূপ । 


EAA SALA 


৭১। তারা কি লক্ষ্য করে না যে, ACEI 


নিজ হাতে সৃষ্ট বস্তুদের মধ্যে PRAIA ASAE TAA 

তাদের জন্যে আমি সৃষ্টি 0 CUE SO 
করেছি গৃহপালিত জত্তু এবং A 
তারাই এগুলোর অধিকারী । MEAS iy 
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৭২। এবং আমি এগুলোকে তাদের 233220 2 2237 (N20 
বশীভূত করে দিয়েছি । 4) es U১; -VYY 


এগুলোর কতক তাদের বাহন L32277 73 
এবং এগ্ডলোর কতক তারা OL es 
আহার করে। 

৭৩ । তাদের জন্যে এগুলোতে Dl sl a 5 4s VY 
আছে বনু উপকারিতা আর L233 3/7 cr 
আছে পানীয় বস্তু । তবুও কি 046 
তারা কৃতজ্ঞ হবে না? 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ইনআম ও ইহ্‌সানের বর্ণনা দিয়েছেন যে, তিনি নিজেই 
এই চতুষ্পদ জত্তুগুলো সৃষ্টি করেছেন ও মানুষের অধিকারভুক্ত করে দিয়েছেন। 
একটি ছোট ছেলেও উটের লাগাম ধরে তাকে থামিয়ে দিতে পারে। উটের মত 
শক্তিশালী জস্তুর একশ সংখ্যার একটি দলকে এ ছোট ছেলেটি অনায়াসে হাঁকিয়ে 
নিয়ে যেতে পারে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ এগুলোর কতককে মানুষ তাদের বাহন করে থাকে । 
তাদের পিঠে আরোহণ করে তারা বহু দূরের পথ অতিক্রম করে এবং তাদের 
আসবাবপত্রও তাদের পিঠের উপর চাপিয়ে থাকে। আর কতকণগুলোর গোশত 
তারা ভক্ষণ করে। অতঃপর ওগুলোর পশম, চামড়া ইত্যাদি দ্বারা বহু উপকার 
লাভ করে থাকে । তারা এগুলোর দুধও পান করে। আবার ওগুলোর প্রস্রাবও ওষুধ 
রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে এছাড়াও আরো বহু উপকার তারা পায়। এর পরেও 
কি তাদের আল্লাহর এই নিয়ামতগুলোর জন্যে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত 
নয়? তাদের কি উচিত নয় যে, তারা শুধু এগুলোর সৃষ্টিকর্তারই ইবাদত করে? 
তার একতুবাদকে মেনে নেয়? এবং তার সাথে অন্য কাউকেও শরীক না করে? 


৭৪ । তারা তো আল্লাহর পরিবর্তে NE SEP SB 
অন্য মা’বূদ গ্রহণ করেছে এই gla oss 5s sls - -V£ 
আশায় যে, তারা সাহায্য প্রাপ্ত SEE 
হবে। Our 

৭৫। কিন্তু এসব মা’বূদ তাদের ,, ০/22/০০ 
সাহায্য করতে কয নয়; ০ ১৮-৮: ১ -V০ 
তাদেরকে তাদের বাহিনীরূপে 73737094 G93 39/9397 
উপস্থিত করা হবে। O02 S23 
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৭৬। অতএব তাদের কথা ue Ba93/ 7332, 
তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। "৮ Leds Li SG - = 


আমি তো জানি যা তারা (22172 4০/192 2" 
গোপন করে এবং যা তারা Ou bs 17 4 
ব্যক্ত করে। 


আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের এ বাতিল আকীদাকে খণ্ডন করছেন যা তারা 
তাদের বাতিল মা’বুদদের উপর রাখতো । তারা এই আকীদা বা বিশ্বাস রাখতো 
যে, আল্লাহ ছাড়া যাদের তারা ইবাদত করছে তারা তাদের সাহায্য করবে । তারা 
তাদের তকদীরে বরকত আনয়ন করবে এবং তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ 
করাবে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, তাদের এসব মা'বুদ তাদেরকে সাহায্য 
করতে সক্ষম নয়। তাদেরকে সাহায্য করা তো দূরের কথা, তারা নিজেদেরই 
কোন সাহায্য করতে পারে না। এমন কি এই প্রতিমাগুলো তাদের শত্রুদের 
আক্রমণ হতে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারে না। কেউ এসে যদি তাদেরকে 
ভেঙ্গে চুরে ফেলে দেয় তবুও তারা তার কোনই ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। তারা 
তো কথা বলতেও পারে না। কোন বোধ শক্তিও তাদের নেই । এই প্রতিমাগুলো 
সামনে অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে যাতে মুশরিকদের 
পুরোপুরি লাঞ্ছনা ও অপমান প্রকাশ পায়। আর তাদের উপর হুজ্জত পুরো হয়। 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ প্রতিমাগুলো তো তাদের 
কোন প্রকারেরই সাহায্য করতে পারে না, তবুও এই নির্বোধ মুশরিকরা তাদের ' 
সামনে এমনভাবে বিদ্যমান থাকছে যে, যেন তারা কোন জীবন্ত সেনাবাহিনী । 
অথচ এগুলো তাদের কোন উপকারও করতে পারে না এবং কোন বিপদাপদ দূর 
করতে সক্ষম নয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও এই মুশরিকরা তাদের নামে জীবন দিচ্ছে। 
তারা এগুলোর বিরুদ্ধে কোন কথা শুনতেও চায় না বরং ক্রোধে অগ্নুশর্মা হয়ে 

I 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ হে নবী 
(সঃ)! তাদের কথা তোমাকে যেন দুঃখ না দেয়। আমি তো জানি যা তারা 
গোপন করে এবং যা তারা ব্যক্ত করে। সময় আসছে । খুঁটিনাটিভাবে আমি 
তাদেরকে প্রতিফল প্রদান করবো । 


৭৭ । মানুষ কি দেখে না যে, আমি PASTORAL 
তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু ill OO 
9 24 77 LAA 
ar aoe SE 6.2 150 Gils 
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৭৮। আর সে আমার সম্বন্ধে , 9/০/০০০০ 
উপমা রচনা করে অথচ সে %2 4-44 ৬ ০-০১ -YA 


22 // Ed HAE Md 


“ 2 + 
নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; bl IS EET 
বলেঃ অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার gf AES 
করবে কে যখন ওটা পচে গলে Oi) G2 


£ REA 7732922 4 
&° ‘ 5 —-V 
৭৯। বলঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার SH LE 


; 27d IAAL 
করবেন তিনিই যিনি এটা 515190, 
EA / Ed # 


প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং AES 
তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে O my 
সম্যক পরিজ্ঞাত । AAT LSA 


[0 

xi) | > GU -A- 

৮০ । তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ 176 eH so 

এবং তোমরা ওটা দ্বারা 42299 

প্রভ্বলিত কর । 9৬১১+ 
মুজাহিদ (রঃ), ইকরামা (রঃ), উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একদা অভিশপ্ত উবাই ইবনে খালফ একটি দুর্গন্ধময় 
পচা সড়া হাড় হাতে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে আসে । হাড়টির 
্ষুদ্রাংশগুলো বাতাসে উড়ছিল। এসে সে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেঃ “বল তো, 
এণ্ডলোতে আল্লাহ পুনজী্বন দান করবেন?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“হ্যা । আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ধ্বংস করবেন। এরপর তোমাকে তিনি 
পুনজীবিত করবেন এবং তোমার হাশর হবে জাহান্নামে ৷” এ সময় এই সূরার 
শেষের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, সড়া হাড়টি নিয়ে 
আগমনকারী লোকটি ছিল আসী ইবনে ওয়ায়েল। আর একটি বর্ণনায় আছে যে, 
এটা ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এর ঘটনা । কিন্তু এতে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ 
ব্রয়েছে। কেননা, এটা মক্কী সূরা । আর আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তো ছিল 
মদীনায় ৷ যাই হোক, এ আয়াতগুলো সাধারণভাবেই অবতীর্ণ হয়েছে। ১১-এর 
উপর যে আলিফ-লাম রয়েছে তা জিনসী । যে কেউই পুনরুথানকে অস্বীকারকারী 
হবে তার জন্যেই এটা জবাব হবে। ভাবার্থ হলোঃ এ লোকগুলোর নিজেদের 
সৃষ্টির সূচনার প্রতি চিন্তা করা উচিত যে, তাদেরকে এক ঘৃণ্য ও তুচ্ছ শুক্রবিন্দু 
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হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর পূর্বে তো তাদের কোন অস্তিত্্‌ই ছিল না। এর 
পরেও মহামহিমান্বিত আল্লাহর অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কি অর্থ হতে 
পারে? মহান আল্লাহ এ বিষয়টিকে আরো বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। যেমন 
এক জায়গায় তিনি বলেনঃ 


20 //3 3)2//7/7 2 242922 2/277/ 
“IS 15 5 lad - I ge sb 5 SAS 
অর্থাৎ “আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি (শুক্র) হতে সৃষ্টি করিনি? অতঃপর 
আমি ওটাকে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে ।’’(৭৭ঃ৪ ২০-২১) অন্য এক 
জায়গায় বলেনঃ 


2/7 722% 3 ES 2 /2// 


cil ls os Yl Ls Gl 
অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে ৷”(৬৭ ৪ ২) 


হযরত বিশর ইবনে জাহহাশ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্তে থুথু ফেলেন । অতঃপর তিনি তাতে অঙ্গুলী রেখে 
বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে আদম সন্তান! তোমরা কি আমাকেও 
অপারগ ও শক্তিহীন করতে পার? আমি তোমাদেরকে এরূপ (খুথুর মত তুচ্ছ) 
জিনিস হতে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তোমাদেরকে ঠিক ঠাক করে দিয়েছি । 
তারপর তোমরা ভূ-পৃষ্ঠে চলাফেরা করতে শুরু করেছো এবং ধন-সম্পদ জমা 
করতে ও দরিদ্রদেরকে সাহায্যদানে বিরত রাখতে চলেছো। অতঃপর প্রাণ যখন 
কণ্ঠাগত হয়েছে তখন বলতে শুরু করেছোঃ ‘এখন আমি আমার মাল আল্লাহর 
পথে সাদকা করছি’ কিন্তু এখন সাদকা করার সময় কোথায়?” মোটকথা, 
নিকৃষ্ট শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্ট মানুষ যুক্তিবাদী হচ্ছে এবং পুনজীর্বনকে অস্বীকার করছে 
ও অসম্ভব বলছে। তারা এখন এঁ মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর শক্তিকে অস্বীকার 
করছে যিনি আসমান, যমীন এবং সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করেছেন। যদি তারা চিন্তা 
করতো তবে এই আযীমুশৃশান মাখলুকের সৃষ্টি ছাড়াও নিজেদেরই জন্মলাভকে 
আল্লাহ তা'আলার দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করার ক্ষমতার এক বড় নিদর্শনরূপে পেতো । 
কিন্তু তার জ্ঞান চক্ষুর উপর তো পর্দা পড়ে গেছে। 

মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে 
বল- এই অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন 
এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত । 

মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) 
হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে বলেনঃ “আপনি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছেন এমন 
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কোন হাদীস আমাদেরকে শুনিয়ে দিন৷” তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ) বলেন যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “একটি লোকের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে সে তার 
ওয়ারিশদেরকে অসিয়ত করে যে, তারা যেন তার মৃত্যুর পর বহু কাঠ সংগ্রহ 
করে তাতে আগুন জ্বালিয়ে দেয় এবং তাতে তার মৃত দেহকে পুড়িয়ে ভন্ম করে 
দেয়। তারপর যেন এঁ ভক্ম সমুদ্রে ভাসিয়ে দেয়। তার কথামত ওয়ারিশরা তাই 
করে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার ভল্মগুলো একত্রিত করতঃ তাকে 
পুনজী্বন দান করেন তখন তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি কেন এরূপ 
করেছিলে?” সে উত্তরে বলেঃ “আপনার ভয়ে (আমি এরূপ করেছিলাম) ।” তখন 
আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করে দেন৷ হযরত উকবা ইবনে আমর (রাঃ) তখন 
বলেনঃ “আমিও রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে এটা বলতে শুনেছি। পথ চলতে চলতে 
তিনি এটা বর্ণনা করেছিলেন।”” 


একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, লোকটি বলেছিলঃ “আমার ভন্মগুলো বাতাসে 
উড়িয়ে দিবে। কিছু বাতাসে উড়াবে এবং কিছু সমুদ্রে ভাসিয়ে দিবে।” সমুদ্রে 
যতগুলো ভদ্ম ছিল সমুদ্র ওগুলো আল্লাহর নির্দেশক্রমে জমা করে দেয় এবং 
অনুরূপভাবে বাতাসও তা জমা করে। অতঃপর আল্লাহ পাকের ফরমান হিসেবে 
লোকটি জীবিতাবস্থায় দাড়িয়ে যায় (শেষ পর্যন্ত) । 

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতার আরো নিদর্শন বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেনঃ তিনি তোমাদের জন্যে সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং 
তোমরা তা দ্বারা প্ৰজ্বলিত কর । প্রথমে এ গাছ ঠাণ্ডা ও সিক্ত ছিল। অতঃপর 
আমি ওকে শুকিয়ে দিয়ে তা হতে অগ্নি উৎপাদন করেছি। সুতরাং আমার কাছে 
কোন কিছুই ভারী ও শক্ত নয়। সিক্তকে শুষ্ক করা, শুঙ্ককে সিক্ত করা, জীবিতকে 
মৃত করা এবং মৃতকে জীবিত করা প্রভৃতি সবকিছুরই ক্ষমতা আমার আছে। 
একথাও বলা হয়েছে যে, এর দ্বারা মিরখ ও ইফার গাছকে বুঝানো হয়েছে যা 
হিজাযে জন্মে৷ ওর সবুজ শাখাগুলোকে পরস্পর ঘর্ষণ করলে চক্মকির মত 


d2/9 0 GL ort 


আপুন বের হ্য় । যেমন আরবে একটি বিখ্যাত প্রবাদ ১৯%; AES 
5৬5, 0/5 অৰ্থাৎ “প্রত্যেক গাছেই আগুন আছে এবং মিরখ ও ইফাঁর মর্যাদা 
লাভ করেছে।” বিজ্ঞ ব্যক্তিদের উক্তি এই যে, আঙ্গুর গাছ ছাড়া সব গাছেই আগুন 


ঝ্রয়েছে। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) 
তাদের সহীহ গ্রন্থে এটা তাখরীজ করেছেন। 
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jE) dle ALAA 


অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? 428047 Ile 
হ্যা, Re Sy ok 8 

22/2 Y 34 7223/2 
ৰ্বজ্ঞ। om s S132 hts 


৮২। তার ব্যাপার শুধু এই যে, Bs 
2/7 paddy OF 

যখন তিনি কোন কিছুর ইচ্ছা 1 4/1 Isl ol iar 
করেন তখন ওকে বলেনঃ হও, 272201 AA 
ফলে তা হয়ে যায় । OLS Hd 

৮৩। অতএব পবিত্র ও মহান ,,, ya 
তিনি যাঁর হাতে প্রত্যেক 84 4০ 531 23 Ar 

5 Ey I - 

বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা এবং ES NOU SAOS JORG 
তারই নিকট তোমরা Ou “dl Ed 3 


প্রত্যাবর্তিত হবে। 


আল্লাহ তা'আলা নিজের ব্যাপক ও সীমাহীন ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি 
আসমান এবং ওর সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছেন এবং যমীনকে ও ওর মধ্যকার 
সমস্ত বস্তুকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং যিনি এত বড় ক্ষমতার অধিকারী 
তিনি মানুষের মত ছোট মাখলূককে সৃষ্টি করতে অপারগ হবেন? এটা তো 
জ্ঞানেরও বিপরীত কথা । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন 


2/2 39/7 ALLE PEA AAA 
SUE sl ALG Sorell FE 
অর্থাৎ “অবশ্যই আসমান ও যমীন সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করা হতে বহুগুণে 


বড় ও কঠিন।” (৪০-৫৭) এখানেও তিনি বলেনঃ যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী 
সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে কি সমর্থ নন? আর এতে যখন 
তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান তখন অবশ্যই তিনি তাদেরকে তাদের মৃত্যুর পর 
পুনরুজ্জীবিত করতে সক্ষম ৷ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা 
MEE A 


“ 
22 72/72/ / CEE 7 EX we dg 


GE - 2/7 We 022 


22 AL SA IGS 
অর্থাৎ “তারা কি দেখে না STE SS 
‘এবং তাতে তিনি ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম নন? হ্যা, 
নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান ।” (৪৬ ৪ ৩৩) 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হ্যা, তিনি নিশ্চয়ই মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ । তার 
ব্যাপার শুধু এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর ইচ্ছা করেন তখন শুধু ওকে বলেনঃ 
হও, ফলে ওটা হয়ে যায়। অর্থাৎ কোন কিছুর ব্যাপারে তিনি একবারই মাত্র 
নির্দেশ দেন, বারবার নির্দেশ দেয়ার ও তাগীদ করার কোন প্রয়োজনই তার হয় 
না। 

হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 
আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “হে আমার বান্দারা! তোমরা সবাই পাপী, কিন্তু 
যাদেরকে আমি মাফ করি। সুতরাং তোমরা আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, 
আমি তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিবো । তোমাদের প্রত্যেকেই দরিদ্র, কিন্তু আমি 
যাদেরকে ধনবান করি। আমি বড় দানশীল এবং আমি বড় মর্যাদাবান। আমি যা 
ইচ্ছা করি তাই করে থাকি । আমার ইনআম বা পুরস্কারও একটা কালাম বা কথা 
এবং আমার আযাবও একটা কালাম । আমার ব্যাপার তো শুধু এই যে, যখন 
আমি কোন কিছুর ইচ্ছা করি তখন ওকে বলিঃ হও, ফলে তা হয়ে যায় ৷” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতএব মহান ও পবিত্র তিনি যার হাতে রয়েছে প্রত্যেক 
বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতা ৷ যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 

74 "% 2322 (82/22 
PEAS SAHA 

অৰ্থাৎ তুমি বল ভিনি'কে বীর হাতে ধৃত্যেক জিনিসের সার্বরোম ক্ষয়তা 
রয়েছে?” (২৩ £ ৮৮) আরো বলেনঃ 3 a) Gl IG অৰ্থাৎ 
“মহামহিমান্বিত তিনি, সর্বময় কর্তৃত্ব যার করায়ত্ব 1” (৬৭৪ ১) সুতরাং এ ও 
৩০% একই অৰ্থ । যেমন 5 ও ৩225, < ও ৩% এবং ও 
৩3% -এর অর্থ একই । কেউ কেউ বলেছেন যে, এ দ্বারা দেহের জগত এবং 
৩:%%('দ্বারা রহের জগতকে বুঝানো হয়েছে। কিন্তু প্রথমটিই সঠিক উক্তি এবং 
জমহুর মুফাসসিরদেরও উক্তি এটাই । 

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) বলেনঃ “একদা রাত্রে আমি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে (তাহাজ্জুদের নামাযে) দাড়িয়ে যাই। তিনি রাক‘আতগুলোতে 


(72/7 3b 7 


সাতটি লম্বা সূরা পাঠ করেন। ১১> ০, এ! ৮ বলে তিনি রুকু’ হুতে মাথা 
4 227/24 


উত্তোলন করেন এবং 5 4/97 Sh as Sh i | 
24%]/ এ কালেমাগুলো পাঠ করেন। তার রুকু’ দীড়ানো অবস্থার মতই দীর্ঘ 
ছিল এবং সিজদাও ছিল রুকু'র মতই দীর্ঘ । আমার তো পদদ্বয় ভেঙ্গে যাওয়ার 
উপক্ৰম হয়েছিল ।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি একদা রাত্রে 


রাসুলুল্লাহ (সঃ)- -কে নামায পড়তে দেখেন। তিনি ০ 6; 
385019, 0541 5 পড়ে সূরায়ে বাকারা সম্পূর্ণ পাঠ করেন এবং এরপর রুকু'তে 
যান । রুকু'তেও তিনি প্রায় দীড়ানোর মতই বিলম্ব করেন এবং 2550 
পড়তে থাকেন। তারপর তিনি রুকু’ হতে মাথা উঠান এবং প্রায় এ পরিমাণ 
সময় পর্যন্ত দাড়িয়ে থাকেন এবং ০৯ 170, পড়তে থাকেন। তারপর সিজদায় 
যান এবং সিজদাতেও প্রায় দীড়ানো অবস্থার সমপরিমাণ সময় পর্যন্ত পড়ে থাকেন 
এবং সিজদায় তিনি ৮৭ 0 96 পড়তে থাকেন। অতঃপর তিনি সিজদা 
হতে মস্তক উত্তোলন করেন । তীর অভ্যাস ছিল এই যে, দুই সিজদার মাঝে এঁ 
সময় পর্যন্ত বসে থাকতেন যে সময়টা তিনি সিজদায় কাটাতেন। এ সময় তিনি 
ED 5 7 (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন!) বলতেন। চার 
রকিআত্তনামায তিনি আদায় করেন। এই চার রাকআত নামাযে তিনি সূরায়ে 
বাকারা, সূরায়ে আলে ইমরান, সূরায়ে নিসা এবং সূরায়ে মায়েদাহ তিলাওয়াত 
করেন” বর্ণনাকারী শু'বাহ (রাঃ)-এর সন্দেহ হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) সূরায়ে 
মায়েদাহ অথবা সূরায়ে আনআম পাঠ করেছেন।”” 

হযরত আউফ ইবনে মালিক আশজায়ী (রাঃ) বলেনঃ “একদা রাত্রে আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করি। তিনি সূরায়ে 
বাকারা তিলাওয়াত করেন । রহমতের বর্ণনা রয়েছে এরূপ প্রতিটি আয়াতে তিনি 
থেমে যেতেন এবং আল্লাহ তা'আলার নিকট রহমত প্রার্থনা করতেন। তারপর 
তিনি রুকূ’ করেন এবং এটাও দাড়ানো অবস্থা অপেক্ষা কম সময়ের ছিল না। 
রুকুতে তিনি 1&9 9 2031 9 ০5৮4 ৫39৬০০ পাঠ করেন। 
এরপর তিনি পিজদা করেন এবং ওটাও প্রায় দীড়ানো অবস্থার সমপরিমাণই ছিল 
এবং সিজদাতেও তিনি ওটাই পাঠ করেন। তারপর দ্বিতীয় রাকআতে তিনি 
সূরায়ে আলে-ইমরান পড়েন। এভাবেই তিনি এক এক রাকআতে এক একটি 


সূরা তিলাওয়াত করেন। 
সূরা ইয়াসীন -এর তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ স্বাদীসটি ইমাম আবৃ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
কয়েছেন। 
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শেখে নেজ শো নেচলে শের শে শেত. শরনজ_ো৷- ন পে শের লে সে নেজ শে শো শো. শে শে নসর শে শে শে. শর শতশত শে শজ-স শোর শর লে শর শে শর শের শের শের লের লে শের শের শের শেউশেঙ-সপড শেজ জেজ পের শের সের বেজ সে. 


95S, yw, 2/72 

সূরা ৪ সাফ্‌ফাত, মাক্কী iS Shall bw 
2 237 
(আয়াতঃ ১৮২, রুকু'ঃ ৫) (0 GE? NAY G50) 


MET UAE COR EES HL PNR ICON TED, 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আমাদেরকে হালকাভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দিতেন এবং তিনি সূরায়ে 
সাফ্ফাত পড়ে আমাদের ইমামতি করতেন” 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। MTEC CP 
১। শপথ তাদের যারা 2 TT 
সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান OLS Si; -\ 
২। ও যারা কঠোর পরিচালক ETA 
৩। এবং যারা যিক্র আবৃত্তিতে ol25 2x70 
রত । LANEY 
8। নিশ্চয়ই তোমাদের মা'বূদ 0 53 sl -Y 
এক । NADA 
৫ । যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী UE 00 


এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বতী // 04,119, / 
সব কিছুর প্রতিপালক, এবং rt el 
প্রতিপালক সকল উদয় 
স্থলের। 

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, এই তিন শপথের দ্বারা 
ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্যান্য গুরুজনদেরও এটাই উক্তি । হযরত . 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতাদের সারি আকাশের উপরে রয়েছে। 

হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সমস্ত মানুষের উপর তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে মর্যাদা দান করা হয়েছে। 
আমাদের সারিকে ফেরেশ্তাদের সারির মত করা হয়েছে, সমগ্র যমীনকে 
আমাদের জন্যে মসজিদ বানানো হয়েছে এবং পানি না পাওয়া অবস্থায় মাটিকে 
আমাদের জন্যে অযুর স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।”২ 

১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন।' 

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত জাবির ইবনে সামুরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “ফেরেশ্তারা তাদের প্রতিপালকের সামনে যেভাবে সারিবদ্ধ হয়ে 
দণ্ডায়মান হন সেই ভাবে তোমরা সারিবদ্ধ হওনা কেন?” সাহাবীগণ (রাঃ) আরয 
করলেনঃ “ফেরেশ্তারা কিভাবে তাদের প্রতিপালকের সামনে কাতারবন্দী হন?” 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “তারা প্রথম সারিকে পূরণ করে নেন এবং 
অন্যান্য সারিগুলোকেও সম্পূর্ণভাবে মিলিয়ে নেন।* 

Ls ৩,৯ 5) (যারা কঠোর পরিচালক) এ আয়াতের তাফসীরে সুদ্দী (রঃ) 
প্রমুখ গুরুজন মেঘ-বৃষ্টিকে একদিক থেকে অন্যদিকে ধমক দিয়ে পরিচালনকারী 
ফেরেশ্তার দল অর্থে এটা ব্যবহৃত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। রাবী 
ইবনে আনাস (রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, উক্ত আয়াতের ভাবার্থ হচ্ছে $ 
কুরআন কারীম যে জিনিস হতে বাধা প্রদান করেছে তা থেকে তারা এক পদও 
অগসর হুন না। 

($5 ৩ (যারা যিক্র আবৃত্তিতে রত), সুদ্দী (রঃ)-এর মতে এঁরা হলেন 
ও ফেরেশ্তা যারা আল্লাহ্র পয়গাম বান্দাদের নিকট আনয়ন করে থাকেন। 
যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


ASS SN AS MAL) 2332/7 
Li sl Lis LSS cid 
অর্থাৎ “এবং (শপথ তাদের) যারা মানুষের হৃদয়ে পৌছিয়ে দেয় উপদেশ- 
অনুশোচনা স্বরূপ বা সতর্কতা স্বরূপ ৷” 


এই শপথসমূহের পর এখন যে বিষয়ের উপর শপথ করা হয়েছে তার বর্ণনা 
দেয়া হচ্ছে £ তোমাদের সবারই সত্য ও সঠিক মা’বুদ একমাত্র আল্লাহ । যিনি 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের অন্তর্বতী সব কিছুর প্রতিপালক, এবং 
প্রতিপালক সকল উদয়স্থলের । তিনিই আকাশের উপর তারকারাজি, চন্দ্র এবং 
সূর্যকে কাজে নিয়োজিত রেখেছেন, যেগুলো পূর্ব দিকে উদিত হয় ও পশ্চিম দিকে 
অস্ত যায়। মাশ্রিকের উল্লেখ করে মাগ্রিবের ইঙ্গিত থাকার কারণে ওর উল্লেখ 
করা হয়নি। অন্য আয়াতে উল্লেখ করাও হয়েছে। যেমন ঘোষিত হয়েছেঃ 


27373 Lor 37 s/s Lo 


- oul 03 Bil DD 
রথ “তিনিই দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের নিয়ন্তা ।”(৫৫ £ ১৭) অর্থাৎ 
শীতকালের ও খ্রীষ্মকালের উদয় ও অস্তের স্থানের প্রতিপালক তিনিই । 


১, ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ্‌ 
(রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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৬। আমি নিকটবর্তী আকাশকে ০? (? 
নক্ষত্ররাজির সুষমা দ্বারা “৮ 


সুশোভিত করেছি । 0 SSL, 


এবং র ৰে ত 2 Lop 3 es Es 
৭। এবং রক্ষা করেছি প্রত্যেক RC SE 
বিদ্রোহী শয়তান হতে । TERE LE SN 


৮। ফলে, তারা উর্ধ্ব জগতের কিছু 2! Lo 2 -A 
শ্রবণ করতে পারে না এবং 4Z + 24% 2/০ 
| LL scl 
তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয় সকল font 


দিক হতে- 0) 
” 
৯। বিতাড়নের জন্যে এবং তাদের (7345 #23 
ci 1 | ১-৭ 
জন্যে আছে অবিরাম শাস্তি । yy j Ll 
১০ । তবে কেউ হঠাৎ কিছু শুনে Lilie oe SA 
AS PA SAA 
কেল্লা ভূল ৩জাংটে তদের 0 EIS Al 
পশ্চাদ্ধাবন করে। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, দুনিয়ার আকাশকে তারকামণ্ডলী দ্বারা 
তিনি সুশোভিত করেছেন। ৩5১! ও ৩97 উভয়ভাবেই পড়া হয়েছে। উভয় 
অবস্থাতেই একই অর্থ হবে। আকাশের নক্ষত্ররাজি এবং ওর সূর্যের কিরণ 
যমীনকে আলোকোজ্জ্বল করে তুলে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


237 (2/377 71) 8393/1777 2 7232 707 (78 NM L277 


Gisele Lay els les Cur EI, 
alle 
অর্থাৎ “আমি নিকটবর্তী আকাশকে সুশোভিত করেছি প্রদীপমালা দ্বারা এবং 
ওগুলোকে করেছি শয়তানের প্রতি নিক্ষেপের উপকরণ এবং তাদের জন্যে প্রস্তুত 
রেখেছি জ্বলন্ত অগ্নুর শাস্তি!” (৬৭ ৪ ৫) আর এক জায়গায় বলেছেনঃ 


24222 A277 739 ie EEE RN ee L377 27/77 


+ b> ,- ot EG Wg 9) 6 cdl 5 Us 4; 


G29 0 Ud [4d 5 


LG US Ll NG 2 S- Pe 
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অর্থাৎ “আমি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছি এবং ওকে দর্শকদের চোখে 
সোন্দর্যময় জিনিস করেছি । প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হতে ওকে রক্ষিত 
রেখেছি। যে কেউ কোন কথা চুরি করে শুনবার চেষ্টা করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে 
- এক তীক্ষু অগ্নুশিখা ৷” (১৫ ৪ ১৬-১৮) মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আসমানকে 
হিফাযত করেছি প্রত্যেক দুষ্ট ও উদ্ধত শয়তান. হতে । ফলে তারা উর্ধ্বজগতের 
কিছু শ্রবণ করতে পারে না । চুরি করে শুনবার চেষ্টা করলে এবং হঠাৎ কিছু শুনে 
ফেললে তাদেরকে তাড়ানোর জন্যে জ্বলন্ত উন্ধাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। 
তারা আকাশ পর্যন্ত পৌছতেই পারে না । আল্লাহ্র শরীয়ত ও তকদীর বিষয়ের 
কোন আলাপ-আলোচনা তারা শুনতেই পারে না। এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো 
আমরা ... {3 | 5 (৩৪ ৪ ২৩) এই আয়াতের তাফসীরে বর্ণনা করে 
দিয়েছি । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যেই দিক থেকে তারা আকাশে উঠতে চায় 
সেই দিক থেকেই তাদের উপর অগ্নি নিক্ষেপ করা হয়। তাদেরকে বিতাড়িত ও 
লজ্জিত করার উদ্দেশ্যে বাধা দেয়া ও আসতে না দেয়ার জন্যে এই শাস্তির ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। আর তাদের জন্যে পরকালের স্থায়ী শান্তি তো বাকী রয়েছেই যা 
হবে খুবই যন্ত্রণাদায়ক ৷ যেমন মহামহিমাধিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আমি তাদের জন্যে প্রস্তুত রেখেছি জলন্ত অগ্নির শান্তি ।”(৬৭ ৪ ৫) 

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ হ্যা, তবে যদি কোন জ্বিন ফেরেশৃতাদের 
কোন কথা শুনে তার নীচের কাউকেও বলে দেয় তবে দ্বিতীয়জন তার নীচের 
অপরজনকে তা বলার পূর্বেই জ্বলন্ত অগ্নি তার পিছনে ধাবিত হয়। আর কখনো 
কখনো তারা সে কথা অপরের কানে পৌছিয়ে দিতে সক্ষম হয় এবং এ কথাই 
যাদুকররা বর্ণনা করে থাকে । 

এট শব্দের অর্থ অত্যন্ত তেয্‌ এবং অত্যধিক উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, পূর্বে শয়তানরা আকাশে গিয়ে 
বসতো এবং অহী শুনতো। এঁ সময় তাদের উপর তারকা নিক্ষিপ্ত হতো না। 
সেখানকার কথা নিয়ে তারা একের জায়গায় দশটি কথা বেশী করে বানিয়ে নিয়ে 


যাদুকরদেরকে বলে দিতো । অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নবুওয়াত লাভ 
করলেন তখন তাদের আকাশে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেল । তখন থেকে তারা সেখানে 
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গিয়ে কান পাতলে তাদের উপর অগ্নশিখা নিক্ষিপ্ত হতো । যখন তারা এই নতুন 
ঘটনা অভিশপ্ত ইবলীসকে জানালো তখন সে বললোঃ “নতুন বিশেষ কোন 
জরুরী ব্যাপারে এরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে।” সুতরাং সংবাদ জানার 
জন্যে সে তার দলবলকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলো এ দলটি হিজাযের দিকে 
গেল৷ তারা দেখলো যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) নাখলার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামাযে 
রত আছেন। তারা এ খবর ইবলীস শয়তানকে জানালে সে বললোঃ “এই 
কারণেই তোমাদের আসমানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেছে।” এর পূর্ণ বিবরণ 
ইনশাআল্লাহ্‌ নিম্নের আয়াতগুলোর তাফসীরে আসবে যেগুলোতে জ্রিনদের উক্তি 
উদ্ধৃত হয়েছ । আয়াতগুলো হলোঃ 
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অর্থাৎ “এবং আমরা চেয়েছিলাম আকাশের তথ্য সংগ্রহ করতে; কিন্তু আমরা 
দেখতে পেলাম কঠোর প্রহরী ও উল্ধাপিণ্ড দ্বারা আকাশ পরিপূর্ণ । আর পূর্বে 
আমরা আকাশের বিভিন্ন খাটিতে সংবাদ শুনার জন্যে বসতাম, কিন্তু এখন কেউ 
ংবাদ শুনতে চাইলে সে তার উপর নিক্ষেপের জন্য প্রস্তুত জ্বলন্ত উন্কাপিণ্ডের 
সম্মুখীন হয়। আমরা জানি না যে, জগতবাসীর অমঙ্গলই অভিপ্রেত, না তাদের 
প্রতিপালক তাদের মঙ্গল চান ।”(৭২ $ ৮-১০) 
১১। তাদেরকে জিন্ঞেস করঃ os 
কঠিনতর, 1 G% 4124 2G NN 
তাদেরকে সৃষ্টি করা র, ~~ 
না আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি 2 IPOS 2 P7277 24 


করেছি তার সৃষ্টি কঠিনতর? ৬ GLUES 
তাদেরকে আমি সৃষ্টি করেছি SHY 
আঠাল মৃত্তিকা হতে ৷'’ 7 
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১২ । তুমি তো বিস্ময়বোধ করছো Ohms Sgr hh -\Y 
আর তারা করছে বিদ্বূপ । 
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১৩। এবং যখন তাদেরকে we 233977 7 23uP 
উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা Dusk Ys IAL, 
তাপগ্রহণ করেনা। wr 22 2/7797) IA 7 


১৪। তারা কোন নিদর্শন দেখলে 0 4টা! 2 3 -\t 


উপহাস করে। 5 ANE 
Yl sil dO,-\6 
১৫। এবং বলেঃ এটা তো এক ”* Clog ea i 
27% 
সুস্পষ্ট যাদু ব্যতীত আর কিছুই Jas 
নয় । 
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১৬ । আমরা যখন মরে যাবো এবং EET 4 
মৃত ও হ্‌ পরিণত 3 329273774 0 PEA 
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লাঙ্ছিত । EEC PSE ET 
১৯। ওটা একটি মাত্র প্রচণ্ড শব্দ, NEON EE 

আর তখনই তারা প্রত্যক্ষ 0 ui 136 

করবে। 


আলাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেনঃ তুমি কিয়ামত অস্বীকার 
কারীদেরকে প্রশ্ন করঃ আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিন, না. 
আসমান, যমীন, ফেরেশ্তা, জ্বিন ইত্যাদি সৃষ্টি করা কঠিন? হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে 0১5% 3 রয়েছে। ভাবার্থ এই যে, তারা তো 
এসবের সত্যতা স্বীকার করে, তবে মৃত্যুর পর পুনজীবিনকে তারা কেন অস্বীকার 
করে? অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “অবশ্যই আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানব সৃষ্টি করা অপেক্ষা 
কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই জানে না।”(৪০ ৪ ৫৭) 
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অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমি তাদেরকে আঠাল মাটি হতে সৃষ্টি 
করেছি ৷ মুজাহিদ (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) এবং যহ্হাক (রঃ) বলেন 
যে, মানুষকে এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে যা হাতের মাঝে আঠালভাবে 
লেগে যায়। 


আল্লাহ্‌ পাকের উক্তিঃ হে নৰী (সঃ)! তুমি তো বিশ্বয়বোধ করছো আর তারা 
বিদ্বপ করছে। কারণ তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে, আর তুমি তাতে দৃঢ় 
বিশ্বাসী । আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, মানুষের মৃত্যুর পর তাদের গলিত 
দেহ পুনৰ্গঠন করা হবে, এ শুনে তারা তামাশা করছে। আর যখন কোন প্রকাশ্য 
প্রমাণ তাদের সামনে পেশ করা হয় তখন তারা বিদ্বপ করে বলে যে, এটা তো 
নিচক যাদুর খেলা । তারা বলেঃ মৃত্যুর পর আমরা মাটিতে মিশে যাবো এবং 
এরপর পুনরুজ্জীবিত হবো, এমন কি আমাদের পূর্বপুরুষদেরও পুনরায় জীবিত 
করা হবে, এ কথা তো আমরা কখনো মানতে পারি না। 

তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী 
(সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাওঃ তোমরা যে অবস্থাতেই থাকো না কেন 
তোমাদেরকে অবশ্যই পুনর্জীবিত করা হবে। কারণ তোমরা সবাই আল্লাহর 
ক্ষমতাধীন। তার সামনে কারো কোন অস্তিত্‌ নেই । যেমন আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা বলেনঃ 4 PE অর্থাৎ “প্রত্যেকেই তার কাছে লাঞ্ছিত 
অবস্থায় আসবে ।”(২৭ ৪ ৮৭) আরো বলেনঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যারা আমার ইবাদতের ব্যাপারে অহংকার করবে, সত্বরই 
তারা লাঞ্চিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।”(৪০ $ ৬০) 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ এটা তো একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ, আর 
তখনই তারা প্রত্যক্ষ করবে। অর্থাৎ যেটাকে তোমরা খুবই কঠিন মনে করছো 
তা আল্লাহ্‌র কাছে মোটেই কঠিন নয়, বরং খুবই সহজ । একটিমাত্র প্রচণ্ড শব্দ 
হবে, আর তখনই সবাই কবর হতে বের হয়ে কিয়ামতের ভয়াবহ অবস্থা প্রত্যক্ষ 
করবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
২০। এবং তারা বলবেঃ হায়! ৯», OAT 

দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো hot S Cn sr 

কর্মফল দিবস! oul 
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২১। এটাই ফায়সালার দিন যা , $9, /2239,41 
তোমরা অস্বীকার করতে । silos: is -1Y\ 
২২। (ফেরেশতাদেরকে বলা 0 

হবেঃ) একত্রিত কর যালিম ও A 


2232/4 ,;3,9 223 22 
করতো- J 7 332770 2390 237127 
চ Obi ISU LG; 25 
২৩ । আল্লাহ্র পরিবর্তে এবং j 
i [] 274 w 29 
তাদেরকে পরিচালিত কর ALBLG all oss xs - YY 
জাহান্নামের পথে । {ৰ 


২৪ । অতঃপর তাদেরকে থামাও, orslils 
কারণ তাদেরকে প্রশ্ন করা ৰ 
bb I 297924 299 2223 7 
টে Ours Ls YE 


২৫ । তোমাদের কি হলো যে, VE AEE 
তোমরা একে অপরের সাহায্য Ousrels Y SJ Lb Yo 
করছো না? A293 2/733 73/9 3232327 

২৬। বজ্ধুতঃ সেই দিন তারা ০৬৮ ps! 4 -'") 
আত্মসমর্পণ করবে । 
কিয়ামত অস্বীকারকারীরা বলবেঃ হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটাই তো 

প্রতিফল দিবস! মুমিন ও ফেরেশতারা তাদের লজ্জা আরো বাড়ানোর জন্যে 

বলবেনঃ হ্যা, এটাই ফায়সালার দিন যা তোমরা অবিশ্বাস করতে । 


অতঃপর ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌ তাআলা নির্দেশ দিবেনঃ তোমরা তাদের 
সহচরদেরকে, তাদের ভাই বন্ধুদেরকে এবং তাদের অনুরূপ ব্যক্তিবর্গকে এক 
জায়গায় একত্রিত কর। যেমন ব্যভিচারীকে ব্যভিচারীর সাথে, সুদখোরকে 
সুদখোরের সাথে, মদ্যপায়ীকে মদ্যপায়ীর সাথে ইত্যাদি । একটি উক্তি এও আছে 
যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ যালিমদেরকে ও তাদের স্ত্রীদেরকে একত্রিত কর। কিন্তু 
এটা খুবই দুর্বল উক্তি । সঠিক ভাবার্থ এটাইঃ তাদের অনুরূপ লোকদেরকে এবং 
তাদের সাথে তাদের উপাস্যদেরকে একত্রিত কর যাদেরকে আল্লাহর শরীক 
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হিসেবে গ্রহণ করেছিল। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত কর । 
যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
1033077 33027 LI G9 7909333 DIF) 7 0) 9/3/3339 37/7 
ee sb ০; ৮৯১, 44১925 se ly iS 
SM SSE 
অর্থাৎ “আমি তাদেরকে কিয়ামতের দিন মুখের ভরে অন্ধ, মূক ও বধির করে 
একত্রিত করবো । তাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, যার আগুন যখনই কিছুটা 
হালকা হবে তখনই আমি এঁ আগুনকে আরো বেশী প্রজ্বলিত করে দিবো ।”(১৭৪ 
৯৭) আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে আরো বলবেনঃ তাদেরকে জাহান্নামের 
নিকট কিছু সময়ের জন্যে দণ্ডায়মান রাখো। কেননা, আমি তাদেরকে কিছু প্রশ্ন 
করবো এবং তাদের হিসাব নিবো। 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তিকে কোন জিনিসের দিকে ডাকবে, কিয়ামতের 
দিন তাকে তারই সাথে খাড়া করা হবে, বিশ্বাসঘাতকতাও হবে না এবং 
বিচ্ছিন্নতাও হবে না, যদিও একজন লোক একজন লোককেও ডেকে থাকে৷” 
অতঃপর তিনি ১১০) '2,5-এ আয়াতটি পাঠ করেন৷ 

হযরত উসমান ইবনে যায়েদাহ (রাঃ) বলেন যে, মানুষকে সর্বপ্রথম তার 
সঙ্গীদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারপর তাকে প্রশ্ন করা হবেঃ আজ কেন 
একে অপরকে সাহায্য করছো না? অথচ তোমরা দুনিয়ায় বলে বেড়াতে- আমরা 
সবাই একত্রে রয়েছি এবং আমরা পরস্পরকে সাহায্য করবো? কিন্তু আজ তো 
তারা অন্ত্র-শস্ত্র ফেলে দিয়ে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে। না 
আজ তারা তার কোন বিরুনদ্ধাচরণ করবে, না তারা তার আযাব থেকে বাচতে 
পারবে, না পালাতে পারবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক 
জ্জনের অধিকারী । 


২৭। এবং তারা একে অপরের 4/2 2% (৮ 
2x F5ly -YYV 
সামনা সামনি হয়ে eT Ed RE 
জিজ্ঞাসাবাদ করবে- ous 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২৮। তারা বলবেঃ তোমরা তো 
তোমাদের শক্তি নিয়ে 
আমাদের নিকট আসতে । 

২৯। তারা বলবেঃ তোমরা তো 
বিশ্বাসীই ছিলে না । 

৩০। এবং তোমাদের উপর 
আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; 
বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । 

৩১। আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের 
প্রতিপালকের কথা সত্য 
হয়েছে; আমাদেরকে অবশ্যই 
শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। 

৩২। আমরা তোমাদেরকে বিভ্রান্ত 
করেছিলাম, কারণ আমরা 
নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত । 

৩৩ । তারা সবাই সেই দিন 
শাস্তিতে শরীক হবে । 

৩৪ । অপরাধীদের প্রতি আমি এই 
র্ূপই করে থাকি । 

৩৫। যখন তাদেরকে বলা হতো 


যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ, 


নেই তখন তারা অহংকার 
করতো । 

৩৬ । এবং বলতোঃ আমরা কি 
এক পাগল কবির কথায় 
আমাদের মা’বূদদেরকে বর্জন 
করবো? 


১৭৮ 


(12163322 220 


G5 es SSL YA 


23332722 2/ 22 
SG Lb G-ra 
2? 12 
Onis 
At 
32w 2232/7 7 


SUITE. 


AANA DVS \5 3p 


ousb L Ab yh 
2 [ODE OU 
bln de STN) 
BARE AE 
oul 
72, 42% 239 N3/7237/ 
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1/2 7232/7990 7 
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« 


৩৭ ৷ বরং সে তো সত্য নিয়ে 9/৬/2৪ শেঠ +৮ 
এসেছে এবং সে সমন্ত ৩-০ $৮ 1) 


LE ob 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বর্ণনা করছেন যে, কাফিররা জাহান্নামের মধ্যে যেভাবে 
জ্বলতে থাকবে ও পরস্পর দ্বন্দ্বে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হবে ঠিক তেমনিভাবে তারা 
কিয়ামতের মাঠে একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকবে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


eH 1 PLIES As 290 22 Me // 
lt 2 377d 37/ 4d 72973 


EE EEA Ctr En rs Cs 

অর্থাৎ “দুর্বলরা ক্ষমতাদপীর্দেরকে বলবেঃ আমরা তোমাদের অনুসারী ছিলাম, 
সুতরাং আজ কি তোমরা আমাদেরকে শাস্তির কিছু অংশ থেকে রক্ষা করবে না? 
ক্ষমতাদপীঁরা উত্তরে বলবেঃ আমরা নিজেরাও তো তোমাদের সাথে জাহান্নামে 
রয়েছি, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ বান্দাদের মধ্যে প্রকৃত ফায়সালা করেছেন ।”(8০ ৪ 
8৭-৪৮) আল্লাহ্‌ তা'আলা আরো বলেন $ 


22? 1398 893/3 3/7237 w//772 73291 9/7/7292 b 1/2/47 
EE dren 2 fy 5 r+ util Sr 2, 


8 O08 397/07 37 737 233/722 2179/7 


ll dG. ERs Ue lds 


32293 7/7317 7 7233277339770 23 Ed I877/ 7 

St St fh ES on bial HW PRC 

SI2/ 7/78/7777 7 Acad 77 2% 

Kerf Se hl nll APEC GS To 

SAE CNA 24710777377 0 bom? 

Ete LOR IL el ISH Jas DU ASS of Gypsbsl 
723717 934 00 373337 3370726 79/0 72 


EA 5 CSUR A ail Sot Ls JES 

অর্থাৎ “হায়! যদি তুমি দেখতে যালিমদেরকে, যখন তাদেরকে তাদের 
প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান করা হবে তখন তারা পরস্পর বাদ-প্রতিবাদ 
ভোমরা না থাকলে আমরা অবশ্যই মুমিন হতাম ৷ যারা ক্ষমতাদর্পী ছিল তারা 
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যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের নিকট সৎ পথের 
দিশা আসার পর আমরা কি তোমাদেরকে ওটা হতে নিবৃত্ত করেছিলাম? বস্তুতঃ 
তোমরাই তো ছিলে অপরাধী ৷ যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তারা 
ক্ষমতাদপীর্দেরকে বলবেঃ প্রকৃতপক্ষে তোমরাই তো দিবারাত্র চক্রান্তে লিপ্ত 
ছিলে, আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলে যে, যেন আমরা আল্লাহ্‌কে অমান্য করি 
এবং তার শরীক স্থাপন করি। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন অনুতাপ 
গোপন রাখবে এবং আমি কাফিরদের গলদেশে শৃংখল পরাবো। তাদেরকে তারা 
যা করতো তারই প্রতিফল দেয়া হবে।”(৩৪ £ ৩১-৩৩) অনুরূপ বর্ণনা এখানেও 
রয়েছে যে, তারা তাদের নেতৃবর্গকে বলবেঃ তোমরা আমাদের ডান দিকে ছিলে। 
অর্থাৎ যেহেতু আমরা তোমাদের চেয়ে কম শক্তি সম্পন্ন ছিলাম এবং তোমরা 
জোরপূর্বক ন্যায় হতে অন্যায়ের দিকে ফিরিয়ে দিতে ৷ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 
কাফিররা এ কথা শয়তানদেরকে বলবে । 


কাতাদা (রঃ) বলেন যে, একথা মানুষ জ্রিনদেরকে বলবে । মানুষ তাদেরকে 
বলবেঃ তোমরা আমাদেরকে ভাল কাজ হতে ফিরিয়ে মন্দ কাজ করতে উত্তেজিত 
করতে, পাপের কাজকে আমাদের চোখে সুন্দর করে দেখাতে এবং ভাল ও . 
পুণ্যের কাজকে কঠিন ও মন্দরূপে প্রদর্শন করতে ৷ হক হতে ফিরিয়ে দিতে এবং 
বাতিলের প্রতি আমাদেরকে প্রভাবিত করতে । কোন কোন সময় যখন আমাদের: 
মনে পুণ্য কাজের প্রতি খেয়াল জাগতো তখন তোমরা প্রতারণা করে 
আমাদেরকে তা হতে সরিয়ে দিতে। ইসলাম, ঈমান এবং পুণ্য লাভ হতে 
তোমরা আমাদেরকে বঞ্চিত করেছো, তাওহীদ হতে আমাদেরকে বহু দূরে 
তোমরা নিক্ষেপ করেছো। তোমাদেরকে আমাদের মঙ্গলকামী ও শুভাকাজ্কী মনে 
করে আমরা তোমাদেরকে আমাদের সব গোপন কথা বলেছিলাম ও 
তোমাদেরকে বিশ্বস্ত ভেবেছিলাম । তোমাদের কথা আমরা মেনে চলতাম এবং 
তোমাদেরকে ভাল মানুষ মনে করতাম ৷ 


মহান আল্লাহ্‌ শক্তিশালী নেতৃবৃন্দের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ বরং তোমরা তো 
বিশ্বাসীই ছিলে না। অর্থাৎ দুর্বলদের অভিযোগ শুনে জ্বিন ও মানুষের মধ্যে যারা 
নেতৃস্থানীয় ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিল তারা এ দুর্বলদেরকে উত্তরে বলবেঃ আমাদের 
কোন দোষ নেই । তোমরা নিজেরাই তো অন্যায়কারী ছিলে। তোমাদের অন্তর 
ঈমান হতে দূরে ছিল। কুফরী ও পাপের কাজে তোমরা সদা লিপ্ত থাকতে । 
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তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্্‌ ছিল না । বস্তুতঃ তোমরাই ছিলে 
সীমালংঘনকারী সম্প্রদায় । তোমাদের মনের মধ্যে অবাধ্যতা ও দুষ্টামি ছিল। 
তাই তোমরা আমাদের কথা মান্য করেছিলে এবং নবীদের আনয়নকৃত সত্যকে 
পরিত্যাগ করেছিলে তারা যা নিয়ে এসেছিলেন তার স্বপক্ষে তারা প্রমাণও পেশ 
করেছিলেন। এতদসত্ব্বেও তোমরা তাদের বিরোধিতা করেছিলে। তাই আমাদের 
সবারই উপর আল্লাহ্র আযাবের বাণী সত্যভাবে স্থির হয়েছে। আমাদেরকে 
অবশ্যই শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আমরা তোমাদেরকে ধোকায় 
ফেলেছিলাম ও বিভ্রান্ত করেছিলাম, কারণ আমরা নিজেরাও ছিলাম বিভ্রান্ত । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ তারা সবাই সেই দিন শাস্তিতে শরীক হবে। 
অর্থাৎ নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী সবাই জাহান্নামী । আর অপরাধীদের প্রতি আমি 
এরূপই করে থাকি । যখন তাদেরকে বলা হতো যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ 
নেই তখন তারা গর্বভরে বলতোঃ আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের 
মা’বুদদেরকে বর্জন করবো? অর্থাৎ তারা অহংকার ভরে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ 
করতো না, যে বাণী মুমিনরা উচ্চারণ করতো । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি মানব জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে 
যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । সুতরাং যে ব্যক্তি বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া 
কোন মা’বূদ নেই সে ইসলামের হক ছাড়া তার মাল ও জান আমা হতে বাচিয়ে 
নিবে এবং তার হিসাব মহামহিমাধিত আল্লাহর নিকট রয়েছে।”” 

এ বিষয়টিই আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে এবং এক অহংকারী সম্পৃদায়ের 
হটনা বর্ণিত হয়েছে যে, তারা এ কালেমা উচ্চারণ করতে গর্বভরে অস্বীকার 
ৰুরেছিল। 

আবুল আ’লা (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন ইয়াহুদীদেরকে আনয়ন করা 
হৃবে, অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা দুনিয়াতে কার ইবাদত করতে?” 
টভ্তরে তারা বলবেঃ “আমরা আল্লাহর এবং উযায়ের (আঃ)-এর ইবাদত 
ৰুৱতাম ৷” তখন তাদেরকে বাম পাশে রাখার নির্দেশ দেয়া হবে। তারপর 
খৃষ্টানদেরকে এনে জিজ্ঞেস করা হবেঃ “তোমরা কার ইবাদত করতে?” তারা 
উত্তর দিবেঃ “আমরা আল্লাহর ও ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করতাম!” এদেরকেও 
ৰূম পাশে রাখার হুকুম করা হবে। এরপর মুশরিকদেরকে আনয়ন করে বলা 


১.এ হ'দী'সটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হবেঃ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই !””’ তখন তারা অহংকার করবে৷ তিনবার 
তাদেরকে এ কথা বলা হবে এবং তিনবারই তারা অহংকার প্রকাশ করবে। 
তাদেরকেও বাম দিকে রাখার নির্দেশ দেয়া হবে৷ আবু নায্রা (রাঃ) বলেন যে, 
তাদেরকে পাখীর চেয়েও বেশী দ্রুতগতিতে নিয়ে যাওয়া হবে। আবুল আ'লা 
(রাঃ) বলেন যে, এরপর মুসলিমদের আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে প্রশ্ন করা 
হবেঃ “তোমরা কার ইবাদত করতে?” তারা জবাবে বলবেঃ “আমরা আল্লাহ 
তাআলার ইবাদত করতাম” তখন তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবেঃ 
তাকে দেখলে চিনতে পারবে কি?” তারা উত্তর দিবেঃ “হ্যা পারবো ৷” 
চিনতে পারবে?” তারা উত্তর দিবেঃ “আমরা জানি যে, কেউই তার সমকক্ষ 

RON TR 
করবেন এবং তাদেরকে মুক্তি দিবেন। 

কাফির ও মুশরিকরা কালেমায়ে তাওহীদ শুনে উত্তর দিতোঃ “আমরা কি 
একজন কবি ও পাগলের কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করবে৷?” 
অর্থাৎ তারা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে কবি ও পাগল বলে আখ্যায়িত করতো । আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা তাদেরকে মিথ্যাবাদী প্রমাণিত করতঃ তাদের মত খণ্ডন করে বলেনঃ 
“বরং এই নবী (সঃ) সত্য নিয়ে এসেছে এবং সমস্ত রাসূলকে সে সত্য বলে 
স্বীকার করেছে।'’ অন্যান্য নবীরা (আঃ) ইতিপূর্বে এই নবী (সঃ) সম্বন্ধে যে 
গুণাবলী ও পবিত্রতার বর্ণনা দিয়েছিলেন যেসবের সঠিক প্রমাণ তিনি নিজেই । 
পূর্ববর্তী নবীগণ (আঃ) যেসব হুকুম বর্ণনা করেছেন, তিনিও সেসবেরই বর্ণনা 
কল যা সয়া যঃ 


অৰ্থাৎ “(হে নবী সঃ)! ক Le তোমার পূৰ্ববৰ্তা 
রাসূলদেরকে (আঃ) বলা হয়েছিল ।”(৪১ £ ৪৩) 


॥ ৩৮। তোমরা অবশ্যই মর্মভু্দ opilphal LE korn 


শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে । 

৩৯। এবং তোমরা যা করতে Cs; 0 ন 
. L237 32/ 
তারই প্রতিফল পাবে। Ouse 
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৪০ । তবে তারা নয় যারা আল্লাহর 
একনিষ্ঠ বান্দা । 

8১ । তাদের জন্যে আছে নির্ধারিত 
রিযক- 

৪২। ফলমূল এবং তা হবে 
সম্মানিত; 


৪৩ । সুখদ-কাননে ৷ 

88 । তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে 
আসীন হবে। 

৪৫ । তাদেরকে ঘুরে ঘুরে 


পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ 
সুরাপূর্ণ পাত্র । 

৪৬। শুভ্ৰ উজ্ব্বল যা হবে 
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু । 
8৪৭ । তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে 
না এবং তারা তাতে মাতালও 

হবেনা। 

৪৮। আর তাদের সঙ্গে থাকবে 
হুরীগণ । | 

8৪৯ । তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব । 


১৮৩ 


পারাঃ ২৩ 
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আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে সম্বোধন করে বলছেনঃ তোমরা অবশ্যই 
বেদনাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করবে এবং তোমরা যা করতে তারই প্রতিফল 
পাবে। এরপর মহান আল্লাহ স্বীয় মনোনীত বান্দাদের এর থেকে পৃথক করে 
নিচ্ছেন যে, তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা । যেমন তিনি বলেনঃ 
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7 23/7) /79 59% 4/229 


abl Re Lye pl 3. OY ll 
অর্থাৎ “মহাকাশের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা 
ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে।”(১০৫ £ ১-৩) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ আরো 


2298 G3 OV oALI/9)3//43 2» 3/4 3/7 99/377 377 

! SN frie . j + l ° 3 A | We + || -[- EY 

nl Lois. Hs 4১১১ EE Sul Ls 4 
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cedall Gloss (xl 


অর্থাৎ “আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি সুন্দরতম গঠনে অতঃপর আমি 
তাকে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি, কিন্তু তাদেরকে নয় যারা মুমিন ও 
সৎকর্মপরায়ণ ।”(৯৬৪ ৪-৬) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


4 ” 
2/9 12 0 ws SO 316 937 dN odd (PF /0 137 


all ss sie bss Uy he Shs VU Ss 
5 45 I 
অর্থাৎ “তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা (জাহান্নাম) অতিক্রম করবে, এটা 
তোমার প্রতিপালকের অনিবার্য সিদ্ধান্ত । পরে আমি মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবো 
এবং যালিমদেরকে সেখানে নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো ।”(১৯ ৪ ৭১-৭২) 
অন্য এক জায়গায় প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ - ফু 
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অর্থাৎ “ত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের দায়ে আবদ্ধ, ত তবে দক্ষিণ পার্শ্ব 
ব্যক্তিরা নয় "(৭৪৪ ৩৮-৩৯) 

এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ “তারা নয় যারা আল্লাহর 
একনিষ্ঠ বান্দা ৷” বেদনাদায়ক শাস্তিতে পতিত ব্যক্তিদের হতে আল্লাহ তা'আলা 
স্বীয় একনিষ্ঠ বান্দাদেরকে পৃথক করে নিয়েছেন যাতে তারা কঠিন শাস্তি ও 
হিসাব-নিকাশের ভীষণ বিপদ থেকে মুক্ত থাকতে পারে। তাদেরকে যাবতীয় 
বিপদাপদ থেকে দূরে রাখা হবে। আর এঁ সব বান্দার নেক আমলগুলোকে 
একটির বদলে দশগুণ তা হতে সাতশগুণ এমনকি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছানুযায়ী 
আরো বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়া হবে। 
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আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ তাদের জন্যে আছে নির্ধারিত রিযক ৷ কাতাদা (রাঃ) 
ও সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। তা হবে নানা 
প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ । সেখানে তারা হবে মহাসন্মানের অধিকারী ৷ সুখদ কাননে 
তারা মুখোমুখি হয়ে আসনে সমাসীন থাকবে । মুজাহিদ (রঃ) বলেনঃ তারা 
এমনভাবে বসে থাকবে যে, কারো পৃষ্ঠ দেশ কেউ দেখতে পাবে না। 


LL LUE তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) আমাদের নিকট হাযির হয়ে 4,6 72 ৬ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত 
করেন এবং বলেনঃ “প্রত্যেকে এমনভাবে সামনা সামনি হয়ে বসে থাকবে যে, 
তাদের দৃষ্টি পরস্পরের মুখমণ্ডলের উপর পতিত হবে”? 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তাদেরকে ঘুরে ঘুরে পরিবেশন করা হবে বিশুদ্ধ সুরাপূর্ণ 
পাত্র । প্রবাহিত শরাব হতে পূর্ণ পেয়ালা তাদের মধ্যে পরিবেশিত হবে। তা হবে 
ধবধবে সাদা ও সুমিষ্ট । যেমন মহামহিমাণিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 


ধৃ [) You 17773 7/0 09/0  I930/ L9/7 1 32/7 2329237 


APES sulls 2L- aes J, le Sy, 
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অর্থাৎ “তাদের সেবায় ঘোরাফিরা করবে চির কিশোরেরা পানপাত্র, কুজা 
প্রস্রবণ নিঃসৃত সুরাপূর্ণ পেয়ালা নিয়ে । সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে 
না, তারা জ্ঞান হারাও হবে না ।”(৫৬ ৪ ১৭-১৯) দুনিয়ার মদে এই ক্ষতি রয়েছে 
যে, এটা পান করলে পেটে অসুখ হয়, মাথা ব্যথা হয় এবং জ্ঞান লোপ পায় । 
কিন্তু জাননীতের সুরার মধ্যে এসব মন্দ গুণ কিছুই নেই । এর রঙ সুদৃশ্য এবং 
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু । এর উল্টো হচ্ছে দুনিয়ার মদ । তাতে দুগন্ধ বিদ্যমান 
এবং রঙ দেখতেও ঘৃণাবোধ হয়। 


এখানে মহামহিমাৰিত আল্লাহ জান্নাতের শরাব সম্পর্কে বলেনঃ তাতে 
স্কতিকর কিছুই থাকবে না। এবং তাতে তারা মাতালও হবে না । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ গুরুজনের 
মতে J,£ শব্দ দ্বারা পেটের ব্যথা বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ দুনিয়ার মদ্যপানে 
যেমন পেটের ব্যথা হয় জান্নাতের মদ্য পানে তা হবে না। কেউ কেউ বলেন যে, 
4% শব্দের অর্থ হলো শিরঃপীড়া । সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এঁ সুরা পানে জ্ঞান 


7 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি গারীব। 
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লোপ পাবে না । সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, তাতে কোন ঘৃণার বস্তু 
থাকবে না এবং কোন কষ্টও হবে না। তবে হযরত মুজাহিদ প্রমুখ গুরুজনের 
উক্তিটিই সঠিক যে, 4,% শব্দ দ্বারা পেটের ব্যথাকে বুঝানো হয়েছে। 


4 23773 (29/39 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ১১১ ৫ YY, অর্থাৎ তাতে তারা মাতালও হবে 
না। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, শরাবে চারটি মন্দ গুণ রয়েছে। 
যেমন- মাতলামী, মাথা ব্যথা, বমন এবং মূত্র দোষ ৷ মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
জান্নাতের শরাবের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন যে, তাতে উক্ত দোষগুলোর 
একটিও থাকবে না। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তাদের সঙ্গে থাকবে আনত নয়না, আয়ত 
লোচনা হুরীগণ ৷ তারা নিজেদের স্বামীদের ছাড়া আর কারো চেহারার দিকে 
দৃষ্টিপাত করবে না । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) প্রমুখ 
গুরুজন এই মত পোষণ করেন। 5 অর্থ সুলোচনা । কেউ কেউ বলেন যে, এর 
অর্থ হচ্ছে বড় চক্ষু । আর একটি অর্থ হলো আনত নয়না । অবশ্য এটা সৌন্দর্যের 
চরম বিকাশ ও উত্তম চরিত্রের পরিচায়ক ৷ জুলাইখা হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর 
মধ্যে এই উভয়বিধ সৌন্দর্য দেখেছিলেন। একদা জুলাইখা হযরত ইউসুফ 
(আঃ)-কে উত্তমরূপে সাজিয়ে মিসরের ভদ্র মহিলাদের সামনে হাযির করেন। 
তারা নবী (আঃ)-এর রূপ ও চোখ জুড়ানো সৌন্দর্য দেখে বলে উঠেছিলঃ “অদ্ভূত 
আল্লাহর মাহাত্ম্য এতো মানুষ নয়, এতো এক মহিমান্বিত ফেরেশতা!” জুলাইখা 
তখন বলেছিলেনঃ “এ-ই সে যার সম্বন্ধে তোমরা আমার নিন্দে করেছো । আমি 
তো তা হতে অসৎকর্ম কামনা করেছি, কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে।” তিনি 
বাহ্যিক সৌন্দর্যের সাথে আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যও বহাল রেখেছিলেন। তিনি ছিলেন 
অতি সৎ, পবিত্র, বিশ্বস্ত, পুণ্যবান এবং আল্লাহভীরু। জান্নাতী হুরীরাও ঠিক 
অনুরূপ । তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যেন সুরক্ষিত ডিম্ব । তারা 


সুন্দর তনুধারিণী উজ্জ্বল গৌর বর্ণের সঙ্গিনী । 
আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণনা 
G7320 92009477 G37 09100307 


করেছেন যে, ১৯5৬ ৯৯৯ ০% -এর অর্থ হচ্ছে ১:5 5% 5% অর্থাৎ “যেন 
তারা রক্ষিত মুক্তা ।” এর স্বপক্ষে কবি আবু দুহায়েলের কাসীদা হতে একটি 
পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছেঃ 
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অৰ্থাৎ “মহিলাটি ডুবুরীর এ মুক্তার ন্যায় পরমা সুন্দরী, যাকে সুরক্ষিত জওহর 
হতে পৃথক করা হয়েছে৷ হাসান (রঃ), সুদ্দী (রঃ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) 
প্রমুখ মনীষীবর্গ বলেন যে," %./ এর অর্থ হচ্ছে এঁ সুরক্ষিত মুক্তা যেখানে 
কারো হাত পৌছেনি এবং যাকে ঝিনুক থেকে বের করা হয়নি । ওটা যেন ডিম্বের 
উপরের পরদার মাঝে সুরক্ষিত অংশ বিশেষ, যা কেউ স্পর্শ করেনি। এসব 
ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ ! 

হযরত উন্মে সালমা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর ৩ এর ভাবার্থ 
বুঝিয়ে দিন! রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “এর ভাবার্থ হলো- বড় চক্ষু ও 
কালো পলক বিশিষ্ট হুর” আমি আবার জিজ্ঞেস করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ) এর ভাবার্থ কি? তিনি উত্তর দিলেনঃ “ডিম্বের মধ্যস্থিত 
সাদা বিল্লীর মত তাদের দেহ ।”” 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন 
লোকদেরকে কবর হতে উঠানো হবে তখন সর্বপ্রথম আমিই দণ্ডায়মান হবো । 
যখন সকলকে প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহর নিকট হাযির করা হবে তখন আমিই 
হবো তাদের খতীব বা ভাষণদানকারী। যখন তারা চিন্তাযুক্ত থাকবে তখন 
আমিই তাদেরকে সুসংবাদ দান করবো । যখন তারা বন্দী অবস্থায় থাকবে তখন 
আমিই তাদের জন্যে সুপারিশ করবো। সেই দিন প্রশংসার পতাকা আমার 
হাতেই থাকবে। আদম সন্তানের মধ্যে সেই দিন আমিই হবো সবচেয়ে সন্মানিত 
ব্যক্তি । এটা আমি অহংকার করে বলছি না। কিয়ামতের দিন আমার সামনে ও 
পিছনে এক হাজার খাদেম ঘুরাঘুরি করবে যারা রক্ষিত ডিম্ব বা এমন মুক্তার মত 
হবে যেগুলোকে স্পর্শ করা হয়নি । একমাত্র আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী । 


2/7 V9 HAA ALLA 
৫০ । তারা একে অপরের সামনা uz sl aa 5S —0. 


সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ SSN TAY 
করবে। 0৬৯ | 


৫১। তাদের কেউ কেউ বলবেঃ এ 55 ১৬৬ -০। 
আমার ছিল এক সঙ্গী । J+ 
১.এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৫২। সে বলতোঃ তুমি কি বিশ্বাসী 
যে, 

৫৩ । আমরা যখন মরে যাবো 
এবং আম'রা মৃত্তিকা ও 
অস্থিতে পরিণত হবো তখনো 
কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া 
হবে? 

৫৪ । আল্লাহ বলবেনঃ তোমরা কি 
তাকে দেখতে চাও? 

৫৫ । অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে 
এবং তাকে দেখতে পাবে 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে; 

৫৬। সে বলবেঃ আল্লাহর কসম! 
তুমি তো আমাকে প্রায় ধ্বংসই 
করেছিলে। ' 

৫৭ । আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ 

' না থাকলে আমিও তো আটক 
ব্যক্তিদের মধ্যে শামিল 
হতাম । 

৫৮। আমাদের তো আর মৃত্যু 
হবেনা। 

৫৯। প্রথম মৃত্যুর পর এবং 
আমাদেরকে শাস্তিও দেয়া হবে 
না! 

৬০ । এটা তো মহা সাফল্য । 


৬১। এরূপ সাফল্যের জন্যে 
সাধকদের উচিত সাধনা করা । 


১৮৮ 


পারাঃ ২৩ 


2 wi 3? 


Buse ol ES dot 0 


LIDS, 


MEE lis -0 


72927 71 [0 


OPE ble Sls 


72323 SL23/ 7, 


Oud ws MAE °F 2 


ho AE Aa 


lL Sl SUL - 00 


22/0? ? 


০-০ 
O43 SS [aU JG 


222 


SILLS] 5s - -6oV 


7379787 7 


omy 
LAG TD LENA 
OU G25 Ll OA 


A N28 7 27 


EA ol ECE y- 0A 


720,93 G24 


cc LA32 GI/7 jP/ 
ob 12% Gn ol 

/ 2 AZ 3 
Hob - -")\ 


2723 7 
Oy 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ সাফ্‌ফাত ৩৭ ১৮৯ পারাঃ ২৩ 


আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, জান্নাতবাসীরা একে অপরের সামনা 
সামনি হয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। অর্থাৎ তারা দুনিয়ার মাঝে কে কেমন অবস্থায় 
ছিল এবং সেখানে তাদের দিনগুলো কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল সে সম্বন্ধে 
একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে! চৌকির উপর পরস্পর তারা হেলান দিয়ে 
বসে থাকবে । শত শত সুদৃশ্য পরি-চেহারার সেবক তাদের হুকুমের অপেক্ষায় 
সদা প্রস্তুত থাকবে। এ জান্নাতীরা বিভিন্ন প্রকারের খাদ্য ও পানীয় এবং রঙ 
বেরঙ-এর পোশাকের মধ্যে ডুবে থাকবে। তাদের মধ্যে সুরা পরিবেশিত হবে 
এবং তারা এমন সব সুখের সামগ্রী লাভ করবে যা কোন কানও শুনেনি, চক্ষুও 
অবলোকন করেনি এবং হৃদয়ও কল্পনা করেনি। কথা প্রসঙ্গে তাদের একজন 
বলবেঃ ‘দুনিয়ায় আমার এক বন্ধু ছিল৷’ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ১% শব্দের 
অর্থ শয়তান । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সে এক মুশরিক ব্যক্তি । 
দুনিয়াতে মুমিনদের সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল। এ দু'জন মনীষীর কথার মধ্যে 
বৈপরীত্য কিছুই নেই । কেননা, শয়তান জ্বিনদের মধ্য থেকেও হয়ে থাকে এবং 
সে অন্তরে সন্দেহের উদ্রেক করে। আর মানুষের মধ্যেও শয়তান থাকে, সেও 
গোপনে কথা বলে যা কান শ্রবণ করে। এই উভয় প্রকার মত একে অপরের 
পরিপূরক । এই উভয় প্রকারের শয়তান কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। যেমন 


rl -s e SLpn HL 
ls 

অর্থাৎ “(আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার 
অনিষ্ট হতে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, জ্বিনের মধ্য হতে অথবা মানুষের 
মধ্য হতে ৷''(১১৪ £ ৪-৬) এ জন্যেই ঘোষিত হয়েছেঃ “তাদের কেউ বলে- 
আমার ছিল (দুনিয়ায়) এক সঙ্গী । সে আমাকে বলতো ঃ ‘তুমি কি এতে বিশ্বাসী 
যে, আমরা যখন মরে যাবো এবং আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হবো 
তখনো কি আমাদেরকে প্রতিফল দেয়া হবে?” অর্থাৎ আমার এঁ বন্ধুটি আমাকে 
বলতোঃ তুমি কি কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিফল দিবসে বিশ্বাসী? এটা সে 
বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করতো । কেননা, সে তো অবিশ্বাস করতো । 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 544-এর অর্থ হলো হিসাব গ্রহণ করা । ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) এবং মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব আল ফারাষী (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ 
হলো আমল অনুযায়ী প্রতিফল প্রদান করা । উভয় মতই ঠিক । 
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সূর।ঃ সাফ্‌ফাত ৩৭ ১৯০ পারা? ২৩ 


মহান আল্লাহর বাণীঃ ‘তোমরা কি প্রত্যক্ষ করতে চাও?’ মুমিন ব্যক্তি তার 
জান্নাতী বন্ধু ও সহচরকে পৃথিবীর এ বন্ধুর কথা বলবে । 1% 34 66 
£5 অর্থাৎ ‘অতঃপর সে ঝুঁকে দেখবে এবং তাকে দেখতে পাবে জাহান্নামের 
মধ্যস্থলে ৷’ ইবনে আব্বাস (রাঃ), সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ), খালীদুল আসরী 
(রঃ), কাতাদা (রঃ), সুদ্দী (রঃ), আতাউল খুরাসানী (রঃ) এবং হাসান বসরী 
(রঃ) বলেন যে, cl 5% £_এর অর্থ হলো জাহান্নামের মধ্যস্থল । কাতাদা 
(রঃ) বলেন যে, সেই মুমিন ব্যক্তি তার বন্ধুটিকে মস্তক গলা অবস্থায় জাহান্নামের 
মধ্যে দেখতে পাবে। কা’ব (রঃ) বলেন যে, জান্নাতে জানালা রয়েছে। সুতরাং 
কেউ তার শক্রুদেরকে দেখতে ইচ্ছা করলে উকি দিলেই দেখতে পাবে। ফলে সে 
খুব বেশী বেশী আল্লাহ তা‘আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে । 

জান্নাতী ব্যক্তি তাকে দেখেই বলবেঃ তুমি আমার জন্যে এমন ফাদ 
পেতেছিলে যাতে আমাকে ধ্বংস করেই ছাড়তে । কিন্তু মহান আল্লাহর শুকরিয়া 
যে, তিনি আমাকে তোমার খঞপ্পর থেকে রক্ষা করেছেন। যদি মহান আল্লাহর 
অনুগ্রহ না হতো তবে আমি বড়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যেতাম । তোমার মত আমাকে 
জাহান্নামে জ্বলতে হতো । আল্লাহ আমাকে সুপথ প্রদর্শন করে একত্ববাদের দিকে 
ধাবিত করেছেন। 

“আমাদের তো মৃত্যু হবে না প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও 
দেয়া হবে না৷” এটা মুমিন বান্দাদের কথা, যাতে তাদের আনন্দ ও সাফল্যের 
সংবাদ রয়েছে । জান্নাতে তারা চির স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে । সেখানে না আছে 
মৃত্যু, না আছে ভয় এবং না আছে শাস্তির কোন সম্ভাবনা । এজন্যেই 
মহামহিমাৱিত আল্লাহ বলেনঃ ৷ 274194 ৯ 3 অৰ্থাৎ ‘এটা তো মহা 
সাফল্য ৷” | 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, জান্নাতীদেরকে বলা হবেঃ ‘তোমরা 
তোমাদের আমলের বিনিময়ে খুব আনন্দের সাথে পানাহার করতে থাকো ৷' 
হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ এখানে এঁ কথারই ইঙ্গিত রয়েছে যে, 
জান্নাতীরা জান্নাতে কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তখন তারা জিজ্ঞেস করবেঃ 
“আমাদের আর মৃত্যু তো হবে না, তবে কখনো শাস্তি দেয়া হবে কি?” উত্তরে 
বলা হবেঃ “না৷” হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো যে, প্রত্যেক 
নিয়ামত মৃত্যুর দ্বারা লয়প্রাপ্ত হয়।” 
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সূরাঃ সাফ্‌ফাত ৩৭ ১৯১ পার৷ঃ ২৩ 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “এরূপ সাফল্যের জন্যে সাধকদের উচিত সাধনা 
করা৷” কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা জান্নাতীদের কথা । ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) বলেন যে, এটা মহান আল্লাহর উক্তি । অর্থাৎ এরূপ রহমত ও নিয়ামত 
লাভ করার জন্যে মানুষের পূর্ণ আগ্রহের সাথে দুনিয়ায় কাজ করা উচিত যাতে 
পরকালে উক্ত নিয়ামত তারা লাভ করতে পারে। এই আয়াতের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি কাহিনী রয়েছে যা নিমে বর্ণিত হলোঃ 


বানী ইসরাঈলের দু'জন লোক যৌথভাবে ব্যবসা করতো । তাদের নিকট আট 
হাজার স্বর্ণমুদ্রা মজুদ ছিল। তাদের একজন ব্যবসায়ের কৌশল ভাল জানতো 
এবং অপরজন ব্যবসা তেমন বুঝতো না। তাই অভিজ্ঞ লোকটি তার সঙ্গীকে 
বললো যে, সে যেন তার অংশ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। সুতরাং উভয়ে ভিন্ন হয়ে 
গেল। অতঃপর এ অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী দেশের বাদশাহর মৃত্যুর পর তার 
রাজ-প্রাসাদ এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করে নিলো এবং তার এঁ 
সঙ্গীটিকে ডেকে বললোঃ “দেখতো বন্ধ, আমি কেমন জিনিস ক্রয় করেছি?” 
সঙ্গীটি তার খুব প্রশংসা করলো । তারপর সে সেখান হতে বিদায় হয়ে গেল । 
অতঃপর সে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলোঃ “হে আল্লাহ! আমার এ সঙ্গী 
লোকটি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রায় পার্থিব প্রাসাদ ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট 
জান্নাতে একটি ঘরের আবেদন জানাচ্ছি। আমি এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনার 
মিসকীন বান্দাদের মধ্যে দান করে দিচ্ছি।” অতঃপর সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা 
সাদকা করে দিলো। কিছুকাল পর এ অভিজ্ঞ লোকটি এক হাজার দীনার 
(স্বর্ণমুদ্রা) খরচ করে বিয়ে করলো । বিয়েতে সে তার এ পুরাতন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ 
করে আনলো এবং বললোঃ “বন্ধু! আমি এক হাজার দীনার খরচ করে এ সুন্দরী 
মহিলাটিকে বিয়ে করে ঘরে আনলাম ৷” এবারও সে তার খুব প্রশংসা করলো । 
বাইরে এসে সে মহান আল্লাহর পথে এক হাজার দীনার দান করে দিলো এবং 
তার নিকট প্রার্থনা করলোঃ “হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধুটি এ পরিমানই টাকা 
খরচ করে এই দুনিয়ার একটি স্ত্রী লাভ করলো । আর আমি এর দ্বারা আপনার 
নিকট আয়ত লোচনা হুরী কামনা করছি।” আরো কিছুকাল পর এ দুনিয়াদার 
লোকটি এ লোকটিকে ডেকে নিয়ে বললোঃ “বন্ধু! আমি দুই হাজার দীনার খরচ 
করে দু'টি ফলের বাগান ক্রয় করেছি। দেখো তো কেমন হয়েছে?” এ লোকটি 
তার বাগান দু'টি দেখে খুব প্রশংসা করলো এবং বাইরে এসে স্বীয় অভ্যাস মত 
আল্লাহ তাআলার দরবারে আরয করলোঃ “হে আল্লাহ! আমার এ বন্ধু দু'হাজার 
দীনারের বিনিময়ে দু'টি বাগান ক্রয় করেছে। আমি আপনার নিকট জান্নাতে দু'টি 
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বাগানের জন্যে আবেদন করছি। আর এই দু’হাজার দীনার আমি আপনার নামে 
সাদকা করছি ।” অতঃপর সে দু'হাজার দীনার সাদকা করে দিলো। তারপর যখন 
তাদের দু'জনের মৃত্যু হয়ে গেল তখন এ সাদকা প্রদানকারীকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে 
দেয়া হলো । সেখানে সে এক অতি পরমা সুন্দরী রমণী লাভ করলো এবং দু'টি 
সুন্দর বাগান প্রাপ্ত হলো। এ ছাড়া আরো এমন বনু নিয়ামত সে লাভ করলো যা 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। এঁ সময় তার পার্থিব এ সঙ্গীর কথা মনে 
পড়লো । ফেরেশতারা তাকে বললেনঃ “সে তো জাহান্নামে রয়েছে। তুমি ইচ্ছে 
করলে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পার” সে তখন উঁকি দিয়ে দেখলো যে, তার 
এ সঙ্গীটি জাহান্নামের আগুনে জ্বূলছে। সে তখন তাকে সম্বোধন করে বললোঃ 
“তুমি তো আমাকেও প্রায় তোমার ফাদে ফেলে দিয়েছিলে। এটা আমার প্রতি 
আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন।” 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, £55231 £41 4%, এটা তাশদীদ দিয়ে 
পড়াই অধিক সঙ্গত । ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আবূ হাফস 
(রঃ) ইসমাঈল সুদ্দী (রঃ)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেনঃ 
“এটা তোমাকে কে বলেছে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আমি এইমাত্র এটা 
পড়লাম । আমি আপনার নিকট হতে এটা জেনে নিতে চাই ।” তখন তিনি 
বলেনঃ তবে শুনো ও স্মরণ রেখো । বানী ইসরাঈলের মধ্যে দুই জন অংশীদার 
ছিল। একজন ছিল মুমিন এবং অপরজন ছিল কাফির ৷ তারা ছয় হাজার দীনার 
তিন হাজার করে ভাগ করে নিয়ে পৃথক হয়ে গেল । তারপর কিছুদিন অতিবাহিত 
হয়ে গেল । একদা দু’জনের সাক্ষাৎ হলো। কাফির লোকটি মুমিন লোকটিকে 
বললোঃ “তোমার মাল-ধন তুমি কি করেছো? তা দিয়ে কোন কাজ করেছো, না 
ব্যবসায়ে লাগিয়েছো?’’ মুমিন লোকটি উত্তরে বললোঃ “আমি কিছুই করিনি। 
তুমি তোমার সম্পদ দিয়ে কি করেছো তাই বল।” কাফির লোকটি তখন 
বললোঃ “এক হাজার দীনার দিয়ে আমি জমি, খেজুরের বাগান ও নদী ক্রয় 
করেছি ।” মুমিন লোকটি বললোঃ “সত্যিই কি তাই করেছো?” উত্তরে কাফির 
লোকটি বললোঃ “হ্যা, সত্যিই ।” অতঃপর মুমিন লোকটি ফিরে আসলো । রাত্রি 
হলে সে আল্লাহর ইচ্ছা মত নামায পড়লো । নামায শেষে এক হাজার দীনার 
সামনে রেখে সে বললোঃ “হে আল্লাহ! এ কাফির এক হাজার দীনারের বিনিময়ে 
জমি, বাগান ও নহর ক্রয় করেছে। আগামীকাল তার মৃত্যু হলে সবই সে ছেড়ে 
যাবে। আমি এই এক হাজার দীনারের বিনিময়ে জান্নাতের জমি, বাগান ও নহর 
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ক্রয় করতে চাই ।” অতঃপর সকালে সে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা মিসকীনদের মধ্যে 
বিতরণ করে দিলো । এরপর আরো কিছুকাল অতিবাহিত হলো । হঠাৎ একদিন 
উভয়ের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। কাফির তার মুমিন সঙ্গীকে জিজ্ঞেস করলোঃ 
"তোমার সম্পদ কি করেছো? কোন ব্যবসায়ে লাগিয়েছ কি?” মুমিন জবাবে 
বললো £ “না। তবে তোমার সম্পদ তুমি কি করেছো তাই বল?” জিজ্ঞেস 
করলো মুমিন কাফিরকে ৷ উত্তরে কাফির বললোঃ “হাজার দীনারের বিনিময়ে 
কিছু সঙ্গিনী ক্রয় করেছি। তারা আমার জন্যে সদা প্রস্তুত থাকে এবং আমার 
হুকুমের তাবেদারী করে।” মুমিন লোকটি তাকে বললোঃ “সত্যিই কি তুমি এ 
কাজ করেছে?’ সে জবাব দিলো ঃ “হ্যা, সত্যিই ৷” তারপর মুমিন লোকটি 
সেখান হতে চলে এসে রাত্রে আল্লাহর ইচ্ছা মত নামায আদায় করলো এবং 
নামায শেষে এক হাজার স্বর্ণমুদ্া সামনে রেখে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা 
করতে লাগলোঃ “হে আল্লাহ! আমার এ সাথীটি দুনিয়ার সঙ্গিনী ক্রয় করেছে। 
সে যদি মারা যায় তবে এ সবই রেখে যাবে অথবা তারা মারা গেলে একে তারা 
ছেড়ে যাবে। হে আল্লাহ! আমি এ দীনার দিয়ে জান্নাতের সঙ্গিনী ক্রয় করতে 
চাই৷” অতঃপর সকালে সে এ এক হাজার দীনার দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে 
দিলো। তারপর আরো কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল । আবার একদিন উভয় 
বন্ধুর সাক্ষাৎ ঘটলো । তাদের মধ্যে আলাপ হতে লাগলো । মুমিন ব্যক্তির এক 
প্রশ্রের উত্তরে কাফির ব্যক্তি বললোঃ “আমার মনের যত বাসনা ছিল সবই প্রায় 
পূর্ণ হয়েছে। এখন শুধু একটি কাজ হাতে রয়েছে। তাহলো এই যে, একটি 
মহিলার স্বামী মারা গেছে। আমি তাকে এক হাজার দীনার উপঢৌকন রূপে 
পাঠিয়েছিলাম। সে ওর দ্বিগুণ দীনার নিয়ে আমার কাছে এসেছে।” মুমিন 
বললোঃ “তুমি তাহলে এ কাজ করেছো?” সে উত্তরে বললোঃ “হ্যা ।” তারপর 
মুমিন লোকটি সেখান হতে ফিরে এলো এবং রাত্রে আল্লাহ যা চাইলেন সেই মত 
সে নামায আদায় করলো । এরপর সে অবশিষ্ট এক হাজার দীনার হাতে নিয়ে 
প্রার্থনা শুরু করলোঃ “হে আল্লাহ! আমার এ কাফির সঙ্গীটি দুনিয়ার রমণীর 
মধ্যে একটি রমণীকে হাজার দীনারের বিনিমেয় বিয়ে করেছে। আগামীকাল এ 
স্ত্রীকে রেখে সে মারা যেতে পারে অথবা তার এ স্ত্রীটিও তাকে রেখে মৃত্যুবরণ 
ৰুৱরতে পারে। আমি এই দীনারের বিনিময়ে আপনার নিকট জান্নাতী আয়ত নয়না 
হুৰীর প্রস্তাব রাখলাম ।” অতঃপর সকালে সে এ দীনারগুলো মিসকীনদের মধ্যে 
বিতরণ করে দিলো । বলা বাহুল্য যে, মুমিন লোকটির নিকট আর কোন অর্থই 
জবশিষ্ট থাকলো না । এবার সে সূতার তৈরী সাধারণ জামা গায়ে দিয়ে একটি 
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কম্বল হাতে নিয়ে এবং একটি কোদাল কাধে করে কাজের সন্ধানে বেরিয়ে 
পড়লো। পথে এক ব্যক্তি তাকে দেখে বললোঃ “তুমি আমার গবাদি পশুর দেখা 
শুনা করবে এবং গোবর উঠাবে আর এর বিনিময়ে আমি তোমার পানাহারের 
ব্যবস্থা করবো। এতে তুমি সম্মত আছ কি?” মুমিন লোকটি এতে সম্মত হয়ে 
গেল এবং কাজ করতে শুরু করলো । এ মালিকটি ছিল অত্যন্ত নির্দয় ও কঠোর 
হৃদয়ের লোক । কোন পশুকে দুর্বল ও অসুস্থ দেখলে সে মনে করতো যে, এ 
সহিস তার পশুর খাদ্য চুরি করে। এই বদ ধারণার বশবর্তী হয়ে সে এঁ মুমিন 
লোকটিকে নির্মমভাবে প্রহার করতো । তার এরূপ অত্যাচারে সে অতিষ্ঠ হয়ে 
পড়লো এবং তার এ কাফির সঙ্গীটিকে স্মরণ করলো যে, তারই ক্ষেত-খামারে 
সে কাজ করবে। এর বিনিময়ে হয়তো সে তাকে খেতে-পরতে দিবে এবং এটাই 
তার জন্যে যথেষ্ট । এই ভরসায় সে রওয়ানা হয়ে গেল । তার দরযার সামনে 
এসে বিরাট গগনচুন্বী প্রাসাদ দেখে তো তার চক্ষু স্থির । দেওড়ীতে পাহারাদার! 
তাদের নিকট সে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলো এবং বললোঃ “আমার নাম 
শুনলেই এ বাড়ীর মালিক খুশী হয়ে আমাকে প্রবেশের অনুমতি দিবে” প্রহরীরা 
বললোঃ “তোমার কথা যদি সত্য হয় তবে এই এক কোণে চুপ করে পড়ে 
থাকো । সকাল হলে তার সামনে নিজেই গিয়ে পরিচয় দান করবে।” সে তাই 
করলো। এক পাশে গিয়ে কম্বলের অর্ধেকটি বিছিয়ে দিলো এবং বাকী অর্ধেক 
গায়ে দিয়ে রাত্রি কাটিয়ে দিলো। 

সকাল বেলা তার এ কাফির সঙ্গীটি ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃ ভ্রমণে বের হয়েছে 
এমন সময় মুমিন লোকটি তার সামনে হাযির হলো তার এই দুরবস্থা দেখে সে 
অত্যন্ত বিস্মিত হলো এবং জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমার এ অবস্থা কেন? টাকা 
পয়সা কি করেছো?” উত্তরে মুমিন ব্যক্তি বললোঃ “ওটা আর জিজ্ঞেস করো না 
ভাই । বরং আমাকে তোমার ক্ষেত-খামারের কাজে নিয়োগ কর । মজুরী কিছু 
লাগবে না, শুধু দু’ বেলা খেতে দিলেই চলবে । আর যখন আমার পরনের এ 
বন্ত্রগুলো পুরোনো হয়ে যাবে তখন নতুন কাপড় কিনে দিবে আর কিঃ?” সে উত্তরে 
বললোঃ “আরে, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, আমি বরং এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা তোমার 
জন্যে করে দিবো । এখন তুমি বল তোমার মাল-ধন কি করেছো?” সে উত্তর 
' দিলোঃ “একজনকে কর্জ দিয়েছি।” জিজ্ঞেস করলোঃ “কাকে কর্জ দিয়েছো?” 
"উত্তর হলোঃ “এমন একজনকে কর্জ দিয়েছি যিনি তা অস্বীকার করবেন না এবং 
নষ্ট হতেও দিবেন না। তিনি আমার প্রতিপালক মহান আল্লাহ!’ একথা শুনে 
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কাফির লোকটি হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললোঃ “তুমি তো দেখি বড় নির্বোধ! আমরা 
পচে গলে মাটিতে পরিণত হবো, অতঃপর পুনরুজ্জীবিত হবো ও প্রতিদান পাবো 
এতে তুমি বিশ্বাসী! তোমার যখন এমন বিশ্বাস তখন তুমি চলে যাও, তোমার 
সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ।” এই বলে সে চলে গেল । মুমিন লোকটি 
সেখান থেকে বিদায় হলো এবং অতি কষ্টে জীবন যাপন করতে লাগলো । আর এঁ 
কাফির পরম সুখে দিন যাপন করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত উভয়েই মৃত্যুমুখে 
পতিত হলো। তারপর মুমিন লোকটিকে জান্নাত দান করা হলো। সে বিরাট 
ময়দান, খুরমা-খেজুরের বাগান ও প্রবাহিত নদী দেখে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করলো 
এবং ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করলোঃ “এগুলো কার জন্যে?” তারা উত্তর 
a “এগুলো সবই তোমার ৷” তারপর আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে দেখলো 
অসংখ্য দাস-দাসী অপেক্ষমান রয়েছে। জিজ্ঞেস করলোঃ “এগুলো কার 
জন্য?’ ’ উত্তর হলোঃ “এগুলোও তোমারই জন্যে ৷” সে বললোঃ “সুবহানাল্লাহ! 
এটাতো আমার প্রতি আল্লাহর বড়ই মেহেরবানী।'' আরো কিছুদূর অগ্রসর হয়ে 
দেখতে পেলো যে, ইয়াকুত পাথরের তৈরী এক মহল রয়েছে এবং ওর মধ্যে 
আনত নয়না ও আয়ত লোচনা হুরীরা অবস্থান করছে প্রশ্ন করে জানতে পারলো 
যে, এগুলো তারই জন্যে ‘এসব দেখে তো তার চক্ষু স্থির! অতঃপর তার এ 
কাফির সাথীর কথা তার মনে পড়লো আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখাবেন যে, সে 
জাহান্নামে জ্বলতে রয়েছে। তাদের মধ্যে এ সব কথোপকথন হবে যার বর্ণনা 
এখানে দেয়া হয়েছে। মুমিনের উপর দুনিয়ায় যে বিপদাপদ এসেছিল তা সে 
স্বরণ করবে। তখন মৃত্যু অপেক্ষা কঠিন বিপদ আর কিছুই তার কাছে অনুভূত 


হবেনা । 

7/7 T2793 927d / Nr 
৬ু২। আপ্যায়নের জন্যে কি এটাই 5/5413 4 3A 
শ্ৰেষ্ঠ, না যাক্কুম বৃক্ষ? 24 

Ge; 
৬০ । যালিমদের জন্যে আমি এটা ৮০%, ১7/০ % 


CC) EET নৱ 


l iL -NE 
axe er SLES 


জাহান্নামের তলদেশ হতে । 0 ET 
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১৯৬ 


৬৫ । এটার মোচা যেন শয়তানের 
মাথা । 

৬৬। এটা হতে তারা ভক্ষণ 
করবে, এবং উদর পূর্ণ করবে 
_ এটা দ্বারা । 

৬৭। তদুপরি তাদের জন্যে 


3339807 7 72 B34 
[EB OB Jn 


L232 dd 32 733 N93 

IOS Gs S35 GU 11 
+ 77927 7 
ous bs, 


2 ww P34 3d 3375 02 
থাকবে ফুটন্ত পানির মিশ্রণ । ss ঢু ols -W 
৬৮। আর তাদের গন্তব্য হবে 

অবশ্যই প্ৰজ্বলিত অগ্নির SE 
দিকে। 

৬৯ । তারা তাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল 
বিপথগামী ৷ 

৭০ । আর তারা তাদের পদাংক 
অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। 
আল্লাহ তাআলা জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতের বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ 

জান্নাতের এসব নিয়ামত উত্তম, না ‘যাক্কুম’ নামীয় বৃক্ষ? অর্থাৎ যা জাহান্নামে 

রয়েছে। এর অর্থ নিকৃষ্ট একটি গাছ হতে পারে যা জাহান্নামের সকল প্রকোষ্ঠে 
প্রসারিত । যেমন 'তুবা’ নামক একটি গাছ, যার শাখা জান্নাতের প্রতিটি কামরায় 
প্রবিষ্ট রয়েছে। এও হতে পার যে, ওটা যাক্কুম জাতীয় গাছ। অন্য জায়গায় 
সয়হেঃ 2272 7/9 A323 td 793mg? 724% Fl cbs b ss 
“120 08 7 8 SSN - nid oll gl SSL 
অৰ্থাৎ “অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার 

করবে যাক্‌কুম বৃক্ষ হতে ৷”(৫৬ ৪ ৫১-৫২) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি এটা যালিমদের জন্যে সৃষ্টি করেছি 

পরীক্ষা স্বরূপ ৷’ কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যাক্কুম গাছের উল্লেখ পথভ্রষ্টদের 

জন্যে ফিৎনা হয়ে গেছে। তারা বলেঃ “আরে দেখো, দেখো। এ নবী বলে কি 
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bert 29/7 323293 


culls 0 Le 14 
723377337 732231 


O67 ml SE ES —Y- 
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শুন! আগুনে নাকি গাছ হবে? আগুনতো গাছকে জ্রালিয়ে দেয়। সুতরাং এটা 
কোন ধরনের কথা?” তাদের একথা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘নিশ্চয়ই এ 
বৃক্ষ উদ্‌গত হয় জাহান্নামের তলদেশ হতে !' হ্যা, এই গাছ আগুন থেকেই জন্যে 
এবং আগুনই ওর খাদ্য ৷ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত আবূ জেহেল এ কথা 
শুনে হাসিতে ফেটে পড়তো এবং বলতোঃ “আমি তো মজা করে খেজুর ও মাখন 
থাবো এবং এরই নাম যাক্কুম।” মোটকথা এটাও একটা পরীক্ষা । ভাল 
লোকেরা এতে ভয়ে আঁৎকে উঠে, তত কেরা খে কেয য়েন 


যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ 
12932 7/23933/7 EA 7 butfy2 Hb 2/0/25 7% AAA 


JA Syd iad pL LS Vl Al bed lls bs 
#77 Ad 2 137379 CALL atd 
Ls Usb Vena ls otis) 

অর্থাৎ “আমি যে দৃশ্য তোমাকে দেখিয়েছি তা এবং কুরআনে উল্লিখিত 

অভিশপ্ত বৃক্ষটিও শুধু মানুষের জন্যে । আমি তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করি, কিন্তু 


এটা তাদের ঘোর অবাধ্যতাই বৃদ্ধি করে।”(১৭ 8 ৬০) 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘ওর মোচা যেন শয়তানের মাথা ৷’ এ কথা দ্বারা 
উক্ত গাছের কদর্যতা বর্ণনা করা হয়েছে। অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) বলেন যে, 
শয়তানের মস্তক আকাশে প্রতিষ্ঠিত । এ গাছের মোচাকে শয়তানের মস্তকের 
সাথে তুলনা করার উদ্দেশ্য শুধু এটাই যে, যদিও কেউ কখনো শয়তানকে 
দেবেনি, তবুও তার নাম শুনামাত্রই তার জঘন্য রূপের ছবি মানুষের মানসপটে 
ভেসে ওঠে ৷ উক্ত গাছেরও অবস্থা এইরূপ । এর ভিতর ও বাহির উভয়ই খারাপ । 
একথাও বলা হয়েছে যে, এটা এক প্রকার সর্প বিশেষ যার মস্তক অত্যন্ত 

ংকর। একটি উক্তি এও আছে যে, ওটা এক প্রকার উদ্ভিদ, যা অত্যন্ত 
জ্্ুন্যভাবে বর্ধিত ও বিস্তৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এ দু’টি সম্ভাবনা সঠিক নয়। 
সঠিক ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম । 

মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা এটা হতে ভক্ষণ করবে এবং উদর পূর্ণ 
ৰুরবে এর দ্বারা ৷’ সেই দুর্গন্ধময় তীব্ব তিক্ত তরু জোরপূর্বক তাদেরকে খাওয়ানো 
হৃৰে। আর এটা তারা খেতেও বাধ্য হবে। এটাও এক প্রকারের শাস্তি । যেমন 


জ্ঞান্গাহ তাআলা বলেনঃ | 
282 2 Ss AA 2 2/3 SAA 23/7 
A 
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অর্থাৎ “তাদের জন্যে খাদ্য থাকবে না যারী’” ব্যতীত । যা তাদেরকে পুষ্ট 
করবে না এবং তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তও করবে না৷” (৮৮৪৬-৭) 


EL LA রাসূলুল্লাহ (সঃ) ৷ 28 

&ে $-এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “যদি যাক্কুম বৃক্ষের এক ফৌটা রস 
LE OEE LOSE USSR RAC 
তাহলে যার খাদ্য এটাই হবে তার কি অবস্থা হবে।”২ K 

এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ ‘তদুপরি তাদের জন্যে থাকবে ফুটন্ত 
পানির মিশ্রণ ৷’ অথবা ভাবার্থ হচ্ছেঃ এ জাহারবামী গাছকে জাহান্নামী পানির 
সাথে মিশিয়ে তাদেরকে পান করানো হবে। আর এই গরম পানি ওটাই হবে যা 
জাহান্নামীদের ক্ষতস্থান হতে রক্ত, পূজ ইত্যাদি আকারে বের হয়ে আসবে এবং 
তাদের চক্ষু হতে ও গুপ্তাঙ্গ হতে বেরিয়ে আসবে। 

হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলতেনঃ “যখন এই পানি তাদের সামনে ধরা হবে তখন তা তাদের নিকট 
অপছন্দনীয় হবে। আর যখন তা তাদের চেহারার সামনে তুলে ধরা হবে তখন 
ওর তাপে তাদের চেহারা ঝলসে যাবে। আর যখন তারা ওটা পান করবে তখন 
তাদের নাড়িভূড়ী কেটে নিম্ন রাস্তা দিয়ে বের হয়ে যাবে।”* 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, জাহান্নামীরা যখন ক্ষুধার কথা 
বলবে তখন তাদেরকে যাক্কৃূম খাওয়ানো হবে। ফলে তাদের মুখের চামড়া 
সম্পূর্ণ খসে পড়বে । এমনকি কোন পরিচিত ব্যক্তি সেই মুখের চামড়া দেখেই 
তাদেরকে চিনে নিবে। তারপর পিপাসায় ছটফট করে যখন পানি চাইবে তখন 
গলিত তামার ন্যায় গরম পানি তাদেরকে পান করতে দেয়া হবে। ওটা চেহারার ' 
সামনে আসা মাত্রই চেহারার গোশত ঝলসিয়ে দিবে এবং সমস্ত গোশত খসে 
পড়বে। আর পেটে গিয়ে ওটা নাড়িভূড়ি বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে এবং উপর থেকে 
লোহার হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করা হবে। ফলে দেহের এক একটি অংশ পৃথক ' 
পৃথক হয়ে যাবে। তখন তারা মৃত্যু কামনা করতে থাকবে। 


১. 2 আরব দেশের এক প্রকার শুল্ম। এটা-যখন সবুজ থাকে তখন একে এ," (শিৰরাক) 
বলা হয়। আর যখন শুকিয়ে যায় তখন একে এ,% (যারী) বলা হয়। এটা খুব বিষাক্ত এবং 
কোন জত্তুই এটা খায় না। 

২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ET 
ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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প্রবল প্রতাপান্িত আল্লাহ বলেনঃ ‘অতঃপর তাদের গন্তব্য হবে অবশ্যই 
প্ৰজ্বলিত অগ্নুর দিকে’ সেখানে তাদের উপর বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি হতে 
থাকবে । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


EO 
অর্থাৎ “তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে "(৫৫ 
8 88) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)- এর কিরআতে ॥-4। 14% 01, রয়েছে। 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেনঃ “খীর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! 
দুপুরের পূর্বেই জান্নাতীরা জান্নাতে এবং জাহান্নামীরা জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। 
আর সেখানেই তারা দুপুরের বিশ্রাম করবে।” অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াতটি 


পাঠ করেনঃ yt sats 

L2 037990 witTH GIT 17 bs I19/ 

Jet tly Le 2 dp Ladl c0l 

অর্থাৎ “সেই দিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল 

মনোরম ৷”(২৫-২৪) মোটকথা কায়লুলার (দুপুরের বিশ্রামের) সময় উভয় দল 
নিজ নিজ ঠিকানায় অবস্থান করবে। এই অর্থের জন্যে শব্দটি /$-এর উপর 
/% এর এ -এর জন্যে হবে । এটা: ওই প্রতিয়ল। য়ে, তারা তাদের 
পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী এবং তারা তাদের পদাংক অনুসরণে 
ধাবিত হয়েছিল মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, বাধ্য হয়ে এবং সাঈদ ইবনে জুবায়ের 
(রাঃ) বলেন যে, তা আম হর 


৭১। তাদের পূর্বেও LS GAGL DG H0 
অধিকাংশ বিপথগামী RS EEG 
হয়েছিল S22? 077. 

i oul 


৭২। এবং আমি তাদের মধ্যে 9,» /27%০/০ 
সতৰ্ককারী প্রেরণ করেছিলাম । ove m5 Cll ds - -Y" 


৭৩। সুতরাং লক্ষ্য কর, যাদেরকে fre FOE 77/3377 
i Ua bE -VYY 
সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের id ~~ 


3১.০ 29? 


পরিণাম কি হয়েছিল । 0 ul 
| 
৭৪। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ €-/% 422? g st 
ER ae SLi fv 
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আল্লাহ তা'আলা পূর্বযুগের উন্মতদের সংবাদ প্রদান করছেন যে, তাদের 
অধিকাংশই ছিল পথহারা । তারা আল্লাহ তা'আলার অংশী স্থাপন করতো । 
তাদের নিকট আল্লাহর নবী এসে তাদেরকে সাবধান করে দিয়েছিলেন, ভয় 
দেখিয়েছিলেন এবং রলেছিলেন যে, অংশী স্থাপন করা, কুফরী করা এবং 
নবীদেরকে (আঃ) মিথ্যা প্রতিপন্ন করা প্রভৃতি কাজে আল্লাহ চরম রাগান্বিত হন। 
এগুলো হতে বিরত না হলে তাদের উপর আল্লাহর গযব নেমে আসবে। 
এতদসত্ববেও তারা রাসূলদের বিরোধিতা করেছে ও তাদেরকে মিথ্যাবাদী 
জেনেছে। ফলে তাদের পরিণাম হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয় । অবশ্য আল্লাহ তার 
সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং জয়যুক্ত করে সন্মানিত করেছেন। 


৭৫। নূহ (আঃ) আমাকে আহ্বান BSG 2 2 yt 
করেছিল, আর আমি কত উত্তম ১৩ ০৮ LG; -vo 


সাড়া দানকারী! | uy 32 
৭৬ । তাকে ও তার পরিবারবর্গকে 0 Un 
আমি উদ্ধার করেছিলাম ,,, , TE 
মহাসংকট হতে । Als bl VN 
৭৭। তার বংশধরদেরকেই আমি er OE 
বিদ্যমান রেখেছি বংশ opi 
পরম্পরায় । 5 72 27 33 (0/903 7377¢7 
৭৮। আমি এটা পরবর্তীদের ০৩১| ৯ 4১১ ১৯৯ YY 
স্মরণে রেখেছি। wy; 22 2/7 20 


৭৯। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহ OLN d 2k LS, -VYA 
(আঃ)-এর প্রতি শান্তি বর্ষিত _,_,, 
হোক । oil SC ob rl v4 

৮০। এভাবেই আমি _, yD 
সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে bil 5 DS Ul - -A- 
থাকি । 

৮১। সে ছিল আমার মুমিন CA UE Se SAS 
বান্দাদের অন্যতম । PENAL 7242/4 

৮২। অবশিষ্ট সকলকে আমি op NI USA AY 
' নিমজ্জিত করেছিলাম । 
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পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে পূর্বযুগের মানুষের পথভ্রষ্টতার কথা সংক্ষিপ্তভাবে বলা 
হয়েছে। এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন। 
হযরত নূহ (আঃ) সম্পর্কে বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় সম্পৃদায়ের মধ্যে 
সুদীর্ঘ নয় শত পঞ্চাশ বছর অবস্থান করেছিলেন। তিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের লোককে 
সদা-সর্বদা উপদেশ দিতেন ও বুঝাতেন। এতদসত্বেও তারা পথভ্রষ্টতার মধ্যেই 
ডুবে ছিল। শুধুমাত্র গুটিকতক লোক তার উপর ঈমান এনেছিল । জাতির যখন 
এহেন অবস্থা চলতে থাকলো এবং নবী (আঃ)-এর উপর মিথ্যা আরোপ করতে 
লাগলো তখন হযরত নূহ (আঃ) আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানালেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আমি তো অসহায়, অতএব আপনি প্রতিবিধান করুন৷” তখন 
আল্লাহর ক্রোধ তাদের উপর পতিত হলো । সমস্ত কাফির পানিতে ডুবে মরলো। 
এজন্যেই মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘নূহ (আঃ) আমাকে আহ্বান করেছিল, আর 
আমি কত উত্তম সাড়াদানকারী ৷’ অর্থাৎ আমি তার আহ্বানে উত্তমরূপে সাড়া 
দিয়েছিলাম । তাকে ও তার পরিবার পরিজনকে বিপদ থেকে পরিত্রাণ 
দিয়েছিলাম । আর তার বংশধরদেরকেই আমি বিদ্যমান রেখেছি বংশ পরম্পরায় । 
কেননা, তারাই তো শুধু অবশিষ্ট ছিল । হযরত আলী ইবনে আবি তালহা (রাঃ) 
বলেন যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর সন্তানরা ছাড়া আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না। 
হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, সমগ্র মানব জাতি হযরত নূহ (আঃ)-এর 
সন্তানদের থেকেই হয়েছে। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এই আয়াতের তাফসীরে 
বলেন যে, সাম, হাম ও ইয়াফাসের সন্তানরা দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে ও 
অবশিষ্ট থাকে । ইমাম আহমাদ (রঃ) তার মুসনাদে বর্ণনা করেছেন যে, সাম 
সমগ্র আরব জাতির পিতা, হাম সমগ্র হাবশের পিতা এবং ইয়াফাস সমগ্র 
রোমের পিতা । এই হাদীসে রোম দ্বারা প্রথম রোম অর্থাৎ ইউনানকে বুঝানো 
হয়েছে যা রোমী লায়তী ইবনে ইউনান ইবনে ইয়াফাস ইবনে নূহ (আঃ)-এর 
দিকে সমন্ধযুক্ত । হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) বলেন যে, হযরত নূহ 
(আঃ)-এর এক পুত্র সামের সন্তান হলো আরব, ফারেস ও রোমীরা ৷ ইয়াফাসের 
সন্তান হলো তুর্কী, সাকালিয়া এবং ইয়াজুজ ও মাজুজ ! আর হামের সন্তান হচ্ছে 
কিবতী, সুদানী ও বার্বারীরা ৷ হযরত নূহ (আঃ)-এর সততা এবং তার উত্তম 
স্বরণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে তার পরবর্তী লোকদের মধ্যে অবশিষ্ট থাকে । 
সমস্ত নবী (আঃ)-এর সত্যবাদিতার ফল এটাই হয় যে, জনগণ সদা-সর্বদা 
ভঁদের উপর সালাম পাঠিয়ে থাকেন এবং তাদের প্রশংসা করে থাকেন। 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘সমগ্র বিশ্বের মধ্যে নূহ (আঃ)-এর প্রতি শান্তি 
বর্ষিত হোক!’ এটা যেন পূর্ববর্তী বাক্যেরই ব্যাখ্যা । অর্থাৎ তার যিকর উত্তমরূপে 
অবশিষ্ট থাকার অর্থ এই যে, প্রত্যেক উন্মত তার উপর সালাম বর্ষণ করতে 
থাকবে। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘আমার নীতি এই যে, যে ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে 
আমার ইবাদত ও আনুগত্যে লেগে থাকে, তাকে এই ভাবেই আমি পুরষ্কৃত করে 
থাকি । অর্থাৎ পরবর্তীদের মধ্যে তার উত্তম যিকর সদা-সর্বদার জন্যে বাকী রেখে 
থাকি ৷’ 

আল্লাহ তা'আলার উক্তি ৪ ‘নূহ (আঃ) ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম !' 
তিনি ছিলেন বিশ্বাসী ও তাওহীদের উপর অটল । তার ও তার অনুসারীদের 
পরিণাম ভাল হয়েছিল এবং বিরুদ্ধবাদীদেরকে ধ্বংস ও নিমজ্জিত করে দেয়া 
হয়েছিল। চোখের পলক ফেলে এমনও একজন তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। 
এমনকি তাদের কোন চিহ্ন পর্যন্ত বাকী ছিল না। হ্যা, তবে তাদের কলং 
কার্যকলাপ মানুষের মাঝে প্রাচীন ঘটনা হিসেবে আলোচিত হতে থাকলো। 


৮৩ । ইবরাহীম (আঃ) তো তার ০2৪7 ০72, 
অনুগামীদের অন্তর্ভুক্ত । Odd St O03 -AY, 

৮৪। স্মরণ কর, সে তার is 
' প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত 


2/77 


“27 2 
PR / 


Tt 
৮৫ ৷ যখন সে তার পিতা ও তার NE AAD EE AA / 
সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করেছিলঃ fT 
তোমরা কিসের পূজা করছো? ye 0d YY 
৮৬। তোমরা কি আল্লাহর +415১ ০] 94! -A" 
CSL Ly Sl 


7/7 w/ 2307 
৮৭। জগতসমূহের প্রতিপালক 9/9 Sb 5 AY 
সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা কি? 3 0 00 
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হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত নূহ (আঃ)-এর ধর্মমতের উপরই ছিলেন। 
তিনি তীরই রীতি-নীতি ও চাল-চলনের উপর ছিলেন৷ তিনি তার প্রতিপালকের 
নিকট হাযির হয়েছিলেন বিশুদ্ধ চিত্তে । অর্থাৎ তিনি একত্ববাদে বিশ্বাসী ছিলেন। 
তিনি আল্লাহকে সত্য বলে বিশ্বাস করতেন । কিয়ামত যে একদিন সংঘটিত হবে 
তা তিনি স্বীকার করতেন মৃতকে যে পুনরুজ্জীবিত করা হবে সেটাও তিনি 
তির 
তিরঙ্কারকারী ছিলেন না। 


মহান আল্লাহ বলেন, যখন সে তার পিতা ও তার সম্পুদায়কে জিজ্ঞেস 
করেছিলঃ “তোমরা কিসের পূজা করছো?’ অর্থাৎ তিনি মূর্তিপূজা ও অন্যান্য 
দেবদেবীর পূজার বিরোধিতা করলেন এবং সব কিছুকেই ঘৃণার চোখে দেখলেন । 
উপাস্য কামনা করছো, অতঃপর বিশ্বপ্রতিপালকের সম্বন্ধে তোমরা কিরূপ ধারণা 
পোষণ করছো?’ অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের উপাসনা পরিত্যাগ কর 
এবং নিজেদের মিথ্যা ও অলীক মা’বুদদের ইচ্ছার কথা ছেড়ে দাও । অন্যথায় 


জেনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। 
‘৮৮ । অতঃপর সে তারকারাজির 5 +10 ৫/77/7477 
দিকে একবার তাকালো । ors 5 5 bs id ~AA 
৮৯ এবং বললোঃ আমি অসুস্থ । AIH 
৯০ । অতঃপর তারা তাকে পশ্চাতে Omi SLL ~AA 
রেখে চলে গেল । (32 33295, 20,777 
৯১। পরে সে সন্তৰ্পণে তাদের Oni Mis 55-4. 
দেবতাগুলোর নিকট গেল এবং 0/444... {7 
বললোঃ তোমরা খাদ্য খৃহণ JIE res Alias 
করছো না কেন? Gust 
৯২। তোমাদের কি হয়েছে যে, , hs 
ATI 7/2 / 
তোমরা কথা বল না? Ousbs YSIL- a 
৯৩। অতঃপর সে তাদের উপর EA SO 
সবলে আঘাত হানলো । oud LS ge LS - A 
৯৪ । তখন এ লোকগুলো তার 7739 7 3/ 337107 
দিকে ছুটে আসলো । Ousy LAS -At 
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৯৫ ৷ সে বললোঃ তোমরা নিজেরা SJ 733 373/ / 733327070 
যাদেরকে খোদাই করে নির্মাণ ০০+ be 025 dG -80 
কর তোমরা কি তাদেরই পূজা 
কর? 

৯৬। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহই bs SLL FEE ৰণ AES 
তোমরা যা তৈরী কর তাও ! BIA LAI 00 132 

৯৭। তারা বললোঃ এর জন্যে ১46 U9 [5 এ 


এক ইমারত তৈরী কর, SE 
অতঃপর একে জ্বলন্ত অগ্নিতে 024 
নিক্ষেপ কর । 


#23 )7/ণণ AFA 


৯৮ তারা তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের ELS SF ws 306 - ~AA 


সংকল্প করেছিল; কিন্তু আমি PET 
তাদেরকে অতিশয় হেয় O ukiYl 
করেছিলাম । 


হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে এই কথা এ জন্যেই বললেন যে, 
যখন তারা তাদের মেলায় বের হয়ে যাবে তখন তিনি যেন শহরে একাই থেকে 
যেতে পারেন এবং তাদের মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে চুরমার করার সুযোগ পান। এই 
জন্যে তিনি এমন কথা বললেন যা প্রকৃত প্রস্তাবে সত্য ছিল। তারা তাদের বিশ্বাস 
অনুযায়ী হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে অসুস্থ ভেবেছিল। তাই তাকে রেখেই তারা 
বের হয়েছিল । আর এরই মাঝে তিনি দ্বীনী খিদমত করেছিলেন। কাতাদাও (রঃ) 
বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করে তখন আরবীয়রা 
বলেঃ “তিনি নক্ষত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন” অর্থ হচ্ছে এই যে, চিন্তিতভাবে 
নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা এবং অনুধাবন করা যে, কিভাবে ওর প্রভাবমুক্ত 
হওয়া যাবে? 

হযরত ইবরাহীম (আঃ) চিন্তা-ভাবনা করে বললেন যে, তিনি পীড়িত অর্থাৎ 
দুর্বল ৷ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবরহীম (আঃ) তিনটি মিথ্যা কথা 
বলেছিলেন । এর্‌ মধ্যে দু'বার আল্লাহর দ্বীনের জন্যে মিথ্যা বলেছিলেন। যথা £5 
£57 (আমি অসুস্থ) । অপর স্থানে বলেছিলেনঃ SCHEIN ৪ ৬৩) 
ES Et: UN RES MCT SAT SEG 
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আর একবার তিনি স্বীয় স্ত্রী হযরত সারাকে তার বোন বলেছিলেন । একথা 
স্মরণযোগ্য যে, এগুলোর একটিও আসল বা প্রকৃত মিথ্যা ছিল না। এখানে রূপক 
অর্থে মিথ্যা বলা হয়েছে। সুতরাং তাকে তিরস্কার করা চলবে না। কথার মাঝে 
কোন শরয়ী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এরূপ বাহানা করা মিথ্যার অন্তর্ভুক্ত নয়। 


হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এঁ তিনটি কথার মধ্যে একটিও এমন ছিল না যার 
কর্ম-কৌশলের সাথে আল্লাহর দ্বীনের কল্যাণ সাধন উদ্দেশ্য ছিল না”? 

হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, “আমি অসুস্থ” এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “আমি 
প্লেগ রোগে আক্রান্ত হয়েছি।” আর এঁ লোকগুলো এরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হতে 
পালিয়ে যেতো । হযরত সাঈদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহর দ্বীন প্রচার এবং তাদের 
মিথ্যা উপাস্যদের অসারতা প্রমাণের জন্যেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এটা 
একটি কর্মকৌশল ছিল যে, তিনি নক্ষত্র উদিত হতে দেখে বলেছিলেনঃ “আমি 
অসুস্থ ৷” এ কথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ “আমি রোগাক্রান্ত হবো” 
অর্থাৎ একবার মৃত্যুর রোগ আসবেই । একটা উক্তি এও রয়েছে যে, তার এ 
কথার দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলঃ “আমার হৃদয় তোমাদের দেব-দেবীর উপাসনা করাতে 
অসুস্থ ৷” 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর 
সম্পৃদায় মেলাতে যাচ্ছিল তখন তাকেও তারা তাদের সাথে যেতে বাধ্য করছিল । 
তখন তিনি “আমি অসুস্থ” একথা বলে সরে পড়েন এবং একটি নক্ষত্রের দিকে 
দৃষ্টিপাত করেন। যখন তারা সবাই মেলায় চলে যায় তখন তিনি অতি সন্তর্পণে 
তাদের দেবতাগুলোর নিকট গমন করেন এবং বলেনঃ “তোমরা খাদ্য গ্রহণ 
করছো না কেন?” হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের মন্দিরে গিয়ে দেখেন যে, 
তারা তাদের দেবতাগুলোর সামনে যে নৈবেদ্য বা প্রসাদ রেখেছিল সেগুলো সবই 
পড়ে রয়েছে। তারা বরকতের আশায় যেসব উৎসর্গ রেখেছিল সেগুলো হতে 
তাদের দেবতাগুলো কিছুই খায়নি । মন্দিরটি ছিল অত্যন্ত প্রশস্ত ও কারুকার্য 
খচিত ৷ দরযার নিকটেই এক প্রকাণ্ড মূর্তি ছিল। তার পাশে ছিল অনেকগুলো 
ছোট ছোট মূর্তি । মন্দিরটি মূর্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। তাদের সামনে নানা জাতের 
উপাদেয় খাদ্য রাখা ছিল। তাদের এ বিশ্বাস ছিল যে, খাদ্যগুলো বরকতময় হবে 
এবং তারা মেলা হতে ফিরে এসে ওগুলো ভক্ষণ করবে। 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ সাফ্‌ফাত ৩৭ ২০৬ পারাঃ ২৩ 


হযরত ইবরাহীম (আঃ) মূর্তিগুলোর মুখ হতে তার কথার কোন জবাব ন৷ 
পেয়ে আবার বললেনঃ “তোমাদের হয়েছে কি, কথা বলছো না কেন?” অতঃপর 
তিনি তাদের নিকটবর্তী হয়ে ডান হাত দ্বারা তাদেরকে আঘাত করেন! কাতাদা 
(রঃ) ও জওহারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তখন 
মূর্তিগুলোকে ভেঙ্গে ফেলার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হলেন এবং ডান হাত দ্বারা আঘাত 
করতে শুরু করলেন। কেননা এগুলো ছিল খুব শক্ত । তিনি সবগুলোকে ভেঙ্গে 
টুকরো টুকরো করে ফেললেন কিন্তু সবচেয়ে বড় মূর্তিটিকে তিনি বহাল রেখে 
দিলেন, ভেঙ্গে ফেললেন না । যাতে ওর উপরই মন্দ ধারণা জন্মে, যেমন সূরায়ে 
আন্নিয়ায় বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে এর পূর্ণ তাফসীরও বর্ণনা করা হয়েছে। 

মূর্তিপূজকরা মেলা হতে ফিরে এসে যখন তাদের মন্দিরে প্রবেশ করলো 
তখন দেখলো যে, মূর্তিগুলো ভাঙ্গা অবস্থায় বিশৃংখলভাবে পড়ে রয়েছে। কারো 
হাত নেই, কারো পা নেই, কারো মাথা এবং কারো কারো পূর্ণ দেহটিই নেই। 
তারা বিস্মিত হলো যে, ব্যাপার কি! 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ “তখন এ লোকগুলো তার দিকে ছুটে আসলো ।” 
অর্থাৎ বহু চিন্তা-ভাবনা করে, আলাপ আলোচনা করে তারা বুঝলো যে, হয় না 
হয় এটা ইবরাহীমেরই (আঃ) কাজ । তাই তারা দ্রুতগতিতে তার দিকে ধাবিত 
হয়েছিল । এখানে ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। সূরায়ে আম্বিয়ায় এটা 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের সকলকে এক সাথে পেয়ে তাবলীগ করার 
বড় সুযোগ লাভ করলেন । তিনি তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা নিজেরা যাদেরকে 
খোদাই করে নির্মাণ কর তাদেরই কি তোমরা পূজা করে থাকো? প্রকৃতপক্ষে 
আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে এবং তোমরা যা তৈরী কর সেগুলোকেও ৷” 
এই আয়াতে,  অক্ষরটি সম্ভবতঃ :,44 হিসেবে এসেছে এবং এও হতে পারে 
যে, এটা চা এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তবে প্রথমটিই বেশী সুস্পষ্ট 


হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে মারফু’ রূপে বর্ণিত আছে ঘে, আল্লাহ প্রত্যেক 


779 Aro 3h 
AE LL Ls SE ll 


24 27 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ‘কিতাবু আফ‘আলিল ইবাদ’ এর মধ্যে বর্ণনা করেছেন। 
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যেহেতু এমন সুস্পষ্ট উক্তির উত্তর তাদের নিকট ছিল না সেই হেতু তারা নবী 
(আঃ)-এর শত্রুতায় উঠে পড়ে লেগে গেল ৷ তারা বললোঃ “তার জন্যে একটি 
ইমারত’ তৈরী কর, অতঃপর তাকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ কর ।” মহান আল্লাহ 
স্বীয় বন্ধুকে এই জলন্ত অগ্নি হতে রক্ষা করেন। তাকেই তিনি বিজয় মাল্যে 
ভূষিত করেন ও সাহায্য দান করেন। আর তাদেরকে করেন অতিশয় হেয় ও 
অপযানিত। এর পূর্ণ বর্ণনা ও পুরোপুরি তাকণীর সূরায়ে আহয়ায় গত হয়েছে। 


এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ £৬০3 7% (95 অৰ্থাৎ “আমি 
৯৯। এবং সে বললোঃ আমি PED 


a7 


আমার প্রতিপালকের দিকে 2) 


A 


' | als lI; -44 


চললাম, তিনি অবশ্যই 2 277 
আমাকে সৎপথে পরিচালিত ofl stn 
করবেন। 

১০০। হে আমার প্রতিপালক! +? 22 ১.. 
‘ আমাকে এক সংৎকর্মপরায়ণ “০ পাতত 
সন্তান দান করুন! ouvdall 

১০১। অতঃপর আমি তাকে এক L 
272 \N33)70/, 
স্থিরবুদ্ধি পুত্রের সুসংবাদ OnE plaid -\- \ 


দিলাম । 
১০২। অতঃপর সে যখন তার 


GFororodt ord 


পিতার সাথে কাজ করার মত CEL ‘ 
বয়সে উপনীত হলো তখন {৫4 9430" 
ইবরাহীম (আঃ) বললোঃ ০-5 


বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, 
তোমাকে আমি যবেহ করছি, 
এখন তোমার অভিমত কি 
বল? সে বললোঃ হে আমার 
পিতা! আপনি যা আদিষ্ট 
হয়েছেন তাই করুন । আল্লাহ 


(2927, 2/7 Gwt Ar 
Cs lhl 
ES Je Be 


3 LEAD RAS 
CEE CE OE 


১. চতৰ্দিকে পাকা প্রাচীরযুক্ত ইমারত যাতে অগনি প্রজ্বলিত করা হয়েছিল। 
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. ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে Bu Bs AoE FS 
ধৈর্যশীল পাবেন । ol 3 
১০৩ ৷ যখন তারা উভয়ে আনুগত্য 
ং ইবরাহীম ££ 7/7 boo rreto or 
EE AT OU Als LLL = ¥ 
(আঃ) তার পুত্রকে কাত করে ৭ 
h le YG) \s bE 
১০৪ । তখন আমি তাকে আহ্বান Oph Al Sails -\.t 
করে বললামঃ হে ইবরাহীম ob S 
ale a EOI 0 
১০৫ ৷ তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যিই 


পালন করলে! এভাবেই আমি oi st YS 
সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে 
থাকি । EEO 


১০৬ নিশ্চয়ই এটা ছিল এক obs BU os -- k 
স্পষ্ট পরীক্ষা । 

১০৭ । আমি তাকে মুক্ত করলাম 0+ be Cs <). V 
এক মহান কুরবানীর 
বিনিময়ে । 7s 7 EDDA 

১০৮। আমি এটা পরবর্তীদের ০০২2১! 6 £4০ ৬53 = \ A 
স্মরণে রেখেছি । { of 

১০৯ । ইবরাহীম (আঃ)-এর উপর open Vr -\.A 
শান্তি বর্ষিত হোক । Ww ud 

১১০। এই ভাবে আমি ০? +932 27/47 
সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে ০৬১৮! 5% এন - 

১১১। সে ছিল আমার মুমিন OG GE L350) 
বান্দাদের অন্যতম । 

১১২ । আমি তাকে সুসংবাদ BF KG. Als 
দিয়েছিলাম ইসহাক 5 FE 
(আঃ)-এর, সে ছিল এক নবী, dot 
সৎকর্মশীলদের অন্যতম । 0 YxLall 
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১১৩। আমি তাকে বরকত দান ১) // 24/7 2/৮ 
করেছিলাম এবং ইসহাককেও os US -\ 


(আঃ), তাদের বংশধরদের ৪ > ৪৪০ ০। 
মধ্যে কতক সংৎকর্মপরায়ণ ৮ ৪224১ ৮৪৪ এলা, 


ET? 2 2/29 79 
এবং কতক নিজেদের প্রতি Or Cael $;g 
স্পষ্ট অত্যাচারী । SAT EL 


আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ প্রদান করছেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) 
স্বীয় সম্পৃদায়ের ঈমান আনয়ন হতে নিরাশ হয়ে গেলেন, কারণ তারা আল্লাহর 
ক্ষমতা প্রকাশক বহু নিদর্শন দেখার পরও ঈমান আনলো না, তখন তিনি সেখান 
থেকে হিজরত করে অন্যত্র চলে যেতে ইচ্ছা করে প্রকাশ্যভাবে তাদেরকে 
বললেনঃ “আমি আমার প্রতিপালকের দিকে চললাম । তিনি অবশ্যই আমাকে 
সৎপথে পরিচালিত করবেন।'” আর তিনি প্রার্থনা করলেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে একটি সৎকর্মশীল সন্তান দান করুন!” অর্থাৎ এঁ সন্তান 
যেন একত্ববাদে তার সঙ্গী হয়। মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি তাকে এক স্থিরিবুদ্ধি 
পুত্রের সুসংবাদ দিলাম ৷” ইনিই ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম সন্তান । বিশ্ব মুসলিম এর একমত্যে তিনি হযরত 
ইসহাক (আঃ)-এর বড় ছিলেন। একথা আহলে কিতাবও মেনে থাকে। এমনকি 
তাদের কিতাবেও লিখিত আছে যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্মের সময় 
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স ছিল ছিয়াশি বছর । আর হযরত ইসহাক 
(আঃ)-এর যখন জন্ম হয় তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বয়স নিরানব্বই 
বছরে পৌঁছেছিল। তাদেরই গ্রন্থে একথাও লিখিত রয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-কে তার একমাত্র সন্তানকে কুরবানী করার হুকুম হয়েছিল। কিন্তু 
ইয়াহুদীরা হযরত ইসহাক (আঃ)-এর বংশধর এবং আরবরা হলো হযরত 
ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর, শুধু এই কারণেই তারা কুরবানীর মর্যাদা হ্যরত 
ইসমাঈল (আঃ) হতে সরিয়ে হযরত ইসহাক (আঃ)-কে প্রদান করেছে। আর 
অনৰ্থক ব্যাখ্যা করে আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন সাধন করেছে। তারা একথাও 
কলেছেঃ “আমাদের কিতাবে ৩৯>, শব্দ রয়েছে, যার অর্থ একমাত্র সন্তান নয়, 
ৰুৰ্ং এর অর্থ হলোঃ ‘যে তোমার নিকট বর্তমানে একাকী রয়েছে।’ এটা 
এ্জন্নেই যে. এ সময় হযরত ইসমাঈল (আঃ) মক্কায় তার মায়ের কাছে ছিলেন 
এবং হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট শুধুমাত্র হযরত ইসহাক (আঃ) ছিলেন। 
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কিন্তু এটা সম্পূর্ণরূপে ভুল কথা । কেননা, এ ওকেই বলে যে একমাত্র সন্তান, 
যার আর কোন ভাই নেই । আর একথাও সত্য যে, যার একটি মাত্র সন্তান, আর 
তার পরে কোন সন্তান নেই তার প্রতি স্বাভাবিকভাবে মমতা বেশীই হয়ে থাকে। 
এজন্যে তাকে কুরবানী করার আদেশ দান পরীক্ষা করার একটি বিরাট 
হাতিয়ার । পূর্বযুগীয় কতক গুরুজন এমনকি কতক সাহাবীও (রাঃ) যে এ মত 
পোষণ করতেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ), এটা আমরা 
স্বীকার করি। কিন্তু এটা আল্লাহর কিতাব ও রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত সম্মত নয়। 
বরং এরূপ ধারণা করা যায় যে, তারা বানী ইসরাঈলের কথাকে বিনা প্রমাণেই 
মেনে নিয়েছেন, এর পিছনে কোন যুক্তি তারা অন্বেষণ করেননি । আমরা আল্লাহর 
কালাম দ্বারাই প্রমাণ করবো যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন যাবীহুল্লাহ ৷ 
সুসংবাদে বলা হয়েছেঃ 

৪” 99 অৰ্থাৎ সহনশীল স্তান। অতঃপর কুরবানীর উল্লেখ রয়েছে। এসব 
বর্ণনা সমাপ্ত করার পর সৎ নবী হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্বের সুসংবাদ 
রয়েছে এবং তার সম্পর্কে ফেরেশতারা 45%, বা বিজ্ঞ সত্তান বলেছেন। 
তারপর তার সুসংবাদের সাথে ইরশাদ হয়েছে 8 0 TEAS 
৭১) অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর জীবদ্দশাতেই হ্যরত ইসহাক 
(আঃ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকৃব (আঃ) জন্মগ্রহণ করবেন । আর এভাবেই তার 
বংশ বৃদ্ধির সংবাদ প্রথমেই জানানো হয়। তাহলে তাকে যবেহ করার আদেশ কি 
প্রকারে সম্ভব হতে পারে? এটা আমরা ইতিপূর্বেই. উল্লেখ করেছি। অবশ্য এখানে 
হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে ধৈর্যশীল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং তা 
যবেহ করার কাজের সাথে অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ । 

এখন হযরত ইসমাঈল (আঃ) বড় হলেন। এখন তিনি পিতার সাথে 
চলাফেরা করতে পারেন। এ সময় তিনি তার মাতার সাথে ফারান নামক 
এলাকায় থাকতেন । হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রায়ই সেখানে যাতায়াত করতেন। 
এ কথাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তথায় বুরাক নামক যানে 
যাওয়া আসা করতেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ 
(রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) প্রমুখ গুরুজন 
বলৈনঃ এই বাক্যের অর্থ এও হতে পারে যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) এঁ সময় 
প্রায় যৌবনে পদার্পণ করেছিলেন এবং পিতার ন্যায় চলাফেরা করা ও কাজকর্ম 
করার যোগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্ন দেখেন যে, 
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তিনি তার প্রিয় সন্তানকে কুরবানী করছেন। হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের 
(রাঃ) বলেন যে, নবীদের স্বপ্ন হলো অহী । অতঃপর তিনি & 5% 96 
os ET এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। একটি মারফু’ 
হাদীসেও এটা রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ঘুমে নবীদের (আঃ) স্বপ্ন 
হলো অহী ৷” 

আল্লাহর প্রিয় নবী হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানের পরীক্ষার জন্যে 
এবং এজন্যেও যে, হঠাৎ কুরবানীর কথা শুনে তিনি যেন হতবুদ্ধি না হয়ে পড়েন, 
নিজের মত ও সত্য স্বপ্ন তার সামনে প্রকাশ করলেন। যোগ্য পিতার যোগ্য 
সন্তান উত্তর দিলেনঃ “পিতঃ! বিলম্ব করছেন কেন? একথা কি জিজ্ঞেস করতে 
হয়? যা করতে আদিষ্ট হয়েছেন তা সত্বর করে ফেলুন ইনশাআল্লাহ আমি 
ধৈর্যধারণের মাধ্যমে আপনার বাসনা চরিতার্থ করবো” তিনি যা বললেন তাই 
করে দেখালেন এবং তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী রূপে প্রমাণিত হলেন। 
এজন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
rd LIL 3/ 23724 
8, Es I 0, HSI IE Ll pS 3b 


3/7 wor rod FALLS AA 


CL ESO BU pa 
অৰ্থাৎ “আবরণ কর এই কিতাবে উল্লিখিত ইসমাঈল (আঃ)-এর কথা, সে ছিল 
প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী, এবং সে ছিল রাসূল, নবী । সে তার পরিজনবর্গকে 
নামায ও যাকাতের. নির্দেশ দিতো এবং সে ছিল তার প্রতিপালকের 
সন্তোষভাজন ৷!'(১৯ ৪ ৫৪-৫৫) 
পিতা-পুত্র উভয়ে যখন একমত হলেন তখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত 
ইসমাঈল (আঃ)-কে মাটিতে কাত করে শায়িত করলেন বা অধোমুখে মাটিতে 
ফেলে দিলেন, যাতে যবেহ করার সময় প্রাণপ্রিয় সন্তানের মুখমণ্ডল দেখে মায়ার 
উদ্ৰেক না হয়। মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি 
কৰ্ম্ম রয়েছে যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় সন্তানকে যবেহ করার জন্ত্যে 
নিক্ে যাচ্ছিলেন তখন শয়তান সামনে এসে হাযির হলো । কিন্তু তিনি শয়তানকে 
শিক্ছনে ফেলে অগ্রসর হলেন। অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) সহ. জামরায়ে 
আৰূৰায় উপস্থিত হলেন। এখানেও শয়তান সামনে আসলে তার দিকে তিনি 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 
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সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন । তারপর তিনি জামরায়ে উসতার নিকট এসে 
পুনরায় শয়তানের দিকে সাতটি কংকর ছুড়লেন। অতঃপর সামনের দিকে অগ্রসর 
হয়ে ছেলেকে মাটিতে শায়িত করলেন। এ সময় ছেলের গায়ে সাদা রঙ-এর 
- চাদর ছিল। তিনি পিতাকে চাদরটি খুলে নিতে বললেন, যাতে এ চাদর দ্বারা তার 
কাফনের কাজ হয়। এহেন অবস্থায় পিতা হয়ে পুত্রের দেহ অনাবৃত করা অতি 
বিস্ময়কর ব্যাপারই বটে । এমন সময় শব্দ এলোঃ “হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি 
তো স্বপ্রাদেশ সত্যিই পালন করলে ।” তখন তিনি পিছনে ফিরে একটি দুগ্বা 
দেখতে পেলেন, যার শিং ছিল বড় বড় এবং চক্ষুদ্বয় ছিল অতি সুন্দর । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “এ জন্যেই আমরা কুরবানীর জন্যে এই 
প্রকারের দুম্বা মনোনীত করে থাকি৷” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর অপর 
এক বর্ণনায় ’হযরত ইসহাক (আঃ)-এর নাম উল্লিখিত রয়েছে । ফলে তার বর্ণনায় 
দু'জনের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং প্রথমটিই গ্রহণযোগ্য । ইনশাআল্লাহ এর 
প্রমাণ পেশ করা হবে। 


আল্লাহ তাআলা কুরবানীর জন্যে একটি দুম্বা দান করলেন। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ওটা জান্নাতের দুম্বা ছিল। চল্লিশ বছর ধরে সেখানে 
পালিত হয়েছিল। এটা দেখে হযরত ইবরহীম (আঃ) পুত্রকে ছেড়ে দিয়ে সেই 
দিকে অগ্রসর হলেন প্রথম জামরায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করলেন। 
শয়তান সেখান থেকে পালিয়ে জামরায়ে উসতায় আসলো । সেখানেও তিনি 
সাতটি কংকর ছুঁড়লেন। আবার প্রথম জামরায় এসে সাতটি কংকর নিক্ষেপ 
করলেন । সেখান হতে যবেহের' স্থানে এসে দুস্বাটি কুরবানী করলেন । এটার 
মাথাসহ শিং কা’বার দেয়ালে লটকানো ছিল। পরে ওটা শুকিয়ে যায় এবং 
ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত সেখানেই বিদ্যমান ছিল। 

বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) ও হযরত কা'ব (রাঃ) 
একত্রিত হন। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) নবী (সঃ) হতে হাদীস বর্ণনা 
করছিলেন এবং হযরত কা’ব (রাঃ) আল্লাহর কিতাব হতে ঘটনা বর্ণনা 
করছিলেন। হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর জন্যে একটি কবূলকৃত দুআ রয়েছে। আমার এই 
কবূলকৃত দু‘আ আমি আমার উন্মতের শাফা'আতের জন্যে গোপন রেখেছি যা 
কিয়ামতের দিন হবে।” হযরত কা’ব (রাঃ) তখন হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ)-কে বলেনঃ “তুমি কি স্বয়ং এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছো?” হযরত 
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আবু হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, আমি নিজেই শুনেছি” তখন হযরত 
কা’ব (রাঃ) খুব খুশী হন এবং বলেনঃ “তোমার উপর আমার পিতা-মাতা 
উৎসর্গকৃত হোক অথবা নবী (সঃ)-এর উপর আমার পিতা-মাতা উৎসর্গকৃত 
হোক ৷” অতঃপর হযরত কা’ব (রাঃ) হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা 
শুনালেন। তিনি বর্ণনা করলেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসহাক 
(আঃ)-কে যবেহ করার জন্যে প্রস্তুত হলেন তখন শয়তান (মনে মনে) বললোঃ 
“আমি যদি এ সময়ে এ কাজ থেকে তাকে টলাতে না পারি তবে আমাকে এ 
জন্যে সারা জীবন নিরাশ থাকতে হবে!” প্রথমে সে হযরত সারার নিকট গেল 
এবং তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “তোমার স্বামী তোমার পুত্রকে কোথায় নিয়ে 
যাচ্ছেন তা জান কি?” তিনি জবাব দিলেনঃ “হয়তো নিজের কোন কাজের জন্যে 
নিয়ে যাচ্ছেন।” সে বললোঃ “না, না, বরং তাকে যবেহ করার জন্যে নিয়ে 
যাচ্ছেন।” হযরত সারা বললেন ঃ “তিনি নিজের পুত্রকে যবেহ করবেন এটা কি 
সম্ভব?” অভিশপ্ত শয়তান জবাব দিলোঃ “তোমার স্বামী বলেন কি জান? তাকে 
নাকি আল্লাহ এই নিদেশ দিয়েছেন!” হযরত সারা তখন বললেনঃ “তাকে যদি 
আল্লাহ নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবে তিনি ঠিকই করছেন। আল্লাহর হুকুম পালন . 
করে তিনি ফিরে আসবেন” সে এখানে ব্যর্থ হয়ে হযরত ইসহাক (আঃ)-এর 
নিকট গেল এবং তাকে বললোঃ “তোমাকে তোমার আব্বা কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন 
তা জান কি?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “হয়তো কোন কাজের জন্যে কোন জায়গায় 
নিয়ে যাচ্ছেন ।” শয়তান বললোঃ “না, বরং তোমাকে যবেহ করার জন্যে নিয়ে 
যাচ্ছেন।” হযরত ইসহাক (আঃ) বললেনঃ “এটা কি করে সম্ভব?” শয়তান 
বললোঃ “তোমাকে যবেহ করতে নাকি আল্লাহ তাকে আদেশ করেছেন।” তখন 
হযরত ইসহাক (আঃ) বললেনঃ “আল্লাহর কসম! যদি সত্যি আল্লাহ আমাকে 
উচিত ৷” ; 


শয়তান এখানেও নিরাশ হয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর নিকট গিয়ে 
কললোঃ ‘ছেলেকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “প্রয়োজনীয় 
ৰাজে যাচ্ছি ।'” শয়তান বললোঃ “না, তা নয়। বরং তাকে যবেহ করার জন্যে 
নিবে যাচ্ছেন ।” হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেনঃ “তাকে আমি কেন যবেহ 
করবো?” শয়তান জবাব দিলোঃ “হয়তো আপনার প্রতিপালক আপনাকে এ 
কাজে আদেশ করেছেন।” তিনি তখন বললেনঃ “আমার প্রতিপালক যদি 
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আমাকে আদেশ করেই থাকেন তবে আমি তা করবোই ৷” ফলে শয়তান 
এখানেও নিরাশ হয়ে গেল। 


অপর এক বর্ণনায় বলা হয় যে, এই সব ঘটনার পর মহান আল্লাহ হযরত 
ইসহাক (আঃ)-কে বললেনঃ “তুমি আমার নিকট যে দুআ করবে আমি তা 
কবুল করবো।” হযরত ইসহাক (আঃ) তখন দু'আ করলেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! যারা আপনার সাথে কোন শরীক স্থাপন করবে না তাদেরকে আপনি 
জান্নাত দান করুন!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) বর্ণনা করেনঃ “দু'টি বিষয় আমার ইচ্ছার 
উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। একটি হলো এই যে, আমার অর্ধেক উন্মতকে ক্ষমা 
করে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় হলো এই যে, আমাকে শাফা‘আত করার অধিকার 
দেয়া হবে । অমি শাফা‘আত করাকেই প্রাধান্য দিলাম, এই আশায় যে, ওটা 
সাধারণ হবে। হ্যা, তবে একটি দুআ ছিল যে, আমি ওটাই করতাম ৷ কিন্তু 
আমার পূর্বেই আল্লাহর এক সৎ বান্দা তা করে ফেলেছেন। ঘটনা এই যে, যখন 
হযরত ইসহাক (আঃ) যবেহ-এর বিপদ হতে মুক্তি পেলেন তখন তাকে বলা 
হলোঃ “আমার নিকট চাও, যা চাইবে তাই আমি দিবো ।” তখন হযরত ইসহাক 
(আঃ) বললেনঃ “আল্লাহর শপথ! শয়তান ধোকা দেয়ার পূর্বেই আমি তা 
চাইবো হে আল্লাহ! যে আপনার সাথে কাউকেও শরীক না করে মৃত্যুবরণ 
করবে তাকে আপনি জান্নাতে প্রবিষ্ট করুন!” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ “যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করলো এবং 
ইবরাহীম (আঃ) তীর পুত্র (ইসমাঈল আঃ)-কে কাত করে শায়িত করলেন তখন 
আমি তাকে আহ্বান করে বললামঃ হে ইবরাহীম (আঃ)! তুমি তো স্বপ্নাদেশ 
সত্যিই পালন করলে!” হযরত সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, যখন হযরত 
ইবরাহীম (আঃ) হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর গলায় ছুরি চালাতে শুরু করলেন 
তখন গলা তামা হয়ে গেল, ফলে ছুরি চললো না ও গলা কাটলো না । এ সময় 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। এর 
সনদ গারীব ও মুনকার । আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম নামক এর একজন 
বর্ণনাকারী দুর্বল । আর আমার তো এই ভয়ও হয় যে, “যখন আল্লাহ হযরত ইসহাক 
(আঃ)-কে বললেন .... শেষ পর্যন্ত” এ কথাগুলো তীর নিজের কথা, যেগুলো তিনি হাদীসের 
মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন ৷ যাবীহুল্লাহ তো ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং যবেহ-এর স্থান 
তো মিনা, যা মক্কায় অবস্থিত এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ) মক্কাতেই ছিলেন, হযরত ইসহাক 
(আঃ) নন, তিনি তো ছিলেন সিরিয়ার কিন‘আন শহরে ৷ 
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আল্লাহ্‌ তা‘আলার উক্তি 8 “এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে 
থাকি । অর্থাৎ তাদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করে থাকি” যেমন মহান 
আল্লাহ বলেনঃ 
26/9০, by L277 3373 393370 PIL gI/3770 Ig 

22085 cel See 05 852 2° lhe 4 Jaa SU Gs O23 

tad 37 w3 Hh 7 2753/3 ch 0399 297 LL 
- L555 JS abl Lo SAC MSALL Hd 

অর্থাৎ “যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার পরিত্রাণের উপায় বের করে দেন 
এবং তাকে এমনভাবে রিযক দান করে থাকেন যে, ওটা তার ধারণা বা কল্পনাও 
থাকে না । আল্লাহর উপর ভরসাকারীর জন্যে তিনিই যথেষ্ট । আল্লাহ তার কাজ 
পুরো করেই থাকেন এবং প্রত্যেক জিনিসেরই তিনি পরিমাপ নির্ধারণ করে 
রেখেছেন।”(৬৫ $ ২-৩) 

এই আয়াত দ্বারা আলেমগণ দলীল গ্রহণ করেছেন যে, কাজের উপর ক্ষমতা 
লাভের পূর্বেই হুকুম রহিত হয়ে যায় । অবশ্য মু'তাযিলা সম্পৃদায় এটা মানে না। 
দলীল গ্রহণের কারণ প্রকাশমান। কেননা, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে নির্দেশ 
দেয়া হয় যে, তিনি যেন তার পুত্রকে কুরবানী করেন। অতঃপর যবেহ করার 
পূর্বেই ফিদিয়ার মাধ্যমে এ হুকুম রহিত করে দেয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল এটাই যে, 
তাকে ধৈর্য ও আদিষ্ট কাজ প্রতিপালনে সদা প্রস্তুত থাকার উপর বিনিময় প্রদান 
করা হবে। এজন্যেই ইরশাদ হয়েছেঃ “নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা ৷” 
একদিকে হুকুম এবং অপরদিকে তা প্রতিপালন ৷ এজন্যেই মহান আল্লাহ হযরত 
ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রশংসায় বলেনঃ 57 5% (2, অর্থাৎ ‘এ ইবরাহীম 
(আঃ), যে পালন করেছিল তার দায়িত্ব "(৫৩ ৪ ৩৭) 

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, যে ফিদিয়া দান করা হয়েছিল তার 
রঙ ছিল সাদা, চক্ষু বড় এবং বড় শিং বিশিষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যে প্রতিপালিত ভেড়া । 
যা ‘সাবীর’ নামক স্থানে বাবুল বৃক্ষে বাধা ছিল। ওটা জান্নাতে চল্লিশ বছর ধরে 
ছিল। মিনাতে সাবীরের নিকট ওটাকে যবেহ করা হয়। এটা সেই ভেড়া যাকে 
হাবীল কুরবানী করেছিলেন। হযরত হাসান (রঃ) বলেন যে, এঁ ভেড়াটির নাম 
ছিল ভারীর ৷ ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বলেন যে, ওটাকে মাকামে ইবরাহীমে যবেহ 
কর হয় । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওটাকে মিনার নহরের স্থানে যবেহ করা হয় । 

বর্নিত আছে যে, একটি লোক নিজেকে কুরবানী করার মানত মানে এবং 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তার কাছে ফতওয়া জিজ্ঞেস 
করে । তিনি তাকে একশটি উট কুরবানী করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তিনি 
বলতেনঃ “তাকে যদি আমি একটি মাত্র ভেড়া কুরবানী করতে বলতাম তাহলেও 
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যথেষ্ট হতো। কেননা কুরআন কারীমে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল 
যাবীহুল্লাহ (আঃ)-এর ফিদিয়া ওটা দ্বারাই দেয়া হয়েছিল ।” 

কেউ কেউ বলেন যে, ওটা পাহাড়ী ছাগল ছিল। কারো কারো মতে ওটা ছিল 
হরিণ । 

মুনসাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উসমান ইবনে 
তালহা (রাঃ)-কে ডেকে বলেনঃ “কা’বা ঘরে প্রবেশ করে আমি ভেড়ার শিং 
দেখেছি । কিন্তু ওটা তোমাকে ঢেকে রাখতে বলার কথা আমি ভুলে গেছি। যাও, 
ওটা ঢেকে দাও কা’বা ঘরে এমন কোন জিনিস থাকা ঠিক নয় যাতে নামাযীর 
নামাযে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।” 

সুফিয়ান সাওরী (রঃ) বলেন যে, ওটা কা’বা ঘরেই ছিল। পরবর্তীকালে 
কা’বা ঘরে আগুন লাগায় ওটা পুড়ে যায়। এর দ্বারাও হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-এর কুরবানী হওয়ার প্রমাণ মিলে কেননা, উক্ত শিং তখন থেকে নিয়ে 
ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত কুরায়েশদের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে রক্ষিত ছিল। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

অধ্যায় ৪ প্রকৃত যাবীহ কে ছিলেন সে সম্পর্কে পূর্বযুগীয় গুরুজন হতে যেসব 
‘আসার’ এসেছে সেগুলোর বর্ণনাঃ 

যারা দাবী করেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ), তাদের যুক্তি, 
যথাঃ 

হযরত আবু মায়সারা (রঃ) বলেন যে, হযরত ইউসুফ (আঃ) মিসরের 
বাদশাহকে বলেনঃ “আপনি কি আমার সাথে খেতে চান? আমি হলাম ইউসুফ 
ইবনে ইয়াকুব ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ) ৷” 

হযরত উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
হযরত মূসা (আঃ) বলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! মানুষরা মুখে মুখে হযরত 
ইবরাহীম (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর 
মা’বুদের শপথ করে থাকে- এর কারণ কিঃ” উত্তরে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
“কারণ এই যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) প্রত্যেকটি বিষয়ে আমাকেই প্রাধান্য 
দিয়ে থাকে । ইসহাক (আঃ) আমার পথে কুরবানী হওয়ার জন্যে নিজেকে আমার 
হাতে সমর্পণ করে। আর ইয়াকুব (আঃ)-কে আমি যতই বিপদাপদে নিপতিত 
করি, তার শুভ ধারণা ততই বৃদ্ধি পেয়ে থাকে৷” 
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হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সামনে একদা এক ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষের 
গৌরবের কথা বলাবলি করছিল। তিনি তাকে বললেনঃ “প্রকৃত গৌরবের 
অধিকারী হওয়ার যোগ্য হযরত ইউসুফ (আঃ) । কেননা, তিনি হচ্ছেন ইয়াকুব 
(আঃ) ইবনে ইসহাক যাবীহুল্লাহ (আঃ) ইবনে ইবরাহীম খালীলুল্লাহ (আঃ)-এর 
বংশধর ৷” 

ইকরামা (রঃ), ইবনে আব্বাস (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), আলী (রাঃ), যায়েদ 
ইবনে জুবায়ের (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা’বী (রঃ), উবায়েদ ইবনে উমায়ের 
(রঃ), যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ), আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক (রঃ), কাসিম 
ইবনে আবি বুরযা (রঃ), মাকহুল (রঃ), উসমান ইবনে আবি হাযির (রঃ), সুদ্দী 
(রঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ), আবু হুযায়েল (রঃ), ইবনে সাবিত (রঃ), 
কা'বুল আহবার (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এই মত পোষণ করেন যে, যাবীহুল্লাহ্‌ 
হযরত ইসহাকই (আঃ) ছিলেন। ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এই মত গ্রহণ 
করেছেন। সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই আছে। তবে বাহ্যতঃ এটা 
জানা যায় যে, উক্ত মনীষীবৃন্দের উস্তাদ ছিলেন হযরত কা’বুল আহবার (রঃ)। 
তিনি হযরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর খিলাফতের যুগে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন । মাঝে মাঝে তিনি হযরত উমার (রাঃ)-কে প্রাচীন কিতাবগুলোর 
ঘটনা শুনাতেন। জনগণের মধ্যেও তিনি এ সব কথা বলতেন। তখন শুদ্ধ ও 
অশুদ্ধের পার্থক্য উঠে যায় । সঠিক কথা তো এই যে, এই জাতির জন্যে পূর্ববর্তী 
কিতাবসমূহের একটি কথারও প্রয়োজন নেই । ইমাম বাগাবী (রঃ) আরো কিছু 
সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম সংযোজন করেছেন যারা সবাই হযরত ইসহাক 
(আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলতেন । একটি মারফ্‌’ হাদীসেও এরূপ বর্ণনা পাওয়া 
যায়। কিন্তু হাদীসটি সহীহ হলে তো বিবাদের মীমাংসা হয়েই যেতো আসলে 
হাদীসটি সহীহ নয়। কেননা, এর সনদে দু'জন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। হাসান 
ইবনে দীনার পরিত্যক্ত এবং আলী ইবনে যায়েদ মুনকারুল হাদীস । আর 
সর্বাধিক সঠিক কথা এই যে, হাদীসটি মাওকুফ ৷ কেননা, অন্য এক সনদে 
এ্ৰুম্ম হযরত আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাই বেশী সঠিক কথা । 
ভবে এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী ৷ 


এবন এ সব ‘আসার’ বর্ণনা করা হচ্ছে যেগুলো দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
যাবীহল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) ৷ আর এটাই অকাট্যরূপে সত্য । 
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হযরত ইবনে আব্বাস বলেন যে, যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) 
ইয়াহুদীরা যে হযরত ইসহাক (আঃ)-কে যাবীহুল্লাহ বলেছে তা তারা ভুল 
বলেছে। হযরত ইবনে উমার (রাঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা'বী (রঃ), হাসান বসরী 
(রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব কারাধযী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন মত প্রকাশ করেন যে, 
যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আঃ) ছিলেন। হযরত শা’বী (রঃ) বলেনঃ 
“যাবীহুল্লাহ ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) এবং আমি কা’বা গৃহে ভেড়ার শিং 
দেখেছি” 


মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ) বলেন যে, মহান আল্লাহ হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-কে তদীয় পুত্র হযরত ইসমাঈল (আঃ)-কে কুরবানী ক্রার নির্দেশ দেন। 
উক্ত ঘটনা বর্ণনা করার পর আল্লাহ্‌ পাক ইরশাদ করেনঃ 5 05 $০৬; 
০44 অৰ্থাৎ “আমি তাকে সুসংবাদ দিয়েছিলাম ইসহাক (আঃ)-এর, সে ছিল 
এক নবী, সৎকর্মশীলদের অন্যতম ৷” হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে পুত্র ইসহাক 
(আঃ)-এর জন্ম হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হয়েছে এবং এর সাথে আরো বলা হয়েছে 
যে, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকূবও (আঃ) জন্ম লাভ করবেন। 
সুতরাং হযরত ইসহাক (আঃ)-এর পুত্র হযরত ইয়াকৃব (আঃ)-এর জন্মথহণের 
পূর্বে তাকে কুরবানী করার হুকুম দেয়া কি করে সম্ভব? কেননা, এটা আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ওয়াদা যে, হযরত ইসহাক (আঃ)-এর ওুরষে হযরত ইয়াকুব 
(আঃ)-এর জন্ম হবে। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত ইসমাঈল 
(আঃ)-কেই কুরবানী দেয়ার হুকুম হয়েছিল, হযরত ইসহাক (আঃ)-কে নয়। 

. হযরত ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেনঃ একথা আমি বহু লোককে বলতে 
শুনেছি। এ প্রসঙ্গে হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বর্ণনা করেনঃ 
“এটা অতি পরিষ্কার প্রমাণ । আমিও জানতাম যে, যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈলই 
- (আঃ) ছিলেন।” অতঃপর তিনি সিরিয়ার একজন ইয়াহুদী আলেমকে এ সম্পর্কে 

জিজ্ঞেস করেন যিনি মুসলমান হয়েছিলেন। উত্তরে এ আলেম বলেছিলেনঃ “হে 
আমীরুল মুমিনীন! সত্য কথা এটাই যে, যাকে কুরবানী করার নির্দেশ দেয়া 
হয়েছিল তিনি ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) কিন্তু যেহেতু আরবরা ছিল তার 
বংশধর, তাই এই মর্যাদা তাদের দিকেই. প্রত্যাবর্তিত হয়। এতে ইয়াহুদীরা 
হিংসায় জ্বলে ওঠে এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর নাম পরিবর্তন করে হযরত 
ইসহাক (আঃ)-এর নাম প্রবিষ্ট করে।” এ ব্যাপারে সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্‌ 
তা‘আলারই রয়েছে। আমাদের ঈমান রয়েছে যে, হযরত ইসমাঈল (আঃ) ও 
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হযরত ইসহাক (আঃ) উভয়েই ছিলেন সৎ, পবিত্র ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী 
এবং আল্লাহর খাটি অনুগত বান্দা । 


কিতাবুয্‌ যুহদে বর্ণিত আছে যে, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-কে তার 
পুত্ৰ আব্দুল্লাহ্‌ (রঃ) এই মাসআলা জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “যাবীহ্‌ 
ছিলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ) ৷” হযরত আলী (রাঃ), হযরত ইবনে উমার 
(রাঃ), আবূ তোফায়েল (রঃ), সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ), সাঈদ ইবনে 
' জুবায়ের (রঃ), হাসান (রঃ), মুজাহিদ (রঃ), শা’বী (রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব 
(রঃ), মুহাম্মাদ ইবনে আলী (রঃ), আবূ সালেহ (রঃ) প্রমুখ মনীষীবৃন্দ হতেও 
এটাই বর্ণিত আছে। ইমাম বাগাবী (রঃ) আরো কিছু সাহাবী ও তাবেয়ীর নাম 
উল্লেখ করেছেন. এর স্বপক্ষে একটি গারীব বা দুর্বল হাদীসও রয়েছে। তাতে 
রয়েছে যে, সিরিয়ায় আমীর মু‘আবিয়া (রাঃ)-এর সামনে যাবীহুল্লাহ কে ছিলেন 
এ প্রশ্ন উত্থাপিত হলে তিনি জবাবে বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি এটা 
অবগত আছি । শুনুন, আমি একদা নবী (সঃ)-এর নিকটে ছিলাম এমন সময় . 
একজন লোক এসে বলতে শুরু করলোঃ “হে আল্লাহর পথে উৎসগীর্কৃত দুই 
ব্যক্তির বংশের রাসূল (সঃ)! আমাকেও গানীমাতের মাল হতে কিছু প্রদান 
করুন!’ একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন । হযরত মু‘আবিয়া 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে আমীরুল মুমিননীন! এঁ যাবীহদ্বয় কারা?” 
তিনি জবাবে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব যখন 
যমযম কৃপ খনন করেন তখন তিনি নযর মেনেছিলেন যে, যদি কাজটি 
সহজভাবে সমাপ্ত হয় তবে তিনি তাঁর একটি ছেলেকে আল্লাহর নামে উৎসর্গ 
করবেন। কাজটি সহজভাবে সমাপ্ত হলো । তখন কোন ছেলেকে কুরবানী করা 
যায় এটা নির্ণয় করার জন্যে তিনি লটারী করেন৷ লটারীতে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
পিতা আবদুল্লাহর নাম উঠে। এ দেখে তার নানারা এ কাজ করতে তাকে নিষেধ 
করলো এবং বললোঃ “তার বিনিময়ে একশটি উট কুরবানী করে দাও!” তিনি 
তাই করলেন। আর দ্বিতীয় যাবীহ হলেন হযরত ইসমাঈল (আঃ), যা সর্বজন 
বিদিত ৷” তাফসীরে ইবনে জারীর ও মাগাযী উমুবীতে এ রিওয়াইয়াতটি 
বিদ্যমান রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) হযরত ইসহাক (আঃ) যাবীহুল্লাহ 
হওয়ার একটি দলীল এই পেশ করেছেন যে, যে ৮ বা সহনশীল ছেলের 
সুসংবাদের উল্লেখ রয়েছে তার দ্বারা হযরত ইসহাককেই (আঃ) বুঝানো হয়েছে। 


7 13 3794 
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জ্ঞানী ও বিজ্ঞ সন্তানের সুসংবাদ দিলো (৫১ £ ২৮) আর হযরত ইয়াকৃব 
(আঃ)-এর সুসংবাদের জবাব এই দিয়েছেন যে, তিনি তার সাথে চলাফেরা 
করার বয়সে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আর সম্ভবতঃ হযরত ইয়াকৃব (আঃ)-এর 
সাথেই আরো সন্তানও থেকে থাকবে । কা'বা ঘরে শিং থাকার ব্যাপারে বলেছেন 
যে, ওটা কিন‘আন শহর হতে এনে এখানে রেখে দেয়া হয়েছে। কোন কোন 
. লোক হযরত ইসহাক (আঃ)-এর কথা খোলাখুলিভাবেই বলেছেন। কিন্তু এসব 
কথা বাস্তবতা শূন্য । অবশ্য হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর যাবীহুল্লাহ হওয়ার 
ব্যাপারে মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব কারাযীর (রঃ) প্রমাণ খুব স্পষ্ট ও সবল । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 


প্রথমে যাবীহুল্লাহ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর জন্ম লাভের সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছিল এবং এরপর তার ভাই হযরত ইসহাক (আঃ)-এর জন্মের সুসংবাদ 
প্রদান করা হয়েছে সূরায়ে হুদ ও সূরায়ে হিজরে এর বর্ণনা গত হয়েছে। 

(শব্দটি ০ J হয়েছে, অর্থাৎ তিনি নবী হবেন সৎ। হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যাবীহ ছিলেন হযরত ইসহাক (আঃ) এবং এখানে 
নবুওয়াত হলো হযরত ইসহাক (আঃ)-এর সুসংবাদ । যেমন হযরত মূসা (আঃ) 
সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেনঃ 


রর L233 LID (rr dard 


bs 22 ১৮ Ue) es Uns, 
অর্থাৎ “আমি নিজ অনুগ্রহে তাকে দিলাম তার ভ্রাতা হারূন (আঃ)-কে 
নবীরূপে ৷'(১৯ ৪ ৫৩) প্রকৃতপক্ষে হযরত হারূন (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)-এর 
চেয়ে বড় ছিলেন। এখানে তার নবুওয়াতের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং 
এখানেও সুসংবাদ এ সময় দেয়া হয় যখন তিনি যবেহ-এর পরীক্ষায় ধৈর্যশীল 
প্রমাণিত হয়েছিলেন। এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, এ সুসংবাদ দুইবার প্রদান করা 
হয়েছে। প্রথমবার জন্মের পূর্বে এবং দ্বিতীয়বার নবুওয়াতের কিছু পূর্বে । এটা 
হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম 
এবং ইসহাককেও (আঃ), তাদের বংশধরদের মধ্যে কতক সৎকর্মপরায়ণ এবং 
কতক নিজেদের প্রতি স্পষ্ট অত্যাচারী ৷” যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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২২১ 


পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “বলা হলো- হে নূহ (আঃ)! অবতরণ কর আমার দেয়া শান্তিসহ এবং 
তোমার প্রতি ও যেসব সম্পু্দায় তোমার সাথে আছে তাদের প্রতি কল্যাণসহ; 


অপর সম্পৃদায়সমূহকে জীবন উপভোগ করতে দিবো, পরে আমা হতে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।”(১১ ৪ ৪৮) 


১১৪ । আমি অনুগ্ৰহ করেছিলাম 
মূসা (আঃ)' ও হারূন 
(আঃ)-এর উপর । 

১১৫ । এবং তাদেরকে ও তাদের 
সম্প্রদায়কে আমি উদ্ধার 
করেছিলাম মহা সংকট হতে । 

১১৬ । আমি সাহায্য করেছিলাম 
বিজয়ী । 

১১৭ । আমি উভয়কে দিয়েছিলাম 
বিশদ কিতাব । 


১১৮। এবং তাদেরকে আমি 
পরিচালিত করেছিলাম সরল 
পথে । 

১১৯। আমি তাদের উভয়কে 
পরবর্তীদের স্মরণে রেখেছি। 
১২০। মূসা (আঃ) ও হারূন 
(আঃ)-এর উপর শাস্তি বর্ষিত 


হোক । 
১২১। এই ভাবে আমি 
কয় 
থাকি। 
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dA 7 2 7 239 
১২২ । তারা উভয়েই ছিল আমার L১৮৮!" \ 
মুমিন বান্দাদের অন্তু্তুক্ত ৷ Oeil 
এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ) ও. হযরত হারন 
(আঃ)-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তার বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তাদেরকে ও যেসব 
লোক তাদের সাথে ঈমান এনেছিল তাদেরকে ফিরাউনের ন্যায় শক্তিশালী শত্রুর 
কবল হতে মুক্তি দেয়ার কথা বর্ণনা করেছেন। সে তাদেরকে জঘন্যভাবে 
অবনমিত করতো এবং তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা .করতো ও কন্যা 
সন্তানদেরকে জীবিত রাখতো । ফিরাউন তাদের দ্বারা নিকৃষ্ট ও নিম্ন পর্যায়ের 
সেবা গ্রহণ করতো । এরূপ নিকৃষ্টতম শত্রুকে আল্লাহ তাদের চোখের সামনে 
ধ্বংস করে দেন এবং হযরত মূসা (আঃ) ও হযরত হারূন (আঃ)-এর কওমকে 
বিজয় দান করেন৷ ফিরাউন ও তার লোকদের ভূসম্পত্তি ও ধন-দৌলতের মালিক 
তাদেরকে বানিয়ে দেন যেগুলো তারা যুগ যুগ ধরে জমা করে রেখেছিল। 


অতঃপর মহান আল্লাহ হযরত মূসা (আঃ)-কে অতি স্পষ্ট, সত্য ও প্রকাশ্য 
bial OL lai LoL a so slnLd 


7274287 723)/ 23 ESTAR TAA 


ME SEAL 509 sr | ww, 
অর্থাৎ “আমি মূসা (আঃ) ও হারূন (আঃ)-কে হক ও বাতিলের মধ্যে 
পার্থক্যকারী কিতাব (তাওরাত) দান করেছিলাম, যা ছিল হিদায়াত ও জ্যোতি 
স্বরূপ "(২১ 8 ৪৮) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি উভয়কে দিয়েছিলাম বিশদ কিতাব এবং 
তাদেরকে পরিচালিত করেছিলাম সরল পথে অর্থাৎ কথায় ও কাজে । আর আমি 
তাদের উভয়কে পরবর্তী্দের স্মরণে রেখেছি অর্থাৎ তাদের পরবর্তী লোকেরা 
তাদের প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে থাকবে । এর ব্যাখ্যায় মহান আল্লাহ বলেনঃ 
সবাই তাদের উপর সালাম বর্ষণ করে থাকে। 
এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদেরক্ক পুরস্কৃত করে 
থাকি। তারা উভয়েই ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত । 
১২৩। ইলিয়াসও (আঃ) ছিল ১-৮৮ 
bb? 72372 
রাসূলদের একজন । Ou 
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১২৪ । স্মরণ কর, সে তার ০%$/{/ ০ 
hE oo 5 OU Jl asd IG (ES 
কি সতর্ক হবে না? 7 272479 2 PAIRED ১+ 
১২৫ । তোমরা কি বাআ’ল ৩2১১১ ECE SL 
(দেবমূর্তি)-কে ডাকবে এবং La 
পরিত্যাগ করবে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টা- খর 
4 7/339 
Fe আল্লাহকে, a SL OE (N৮৯ 
পালক তোমাদের Ke 
প্রতিপালক তোমাদের প্রাক্তন 0% 
পূর্বপুর ষ্দের? 242 / #392394 Wl 
2232 A 
১২৭ । কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী EL iS G- NV 
: ো, ' \ MN 72977727 
অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত Our 
করা হবে। at ot 
১২৮। তবে আল্লাহর একনিষ্ঠ oder SUE YL -\YA 
বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র । 


১২৯ । আমি এটা পরবর্তীরদের 
"স্মরণে রেখেছি । 


১৩০ । ইলিয়াস (আঃ)-এর উপর 


শাস্তি বর্ষিত হোক । 

১৩১। এই ভাবে আমি 
সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করে 
থাকি। 

১৩২ । সে ছিল আমার 'মুমিন 
বান্দাদের অন্যতম । 


EN NA ASA ALA 


Sls LS, -\YA 


sin 


হযরত কাতাদা (রঃ) ও মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (র) বলেনঃ “বলা হয়.যে, 
ইলিয়াস ছিল হযরত ইদরীস (আঃ)-এর নাম । হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(বাঃ) বলেন যে, ইলিয়াসই ছিলেন ইদরীস (আঃ) ৷ যহ্হাক (রঃ) বলেন যে, 
আল্লাহ তা'আলা হযরত হাযকীল নবী (আঃ)-এর পরে তাকে বানী ইসরাঈলের 
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মধ্যে প্রেরণ করেন। বানী ইসরাঈল এ সময় ‘বা'আল’ নামক মূর্তির পূজা ' 
করতো । হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে আল্লাহর দিকে ডাকলেন এবং আল্লাহ 
ছাড়া অন্যের উপাসনা করতে নিষেধ করলেন । তাদের বাদশাহ তা কবূল করে 
নেয়। কিন্তু পরে সে মুরতাদ (ধর্মত্যাগী) হয়ে যায়। অতঃপর তারা সবাই ভ্রান্ত 
পথেই রয়ে যায়। তাদের কেউই তার উপর ঈমান আনলো না । আল্লাহর নবী 
(আঃ) তাদের উপর বদ দূ‘আ করেন । ফলে তিন বছর ধরে সেখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ 
তাকে ৷ তখন তারা সবাই হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর কাছে এসে বলেঃ “আপনি 
দু্জমা করুন! আমাদের উপর বৃষ্টিপাত হলেই আমরা কসম করে বলছি যে, 
আমরা ঈমান আনয়ন করবো!” হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর দু‘আর ফলে আল্লাহ 
তাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কিন্তু এর পরেও তারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করে 
কুফরীর উপরই অটল থেকে গেল। তাদের এ আচরণ দেখে হযরত ইলিয়াস 
(আঃ) আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করলেন যে, তাকে যেন আকাশে উঠিয়ে নেয়া 
হয়। হযরত ইয়াসা ইবনে উখতুব (আঃ) তার নিকটই লালিত পালিত 
হয়েছিলেন । হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর এই দু‘'আর পর তাকে নির্দেশ দেয়া 
হলো যে, তিনি যেন অমুক নির্দিষ্ট স্থানে গমন করেন এবং সেখানে যে যানবাহন 
পাবেন তাতেই যেন আরোহণ করেন। যথাস্থানে পৌঁছে তিনি নুরের একটি ঘোড়া 
দেখতে পান এবং তাতেই আরোহণ করেন । আল্লাহ তাকেও জ্যোতির্ময় করলেন 
এবং পাখা প্রদান করলেন। তিনি ফেরেশতাদের সাথে স্বীয় পাখার উপর ভর 
করে উড়তে লাগলেন । এই ভাবে একজন মানুষ আসমানী ও যমীনী ফেরেশতায় 
পরিণত হয়ে গেলেন ৷ 

মহান আল্লাহ বলেন যে, ইলিয়াস (আঃ) স্বীয় সম্প্রদায়কে বললেনঃ “তোমরা 
কি আল্লাহকে ভয় কর না যে, তাকে ছেড়ে অন্যের উপাসনা কর?” হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, | অর্থ হলো ‘রব’ বা প্রতিপালক ৷ ইকরামা (রঃ) 
বলেন যে, এটা ইয়ামনীদের ভাষা । কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা ইযদ 
শানুআদের ভাষা । ইবনে ইসহাক (রঃ) বলেন ঃ “আমাকে সংবাদ দেয়া হয়েছে 
যে, তারা একটি মহিলার মূর্তির পূজা করতো । তার নাম ছিল বা‘আল। আবদুর 
রহমান (রঃ) বলেন যে, ওটা একটা মূর্তি ছিল। শহরবাসীরা ওর পূজা করতো । 
এ শহরের নামও ছিল ‘বাআলাবাক্ধক’ । হযরত ইলিয়াস (আঃ) তাদেরকে বললেনঃ 
“তোমরা সকলের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে ছেড়ে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হয়েছো? অথচ 
আল্লাহ তো তোমাদের ও তোমাদের পূর্বপুরুষদের সৃষ্টিকর্তা এবং প্রতিপালক । 
একমাত্র তিনিই তো ইবাদতের যোগ্য ৷” 
১. অহাব ইবনে মুনাব্বাহ (রঃ) আহলে কিতাব হতে এটা বর্ণনা করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক 

জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 
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প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, 
' কাজেই তাদেরকে অবশ্যই শাস্তির জন্যে উপস্থিত করা হবে। তবে আল্লাহ্র 
একনিষ্ঠ বান্দাদের কথা স্বতন্ত্র ৷” তাদেরকে তিনি রক্ষা করবেন । 

আল্লাহ তা‘আলার বাণীঃ আমি ইলিয়াস (আঃ)-এর জন্যে পরবর্তী লোকদের 
উত্তম প্রশংসা প্রচলিত রেখেছি যে, প্রত্যেক মুসলমান তার উপর দরূদ ও সালাম 
প্রেরণ করে থাকে। 

| শব্দের দ্বিতীয় রূপ ৬) রয়েছে। যেমন ০৬ কে (বলা 
হয়। এটা বানু আসাদ গোত্রের ভাষা । অনুরূপভাবে J-5কে ০ এবং 
Lit কে ০5/;-| বলা হয়ে থাকে । ফল কথা, এটা আরবে সুপ্রচলিত শব্দ । 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর এক কিরআতে elon 
হয়েছে। অর্থাৎ 1/7 1) 245 £22, | ৰা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর বংশধর 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “এই ভাবে আমি সৎকর্মশীলদেরকে পুরস্কৃত করে 
থাকি৷ নিশ্চয়ই সে ছিল আমার মুমিন বান্দাদের অন্যতম৷” এর তাফসীর পূর্বেই 
গত হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


১৩৩। লূতও (আঃ) ছিল 


ন [ed #2347 
রাসূলদের একজন । —_— Lbsdoly-\Y 
১৩৪ । আমি তাকে ও তার 2M 
পরিবারের সবকে উদ্ধার “ 
করেছিলাম । SN} /? 22077073254 2 


Our ably af SL-NE 


১৩৫ । এক বৃদ্ধা ব্যতীত, যে ছিল 


পশ্চাতে অবস্থানকারীদের 22 ১% ed [ 
অন্তৰ্ভুক্ত । owl si bz YL 
১৩৬ । অতঃপর অবশিষ্টদেরকে EAL Cs 
আমি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস oN Us - NN 
করেছিলাম । 7 EL EANEEL 
১৩৭। তোমরা তো তাদের (৮ ৩১৮০ 55]; - ১৮ 
ধ্বংসাবশেষগুলো অতিক্রম “22% 
করে থাকো সকালে i ated 
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১৩৮ ৷ এবং সন্ধ্যায়, তবুও কি 
তোমরা অনুধাবন করবে না? 


আল্লাহ তা‘আলার বান্দা ও রাসুল হযরত লূত (আঃ)-এর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে । 
তাকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করা হলে তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো। 
আল্লাহ তা‘আলা তাকে ও তার পরিবারবর্গকে তার শাস্তি থেকে রক্ষা করলেন। 
কিন্তু তার স্ত্রী তার জাতির সাথেই ধ্বংস হয়ে গেল । বিভিন্ন প্রকার আযাব তাদের 
উপর আপতিত হয় এবং যেখানে তারা অবস্থান করতো সেই স্থানটি এক 
দু্গন্ধময় বিলে পরিণত হয়। ওর পানি দুর্গন্ধযুক্ত ও বিবর্ণ ছিল। বিলটি মানুষের 
চলাচলের রাস্তার ধারেই পড়ে । ভ্রমণকারীরা দিনরাত সদা-সর্বদা এঁ রাস্তা দিয়ে 
যাতায়াত করতো এবং সকাল-সন্ধ্যা উক্ত দৃশ্য দেখতো । এই জন্যে আল্লাহ 
বলেনঃ এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখার পরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে নাঃ 
অর্থাৎ তোমরা কি অনুধাবন কর না যে, কিভাবে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস 
করেছেন? এরূপ যেন না হয় যে, এই শাস্তিই তোমাদের উপরও এসে পড়ে। 


১৩৯ । ইউনুসও (আঃ) ছিল 
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১৪২ । পরে এক বৃহদাকার মৎস্য 
তাকে গিলে ফেললো, তখন সে 
নিজেকে ধিক্কার দিতে 
লাগলো। 


১৪৩ ৷ সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা 
ও মহিমা ঘোষণা না করতো, 
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দিবস পর্যন্ত থাকতে হতো ওর Ie 
উদরে। Our 
১৪৫ । অতঃপর ইউনুস (আঃ)-কে ০ _১»9/ "১? 9)? 
আমি নিক্ষেপ করলাম এক +2; 
তৃণহীন প্রান্তরে এবং সে ছিল of 


৷ HSL v£৭ 
১৪৬। পরে আমি তার উপর এক ৩৮ ৮2 এ =, - ১ 
লাউ গাছ উদ্দাত করলাম । 6 obi 
১৪৭। তাকে আমি লক্ষ বা Hs ) তপ! 
ততোধিক লোকের প্রতি প্রের 1522 4০০; - ১ £Y 
করেছিলাম 223°? 24 
Ou) sl 


১৪৮ ৷ এবং তারা ঈমান এনেছিল; 


\ 229)2077, 73/\ 


ফলে আমি তাদেরকে কিছু /! LLU NEA 
কালের জন্যে জীবনোপভোগ 6% 


হযরত ইউনুস (আঃ)- ঢল ক ত খে 
ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কারো একথা 
বলা উচিত নয় যে, সে হযরত ইউনুস ইবনে মাত্তা (আঃ) হতে উত্তম ৷” মাত্তা 
সম্ভবতঃ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর মাতার নাম । আর এটা তীর পিতার নামও 
হতে পারে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ স্মরণ কর, যখন সে পলায়ন করে বোঝাই 
নৌযানে পৌঁছলো। অর্থাৎ যখন তিনি পালিয়ে গিয়ে মালভর্তি জাহাজে আরোহণ 
কর্রেন তখন জাহাজ চলতে শুরু করা মাত্রই ঝড় এসে গেল এবং চারদিক থেকে 
চেউ উঠতে লাগলো এবং জাহাজ দোল খেয়ে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হলো। 
অবস্থা এমনই দাড়িয়ে গেল যে, সবাই মৃত্যুর আশংকা করতে লাগলো । 


“£5 অৰ্থাৎ লটারী করা হলো এবং তিনি পরাজিত হলেন। আরোহীরা 
BE যাকে লটারীতে পাওয়া গেল তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ কর তাহলেই জাহাজ 
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ঝটিকা মুক্ত হবে। তিনবার লটারী করা হলো এবং প্রতিবারই নবী (আঃ)-এর . 
নাম উঠলো। তবে আরোহীরা তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে ইতস্ততঃ করছিল। 
কিন্তু নিজেই তিনি কাপড় চোপড় ছেড়ে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন । মহান আল্লাহ 
সবুজ সাগরের” এক বৃহৎ মাছকে আদেশ করলেন যে, সে যেন নবী (আঃ)-কে 
গলাধঃকরণ করে। উক্ত মাছটি তাকে গিলে ফেলে । তবে এতে নবী (আঃ)-এর 
দেহে কোন আঘাত লাগেনি । মাছটি সমুদ্রে চলাফেরা করতে লাগলো । যখন 
হযরত ইউনুস (আঃ) সম্পূর্ণরূপে মাছের পেটের মধ্য চলে গেলেন তখন তিনি 
মনে করলেন যে, তিনি মরে গেছেন। কিন্তু মাথা, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গগুলোকে নড়তে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি বেঁচে আছেন। তখন 
তিনি সেখানেই দাড়িয়ে নামায শুরু করে দেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর দরবারে 
প্রার্থনা করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনার জন্যে এমন এক স্থানে আমি 
মসজিদ বানিয়েছি যেখানে কেউই কখনো পৌঁছবে না।” 


তিনি কত দিন মাছের পেটে ছিলেন এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ 
বলেন তিন দিন, কেউ বলেন সাত দিন, কেউ বলেন চল্লিশ দিন এবং কেউ বলেন 
এক দিনেরও কিছু কম অথবা শুধুমাত্র এক রাত মাছের পেটের মধ্যে অবস্থান 
করেছিলেন। এ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন একমাত্র আল্লাহ । কবি উমাইয়া 
ইবনে আবিস সালাতের কবিতায় রয়েছেঃ 


# rv 33 / LE GIA Tw ad 3/7 
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অর্থাৎ “আপনি (আল্লাহ) স্বীয় অনুগ্রহে ইউনুস (আঃ)-কে মুক্তি দিয়েছেন 
যিনি কতিপয় রাত্রি মাছের পেটে যাপন করেছিলেন।” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “সে যদি আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা না 
করতো” অর্থাৎ যখন তিনি সুখ সুবিধা ও স্বচ্ছলতার মধ্যে ছিলেন তখন যদি 
তিনি সৎ কাজ না করে থাকতেন তাহলে তাকে পুনরুথান দিবস পর্যন্ত থাকতে 
হতো ওর উদরে। . 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “আরাম-আয়েশ ও সুখ ভোগের সময় 
আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করো, তাহলে ক্লেশে ও চিন্তাক্লিষ্ট সময়ে আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সাহায্য করবেন।” একথাও বলা হয় যে, যদি তিনি নামাযের 


১. সবুজ সাগর বলতে আরবরা আরব উপকূল হতে ভারতের মধ্যবর্তী জলরাশিকে বুঝে ৷ 
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নিয়মানুবর্তী না হতেন বা মাছের পেটে নামায না পড়তেন অথবা 23 
Gah os EFL 3S ৪ ৮৭)-এ কালেমাটি পাঠ না করতেন (তবে 
কিয়ামত পৰ্যন্ত মাছের পেটের মধ্যেই থাকতেন) মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় এ 
a La 

ll, 
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. অর্থাৎ “সে অন্ধকারে ডাক দিয়ে বলেঃ আপনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, 

আপনি মহান ও পবিত্র এবং নিশ্চয়ই আমি যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছি । তখন 

আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুঃখ-দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি 

দিলাম আর এভাবেই আমি মুমিনদেরকে মুক্তি দিয়ে থাকি !”(২১ ৪ ৮৭-৮৮) 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ ( সঃ) 


বলেছেনঃ “হযরত ইউনুস (আঃ) মাছের পেটে যখন 5462 
Lith {৩% এ কালেমা পাঠে রত ছিলেন তখন এই কালেমা আল্লাহর 
আরশের আশে পাশে ঘুরতে থাকে। তা শুনে ফেরেশতারা বলেনঃ “হে আল্লাহ! 
এটা তো বন্ু দূরের শব্দ, কিন্তু এটা তো আমাদের নিকট পরিচিত বলে মনে 
হচ্ছে (ব্যাপার কি?)” উত্তরে আল্লাহ তা‘আলা বলেন ঃ “বলতো এটা কার শব্দ?” 
ফেরেশতারা জবাব দিলেনঃ “তা তো বলতে পারছি না!” তখন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ “এটা আমার বান্দা ইউনুস (আঃ)-এর শব্দ!” ফেরেশতারা 
একথা শুনে আরয করলেনঃ “তাহলে কি তিনি এ ইউনুস যার সৎকার্যাবলী এবং 
প্রার্থনা সদা আকাশ মার্গে উঠে থাকতো! হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি তার 
প্রতি করুণা বর্ষণ করুন! তার প্রার্থনা কবুল করুন। তিনি তো সুখ স্বচ্ছন্দের 
সময়ও আপনার নাম নিতেন । সুতরাং তাকে এই বিপদ হতে মুক্তি দান করুন!” 
মহান আল্লাহ বললেনঃ “হ্যা, অবশ্যই আমি তাকে মুক্তি দান করবো । অতঃপর 
তিনি মাছকে নির্দেশ দিলেন এবং সে তাকে এক তুণহীন প্রান্তরে নিক্ষেপ 
ৰুরলো ৷” সেখানে মহান আল্লাহ হযরত ইউনুস (আঃ)-এর অসুস্থতা ও দুর্বলতার 
ৰূরণে তার উপর এক লাউ গাছ উদ্ধাত করলেন। একটি বন্য গাভী বা হরির 
সকাল-সন্ধ্যা তার নিকট এসে তাকে দুধ পান করাতো।> আমরা ইতিপূর্বে 


হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীসটি সূরায়ে আম্বিয়ার তাফসীরে... 


লিপিবদ্ধ করেছি । 
>. ছা 
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দজলার তীরে অথবা ইয়ামনের সুজলা, সুফলা ও শস্য-শ্যামলা ভূমিতে তাকে 
রাখা হয়েছিল । এ সময় তিনি পাখীর ছানার ন্যায় অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। তার শুধু 
নিঃস্থাসটুকু বের হচ্ছিল। সম্পূর্ণরূপে চলৎশক্তি রহিত ছিলেন। 

৩৬% শব্দের অর্থ হলো কদুর গাছের লতা অথবা সেই গাছ যার শাখা হয় 
না। এছাড়া এ সব গাছকেও 9৬% বলা হয় যেগুলোর বয়স এক বছরের বেশী 
হয় না। এ গাছ তাড়াতাড়ি জন্মে এবং পাতা ঘন ছায়াযুক্ত হয়। তাতে মাছি বসে 
না । এটা খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। উপরের ছালসহ খাওয়া চলে । সহীহ 
হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) লাউ বা কদু খেতে খুবই ভালবাসতেন এবং 
পাত্র থেকে বেছে বেছে নিয়ে তা খেতেন। 

মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাকে আমি লক্ষ বা ততোধিক লোকের প্রতি 
প্রেরণ করেছিলাম ৷ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ইতিপূর্বে হযরত 
ইউনুস (আঃ) নবী ছিলেন না। হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, মাছের পেটে 
যাওয়ার পূর্ব হতেই তিনি নবী ছিলেন। এই দ্বিমতের সমাধান এভাবে হতে পারে 
যে, প্রথমে তাকে তাদের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছিল। এখন দ্বিতীয়বার আবার 
তাকে তাদেরই প্রতি প্রেরণ করা হয় এবং তারা সবাই ঈমান আনে ও তার 
সত্যতা স্বীকার করে। বাগাবী (রঃ) বলেন যে, মাছের পেট হতে মুক্তি পাওয়ার 
পর তিনি অন্য কওমের নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। এখানে ;। শব্দটি বরং অর্থে 
ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ ত্রিশ হাজার বা এর চেয়েও কিছু 
বেশী বা সত্তর হাজারের বেশী অথবা এক লক্ষ দশ হাজার । একটি মারফ্‌’ 
হাদীসের বর্ণনা হিসেবে তাদের সংখ্যা ছিল এক লক্ষ বিশ হাজার । এ ভাবার্থও 
বৰ্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের অনুমান এক লক্ষের অধিকই ছিল৷ ইবনে জারীর 
(রঃ)-এর মত এটাই ৷ অন্য আয়াতসমূহে যে LE 1 
রয়েছে, এগুলোর ক্ষেত্রেও তার এ একই মত ৷ অর্থাৎ এর চেয়ে কম নয়, বরং 
বেশী । মোটকথা, হয়রত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের সবাই আল্লাহর উপর 
ঈমান আনয়ন.করে এবং তাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করে নেয়। 

এরপর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদেরকে কিছু কালের জন্যে 
অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্যে পার্থিব জীবনোপভোগ করতে দিলাম । অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “কোন গ্রামবাসীর উপর আযাব এসে যাওয়ার পর তাদের ঈমান 
আনয়ন তাদের.কোন উপকারে আসেনি, ইউনুস (আঃ)-এর কওযম ছাড়া, তারা 
যখন ঈমান আনলো তখন আমি তাদের থেকে লাঞ্চনাজনক আযাব উঠিয়ে 


নিলাম এবং কিছু কালের জন্যে তাদেরকে জীবনোপভোগ করতে দিলাম (১০ ৪ 


৯৮) 
১৪৯ । এখন তাদেরকে জিজ্ঞেস 
করঃ তোমার প্রতিপালকের 
জন্যেই কি রয়েছে কন্যা সন্তান 
এবং তাদের জন্যে পুত্র সন্তান? 
১৫০। অথবা আমি কি 
ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে 


করছিল? 
১৫১। দেখো, তারা তো মনগড়া 
কথা বলে যে, 


১৫২ । আল্লাহ সন্তান জন্য 
দিয়েছেন। তারা নিশ্চয়ই 
মিথ্যাবাদী । 


১৫৩ । তিনি কি পুত্ৰ সন্তানের 
পরিবর্তে কন্যা সন্তান পছন্দ 
করতেন? 

১৫৪ । তোমাদের কি হয়েছে, 
তোমরা কিরূপ বিচার কর? 
১৫৫ । তবে কি তোমরা উপদেশ 

গহণ করবে না? 

১৫৬ । তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল 
প্রমাণ আছে? 

১৫৭ । তোমরা সত্যবাদী হলে 
তোমাদের কিতাব উপস্থিত 
ক্র। 
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. ১৫৮। তারা আল্লাহ ও জ্বিন D9. 200 BAGG BRAS 
জাতির মধ্যে আত্মীয়তার £4! ০১.০ ৯22 _ ০A 
সম্পর্ক স্থির করেছে, অথচ 228/92 / 7/2/42০7 
y Ll sele DS Ld 

ভ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও $৮ 
উপস্থিত ৰ শাস্তির ND 23/7 p/ 

Fa 52 O Ls nar 
জন্যে । 

4 b 


১৫৯। তারা যা বলে তা হতে Colas CF all om —\ 00 
আল্লাহ্‌ পবিত্র, মহান । pj 
১৬০। আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দারা 03) 4 3 9-১৭. 
তী | “ A / 
আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের অহমিকার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেদের 
জন্যে তো পুত্র সন্তান পছন্দ করছে, আর আল্লাহর জন্যে নির্ধারণ করছে কন্যা 
সন্তান। তাদের কন্যা সন্তান জন্মগহণ করেছে শুনলে তাদের মুখ কালো হয়ে 
যায়, অথচ তারা আল্লাহর জন্যে ওটাই সাব্যস্ত করে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ 
তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তো যে, এটা কি ধরনের বন্টন যে, তোমাদের জন্যে তো 
পুত্ৰ সন্তান, আর আল্লাহর জন্যেই রয়েছে কন্যা সন্তান? 


এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি 
করেছিলাম, আর তোমরা তা প্রত্যক্ষ করছিলে? যেমন তিনি অন্য জায়গায় 
বলেনঃ 
22207 S793 22/9 23 4 129 LED a Br// 


A3I9/337/ 
Ld 


us 

অর্থাৎ “তারা এ ফেরেশতাদেরকে নারী রূপে সাব্যস্ত করেছে যারা রহমানের 
(আল্লাহর) বান্দা, তারা কি তাদের সৃষ্টি প্রত্যক্ষ করেছে? সত্রই তাদের সাক্ষ্য 
লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তারা জিজ্ঞাসিত হবে।”(৪৩ ঃ ১৯) প্রকৃতপক্ষে এটা 
তাদের মিথ্যা উক্তি মাত্র যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে, অথচ তিনি সন্তান থেকে 
সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । এর ফলে তাদের তিনটি মিথ্যা ও তিনটি কুফরী 
পরিলক্ষিত হয়। (এক) ফেরেশতারা আল্লাহর সন্তান । (দুই) তারা আবার কন্যা । 
(তিন) তারা নিজেরাই ফেরেশতাদের পূজা করে। পরিশেষে এমন কোন জিনিস 
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আল্লাহকে বাধ্য করেছে যে, তিনি নিজের জন্যে পুত্র গ্রহণ করেননি, বরং গ্রহণ 
করেছেন কন্যা? অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তোমাদেরকে তিনি দান 
করেছেন পুত্র আর নিজের জন্যে ফেরেশতাদেরকে গ্রহণ করেছেন কন্যারূপে? 
এটা তো তোমাদের অতি নিম্ন পর্যায়ের বাজে ও ভিত্তিহীন কথা!” আরো বলা 
হয়েছেঃ “তোমাদের কি বিবেক বুদ্ধি নেই যে, তোমরা যুক্তিহীন কথা বলছে? 
তোমরা কি বুঝ না যে, আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করা খুবই বড় অপরাধ? তবে 
কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? তোমাদের কি সুস্পষ্ট দলীল প্রমাণ আছে? 
যদি থেকে থাকে তবে তা পেশ কর? অথবা তোমাদের কাছে যদি কোন এশী 
বাণী থাকে তবে তাই আনয়ন কর? এটা এমনই এক বাজে কথা যে, এর স্বপক্ষে 
কোন জ্ঞানসন্মত ও শরীয়ত সম্মত দলীল প্রমাণ নেই । থাকতেই পারে না। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা আল্লাহ ও জ্বিন জাতির মধ্যে আত্মীয়তার 
সম্পর্ক স্থির করেছে। অথচ জ্বিনেরা জানে যে, তাদেরকেও শাস্তির জন্যে উপস্থিত 
করা হবে। yj 


আবু বকর (রাঃ) প্রশ্ন করেনঃ “তাহলে তাদের মাতা কারা?” উত্তরে তারা বলেঃ 
“ত্বৃন প্রধানদের কন্যারা ৷” অথচ অবস্থা এই যে, স্বয়ং ভ্বিনেরা জানে এবং 
বিশ্বাস করে যে, যারা এই রূপ বলে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি 
প্রদান করা হবে । তাদের মধ্যে আল্লাহর কতক শত্রু এমনই চরম নির্বুদ্ধিতার 
পরিচয় দেয় যে, শয়তানকে তারা আল্লাহর ভাই বলে থাকে । (নাউযুবিল্লাহি মিন 
যালিকা) আল্লাহ তা'আলা এ থেকে আমাদেরকে নিরাপদে রাখুন! তারা যা বলে 
আল্লাহ তা থেকে পবিত্র ও বহু উর্ধে রয়েছেন। পরে যে ইসতিসনা বা স্বতন্ত্র করা 
হয়েছে তা হলো ইসতিসনা মুনকাতি এবং তা ৬(-এর সাথে করা হয়েছে। 
কিন্তু এ অবস্থায় 0% ক্রিয়া পদটির সর্বনামে সমগ্র মানব জাতিকে বুঝাবে। 
এতে এঁ সব লোককে পৃথক করা হবে, যারা সত্যের অনুগত এবং সমস্ত নবী 
রাসূলের প্রতি ঈমান রাখে ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, এই ইসতিসনা 
হচ্ছে £,4>494/-এর জন্যে অর্থাৎ তাদের সকলকেই আযাবে পতিত হতে 
হবে, কিন্তু তারা নয় যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা । এ উক্তিটির ব্যাপারে 
চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে । এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল.জানেন। 
১৬১ । তোমরা এবং তোমরা ZAIIAS LA AGDL, 
যাদের ইবাদত কর তারা- 034% ৮১ 556 = ১7) 
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১৬২ । তোমরা কেউই কাউকেও 
আল্লাহ সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করতে 
পারবে না। 

১৬৩ । শুধু প্ৰজ্বলিত অগ্নিতে 
প্রবেশকারীকে ব্যতীত । 

১৬৪ । আমাদের প্রত্যেকের 
জন্যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে, 
১৬৫ । আমরা তো সারিবদ্ধভাবে 

দণ্ডায়মান 


১৬৬ । এবং আমরা অবশ্যই তাঁর 
পবিত্রতা ঘোষণাকারী । 

১৬৭ । তারাই তো বলে এসেছে, 

১৬৮ ৷ পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত 
যদি আমাদের কোন কিতাব 
থাকতো, 

১৬৯। তবে অবশ্যই আমরা 
আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা হতাম । 

১৭০ । কিন্তু তারা কুরআন 
প্রত্যাখ্যান করলো এবং শীঘ্রই 
তারা জানতে পারবে। 


২৩৪ 


পারাঃ ২৩ 
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আল্লাহ্‌ তা‘আলা মুশরিকদেরকে জানাচ্ছেনঃ তোমাদের পথভ্রষ্টতা ও 
অংশীবাদী শিক্ষা শুধু তারাই গ্রহণ করবে যাদেরকে জাহান্নামের জন্যেই সৃষ্টি করা 
হয়েছে । যারা অন্তর থাকা সত্ত্বেও বুঝে না, চক্ষু থাকা সত্ত্বেও দেখে না এবং কান 
থাকা সত্ত্বেও শুনে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট এবং 
তারা বেখেয়াল।” অপর জায়গায় বলা হয়েছেঃ “তাতে তারাই পথভ্রষ্ট হয় যাদের 
বোধশক্তি রহিত ও যারা মিথ্যার বেশাতি চড়ায় ৷” 


তঃপর মহান আল্লাহ্‌ ফেরেশৃতাদের নিষ্কলুষিতা, তাদের আত্মসমর্পণ, ঈমানে 
সন্তুষ্টি এবং আনুগত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা নিজেরাই বলেঃ ‘আমাদের 
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প্রত্যেকের জন্যেই নির্ধারিত স্থান রয়েছে এবং ইবাদতের জন্যে বিশেষ জায়গা 
আছে । সেখান থেকে আমরা সরতে পারি না বা কমবেশীও করতে পারি না৷’ 


হযরত সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) একদা তার 
সাথীদেরকে বলেনঃ “আসমান চড়ু চড় শব্দ করছে এবং প্রকৃতপক্ষে ওর এরূপ 
শব্দ করাই উচিত । কেননা, ওর এমন কোন স্থান ফাকা নেই যেখানে 
LU কেউ রুক্‌' বা সিজ্দার অবস্থায় থাকেন না।” অতঃপর 
তিনি 4 1১4 9, 0 হতে 6242 55 0 পৰ্যন্ত আয়াত তিনটি 
তিলাওয়াত করেন” 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“দুনিয়ার আকাশে এমন কোন স্থান নেই যেখানে কোন ফেরেশ্তা সিজ্দারত বা 
দণ্ডায়মান অবস্থায় না রয়েছেন।” 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, প্রথমে নারী-পুরুষ সবাই মিলে একত্রে 
নামায পড়তো । অতঃপর £42 9 (5-এ আয়াত অবতীৰ্ণ হওয়ার পর 
প্কুয়দেরকে লামিনে বাড়িয়ে লেয়াহেলো “এবং নারীদেরকে পিছনে সরিয়ে দেয়া 
হলো। 

“আমরা, সব ফেরেশ্তা সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে আল্লাহ্‌র ইবাদত করে থাকি” 
এর বর্ণনা 5 ০47-এর তাফসীরে গত হয়েছে। 


অলীদ ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেনঃ এই আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে 
নামাযের সারি ছিল না। এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সারিবদ্ধভাবে নামায 
পড়া শুরু হয়। হযরত উমার (রাঃ) ইকামতের পর মানুষের দিকে মুখ করে 
বলতেনঃ “সারি ঠিক ও সোজা করে নাও এবং সোজা হয়ে দাড়িয়ে যাও ৷ আল্লাহ 
তা‘আলা ফেরেশ্তাদের মত তোমাদেরকেও সারিবদ্ধ দেখতে চান । যেমন তারা 
বলেনঃ ‘আমরা তো সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হই ৷’ হে অমুক! তুমি সামনে বেড়ে 
যাও এবং হে অমুক! তুমি পিছনে সরে যাও” অতঃপর তিনি সন্মুখে অগ্রসর হয়ে 
নামায শুরু করতেন ।* 


হযরত হুযাইফা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ 
“তিনটি বিষয়ে আমাদেরকে লোকদের উপর (অন্যান্য উন্মতের উপর) ফযীলত 


১. এ হাদীসটি ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বা মর্যাদা দান করা হয়েছে। যেমনঃ আমাদের (নামাযের) সারিসমূহ 
ফেরেশ্তাদের সারির ন্যায় করা হয়েছে, আমাদের জন্যে সমগ্র যমীনকে সিজদার 
স্থান বানানো হয়েছে এবং ওর মাটিকে আমাদের জন্যে পবিত্র করা হয়েছে।”” 


আল্লাহ্‌ পাক ফেরেশ্তাদের উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ “আমরা অবশ্যই আল্লাহ্র 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণাকারী । আমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করে থাকি । আমরা 
স্বীকার করি যে, তিনি সর্বপ্রকারের ক্ষয়-ক্ষতি হতে পবিত্র । আমরা সকল 
ফেরেশতা তার আজ্ঞাবহ এবং তার মুখাপেক্ষী । তার সামনে আমরা আমাদের 
নমতা ও অপারগতা প্রকাশ করে থাকি।” এই তিনটি হলো ফেরেশ্তাদের 
বিশেষণ ৷ কাতাদা (রঃ) বলেন যে, তাসবীহ্‌ পাঠের অর্থ হচ্ছে নামায আদায় 
করা । অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


2327.77 ALA নর 7 23722. G7 214/07) 223 G//3N92 7 

3 JA Siw Y EAL AE So GLEE 
7 DL 739373237, NOAA 0 2 LG Ff ME LAS SAS SA 

I ral gd SU shi 2 “> 2 uw be on pl 

L777 32/7 7 3392191! od 297 1303,7 7993 93 /N/ 354323 

Me IE YS S22 nw Ll ES i 0° 9- CERN LET 


LEA tr 


od sk Ws 
অর্থাৎ “কাফিররা বলেঃ আল্লাহ্‌র সন্তান রয়েছে, অথচ তিনি তা হতে 
সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, অবশ্য ফেরেশ্তারা তার সম্মানিত বান্দা । তারা তার 
আজ্ঞাবহ তার হুকুমের উপর তারা আমল করে থাকে তিনি তাদের সামনের 
ও পিছনের খবর রাখেন। তারা কারো জন্যে সুপারিশ করারও অধিকার রাখে 
না। তবে তিনি সম্মত হয়ে যাকে অনুমতি দেন সেটা স্বতন্ত্র কথা । তারা আল্লাহ্র 
ভয়ে সদা প্রকম্পিত থাকে। তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ্‌ ছাড়া নিজেদেরকে 
ইবাদতের যোগ্য মনে করবে, আমি তাদেরকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবো। 
এভাবেই আমি যালিম ও সীমালংঘন কারীদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি ।”(২১ ৪ 
২৬-২৯) 
প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ তারাই তো বলে এসেছে যে, পূর্ববর্তীদের 
কিতাবের মত যদি তাদের কোন কিতাব থাকতো তবে অবশ্যই তারা আল্লাহ্র : 
একনিষ্ঠ বান্দা হয়ে যেতো । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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অর্থাৎ “তারা খুব কঠিন শপথ করে করে বলতোঃ যদি আমাদের 
বিদ্যমানতায় আল্লাহ্র কোন নবী এসে পড়েন তবে আমরা তীর আনুগত্য স্বীকার 
করে নেবো এবং হিদায়াতের পথে সর্বাগ্রে দৌড়িয়ে যাবো। কিন্তু যখন আল্লাহ্র 
নবী এসে গেলেন তখন তাদের বিমুখতাই বৃদ্ধি পেলো ৷”(৬ ৪ ১০৯) 
এখানে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের এ আকাঙ্ক্ষা পুরো করা হলো তখন 
তারা কুফরী করতে লাগলো আল্লাহ্র সাথে কুফরী করা এবং নবী (সঃ)-কে 
মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পরিণতি কি তা তারা অতি সত্বরই জানতে পারবে। ' 


১৭১ । আমার প্রেরিত বান্দাদের 02/02 20/0747 


৬ Ld) 


পূর্বেই স্থির হয়েছে যে, EE LOG) 

১৭২ । অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত 
L237 2 739339 

হবে, EEE EL NVY, 
১৭৩ । এবং আমার বাহিনীই হবে. 4), 9/০০ 

বিজয়ী । oul ~ i - vr 
১৭৪ । অতএব, কিছুকালের জন্যে JY 229" a 

তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর। 05৩ এই শ& ০% - ১৫ 


১৭৫ তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ EE 0 ( 
কর, শীঘ্রই তারা প্রত্যক্ষ _* Jd 


(23 723 
চর Ouir2+ 
১৭৬ । তারা কি তবে আমার শাস্তি 9 ৪/9, ০০০ ge 
ত্বরান্বিত করতে চায়? ou bling —\ VN 


১৭৭। তাদের আঙিনায় যখন “ , Add dr 
শান্তি নেমে আসবে তখন $7০৯ 15 - ১ 
727727 rc 
ই লা তত হত : TS 
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১৭৮ ৷ অতএব কিছুকালের জন্যে > 2 0 Ff 
তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর । চট তোপ ৮% 


১৭৯ তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ 73333 7 3// 3 3/7 
কর, শীঘই তারা প্রত্যক্ষ Ouran Sy 72:l) - \VA 


করবে । 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ আমি পূর্ববর্তী কিতাবসমূহেও লিপিবদ্ধ করেছি এবং 
পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) মাধ্যমেও দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে দিয়েছি যে, দুনিয়া ও 
আখিরাতে আমার রাসূল ও তাদের অনুসারীদের পরিণামই হবে উত্তম । যেমন 
তিনি অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 
God 7b LY 3 3377047 27770 
HF SE DOL ska3 LOUSY all CS 
অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ অবশ্যই আমি ও আমার রাসূলরাই 


জয়যুক্ত থাকবো, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ শক্তিশালী ও মহা পরাক্রমশালী ৷”(৫৮ ৪ ২১) 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 


37 TEA 29/179 07/7/73 333/7/72 
HEN p20 Clim (rl nil Gy paid Ul 
অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো 
পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীরা দণ্ডায়মান হবে।” (৪০ 8 ৫১) এখানেও 
মহান আল্লাহ্‌ এ কথাই বলেনঃ আমার রাসূলদের সাথে আমার এই ওয়াদা হয়ে 
গেছে যে, অবশ্যই তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। আমি নিজেই তাদেরকে সাহায্য 
করবো। তুমি তো জান যে, কিভাবে তাদের শত্রদেরকে মাটির সাথে মিশিয়ে 
দেয়া হয়েছে। তুমি মনে রেখো যে, আমার বাহিনীই হবে বিজয়ী । তুমি একটা 
নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ধৈর্য সহকারে তাদের ব্যাপারটা দেখতে থাকো। তাদের 
দেয়া কষ্ট সহ্য করে যাও । তুমি তাদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকো যে, কিভাবে 
আল্লাহ্‌ তাদেরকে পাকড়াও করবেন এবং কিভাবে তারা হবে অপমানিত ও 
লাঞ্চিত! তারা নিজেরাও শীত্বই তা প্রত্যক্ষ করবে। 
বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, তারা বিভিন্ন প্রকারের ছোট ছোট আযাবের শিকার 
হওয়া সত্বেও এখনো বড় আযাবকে অসম্ভব মনে করতে রয়েছে! আর বলছে যে, 
এ আযাব কখন আসবে? তাই তাদেরকে জবাবে বলা হচ্ছেঃ তাদের আঙিনায় 
যখন শাস্তি নেমে আসবে ওটা তাদের জন্যে খুবই কঠিন দিন হবে। তাদেরকে 
সেদিন সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হবে। 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমে হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অতি প্রত্যুষে খায়বারের মাঠে উপস্থিত হন। জনগণ অভ্যাসমত 
চাষের যন্ত্রপাতি নিয়ে শহর হতে বের হয়েছে হঠাৎ তারা আল্লাহ্‌র সেনাবাহিনী 
দেখে পালিয়ে যায় এবং শহরবাসীকে খবর দেয়৷ এঁ সময় রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলে 
ওঠেনঃ “আল্লাহ্‌ বড়ই মহান । খায়বারবাসীর জন্যে বড়ই বিপদ । যখন আমরা 
কোন কওমের ময়দানে অবতরণ করি তখন এঁ সতর্কিকৃতদের বড়ই দুর্গতি হয়ে 
থাকে ।” 

পুনরায় মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে জোর দিয়ে বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! 
কিছুকালের জন্যে তুমি তাদেরকে উপেক্ষা করতে থাকো এবং তাদেরকে 
পর্যবেক্ষণ করে যাও । শীঘ্রই তারা নিজেরাও (তাদের দুৰ্গতি) প্রত্যক্ষ করবে। 
১৮০ । তারা যা আরোপ করেতা ০০০০০০১০০ 

হতে পবিত্র ও মহান তোমার EL = - \A. 
প্রতিপালক, যিনি সকল 222 4, 
ক্ষমতার অধিকারী । Ouyig br 
১৮১। শান্তি বর্ষিত হোক SU HAMS 
রাসূলদের প্রতি । 

১৮২। প্রশংসা জগতসমূহের Eh HL rar 
প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা সেই সমুদয় বিষয় হতে নিজের পবিত্রতা বর্ণনা করছেন 
যেগুলো যালিম ও মিথ্যাবাদী মুশরিকরা তার প্রতি আরোপ করে থাকে । যেমন 
তারা বলে যে, আল্লাহ্র সন্তান আছে ইত্যাদি । আল্লাহ্‌ তা'আলা অতি মহান এবং 
এমন মর্যাদার অধিকারী যা কখনো নষ্ট হবার নয়। এঁ মিথ্যাবাদী ও 
মিথ্যারোপকারী মুশ্রিকদের অপবাদ হতে তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । 
আল্লাহ্র রাসূলদের (আঃ) প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক । কেননা, তাদের 
কথাগুলো এসব দোষ হতে মুক্ত যেসব দোষ মুশরিকদের কথাগুলোর মধ্যে 
বিদ্যমান রয়েছে। নবীরা যেসব কথা বলেন এবং তারা মহান আল্লাহ্র সত্তার যে 
গুণাবলী বর্ণনা করে থাকেন সেগুলো সবই সঠিক ও সত্য । তার সত্তার জন্যেই 
প্রশংসা শোভনীয় ৷ দুনিয়া ও আখিরাতে শুরুতে ও শেষে প্রশংসা একমাত্র তারই 
প্রাপ্য । সর্বাবস্থায়ই প্রশংসা প্রাপ্তির যোগ্য শুধুমাত্র তিনিই । তার মহিমা ঘোষণা 
দ্বারা সর্ব প্রকারের ক্ষতি তার পবিত্র সত্তা হতে দূর প্রমাণিত হয়। তাহলে এটা 
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অতি আবশ্যকীয় যে, সর্বপ্রকারের পূর্ণতা তার একক সত্তার মধ্যে থাকবে । 
এটাকেই পরিষ্কার ভাষায় হামদ বা প্রশংসা দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে 
ক্ষতিসমূহ না সূচক হয় এবং পূর্ণতা হ্যা সূচক হয়। কুরআন কারীমের বহু 
আয়াতে তাস্বীহ্‌ ও হামদের একই সাথে বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 

হযরত কাতাদা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন 
তোমরা আমার উপর সালাম পাঠাবে তখন অন্যান্য নবীদের উপরও সালাম 
পাঠাবে কেননা, তাদেরই মধ্যে আমিও একজন নবী ৷”? 

হযরত আবূ সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন 
সালামের ইচ্ছা করতেন তখন এই আয়াত তিনটি পড়ে সালাম করতেন ।* 

হযরত শা’বী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি কিয়ামতের দিন পরিমাপ যন্ত্র ভর্তি পুণ্য লাভ করতে চায় সে যেন কোন 
মজলিস হতে উঠে যাওয়ার সময় এই আয়াত তিনটি পাঠ করে।” 
ইমাম তিবরানী (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে হযরত আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত 

আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পরে এ আয়াত 
তিনটি তিনবার পাঠ করবে সে পরিমাপ যন্ত্র ভরে ভরে পুণ্য লাভ করবে৷” 


মজলিসের কাফফারার ব্যাপারে বহু হাদীসে নিম্নোক্ত কালেমাটি পাঠ করার 


কথা এসেছে ৪ By 
VRS 3797/ AF I/7 97/797 N 2/ 29 7/23 


LIC Sisal SH IMLY Jans pal Ir 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং আপনার 
প্রশংসা করছি। আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই । আপনার নিকট আমি ক্ষমা 
প্রার্থনা করছি ও আপনার নিকট তাওবা করছি।” এই মাসআলার উপর আমি 
একটি স্বতন্ত্র কিতাব লিখেছি । 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্‌মাদেও এটা বর্ণিত আছে। 

২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর ইসনাদ দুর্বল ৷ 

৩. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। মুসনাদে আহ্‌মাদে এ রিওয়াইয়াতটি 
হযরত আলী (রাঃ) হতে মাওকূফরূপে বর্ণিত হয়েছে। 
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চমাক ক কক মম রন নক = অ অরে যয ক, Ti 
সূর 8 সোয় দদ, মাকী iS (Sd LSE ond | 

9 (37/933 72371 | 
(আয়াত £ ৮৮, রুকূ’ 8 ৫) (0 GCS AA: 
দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 


১। সোয়াদ, শপথ উপদেশপূর্ণ 
কুরআনের! 03139 S - ~' 


9 33/77 
২। কিন্তু কাফিররা ওঁদ্ধত্য ও bE TG TE শে 
বিরোধিতায় ডুবে আছে। 
৩। এদের পূর্বে আমি কত oss 
জনগোষ্ঠী ধ্বংস করেছি; তখন ₹ 4 %/,* /%/ 0% 
’ ঠি ee | 
তারা আর্তচিৎকার করেছিল। ৰ OEE A 
কিনু তখন রিত্রাণের কোনই ০৪ ৬৮৮ ৩১; (3345 95 
উপায় ছিল না। 
হুরফে মুকাত্তা‘আত যেগুলো সূরাসমূহের শুরুতে এসে থাকে, ওগুলোর পূর্ণ 
তাফসীর সূরায়ে বাকারার শুরুতে গত হয়েছে। এখানে মহান আল্লাহ কুরআন 
কারীমের শপথ করেছেন এবং ওকে শিক্ষা ও উপদেশপূর্ণ বলেছেন। কেননা এর 
কথার উপর আমলকারীদের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর ও কল্যাণময় হয়ে থাকে। অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 


2 \7% 


he 


sas fer eR 

অর্থাৎ “অবশ্যই আমি তোমাদের উপর কিতাব (কুরআন) অবতীর্ণ করেছি 
যার মধ্যে তোমাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে।”(২১ ৪ ১০) ভাবার্থ এটাও যে, 
কুরআন ইয্যত, সন্মান সম্মান ওুমর্যাদার অধিকারী । কারো কারো মতে কসমের উত্তর 
হলো .. Mer EGTA অর্থাৎ ‘ ‘প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মি্ব্যা প্রতিপন্ন 
ৰুৱেছে।” (৩৮ £ ১৪) কেউ কেউ বলেন যে, কসমের জবাব হলো £39 4১31 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই ওটা সত্য ৷” (৩৮ ৪ ৬৪) কিন্তু এটা খুব সঠিক বলে মনে হচ্ছে 
না। কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর জবাব হলো এর পরবর্তী আয়াতটি । ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। কোন কোন আরবী ভাষাবিদ 
ৰলেছেন যে, এই কসমের জবাব হলো "5 এবং এর অর্থ হলো সভ্যতা । একটি 
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উক্তি এও আছে যে, সম্পূৰ্ণ সূরাটির সারমর্মই হলো এই কসমের জবাব । এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই কুরআন তো হলো সরাসরি শিক্ষা ও 
উপদেশ ৷ কিন্তু এর দ্বারা উপকার শুধু সেই লাভ করতে পারে যার অন্তরে ঈমান 
রয়েছে। কাফির লোকেরা এটা হতে উপকার লাভে বঞ্চিত থাকে। কেননা, তারা 
অহংকারী এবং এর চরম বিরোধী । তাদের উচিত তাদের ন্যায় পূর্ববর্তী লোকদের 
পরিণাম চিন্তা করা এবং নিজেদের পরিণাম সম্পর্কে ভীত-সন্তরস্ত থাকা । পূর্ববর্তী 
উন্মতদেরকে এরূপই অপরাধের কারণে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর 
আযাব এসে যাওয়ার পর তারা খুব কান্নাকাটি করেছিল ৷ কিনু এ সময় সবই 
CALL 

বৃথা হয়েছিল। যেমন আল্লাহ পাক বলেন ৪ ....৬০৬ 1৮>! {5 অর্থাৎ “যখন 
তারা আমার আযাব অনুভব করলো তখন তা থেকে বাঁচতে ও পালাতে ইচ্ছা 
করলো, কিন্তু তা কিরূপে সম্ভব ছিল?” (২১ 8 ১২) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেন যে, এখন পালাবারও সময় নয় এবং ফরিয়াদেরও সময় নয়। তখন 
ফরিয়াদ কেউ শুনবে না এবং কিছু উপকারও করতে পারবে না । যতই কার্বাকাটি 
ও চীৎকার করুক না কেন সবই বিফল হবে। এঁ সময় তাওহীদকে স্বীকার 
করলেও কোন লাভ হবে না এরং তাওবা করেও কোন উপকার হবে না৷ এটা 
হবে অসময়ের চীৎকার-ও কান্না ৷ 

এখানে 5 শব্দটি $ - এর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ৩ টি অতিরিক্ত । 


02 02 709 


aA) eh কে ৩ বলা হয়ে থাকে। এই দুই স্থানেও ৬টি 


ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এই ৩ টি 5৩ এর সাথে 
মিলিত রয়েছে। অর্থাৎ &$ 3 হবে। কিন্তু প্রথম উক্তিটিই সমধিক খ্যাত । 
জমহুর ৬ কে যবরের সাথে পড়েছেন। ভাবার্থ হলোঃ এটা আক্ষেপ ও হা-হুতাশ 
করার সময় নয়। কেউ কেউ  -কে যের দিয়ে পড়াকেও বৈধ বলেছেন। 
ভ্রাষাবিদরা বলেন ঘষে, ০০: -এর অর্থ হলো পিছনে সরে আসা এবং ৮% বলা 
হয় সম্মুখে অগ্রসর হওয়াকে সুতরাং অর্থ হলোঃ এটা পালাবার ও বের হয়ে 
যাবার সময় নয়। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 


8। তারা বিস্ময় বোধ করছে যে, AE 2/22 
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হতে একজন ডক AEA 
ls 
আসলো এবং কাফিররা বলেঃ 5 onl ee Ny 
এতো এক যাদুকর, coulis 
5 641 dd! LA 

৫। সে কি বহু মা’বুদের পরিবর্তে SLL WN (ERY 
এক মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছে? PR TE 
এতো এক তত্যাশ্চর্য ব্যাপার! orb rid lb 

৬। তাদের প্রধানরা সরে পড়ে এই 4/929 ৮ / * 2 
বলেঃ তোমরা চলে যাও এবং dd SLRS 5 
তোমাদের দেবতাগুলোর পূজায় £9০ 1,41” * 
iy CLAS REE 
নিশ্চয়ই এই ব্যাপারটি $4 ৯১ 
উদ্দেশ্যমূলক । B | 

৭। আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে Ar lhe 2 -V 
এরূপ কথা শুনিনি; এটা এক HE 
মনগড়া উক্তি মাত্র । 05S be) il 


৮। আমাদের মধ্য হতে কি তারই AIRED . 
উপর কুরআন অবতীর্ণ হলো? উল ০2 5! cl. A 
প্রকৃতপক্ষে তারা তো আমার 2/ত GE EE 
সুরআানে সন্দিহান, তারা ০৫ 
EL শাস্তি oli (5, 
করেনি । 

৯। তাদের নিকট কি আছে LE IE 
অনুথহের ভাণ্ডার, তোমার SR SES 
প্রতিপালকের, যিনি ob yail 
পরাক্রমশালী, মহান দাতা? 

১০। তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, EE A HE 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং 
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/ 29/ 125 9737 Ar 2/77 
10 lS Lt Ls 22), 


A227 


সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক! oot 
ZLruUBI3I37 7 73 09972 


১১। বহু দলের এই বাহিনীও ste UES Le xis —\1 


সেক্ষেত্রে অবশ্যই পরাজিত ‘2/2 
হৱে o>) 


মুশরিকরা যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর রিসালাতের উপর নির্বুদ্ধিতামূলক বিস্ময় 
প্রকাশ করেছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তারই খবর দিচ্ছেন। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 
23/7) 7220 wy 27 9 NE PES 
ATE IE ls HEE SCLIN EL Lf 

IF GIG 4 bs Jr Bf 

অর্থাৎ “এটা কি লোকদের জন্যে বিস্ময়ের ব্যাপার হয়েছে যে, আমি তাদের 
মধ্য হতে একটি লোকের উপর এই অহী করেছি যে, তুমি লোকদেরকে ভয় 
প্রদর্শন করবে এবং মুমিনদেরকে এই সুসংবাদ দিবে যে, তাদের জন্যে তাদের 
প্রতিপালকের নিকট উত্তম প্রস্তুতি রয়েছে? আর কাফিররা তো বলতে শুর 
করেছে যে, এটা স্পষ্ট যাদুকর ৷” (১০ ৪£ ২) এখানে রয়েছেঃ “তারা বিস্ময়বোধ 
করছে যে, তাদের নিকট তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আসলো এবং 
কাফিররা বলে উঠলোঃ এতো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী ৷” রাসূল (সঃ)-এর 
রিসালাতের উপর বিস্ময়ের সাথে সাথে আল্লাহর একত্বের উপরও তারা 
বিস্ময়বোধ করেছে এবং বলতে শুরু করেছেঃ “দেখো, এ লোকটি এতোগুলো 
মা’বূদের পরিবর্তে বলছে যে, আল্লাহ একমাত্র মা'বুদ এবং তার কোন প্রকারের 
কোন শরীকই নেই৷” এ নির্বোধদের তাদের বড়দের দেখাদেখি যে শিরক ও 
কুফরীর অভ্যাস ছিল, তার বিপরীত শব্দ শুনে তাদের অন্তরে আঘাত লাগে। 
তারা তাওহীদকে একটি অদ্ভুত ও অজানা বিষয় মনে করে বসে তাদের বড় ও 
প্রধানরা গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে তাদের অধীনস্থদের সামনে ঘোষণা করে ঃ 
“তোমরা তোমাদের প্রাচীন মাযহাবের উপর অটল থাকো । এ ব্যক্তির কথা শুনো 
না। তোমরা তোমাদের মা’বূদগুলোর ইবাদত করতে থাকো । এ লোকটি তো 
শুধু নিজের মতলব ও স্বার্থের কথা বলছে। এর মাধ্যমে সে তোমাদের উপর 
কর্তৃত্ব করতে চায়। তোমরা তার অধীনস্থ হয়ে থাকো এটাই তার বাসনা ৷” 
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এ আয়াতগুলোর শানে নুযূল এই যে, একবার কুরায়েশদের সন্্রান্ত ও 
নেতৃস্থানীয় লোকেরা একত্রিত হয়। তাদের মধ্যে আবূ জেহেল ইবনে হিশাম, 
আ’স ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে আবদে 
ইয়াগূস প্রমুখও ছিল। তারা সবাই একথার উপর একমত হয় যে, তারা আবূ 
তালিবের কাছে গিয়ে একটা ফায়সালা করিয়ে নিবে। তিনি ইনসাফের সাথে 
একটা যিশ্মাদারী তাদের উপর দিবেন এবং একটা যিন্মাদারী স্বীয় ভ্রাতুম্পুত্রের 
(মুহাম্মাদ সঃ-এর) উপর দিবেন। কেননা, তিনি এখন বয়সের শেষ সীমায় পৌঁছে 
গেছেন। তিনি এখন ভোরের প্রদীপের ন্যায় হয়েছেন। অর্থাৎ তার জীবন প্রদীপ 
নিৰ্বাপিত প্রায় । যদি তিনি মারা যান এবং তীর পরে তারা মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 
উপর কোন বিপদ চাপিয়ে দেয় তবে আরবরা তাদেরকে ভর্সনা করবে যে, আবূ 
তালিবের মৃত্যুর পর তাদের সাহস বেড়ে গেছে। তার জীবদ্দশায় তার 
ভ্রাতুষ্পুত্রের কোন ক্ষতি করার সাহস তাদের হয়নি। অতঃপর তারা আবূ 
প্রবেশের অনুমিত চাইলো অনুমতি পেয়ে তারা সবাই তার বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ 
করলো এবং তাকে বললোঃ “দেখুন জনাব, আপনার ভ্রাতুম্পুত্রের জ্বালাতন এখন 
আমাদের নিকট অসহনীয় হয়ে উঠেছে। আপনি ইনসাফের সাথে আমাদের ও 
তার মধ্যে ফায়সালা করে দিন। আমরা আপনার নিকট ইনসাফ কামনা করছি। 
সে যেন আমাদের মা'’বুদদেরকে মন্দ না বলে। তাহলে তাকে আমরা কিছুই 
বলবো না। সে যার ইচ্ছা তারই ইবাদত করুক ৷ আমাদের কিছুই বলার নেই । 
কিন্তু শর্ত হলো যে, সে আমাদের উপাস্যদেরকে খারাপ বলতে পারবে না।” আবূ 
তালিব তখন লোক পাঠিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে ডেকে আনালেন। তিনি আসলে 
আবু তালিব তাকে বললেনঃ “হে আমার প্রিয় ভ্রাতুম্পুত্র! দেখতেই তো পাচ্ছ যে, 
তোমার কওমের সন্মানিত ও নেতৃস্থানীয় লোকগুলো একত্রিত হয়েছেন এবং তারা 
তোমার নিকট শুধু এটুকুই কামনা করেন যে, তুমি তাদের উপাস্যদেরকে খারাপ 
বলবে না । আর দ্বীনের ব্যাপারে তারা তোমাকে স্বাধীনতা দিচ্ছেন। তুমি যে 
দ্বীনের উপর রয়েছো ওর উপরই থাকো । এতে তাদের কোন আপত্তি নেই৷” 
উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বললেনঃ “প্রিয় চাচাজান! আমি কি তাদেরকে বড় 
কল্যাণের দিকে ডাকবো না?” আবূ তালিব বললেনঃ “তা কি?” তিনি জবাব 
ছিলেনঃ “তারা শুধু একটি কালেমা পাঠ করবে শুধু এটা পাঠ করার কারণে 
স্যরা আরব তাদের বশীভূত হয়ে যাবে।” অভিশপ্ত আবূ জেহেল বললোঃ “বল, এঁ 
ৰালেমাটি কি? একটি কেন, আমরা দশটি কালেমা পড়তে প্রস্তুত আছি।” তিনি 
বললেনঃ “কালেমাটি হলো*। $2), অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই ৷” 
ভার একথা শোনা মাত্রই সেখানে শোরগোল শুরু হয়ে গেল। আবূ জেহেল 
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বললোঃ “এটা ছাড়া যা চাইবে আমরা তা দিতে প্রস্তুত আছি।” তিনি বললেনঃ 
“তোমরা যদি আমার হাতে সূর্যও এনে দাও তবুও আমি এই কালেমা ছাড়া 
তোমাদের কাছে আর কিছুই চাইবো না ।” তীর এ কথা শুনে তারা তেলে- 
বেগুনে জ্বলে উঠলো এবং উঠে গিয়ে বললোঃ “অবশ্যই আমরা তোমার এঁ 
মা’বুদকে গালি দিবো যে তোমাকে এর নির্দেশ দিয়েছে।” অতঃপর তারা বিদায় 
হয়ে গেল এবং তাদের নেতা তাদেরকে বললোঃ “যাও, তোমরা তোমাদের 
দ্বীনের উপর এবং তোমাদের মা’বৃদগুলোর ইবাদতের উপর স্থির ও অটল থাকো । 
জানাই যাচ্ছে যে, এ ব্যক্তির উদ্দেশ্যই আলাদা । সে তোমাদের মধ্যে বড় ও 
প্রধান হয়ে থাকতে চায়”? 


একটি রিওয়াইয়াতে এটাও আছে যে, এঁ কুরায়েশ প্রধানদের চলে যাওয়ার 
পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় চাচাকে বলেনঃ “আপনিই এই কালেমাটি পাঠ 
করুন!’ উত্তরে তার চাচা আবূ তালিব বলেনঃ “না, বরং আমি আমার 
পূর্বপুরুষদের দ্বীনের উপরই থাকতে চাই৷” তখন te CVG এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি যাকে ভালবাস তাকে তুমি 


হিদায়াতের উপর আনতে পার না।” (২৮ ৪ ৫৬) : 


আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এ সময় আবূ তালিব রুগ্ন ছিলেন এবং 
এই রোগেই তিনি মারাও গিয়েছিলেন। যে সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার নিকট 
উপস্থিত হন এ সময় তার পার্শ্বে একজন লোক বসার মত জায়গা ফাকা ছিল । 
বাকী সব জায়গা-ই লোকে পরিপূর্ণ ছিল । দূরাচার আবূ জেহেল মনে করলো যে, 
যদি মুহাম্মাদ (সঃ) তার চাচার পার্শ্বে বসতে পারেন তবে তার উপর তিনি প্রভাব 
বিস্তার করে ফেলবেন এবং আবূ তালিব তার উপর হয়তো আকৃষ্ট হয়ে পড়বেন । 
তাই সে ওঁ ফাকা জায়গায় গিয়ে বসে গেল । ফলে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে দরযার 
পার্শ্বেই বসতে হলো। তিনি একটি কালেমা পাঠ করতে বললে সবাই উত্তর 
দিলোঃ “একটি কেন, আমরা দশটি কালেমা পড়তে প্রস্তুত আছি। বল, 
কালেমাটি কি?” যখন তারা কালেমায়ে তাওহীদ তার মুখে শুনলো তখন ক্রোধে 
ফেটে পড়লো এবং কাপড় ঝেড়ে উঠে গেল বিদায়ের সময় তাদের নেতা 
তাদেরকে বললোঃ “দেখো, এ লোকটি বহু মা’বূদের পরিবর্তে এক মা’ 
বানিয়ে নিয়েছে। এটা তো এক অত্যাশ্্য ব্যাপার!” তখন SE EA ESN 
পৰ্যন্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। * 


১. এটা সুদ্দী (রঃ), ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এবং ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করছেন। 
২. Ea SL ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা 
* করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। 
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তারা বললোঃ “আমরা তো অন্য ধর্মাদর্শে এরূপ কথা শুনিনি। এটা এক 
মনগড়া উক্তি মাত্র । সম্পূর্ণ ভুল ও মিথ্যা কথা এটা ৷ কতই না বিস্ময়কর কথা 
এটা যে, আল্লাহকে দেখাই গেল না, আর তিনি এ ব্যক্তির উপর কুরআন নাযিল 
করে দিলেন!” যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


I/3/7 3339 779,397 
pk GENS 5 se ola Co 07) 
অর্থাৎ “কেন এ কুরআরন্ন'এই দুই শহরের. মধ্যকার কোন একজন বড় লোকের 
উপর অবতীর্ণ করা হয়নি?” (৪৩ £ ৩১) তাদের এ কথার জবাবে আল্লাহ পাক 
বলেনঃ “তারা কি আল্লাহর রহমত বন্টনকারী? এরা তো এমনই মুখাপেক্ষী যে, 
স্বয়ং তাদেরও জীবিকা ও মান-মর্যাদা আমিই বন্টন করে থাকি।” মোটকথা, এই 
প্রতিবাদও তাদের ঝেকামি ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক ছিল। 
সন্দিহান । তারা এখানে আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করেনি । কাল কিয়ামতের দিন 
যখন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা তাদের 
ওঁদ্ধত্যপনা ও হঠকারিতার শাস্তি আস্বাদন করবে। 


এরপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করছেন যে, তিনি যা চান তাই 
করেন । তিনি যাকে যা কিছু দেয়ার ইচ্ছা করেন তা-ই দিয়ে থাকেন। সম্মান দান 
ও লাঞ্চিতকরণ তারই হাতে ৷ হিদায়াত দান ও বিভ্রান্তকরণ তার পক্ষ থেকেই 
হয়ে থাকে । তিনি তার বান্দাদের মধ্য হতে যার উপর ইচ্ছা করেন অহী অবতীর্ণ 
করে থাকেন । তিনি যার অন্তরে চান মোহর মেরে দেন। মানুষের অধিকারে 
কিছুই নেই ৷ তারা সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন, নিরুপায় ও বাধ্য । এ জন্যেই তো 
মহান আল্লাহ বলেনঃ “তাদের কাছে কি আছে অনুগ্রহের ভাণ্ডার, তোমার 
প্রতিপালকের, যিনি পরাক্রমশালী, মহান দাতা?” অর্থাৎ নেই । মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 


CNT 73 el 22434 0 7421/9 190427 
SNA 2 2 272 \2 EE 2/923 VE 


She pests So Isl dl BIEGTEAG AT Uo 
#30477 EAE 7/) 910337 7 9 7 

- ee ies 3 SE bo 08 PES onl 0 tS - 
অর্থাৎ “তবে কি রাজশক্তিতে তাদের কোন অংশ আছেঃ সে ক্ষেত্রেও তো 
তারা কাউকেও এক কপর্দকও দিবে না। অথবা আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে মানুষকে যা 
দিয়েছেন সে জন্যে কি তারা তাদের ঈর্ষা করে? ইবরাহীম (আঃ)-এর 
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বংশধরকেও তো আমি কিতাব ও হিকমত প্রদান করেছিলাম এবং তাদেরকে 
বিশাল রাজ্য দান করেছিলাম । অতঃপর তাদের কতক তাতে বিশ্বাস করেছিল 
এবং কতক তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল দঞ্ধ করার জন্যে জাহার্নামই 
যথেষ্ট ।”(8 ৪ ৫৩-৫৫) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
32 37/73/3933/379 0 pwr 970 "rod 17937/74 723 
8 gaits Bley 22 SS WS sl) 
79 (22 
Ls sly 
অর্থাৎ “বলঃ যদি তোমরা আমার প্রতিপালকের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারী 
হতে, তবুও “ব্যয় হয়ে যাবে’ এই আশংকায় তোমরা ওটা ধরে রাখতে ৷ মানুষ 
তো অতিশয় কৃপণ ৷” (১৭ 8 ১০০) 


হযরত সালেহ (আঃ)-কেও তার কওম বলেছিলঃ 
S72? D7 /733/977 5 + 2 27/9217 2/9 ara 294 


HSI hE alae SS pp fh Gist op ke SYA 


FA? 
8 


অর্থাৎ “আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি প্রত্যাদেশ হয়েছে? না, সে তো 
একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক । আগামীকাল তারা জানবে, কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক ।” 
(৫৪$ ২৫-২৬) 

এরপর মহামহিমান্িত আল্লাহ বলেনঃ “তাদের কি সার্বভৌমত্ব আছে, 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর উপর? থাকলে 
তারা সিঁড়ি বেয়ে আরোহণ করুক । বহু দলের এই বাহিনীও সেক্ষেত্রে অবশ্যই 
পরাজিত হবে।” যেমন ইতিপূর্বে সত্য হতে বিমুখ বড় বড় দল ধ্বংসস্তূপে 
থ্রিগত হয়ে ছা । "তাদেরকে সং (রালে :শিচ্চিছ করে দেয়া হয়েছিল৷ অন্য 
আয়াতে রয়েছে ৪ 


ors Fs FRA LN EOS 
অর্থাৎ “তারা কি বলেঃ আমরা এক সংঘবদ্ধ অপরাজেয় TD Ge 8 88) 
a SL ls AIU 73873/7932/72 S799 
Addl 4s oad 
অর্থাৎ “এই দল তো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে” (৫৪৪ 
8৫) এর পরে ঘোষিত হয়েছেঃ 
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পারাঃ ২৩ 


er || Nes d9337 2/37 2 


Al Al Ll, ac ANE 
অর্থাৎ “অধিকস্তু কিয়ামত তাদের শান্তির নির্ধারিত কাল এবং কিয়ামত হবে 


কঠিনতর ও তিক্ততর !”(৫৪ ৪ ৪৬) 
১২ । তাদের পূর্বেও রাসূলদেরকে 
মিথ্যাবাদী বলেছিল নূহ 
(আঃ)-এর সম্পৃদায়, আ’দ ও 
বহু শিবিরের অধিপতি 
ফিরাউন। 


১৩ । আর সামূদ, লূত-সম্পৃদায় ও 
আয়কার অধিবাসী; তারা ছিল 
এক একটি বিশাল বাহিনী । 

১৪। তাদের পঘথত্যেকেই 
রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী 
বলেছে । ফলে, তাদের ক্ষেত্রে 
আমার শাস্তি হয়েছে বাস্তব । 

১৫ । তারা তো অপেক্ষা করছে 
একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, 
যাতে কোন বিরাম থাকবেনা । 

১৬। তারা বলেঃ হে আমাদের 
প্রতিপালক! বিচার দিবসের 
পূর্বেই আমাদের প্রাপ্য 
আমাদেরকে শীঘ্র দিয়ে দাও 
না! 


WED AEE 29 
2/7 8 39/2967 
030331 330505, ১০, 

29373 733230 

NY 
2৯ “A 722) 2/9 
“ww slid 
B24 2 
2 


740/45 


Ln i FF ove 
boi ( 
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পূর্বযুগীয় এসব কাফিরের ঘটনা বেশ কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে যে, 
তাদের পাপের কারণে কিভাবে তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসেছিল এবং 
তারা সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল পূর্বযুগের এ সব কাফিরের দল ধন-সম্পদে ও 
সন্তান-সমন্ততিতে এবং শক্তি-সামর্থেয এ যুগের এসব কাফিরের অপেক্ষা বহুগুণে 


অগ্রবর্তী ছিল। এদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং 


শক্তি-সামর্থ্য তাদের 
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তুলনায় অতি নগণ্য । এতদসত্ত্বেও আল্লাহর শাস্তি এসে যাবার পর এগুলো তাদের 
কোনই উপকারে আসেনি । 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা অতীত যুগের এ সব কাফির দলের ধ্বংসের কারণ 
প্রসঙ্গে বলেন যে, তাদের প্রত্যেকেই রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছে। তারা ছিল 
রাসূলদের চরম শত্রু । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এরা তো অপেক্ষা করছে একটি মাত্র প্রচণ্ড নিনাদের, 
যাতে কোন বিরাম থাকবে না। আর এতেও কোন বিলম্ব নেই । একটি মাত্র প্রচণ্ড 
শব্দ হবে এবং তা কানে আসা মাত্রই সবাই অজ্ঞান ও প্রাণহীন হয়ে পড়বে। এ 
লোকগুলো এর অন্তর্ভুক্ত হবে না যাদেরকে আল্লাহ স্বতন্ত্র করে নিবেন। 

5 শব্দের অর্থ হচ্ছে অংশ । এখানে এর দ্বারা মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা এবং 
তাদের আল্লাহর আযাবকে অসম্ভব মনে করতঃ নির্ভয় হয়ে আযাব চাওয়ার বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের উক্তি উদ্ধৃত 


AMY Fe 4 ES CSTE PLGA pi 
fi a ae 2 
is 5 


অথাৎ “হে আল্লাহ! যদি এটা আপনার নিকট হতে সত্য হয়ে থাকে তবে 
আকাশ হতে আমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণ করুন অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি আমাদের উপর নাযিল করুন৷” (৮ ৪ ৩২) 

একথাও বলা হয়েছে যে, তারা তাদের জান্নাতের অংশ এখানে চেয়েছিল। 
তারা যা কিছু বলেছিল সবই ওটা মিথ্যা ও অসম্ভব মনে করার কারণেই ছিল। 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-এর উক্তি এই যে, দুনিয়ায় তারা যে ভাল ও মন্দের 
দাবীদার ছিল তা তারা তাড়াতাড়ি চেয়েছিল এ উক্তিটিই সঠিক । যহ্হাক (রঃ) 
ও ইসমাঈল (রঃ)-এর তাফসীরের সারমর্ম এটাই ৷ এসব ব্যাপারে আল্লাহই 
সবচেয়ে ভাল জানেন । আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে তাদের বিদ্বপের 
ক্ষেত্রে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিচ্ছেন। 

733797 


টড আল তর কয আমাত bh Cle oY 
শক্তিশালী বান্দা দাউদ TOLI7 
(আঃ)-এর কথা; সে ছিল SJ Nils ঃ Les 
অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । gal 
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১৮ ৷ আমি নিয়োজিত করেছিলাম PEE SEA 
EES EE LET BTS ee OE \A 
RL ES NE D0 3 sl L7w73 


G v2 
ie Be A 2/0/32 ' Na 
১৯। এবং সমবেত Fad ides za 
wd 
বিহংগকুলকেও; সবাই ছিল SE 
তাঁর অভিমুখী । 


PN Nes T3927 


২০1 আমি তার রাজ্যকে সুদৃঢ় 51,4 GS-1. 

করেছিলাম এবং তাকে I ASG. Sir OS 

দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও. oli hai, S| 
- ফায়সালাকারী বাগ্মিতা । - 


22 


15 দ্বারা জ্ঞান ও আমল সম্পর্কীয় শক্তি বুঝানো হয়েছে এবং শুধু শক্তিও 
অর্থ হয়ে থাকে । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে আনুগত্যের শক্তি উদ্দেশ্য ৷ 
হযরত দাউদ (আঃ)-কে ইবাদতের শক্তি এবং ইসলামের বোধশক্তি দান করা 
হয়েছিল । এটা উল্লিখিত আছে যে, তিনি রাত্রির এক তৃতীয়াংশ সময় তাহাজ্জুদ 
নামাযে কাটিয়ে দিতেন ৷ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় নামায 
হলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর রাত্রির নামায এবং সবচেয়ে পছন্দনীয় রোযা 
হলো হযরত দাউদ (আঃ)-এর দিনের রোযা ৷ হযরত দাউদ (আঃ) অর্ধরাত্ি শুয়ে 
থাকতেন এবং এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নামায পড়তেন । তারপর এক ষষ্ঠাংশ 
রাত পর্যন্ত আবার ঘুমিয়ে থাকতেন । তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন 
রোযাহীন অবস্থায় থাকতেন । আর দ্বীনের শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে 
কখনো পৃষ্ট প্রদর্শন করতেন না। আর সর্বাবস্থায় আল্লাহ তা'আলার প্রতি আকৃষ্ট 
হতেন এবং তার দিকে ক্লুজু' করতেন।” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি নিয়োজিত করেছিলাম পর্বতমালাকে, এরা 
সকাল-সন্ধ্যায় তার সাথে আমার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো । যেমন 
আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ fee J অর্থাৎ “হে 
পর্বতমালা! তোমরা দাউদ (আঃ)-এর সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা কর এবং 
বিহংগকুলকেও ৷” (৩৪ ৪ ১০) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অনুযায়ী হযরত দাউদ 
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(আঃ)-এর সাথে পর্বতমালা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো । 
অনুরূপভাবে পক্ষীকুলও তার শব্দ শুনে তার সাথে আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা 
করতে শুরু করতো ৷ উড়ন্ত পাখী তার পার্শ্ব দিয়ে গমন করতো । এ সময় তিনি 
তাওরাত পাঠ করলে তার সাথে পাখীরাও তাওরাত পাঠে নিমগু হয়ে পড়তো 
এবং উড়া বন্ধ করে বসে যেতো । 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কা বিজয়ের দিন চাশতের সময় হযরত উম্মে হানী 
(রাঃ)-এর ঘরে আট রাকআত নামায পড়েন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আমার ধারণা এই যে, এটাও নামাযের 
সময় । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ আয ত্রাস ডা যতাখ্য 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতো ।” 

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে নাওফিল (রাঃ) বলেন, হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) চাশতের নামায পড়তেন না। আমি একদা তাকে হযরত উম্মে হানী 
(রাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলাম এবং তাকে বললামঃ এঁকে আপনি এ হাদীসটি 
শুনিয়ে দেন যা আমাকে শুনিয়েছিলেন। তখন হযরত উম্মে হানী (রাঃ) বললেনঃ 
“মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার বাড়ীতে আমার কাছে আসলেন 
এবং এসে একটি বরতনে পানি ভর্তি করিয়ে নিলেন । অতঃপর কাপড়ের পর্দা 
করে নিয়ে গোসল করতে বসলেন । এরপর ঘরের এক কোণে পানি ছিটিয়ে দিয়ে 
সিজদা এবং উপবেশন প্রায় সমান ছিল” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হাদীসটি 
শুনে যখন সেখান হতে বেরিয়ে আসলেন তখন তিনি বলতে লাগলেনঃ “আমি 
কুরআন কারীম সম্পূর্ণটাই পাঠ করেছি, কিন্তু চাশতের নামায কি তা আমি 
জানতাম না। আজ জানলাম যে, এটা 31,231 ১2০) £4-এই আয়াতের 
মধ্যেই রয়েছে। ইশরাক দ্বারা চাশতকে বুঝানো হয়েছে এরপর তিনি তার পূর্ব 
উক্তি হতে ফিরে আসেন । 

মহান আল্লাহ বলেন যে, পক্ষীকুলও হযরত দাউদ (আঃ)-এর সাথে আল্লাহর 
তাসবীহ পাঠে অংশ নিতো। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আমি দাউদ (আঃ)-এর রাজ্যকে সুদৃঢ় করেছিলাম । 
হাজার রক্ষী বাহিনী তার পাহারায় নিযুক্ত থাকতো। পূর্বযুগীয় কোন কোন 
গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, পালাক্রমে প্রতি রাত্রে তেত্রিশ হাজার প্রহরী 
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পাহারা দিতো এবং এক রাত্রে যারা পাহারা দিতো, এক বছর পর্যন্ত তাদের আর 
পালা আসতো না । চল্লিশ হাজার লোক সর্বক্ষণ তার খিদমতে অন্ত্রশব্ত্রে সজ্জিত 
অবস্থায় প্রস্তুত থাকতো । 

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর যুগে বানী 
ইসরাঈলের দু'জন লোকের মধ্যে ঝগড়া বাধে । একজন অপরজনকে এই অপবাদ 
দেয় যে, সে তার গরু জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে। অপর ব্যক্তি এ অপরাধ 
অস্বীকার করে। হযরত দাউদ (আঃ) বাদীর নিকট প্রমাণ তলব করেন। কিন্তু সে 
প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়। হযরত দাউদ (আঃ) তখন তাদেরকে বললেনঃ 
“আগামীকাল তোমাদের বিচার মীমাংসা করা হবে।” রাত্রে হযরত দাউদ 
(আঃ)-কে স্বপ্নে হুকুম দেয়া হয় যে, তিনি যেন বাদী লোকটিকে হত্যা করেন। 
সকালে লোক দু’টিকে ডাকিয়ে নিয়ে হযরত দাউদ (আঃ) বাদীকে হত্যা করার 
আদেশ জারি করেন। তখন বাদী লোকটি বলেঃ “হে আল্লাহর নবী (আঃ)! 
আপনি আমাকেই হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, অথচ এ লোকটি আমার গরু 
গসব করে নিয়েছে।” তখন তিনি বললেনঃ “দেখো, এটা আমার হুকুম নয়, বরং 
আল্লাহর ফায়সালা সুতরাং এ হুকুম টলতে পারে না। অতএব তুমি প্রস্তুত হয়ে 
যাও” সে তখন বললোঃ “হে আল্লাহর নবী (আঃ)! আল্লাহর শপথ! আমি যা 
দাবী করেছি সেই কারণে আল্লাহ আমাকে হত্যা করার নির্দেশ আপনাকে দেননি 
এবং সে যে আমার গরু গসব করে নিয়েছে এ দাবীতে আমি অবশ্যই সত্যবাদী । 
বরং আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়ার কারণ শুধু আমিই জানি । ব্যাপার এই 
যে, আজ রাত্রে আমি এ লোকটির পিতাকে প্রতারিত করে হত্যা করেছি এবং 
এটা আমি ছাড়া আর কেউই জানে না। এরই প্রতিশোধ হিসেবে আল্লাহ 
আপনাকে আমাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।” সুতরাং তাকে হত্যা করে 
দেয়া হলো। এ ঘটনার পর প্রত্যেকের অন্তরে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভীতি 
স্থাপিত হলো। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাকে হিকমত দিয়েছিলাম । 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমত অর্থ বোধশক্তি, জ্ঞান ও নিপুণতা ৷ 
মুররাহ (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমত অর্থ ন্যায়পরায়ণতা ও সঠিকতা। 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর-অর্থ হলো আল্লাহর কিতাব এবং তাতে যা রয়েছে 
তার অনুসরণ । সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এখানে হিকমতের অর্থ হলো নবুওয়াত । 

মহান আল্লাহর উক্তিঃ আর আমি তাকে দিয়েছিলাম ফায়সালাকারী বাগ্মিতা 
অর্থাৎ বিবাদ মীমাংসার সুন্দর নীতি । যেমন সাক্ষী নেয়া, কসম খাওয়ানো। 
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অর্থাৎ বাদীর নিকট সাক্ষ্য-প্রমাণ চাওয়া এবং বিবাদীর নিকট হতে শপথ নেয়া । 
ফায়সালার জন্যে নবীদের (আঃ) ও সৎ লোকদের পন্থা এটাই ছিল। এই 
উম্মতের মধ্যেও এই পন্থাই চালু আছে। হযরত দাউদ (আঃ) মুকদ্দমার গভীরে 
পৌঁছে যেতেন এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করতে পারতেন । তার মুখের 
ভাষাও খুব পরিষ্কার ছিল এবং তিনি হুকুমও দিতেন ইনসাফ মুতাবিক। তিনিই 


8?/4 


১ {4 কথার সূচনা করেন এবং ০&৯ 4; এ দিকেই ইঙ্গিত করছে। 


২১। তোমার নিকট বিবাদকারী + 2,4? 27/4১/৪০৮৮ 
লোকদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি? CL LPG! 
AANA 
যখন তারা প্রাচীর ডিডিয়ে oir 


AA / ) A 297/ 3 
২২। যখন তারা দাউদ (আঃ)-এর 545 FEEL 
নিকট পৌঁছলো, তখন তাদের 8 CE 
কারণে সে ভীত হয়ে পড়লো। I SY HG ts 
₹ তারা. বললোঃ ভীত হবেন না,  ,/ ১/০/24 2/১, 

? > LAwl? A377, 7 
আমাদের একে অপরের উপর er IEICE ER 
যুলুম করেছে; ' "অতএব SL SMF 
আমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার Ee LE bl is 
করুন; অবিচার করবেন না 
এবং আমাদেরকে সঠিক পথ oii 
নির্দেশ করুন৷ 0 Bhs 

২৩ । এ আমার ভাই, এর আছে ERE AE bo ol-Y 
নিরানব্বইটি দুম্বা এবং আমার % /2// 0% ০7,7295 $ 
আছে মাত্ৰ একটি দুম্বা; তবুও £5? EE 
সে বলেঃ আমার যিশ্বায় এটি EE TAMA) 77,0707 z 

SE Gslisl Jus uss 
দিয়ে দাও, এবং কথায় সে তে 
আমার প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন oss, 
করেছে। | 
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২৪। দাউদ (আঃ) বললোঃ NE REE 
তোলার! ছা টিক তার es Pape ls Ye 
দুম্বাগুলোর সাথে যুক্ত করার ০. EAR 
দাবী করে সে তোমার প্রতি Pe) 2 

/ 2/7/ GS 
যুলুম করেছে। শরীকদের REA EEO CEC 
অনেকে একে অন্যের উপর ee ct i 

297'/7 

অবিচার করে থাকে, করে না FA EEL) Zo 
শুধু মুমিন ও সৎকর্মশীল OSI 

ব্যক্তিরা এবং তারা সংখ্যায়. +5, Oo OR 
স্বল্প । দাউদ (আঃ) বুঝতে ip boa SACL 
পারলো যে, আমি তাকে iS lb; 
পরীক্ষা করলাম । অতঃপর সে তত ৫৫০০/০৪০০ ০ 
তার প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা ৮51 ৯,১ ন 


প্রার্থনা করলো এবং নত হয়ে + ‘Se 

লুটিয়ে ' পড়লো ও তার K ০০৬; 
| HEAT NACA 

ত্নযছছা JOD CLG 


২৫ । অতঃপর আমি তার বক্রুটি ES RPE OSE 
ক্ষমা করলাম । আমার নিকট owl > 3 sd) lus 
তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা / 

"ও শুভ পরিণাম । 


তাফসীরকারগণ এখানে একটি গল্প বর্ণনা করেছেন যার অধিকাংশই বানী 
ইসরাঈলের রিওয়াইয়াত হতে নেয়া হয়েছে। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। 
মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে একটি হাদীস রয়েছে বটে, কিন্তু ওটাও সঠিক নয় । 
কেননা, ইয়াযীদ রাকাশী নামক এর একজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যিনি খুব সৎ 
লোক হলেও নিঃসন্দেহে দুর্বল । সুতরাং উত্তম কথা এই যে, কুরআন কারীমে যা 
জ্বাছে তা-ই সত্য এবং যা কিছু অন্তর্ভুক্ত করেছে তা-ই সঠিক । দু'জন লোককে 
কবরের মধ্যে দেখে হযরত দাউদ (আঃ)-এর ভীত হওয়ার কারণ এই যে, তিনি 
নিৰ্জ্জন কক্ষে একাকী অবস্থান করছিলেন এবং প্রহরীদেরকে ঘরের মধ্যে সেই দিন 
কাউকেও প্রবেশ করতে দিতে কঠোরভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু 
প্রতদসত্ববেও এই দু'জনকে ঘরে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করতে দেখে তিনি ভীত 
হয়ে পড়েছিলেন। 
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545 ০ 9-এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ কথা-বার্তায় সে আমার উপর জয়লাভ 
করেছে এবং আমারি উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ কথায় সে আমার প্রতি 
কঠোরতা প্রদর্শন করেছে। 


হযরত দাউদ (আঃ) বুঝে ফেলেন যে, এটা তার উপর মহান আল্লাহর 
পরীক্ষা । সুতরাং তিনি রুকু’ ও সিজদা করতঃ আল্লাহ তা'আলার দিকে ঝুঁকে 
পড়েন । বর্ণিত আছে যে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তিনি সিজদা হতে মাথা উঠাননি। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তার ক্রটি ক্ষমা করলাম । এটা স্মরণ 
রাখা প্রয়োজন যে, যে কাজ সাধারণের জন্যে পুণ্যের হয় সেই কাজটিই বিশিষ্ট 
লোকদের জন্যে পাপের হয়ে থাকে। 


এটা সিজদার আয়াত কি-না এ বিষয়ে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর নতুন 
মাযহাব এই যে, এখানে সিজদা জরুরী নয়। এটা তো সিজদায়ে শুক্র । হযরত 
ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, এর মধ্যে সিজদা বাধ্যতামূলক নয় । 
তিনি বলেনঃ “তবে আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এতে সিজদা করতে দেখেছি” 


সুনানে নাসাঈতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখানে সিজদা করার পর 
বলেনঃ “হযরত দাউদ (আঃ)-এর জন্যে এই সিজদা ছিল তাওবার এবং 
আমাদের জন্যে এ সিজদা হলো শোকরের ৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (সঃ)-এর কাছে 
একটি লোক এসে বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি স্বপ্নে দেখি যে, 
আমি যেন একটি গাছের পিছনে নামায পড়ছি এবং নামাযে সিজদার আয়াত 
তিলাওয়াত করছি ও সিজদা করছি । তখন আমার সাথে গাছটিও সিজদা করলো 
এবং আমি গাছটিকে নিম্নলিখিত দু'আ পড়তে শুনলামঃ 
L737 7 IOI 7/03 Pr DTI 2 332 59), 
bis sr ees 55 dns Lah ale Ge dsl 

NSERC 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আপনি আমার এই সিজদাকে আমার জন্যে আপনার 
নিকট পুণ্য ও যখীরার কারণ বানিয়ে দিন, আর এর মাধ্যমে আমার পাপের 
বোঝা হালকা করে দিন এবং এটা কবূল করে নিন, যেমন ক্রঁধবল করেছিলেন 
আপনার বান্দা হযরত দাউদ (আঃ)-এর সিজদাকে ৷” তখন আমি দেখলাম যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) দাড়িয়ে গিয়ে নামায আদায় করলেন এবং সিজদার আয়াত পাঠ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইঁমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ ২৫৭ পারাঃ ২৩ 


করে সিজদা করলেন। এ সিজদায় তিনি এ দু'আই পড়লেন যে দু'আটির কথা 
লোকটি গাছটির দুআ বলে বর্ণনা করেছিল।”” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এই আয়াতের সিজদার উপর দলীল পেশ 
করেছেন যে, মহান আল্লাহ বলেছেনঃ “তার সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত ছিল দাউদ 
(আঃ) ও সুলাইমান (আঃ), যাদেরকে আমি হিদায়াত দান করেছিলাম । সুতরাং 
হে নবী (সঃ)! তুমি তাদের হিদায়াতের অনুসরণ কর।” তাহলে বুঝা গেল যে, 
তাদের অনুসরণ করতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) আদিষ্ট ছিলেন । আর এটা স্পষ্টভাবে 
প্রমাণিত যে, হযরত দাউদ (আঃ) সিজদা করেছিলেন এবং রাসুূলুল্লাহও (সঃ) 
এই সিজদা করেন। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি যেন সূরায়ে 
সোয়াদ লিখছেন এটা তিনি স্বপ্নে দেখতে পান । যখন তিনি সিজদার আয়াতে 
পৌঁছেন তখন দেখেন যে, কলম, দোয়াত ও আশে পাশের সবকিছুই সিজদা 
করলো । তিনি তার স্বপ্নের কথা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট বর্ণনা করেন। 
এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াত পাঠ করে বরাবরই সিজদা 
করতেন। 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
মিম্বরের উপর সূরায়ে সোয়াদ পাঠ করেন। সিজদার আয়াত পর্যন্ত পৌঁছে তিনি 
মিম্বর হতে অবতরণ করেন ও সিজদা করেন। তার সাথে অন্যান্য সবাই সিজদা 
করেন। অন্য একদিন মিম্বরের উপর তিনি এই সূরাটি পাঠ করেন। যখন তিনি 
সিজদার আয়াতে পৌঁছেন তখন জনগণ সিজদার প্রস্তুতি গহণ করেন। এ দেখে 
তিনি বলেনঃ “এটা তো ছিল হযরত দাউদ (আঃ)-এর তাওবার সিজদা । আর 
আমি দেখি যে, তোমরাও সিজদার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেছো?” অতঃপর তিনি 
মিম্বর হতে নেমে সিজদা করেন৷” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘আমার নিকট দাউদ (আঃ)-এর জন্যে রয়েছে 
উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম ৷’ কিয়ামতের দিন তিনি জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ 
করবেন । কেননা, তিনি স্বীয় রাজ্যে ন্যায়-নীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যেমন সহীহ 
হাদীসে এসেছেঃ “সুবিচারক ও ন্যায়পরায়ণ লোকেরা নূরের মিম্বরের উপর 
রহমানের (আল্লাহর) ডানদিকে অবস্থান করবে, আল্লাহর উভয় হস্তই ডান, তারা 
ঞ সব সুবিচারক যারা তাদের পরিবার পরিজন ও যাদের তারা মালিক তাদের 
স্বধ্যে সুবিচার করে থাকে ।” 
১. এ হাদীসটি জামেউত তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজায় বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হ'দীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হ'দীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং সবচেয়ে 
বেশী তার নৈকট্যলাভকারী বান্দা হবে ন্যায়-বিচারক বাদশাহ । আর কিয়ামতের 
দিন আল্লাহর সবচেয়ে বড় শক্ত ও কঠিন আযাব প্রাপ্ত ব্যক্তি হবে অত্যাচারী 
বাদশাহ ৷” 


হযরত মালিক ইবনে দীনার (রাঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন হযরত দাউদ 
(আঃ)-কে আরশের পায়ার নিকট দাড় করানো হবে। আল্লাহ তা'আলা তাকে 
বলবেনঃ “হে দাউদ (আঃ)! তুমি দুনিয়ায় যে মিষ্টি ও করুণ সুরে আমার প্রশৎ 
ও গুণকীর্তন করতে সেভাবে এখনো কর!” তিনি উত্তরে বলবেনঃ “হে আল্লাহ! 
এখন এ সুর ও আওয়াজ কোথায়?” জবাবে আল্লাহ পাক বলবেনঃ “আজও 
আমি তোমাকে এ সুর ও শব্দ দান করলাম ৷” তখন হযরত দাউদ (আঃ) তার 
মৰ্মস্পৰ্শী ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আল্লাহর প্রশংসাগীতি গাইবেন। এটা শুনে 
জান্নাতীরা অন্য সব নিয়ামতের কথা ভুলে যাবে। তার এই সুমিষ্ট সুর এবং 
জ্যোতির্ময় কণ্ঠের মাধ্যমে সব কিছুকে ভুলিয়ে দিয়ে তাদেরকে তিনি নিজের 
দিকে আকৃষ্ট করবেন। 

EAS 


ETT GEESE LNG DEE EE 
২৬ । হে দাউদ (আঃ)! আমি Ls len Us - -Y" 


মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল i TAT yl 
খুশীর অনুসরণ করো না, 5% চে ১৫৬০৮ 


A) 2 / EE A পপ 
কেননা এটা তোমাকে আল্লাহর et OEE 
পথ হতে বিচ্যুত করবে । যারা 2 L204 24 


আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে dt 2 U2 
তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন Sh iolsndsh 
শাস্তি, কারণ তারা বিচার (AIA IF 
দিবসকে বিস্মৃত হয়ে আছে। 6 Lins 
এই আয়াতে বাদশাহ ও শাসন ক্ষমতার অধিকারী লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া 
হচ্ছে যে, তারা যেন ন্যায় ও ইনসাফের সাথে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী 
ফায়সালা করে। তারা যেন খেয়াল খুশীর অনুসরণ না করে। কেননা এটা 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাদেরকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে । যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করবে 
তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । 


হযরত আবু যার‘আ (রঃ)-কে তৎকালীন বাদশাহ ওয়ালীদ ইবনে আবদিল 
মালিক একবার প্রশ্ন করেনঃ “এ সময়ের খলীফাকেও কি আল্লাহ তা'আলার 
নিকট হিসাব দিতে হবে?” উত্তরে হযরত আবূ যার‘আ (রঃ) বলেনঃ “সত্য কথা 
বলবো কিঃ?” খলীফা জবাব দিলেনঃ “হ্যা, অবশ্যই সত্য কথা বলুন, আপনাকে 
সর্বপ্রকারের নিরাপত্তা দান করা হলো।” তখন হযরত আবু যার‘আ (রঃ) 
বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! হযরত দাউদ (আঃ)-এর মর্যাদা আপনার চেয়ে 
বহুগুণে বেশী ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে খিলাফতের সাথে সাথে নবুওয়াতও 
দান করেছিলেন। কিন্তু এতদসত্বেও আল্লাহর কিতাবে তাকে ধমকের সুরে বলা 
হয়েছেঃ “হে দাউদ (আঃ)! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব 
তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো না, কেননা 
এটা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। আর জেনে রেখো যে, যারা 
আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি ।” 


4 9/0327 93/7 ACG 9/92 


css Is LS St Sli -ইকরামা (রঃ) বলেন যে, এখানে 
পরের কথাটিকে পূর্বে এবং পূর্বের কথাটিকে পরে আনা হয়েছে। ভাবার্থ হলোঃ 
‘তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে বলে তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে৷’ 

সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ ‘তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছে 
এই কারণে যে, তারা হিসাবের দিনের জন্যে আমল জমা করেনি ।’ আয়াতের 
শন্দগুলোর সাথে এই উক্তিটিরই বেশী সম্বন্ধ রয়েছে। এসব ব্যাপারে একমাত্র 
আল্লাহই সঠিক জ্ঞান রাখেন। 


২৭ । আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং 2/2/৮9 
4 ভারী হি কোন oS So 30 
৮ ~ / ELL es 
যদিও কাফিরদের ধারণা তা-ই, / a) SN CD RAI 
সুতরাং কাফিরদের জন্যে ৮:১ ao] 
রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ । J tre bs 
২৮ । যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম 23/) 7/7 NT 2/ 
করে এবং যারা পৃথিবীতে PES KE DS lA 
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সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ 
বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়ায়, 
আমি কি তাদেরকে সমগণ্য 
করবো? আমি কি 
মুত্তাকীদেরকে অপরাধীদের 
সমান গণ্য করবো? 


২৯। এক কল্যাণময় কিতাব, এটা 


২৬০ 


পারাঃ ২৩ 


! # LAE 
NSE BATE. 
242, 7/7 2237 

ARES Pt 872/ 


sR 


EE EE EFA 


আমি তোমার উপর অবতীর্ণ ৮ 7৮5 ০৭ 

323790 //7/7 7 13340, 
করেছি, যাতে মানুষ এর Ll Sy al nid 
আয়াতসমূহ অনুধাবন করে S28 
এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা ০০U১। 
উপদেশ গ্রহণ করে। 


আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকুলের সৃষ্টি বৃথা ও অনর্থক নয়। 
এগুলো সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর এমন একদিন 
আসছে যেই দিন মান্যকারীদের মাথা উঁচু হবে এবং অমান্যকারীদের কঠিন শাস্তি 
দেয়া হবে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ কাফিরদের ধারণা এই যে, আমি তাদেরকে অনর্থক 
সৃষ্টি করেছি। তাদের ধারণা আখিরাত ও পারলৌকিক জীবন কিছুই নয়। কিন্তু 
তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কিয়ামতের দিনটি তাদের জন্যে হবে বড়ই 
ভয়াবহ । কেননা, এ আগুনে তাদেরকে জ্বলতে হবে যে আগুনকে আল্লাহর 
ফেরেশতারা তাদের ফুঁক দ্বারা প্রজ্বলিত রেখেছেন। আল্লাহ্‌ তাআলা ঈমানদার ও 
বিপৰ্যয় সৃষ্টিকারী এবং আল্লাহভীরু ও অপরাধীকে এক জায়গায় রাখবেন এটা 
অসম্ভব । যদি কিয়ামতই না হতো তবে তো এদের উভয়ের ফলাফল একই 
হতো । কিন্তু এটা তো অবিচারমূলক কথা । কিয়ামত অবশ্যই হবে। ' 
সৎকর্মশীলরা জান্নাতে যাবে এবং পাপীরা যাবে জাহান্নামে ৷ সুতরাং জ্ঞানের 
চাহিদাও এটাই যে, কিয়ামত সংঘটিত হোক । আমরা দেখি যে, একজন যালিম 
পাপী গর্বভরে আল্লাহ্‌ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে । দুনিয়ায় সে বেশ সুখে-শান্তিতে 
বাস করছে। ধন-মাল, সন্তান-সন্ততি, স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ইত্যাদি সবই তার 
রয়েছে। পক্ষান্তরে একজন মুমিন আল্লাহভীরু, সৎ ও পবিত্র ব্যক্তি একটি পয়সার 
জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে, সুখ-শান্তি তার ভাগ্যে জুটে না। তখন মহাবিজ্ঞ, 
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মহাজ্ঞানী ও সুবিচারক আল্লাহর চাহিদা এটাই যে, এমন এক সময়ও আসবে 
যখন এই নেমকহারাম ও অকৃতজ্ঞকে তার দুঙ্ধর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেয়া হবে 
এবং এ ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ও অনুগত ব্যক্তিকেও তার সৎকর্মের পূর্ণ পুরস্কার দেয়া 
হবে। আর পরকাল এটাই । সুতরাং প্রমাণিত হলো যে, এই জগতের পর আর 
একটি জগত অবশ্যই রয়েছে। এই পবিত্র শিক্ষা কুরআন কারীম হতে লাভ করা 
যায় এবং এটাই মানুষের সৎপথের দিশারী, এজন্যেই এর পরেই বলা হয়েছেঃ 
এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ 
এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ 
করে। 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি কুরআনের শব্দগুলো মুখস্থ 
করেছে, কিন্তু কুরআনের উপর আমল করেনি এবং কুরআন সম্পর্কে 
চিন্তা-গবেষণাও করেনি, তার কুরআনের শব্দগুলো মুখস্থ করাতে কোনই লাভ 
নেই । লোকেরা বলেঃ “আমরা কুর'আন সম্পূর্ণরূপে পড়েছি” কিন্তু কুরআনের 
একটি উপদেশ এবং কুরআনের একটি হুকুমের নমুনা তাদের মধ্যে দেখা যায় 
না। এরূপ হওয়া মোটেই উচিত নয় । আসল জিনিস হলো চিন্তা-গবেষণা করা, 
শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করা এবং আমল করা । 


৩০। আমি দাউদ (আঃ)-কে দান PAR PASAT 
করলাম সুলাইমান (আঃ)! সে ০০ ১৪১ ৯৪ ০! 


ছিল উত্তম বান্দা এবং সে ছিল BI 
অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী । 0 cllsl sl 
৩১। যখন অপরাহ্থে তার সামনে ৩ 9274/4 TE 
ধাবনোদ্যত উৎকৃষ্ট 57 Jb le of 31 -)\ 
রাজিকে 27722) 
be টটিতকারা oscil 
হলো, 


03 23/7707" 


৩২ তখন সে বললোঃ আমি তো LAINIE - দা 


Le PT 


হতে বিমুখ হয়ে এঁশ্র্য oY SIO pl 


প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি, ACE ES 
এদিকে সূর্য অস্তমিত হয়ে oul 
পেছে। 
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৩৩ । এগুলোকে পুনরায় আমার +/+” EE TN | 
সামনে আনয়ন কর। অতঃপর 2 ৯ ০ ১১, cr 


সে ওগুলোর পদ ও গলদেশ EEE 
ছেদন করতে লাগলো । ogke3l sl 


আল্লাহ তা‘আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে যে একটি বড় নিয়ামত দান 
করেছিলেন এখানে তারই বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি হযরত সুলাইমান 
(আঃ)-কে তার নবুওয়াতের উত্তরাধিকারী করেছিলেন। এজন্যেই হ্যরত 
সুলাইমান (আঃ)-এর উল্লেখ করা হয়েছে। নচেৎ হযরত দাউদ (আঃ)-এর তো 
আরো বনু সন্তান ছিল। দাসীরা ছাড়াও তার একশজন স্ত্রী ছিল। সুতরাং হযরত 
সুলাইমান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়াতের ওয়ারিশ হয়েছিলেন। 
যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 513 54/৩5,9;7 অর্থাৎ “সুলাইমান 
(আঃ) দাউদ (আঃ)-এর ওয়ারিশ হলো।” (২৭ ঃ ১৬) অর্থাৎ নবুওয়াতের 
ওয়ারিশ হলেন হযরত দাউদ (আঃ)-এর পর হযরত সুলাইমান (আঃ) নবুওয়াত 
লাভ করেন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘সে ছিল উত্তম বান্দা এবং অতিশয় আল্লাহ অভিমুখী ৷’ 


অর্থাৎ তিনি বড়ই ইবাদতগুযার ছিলেন এবং খুব বেশী আল্লাহর দিকে ঝুঁকে _' 


পড়েছিলেন। 

হযরত মাকহুল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন আল্লাহ তা'আলা হযরত 
দাউদ (আঃ)-কে দান করলেন সুলাইমান (আঃ)-কে তখন হযরত দাউদ (আঃ) 
হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে প্রশ্ন করলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! আচ্ছা বল 
তোঃ সবচেয়ে উত্তম জিনিস কি?” তিনি জবাব দিলেনঃ “আল্লাহ্র পক্ষ হতে 
আগত চিত্ত-প্রশান্তি এবং ঈমান ।” আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ “সবচেয়ে মন্দ 
জিনিস কিঃ?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “ঈমানের পর কুফরী ।” পুনরার প্রশ্র 
করলেনঃ “সবচেয়ে মিষ্টি জিনিস কি?” তিনি উত্তর দিলেনঃ “আল্লাহর রহমত বা 
করুণা ৷” আবার প্রশ্ব করলেনঃ “সবচেয়ে শীতল জিনিস কি?” তিনি জবাবে 
বললেনঃ “আল্লাহ তা'আলার মানুষকে ক্ষমা করে দেয়া এবং মানুষের একে 
অপরকে মাফ করা” তখন হযরত দাউদ (আঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে 
বললেনঃ “তাহলে তুমি নবী ৷” 


১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের আমলে তার সামনে তার ঘোড়াগুলো 
হাযির করা হয় যেগুলো ছিল খুবই দ্রুতগামী এবং ওগুলো তিন পায়ের উপর 
দাড়িয়ে থাকতো । একটি উক্তি এও আছে যে, এগুলো ছিল উড়ন্ত ঘোড়া, 
যেগুলোর সংখ্যা ছিল বিশ । ইবরাহীম তাইমী (রঃ) ঘোড়াগুলোর সংখ্যা বিশ 
হাজার বলেছেন। এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র 
আল্লাহ । 

সুনানে আবি দাউদে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তাবুক অথবা খায়বারের যুদ্ধ হতে ফিরে এসেছিলেন তিনি বাড়ীতে প্রবেশ 
করেছেন এমন সময় প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে শুরু করে। ফলে ঘরের এক 
কোণের পর্দা সরে যায়। এঁ জায়গায় হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেলনার 
পুতুলগুলো রাখা ছিল। ওগুলোর প্রতি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দৃষ্টি পড়লে তিনি 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “ওগুলো কি?”’ তিনি জবাবে 
বললেনঃ “ওগুলো আমার পুতুল ৷” রাসুলুল্লাহ (সঃ) দেখতে পান যে, মধ্যভাগে 
একটি ঘোড়ার মত কি যেন বানানো রয়েছে যাতে কাপড়ের তৈরী দু*টি ডানাও 
লাগানো আছে৷ তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “এটা কিঃ?” উত্তরে হযরত আয়েশা 
(রাঃ) বললেনঃ “এটা ঘোড়া” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেনঃ “কাপড়ের তৈরী 
ওর উপরে দুই দিকে ও দুটো কি?”' তিনি জবাব দিলেনঃ “এ দুটো ওর ডানা” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “ঘোড়াও ভাল এবং ডানা দুটিও উত্তম !” তখন হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বললেনঃ “আপনি কি শুনেননি যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর 
ডানা বিশিষ্ট ঘোড়া ছিল?” একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) হেসে উঠলেন। এমনকি 
তার শেষ দাতটিও দেখা গেল। 

হযরত সুলাইমান (আঃ) ঘোড়াগুলোর দেখা শোনায় এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন 
যে, তার আসরের নামাযের খেয়ালই থাকলো না। নামাযের কথা তিনি 
সম্পূর্ণরূপে বিস্মরণ হয়ে গেলেন। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় 
একদিন যুদ্ধে মগ্ন থাকার কারণে আসরের নামায পড়তে পারেননি । মাগরিবের 
নমোযের পর এ নামায আদায় করেন। 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, সূর্য ডুবে যাওয়ার পর হযরত 
উমার (রাঃ) কুরায়েশ কাফিরদেরকে মন্দ বলে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 
জাসলেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি তো আসরের নামায 
পড়তে পারিনি?” রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “এখন পর্যন্ত আমিও নামায . 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ ২৬৪ পারাঃ ২৩ 


আদায় করতে সক্ষম হইনি।” অতঃপর তারা বাতহান নামক স্থানে গিয়ে অযু 
করলেন এবং সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আসরের নামায আদায় করলেন এবং 
পরে মাগরিবের নামায পড়লেন । 


এটাও হতে পারে যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দ্বীনে যুদ্ধ-ব্যস্ততার 
কারণে নামাযকে বিলম্বে আদায় করা জায়েয ছিল। তার ঘোড়াগুলো হয়তো 
যুদ্ধের ঘোড়া ছিল যেগুলোকে একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই রাখা হয়েছিল। যেমন কোন 
কোন আলেম একথাও বলেছেন যে, সালাতে খাওফ (ভয়ের সময়ের নামায) 
জারী হওয়ার পূর্বে এই অবস্থাই ছিল । যখন তরবারী চক্‌চক্‌ করে ওঠে এবং শক্ত 
সৈন্য এসে ভিড়ে যায়, আর নামাযের জন্যে রুক্‌’-সিজদা করার সুযোগই হয় না 
তখন এই হুকুম রয়েছে। যেমন সাহাবীগণ (রাঃ) ‘তাসতির’ বিজয়ের সময় 
এরূপ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের প্রথম উক্তিটিই সঠিক । কেননা, এরপরেই 
হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর এই ঘোড়াগুলোকে পুনরায় তলব করা ইত্যাদির 
বর্ণনা রয়েছে। তিনি ওগুলোকে কেটে ফেলার নির্দেশ দেন এবং বলেনঃ “এগুলো 
তো আমাকে আমার প্রতিপালকের ইবাদত হতে উদাসীন করে ফেলেছে । সুতরাং 
এগুলো রাখা চলবে না।” অতঃপর এঁ ঘোড়াগুলোর পা ও গলদেশ কেটে ফেলা 
হয়। কিন্তু হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, হযরত সুলাইমান (আঃ) শুধু 
ঘোড়াগুলোর কপালের লোমগুলো ইত্যাদির উপর হাত ফিরিয়েছিলেন। ইমাম 
ইবনে জারীরও (রঃ) এই উক্তিটি গ্রহণ করেছেন যে, বিনা কারণে জঙন্তুকে কষ্ট 
দেয়া অবৈধ । এঁ জত্তুগুলোর কোনই দোষ ছিল না যে, তিনি ওগুলো কেটে 
ফেলবেন। কিন্তু আমি বলি যে, হয়তো তাদের শরীয়তে এ কাজ বৈধ ছিল, 
বিশেষ করে এঁ সময়, যখন এগুলো আল্লাহর স্মরণে বাধা সৃষ্টি করলো এবং 
নামাযের ওয়াক্ত সম্পূর্ণরূপে চলেই গেল । তাহলে তাঁর এঁ ক্রোধ আল্লাহর জন্যেই 
ছিল। আর এর ফলে আল্লাহ তা'আলা তাকে ওগুলোর চেয়ে দ্রুতগামী ও হালকা 
জিনিস দান করেছিলেন অর্থাৎ বাতাসকে তিনি তার অনুগত করে দিয়েছিলেন। 

হযরত কাতাদা (রঃ) ও হযরত আবুদ দাহমা (রঃ) প্রায়ই হজ্ব করতেন। 
তারা বলেন, একবার এক গ্রামে একজন বেদুইনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। 
সে বলে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার হাত ধরে আমাকে বহু কিছু দ্বীনী শিক্ষা 
দিয়েছিলেন। তাতে এও ছিলঃ “তুমি আল্লাহকে ভয় করে যে জিনিস ছেড়ে দিবে, 
আল্লাহ তাআলা তোমাকে তদপেক্ষা উত্তম জিনিস দান করবেন!” 


১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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৩৪ । আমি সুলাইমান (আঃ)-কে 
পরীক্ষা করলাম এবং তার 
আসনের উপর রাখলাম একটি 
দেহ; অতঃপর সুলাইমান 
(আঃ) আমার অভিমুখী হলো । 

৩৫। সে বললোঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা 
করুন! এবং আমাকে দান 
করুন এমন এক রাজ্য যার 
অধিকারী আমি ছাড়া আর 
কেউ না হয়। আপনি তো 
পরম দাতা । 

৩৬ । তখন আমি তার অধীন করে 
দিলাম বায়ুকে, যা তার 
আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা 
করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে 
প্রবাহিত হতো । 

৩৭। এবং শয়তানদেরকে, যারা 
সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী 
ও ডুবুরী । 

৩৮ । এবং শৃংখলে আবদ্ধ আরো 
অনেককে । 

৩৯। এই সব আমার অনুগ্রহ, 
এটা হতে তুমি অন্যকে দিতে 
অথবা নিজে রাখতে পার । এর 
জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে 
হবেনা। 

৪০ । এবং আমার নিকট রয়েছে 
তার জন্যে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ 
পরিণাম । 


২৬৫ 
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আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি সুলাইমান (আঃ)-এর পরীক্ষা নিয়েছিলাম 
এবং তার সিংহাসনের উপর একটি দেহ নিক্ষেপ করেছিলাম অর্থাৎ শয়তানকে । 
তারপর সে তার সিংহাসনের নিকট ফিরে আসলো এঁ শয়তানের নাম ছিল সখর 
বা আসিফ অথবা আসরিওয়া কিংবা হাকীক। এ ঘটনাটি অধিকাংশ মুফাসসির 
বৰ্ণনা করেছেন। কেউ বর্ণনা করেছেন বিস্তারিতভাবে এবং কেউ বর্ণনা করেছেন 
সংক্ষেপে । হযরত কাতাদা (রঃ) ঘটনাটি নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেনঃ 

হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করার হুকুম দেয়া হয় 
এবং তাকে বলে দেয়া হয় যে, তিনি যেন ওটা এমনভাবে নির্মাণ করেন যাতে 
লোহার শব্দও শোনা না যায়। হযরত সুলাইমান (আঃ) সদা চেষ্টা তদবীর 
চালাতে থাকেন, কিন্তু কারিগর খুঁজে পান না। অতঃপর তিনি শুনতে পান যে, 
সমুদ্রে একটি শয়তান রয়েছে যার নাম সখর ৷ সে অবশ্যই এর নির্মাণ প্রণালী 
বলে দিতে পারবে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, যেভাবেই হোক তাকে আমার কাছে 
হাযির করা চাই । সমুদ্রে একটি প্রস্রবণ ছিল। প্রতি সপ্তাহে এক দিন তাতে পানি 
উচ্দ্বসিত হয়ে আসতো । এঁ শয়তান এই পানিই পান করতো । এঁ প্রস্ববণের পানি 
বের করে নেয়া হলো এবং ওটা সম্পূর্ণ খালি করে দিয়ে পানি আসার মুখ বন্ধ 
করে দেয়া হলো। অতঃপর এঁ শয়তানের আগমনের নির্দিষ্ট দিনে ওটা মদে 
পরিপূর্ণ করে দেয়া হলো। এঁ শয়তান এসে অবস্থা দেখে বললোঃ “এতো মজার 
জিনিসই বটে, কিন্তু এটা হলো জ্ঞানের শত্রু । এর দ্বারা অজ্ঞতার উন্নতি হয়।” 
সুতরাং সে পান না করেই চলে গেল । কিন্তু যখন কঠিনভাবে পিপাসার্ত হলো 
তখন এসব কিছু বলা সত্ত্বেও তাকে তা পান করতেই হলো। পান করা মাত্রই 
তার জ্ঞান লোপ পেয়ে গেল এবং তাকে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর আংটি 
দেখানো হলো অথবা তার দুই কাধের মাঝে মোহর লাগিয়ে দেয়া হলো । সুতরাং 
সে শক্তিহীন হয়ে পড়লো। 


' হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রাজত্বের মূলে ছিল এই আর্থটি । এই আংটির 
বলেই তিনি রাজ্য শাসন করতেন। এ শয়তানকে তার দরবারে হাযির করা হলে 
তিনি তাকে বায়তুল মুকাদ্দাসের নির্মাণ কার্য পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। 
শয়তান এ কাজে বের হলো এবং হুদহুদ পাখীর ডিমগুলো এনে জমা করলো । 

তঃপর ডিমগুলোর উপর শীশা রেখো দিলো । হুদহুদ এসে ডিমগুলো দেখলো 
এবং চার পাশে ঘুরলো। কিন্তু দেখলো যে, ওগুলো উদ্ধার করা যাবে না। তখন 
সে উড়ে চলে গেল ও হীরা এনে তা শীশার উপর রেখে শীশাকে কাটতে শুরু 
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করলো । অবশেষে শীশা কেটে গেল এবং সে তার ডিমগুলো নিয়ে চলে গেল। এ 
হীরা নিয়ে নেয়া হলো এবং তা দিয়ে পাথর কেটে কেটে বায়তুল মুকাদ্দাসের 
নিৰ্মাণ কার্য শুরু.করে দেয়া হলো। 


হযরত সুলাইমান (আঃ) যখন পায়খানা বা গোসলখানায় যেতেন তখন তিনি 
তার আংটি খুলে রেখে যেতেন। একদিন তিনি গোসলখানায় যাচ্ছিলেন এবং এ 
শয়তান তার সাথে ছিল। এঁ সময় তিনি যাচ্ছিলেন ফরয গোসলের জন্যে । 
আংটিটা তিনি এঁ শয়তানের কাছেই রেখে দেন। শয়তান তখন এ আংটি সমুদ্রে 
নিক্ষেপ করে এবং এ শয়তান হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর রূপ ধারণ করে তীর 
সিংহাসনে এসে বসে যায়। সব জিনিসের উপর এ শয়তানের আধিপত্য লাভ 
হয়। শুধুমাত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের উপর সে কোন ক্ষমতা লাভ 
করতে পারেনি। এখন এঁ শয়তানের শাসনামলে বহু অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে 
থাকে এ যুগে সেখানে হযরত উমার (রাঃ)-এর ন্যায় একজন অতি বুদ্ধিমান ও 
বিচক্ষণ ব্যক্তি বাস করতেন । তিনি বললেনঃ “এ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা দরকার । 
আমার মনে হচ্ছে যে, এ ব্যক্তি হযরত সুলাইমান (আঃ) নয়৷” সুতরাং তিনি 
একদিন হযরত সুলাইমান রূপী এ শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আচ্ছা জনাব! 
যদি কোন. লোক রাত্রে অপবিত্র হয়ে যায় এবং ঠাণ্ডার কারণে সূর্যোদয়ের পূর্বে 
গোসল না করে তবে বুঝি কোন দোষ নেই?” সে উত্তরে বললোঃ “কখনো না৷” 
চল্লিশ দিন পর্যন্ত সে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট 
ছিল। অতঃপর সুলাইমান (আঃ) মাছের পেটে তার আংটি প্রাপ্ত হন। আং 
পরামাত্রই সব কিছুই তার অনুগত হয়ে যায়। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে। 


হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেনঃ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর একশ'’টি স্ত্রী ছিল। 
তাদের মধ্যে একজনের উপর তার খুব বিশ্বাস ও আস্থা ছিল যার নাম ছিল 
জারাদাহ । যখন তিনি অপবিত্র হতেন বা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করতে যেতেন 
তখন এঁ আংটি তিনি তার এ স্ত্রীর কাছে রেখে যেতেন । একদিন তিনি আং 
তীর এ স্ত্রীর কাছে রেখে পায়খানায় গিয়েছেন, পিছন হতে একটি শয়তান তারই 
রূপ ধরে এসে তার স্ত্রীর কাছে আংটিটা চায়। তিনি তাকে তা দিয়ে দেন। 
শয়তান আংটিটা নিয়েই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সিংহাসনে গিয়ে বসে 
পড়ে । তখন হযরত সুলামাইন (আঃ) পায়খানা হতে এসে স্ত্রীর কাছে আংটি 
চাইলে তিনি বলেনঃ “এখনই তো আপনি আংটি নিয়ে গেলেন!” স্ত্রীর কথা শুনে 
হযরত সুলাইমান (আঃ) বুঝে ফেললেন যে, এটা তার উপর আল্লাহর পরীক্ষা 
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সুতরাং তিনি অত্যন্ত হতবুদ্ধি ও চিন্তিত অবস্থায় প্রাসাদ হতে বেরিয়ে পড়লেন। 
শয়তান চল্লিশ দিন পর্যন্ত শাসনকাৰ্য পরিচালনা করে। কিন্তু হুকুমের পরিবর্তন 
দেখে আলেমগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট আসলেন এবং 
তাদেরকে বললেনঃ “ব্যাপার কি?” হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর সত্তা সম্পর্কে 
আমরা সন্দেহের মধ্যে পতিত হয়েছি। যদি ইনি প্রকৃতই সুলাইমান হন তবে 
বুঝতে হবে যে, তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে, অথবা ইনি হযরত সুলাইমান (আঃ) 
নন। ইনি প্রকৃত সুলাইমান হলে কখনো এরূপ শরীয়ত বিরোধী আহকাম জারী 
করতেন না।” তাদের একথা শুনে তার স্ত্রীরা কাদতে লাগলেন। এ আলেমগণ 
সেখান হতে ফিরে এসে সিংহাসনের চারদিকে এঁ শয়তানকে ঘিরে বসে পড়লেন 
এবং তাওরাত খুলে পড়তে শুরু করলেন। আল্লাহর কালাম শুনে এ পাপিষ্ঠ 
শয়তান পালিয়ে গেল এবং এ আংটি সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো । এ আংটি একটি 
মাছ গিলে ফেললো । 


হযরত সুলাইমান (আঃ) তার এঁ অবস্থাতেই কালাতিপাত করছিলেন। একদা 
তিনি সমুদ্রের ধারে গমন করেন । তিনি ক্ষুধার জ্বালায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। 
জেলেদেরকে মাছ ধরতে দেখে তিনি তাদের কাছে একটি মাছ চাইলেন এবং 
নিজের নামও বললেন তাকে তার নাম বলতে শুনে জেলেদের একজন ভীষণ 
রাগান্বিত হয় এবং বলেঃ দেখো, এ ভিক্ষা চাচ্ছে, আবার নাম বলছে ‘সুলাইমান’! 
এ বলে সে তাকে মারতে মারতে ক্ষত বিক্ষত করে দিলো। আহত হয়ে তিনি 
সমুদ্রের এক কিনারায় গিয়ে নিজের ক্ষত স্থানের রক্ত ধূতে লাগলেন। জেলেদের 
কারো কারো মনে দয়ার সঞ্চার হলো। তারা বললোঃ “কেন তুমি ভিক্ষুক 
বেচারাকে মারলে? যাও, মাছ দুটি তাকে দিয়ে এসো । সে ক্ষুধার্ত, ভেজে 
খাবে।” সুতরাং তারা দুটো মাছ তাকে দিলো । মাছ দুটো পেয়ে তিনি রক্ত ও 
যখমের কথা ভুলে গেলেন এবং তাড়াতাড়ি মাছ দুটো কাটতে বসলেন। আল্লাহর 
কি মহিমা! মাছের পেটে তিনি তার এ আংটি পেয়ে গেলেন। তিনি আল্লাহর 

ংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং অঙ্গুলিতে এ আংটি পরে নিলেন। 
তৎক্ষণাৎ পক্ষীকুল এসে তাকে ছায়া করলো এবং এ লোকগুলো তাকে চিনে 
ফেললো । তারা তার সাথে যে দুর্ব্যবহার করেছে সে জন্যে তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করলো । তিনি বললেনঃ “এ সবই আল্লাহর কাজ। এটা আল্লাহর পক্ষ 
থেকে আমার উপর এক পরীক্ষা ছিল।” অতঃপর তিনি গিয়ে স্বীয় সিংহাসনে 
উপবেশন করলেন এবং নির্দেশ দিলেনঃ “এ শয়তানকে যেখানেই পাও সেখান 
থেকেই ধরে এনে বন্দী করে দাও ৷” সুতরাং তাকে বন্দী করে দেয়া হলো । তিনি 
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তাকে লোহার একটি সিন্দুকে ভরে তাতে তালা লাগিয়ে দিয়ে ওর উপর মোহর 
লাগিয়ে দিলেন। অতঃপর এঁ সিন্দুককে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হলো। সে কিয়ামত 
পর্যন্ত সেখানেই বন্দী থাকবে । তার নাম ছিল হাকীক। 


হ্যরত সুলাইমান (আঃ) দুআ করেছিলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
এমন এক রাজ্য দান করুন যার অধিকারী আমি ছাড়া কেউ না হয়।” তার এ 
দু‘আও কবুল করা হয় এবং বাতাসকে তার অনুগত করে দেয়া হয় । 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আসিফ নামক শয়তানকে হযরত 
সুলাইমান (আঃ) একবার জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমরা কিভাবে মানুষকে ফিৎ্নায় 
ফেলে থাকো?” সে আরয করলোঃ “আমাকে একটু আপনার আংটিটা দিন আমি 
আপনাকে এখনই তা দেখিয়ে দিচ্ছি!” তিনি তখন তাকে তার আংটিটা দিলেন। 
সে আংটিটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলো এবং নিজে সে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর 
মুকুট ও সিংহাসনের মালিক হয়ে গেল এবং তার পোশাক পরিহিত হয়ে 
জনগণকে আল্লাহর পথ হতে সরাতে লাগলো (শেষপর্যন্ত) । এটা মনে রাখা 
দরকার যে, এ সবগুলো হলো বানী ইসরাঈলের বর্ণিত ঘটনা । এগুলোর সবচেয়ে 
বেশী মুনকার বা অস্বীকার্য ঘটনা হলো এটি যা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন এবং যা উপরে বর্ণিত হলো। যাতে হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রী 
হযরত জারাদার বর্ণনা রয়েছে। তাতে এও আছে যে, এর শেষটা এমন পর্যায়ে 
পৌঁছে গিয়েছিল যে, হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে তার ছেলেরা পাথর মারতো। 
আলেমগণ তার স্ত্রীদের কাছে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান নিতে গেলে তারা বলেনঃ 
“হ্যা, আমরাও বুঝেছি যে, এটা সুলাইমান নয়। কেননা, সে হায়েযের অবস্থায় 
আমাদের নিকট এসে থাকে” শয়তান যখন জানতে পারলো যে রহস্য খুলে 
গেছে। তখন সে জাদু ও কুফরীর বইগুলো লিখিয়ে নিয়ে সিংহাসনের নীচে পুঁতে 
দিলো । অতঃপর জনগণের সামনে এগুলো বের করিয়ে নিয়ে তাদেরকে বললোঃ 
“দেখো, এই কিতাবগুলোর বদৌলতেই সুলাইমান (আঃ) শাসনকাৰ্য পরিচালনা 
করতেন ।” তখন জনগণ হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে কাফির বলতে শুরু করে। 
হযরত সুলাইমান (আঃ) সমুদ্রের ধারে মজুরী করতেন। একবার একটি লোক 
অনেকগুলো মাছ ক্রয় করে। সে মজুরকে ডাকে। হযরত সুলাইমান (আঃ) 
সেখানে পৌঁছলে লোকটি তাকে বলেঃ “মাছগুলো উঠিয়ে নিয়ে চল।” তিনি 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “মজুরী কত দিবে?” উত্তরে সে বললোঃ “একটি মাছ 
তোমাকে দিয়ে দিবো।” তিনি তখন মাছের ঝুড়িটি মাথায় উঠিয়ে নিয়ে 
লোকটির বাড়ীতে পৌঁছিয়ে দিলেন লোকটি তাকে একটি মাছ দিয়ে দিলো । 
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তিনি মাছটি গ্রহণ করলেন এবং ওর পেট কেটে দিলেন। পেট কাটা মাত্রই এ 
আহংটিটি বেরিয়ে আসলো । ওটা অঙ্গুলিতে পরা মাত্রই সমস্ত শয়তান, দানব ও 
মানব তার অনুগত ও বশীভূত হয়ে গেল এবং দলবদ্ধ হয়ে তার সামনে হাযির 
হয়ে গেল । তিনি রাজ্যের উপর আধিপত্য লাভ করলেন এবং এ শয়তানকে তিনি 
কঠিন শাস্তি দিলেন। এর ইসনাদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) পর্যন্ত রয়েছে। 
এর সনদ সবল বটে, কিন্তু এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, এটা হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) আহলে কিতাব হতে গ্রহণ করেছেন। এটাও এ সময় বলা হবে 
যখন আমরা মেনে নিবো যে, এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি । 
আহলে কিতাবের একটি দল হযরত সুলাইমান (আঃ)-কে নবী বলে স্বীকার 
করতো না। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এই জঘন্য কাহিনী এ ভ্ৰষ্ট দলটিই 
বানিয়ে নিয়েছে। এতে তো এঁ সব কথাও রয়েছে যেগুলো সম্পূর্ণর্ূপেই মুনকার 
বা অস্বীকার্য । বিশেষ করে এঁ শয়তানের হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের 
নিকট যাওয়া কোনক্রমেই স্বীকার করা যেতে পারে না । অন্যান্য ইমামরাও এ 
ধরনেরই কাহিনী বর্ণনা করেছেন বটে, কিন্তু এটাকে সবাই অস্বীকার করেছেন 
এবং বলেছেন যে, জ্বিন হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর স্ত্রীদের নিকট যেতে 
পারেনি এবং নবীর ঘরের স্ত্রীদের পবিত্রতা, নিঙ্কলুষতা ও সতীত্বের চাহিদাও 
এটাই । আরো বহু লোক এই ঘটনাকে খুবই বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। 
কিন্তু সবারই মূল এটাই যে, ওগুলো বানী ইসরাঈল ও আহলে কিতাব হতে নেয়া 
হয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


ইয়াহইয়া ইবনে আবি উরূবা শায়বানী (রঃ) বলেন যে, হযরত সুলাইমান 
(আঃ) তার আংটিটি আসকালান নামক স্থানে পেয়েছিলেন এবং বায়তুল 
মুকাদ্দাস পর্যন্ত তিনি বিনীতভাবে পদ্ববজে গিয়েছিলেন। 

ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কুরসী সন্বন্ধে 
হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) হতে একটি বিস্ময়কর খবর পরিবেশন করেছেন। 
আবু ইসহাক মিসরী (রঃ) বলেন যে, যখন হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) ‘ইরামু 
যাতিল ইমাদ’ এর ঘটনার বর্ণনা শেষ করেন তখন হযরত মুআবিয়া (রাঃ) তাকে 
বলেনঃ “হে আবূ ইসহাক (রাঃ)! হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর কুরসীর বর্ণনাও 
একটু করুন৷” তখন তিনি বলেনঃ “ওটা হাতীর দাতের তৈরী ছিল । তাতে মণি, 
ইয়াকৃত, যবরজদ এবং মুক্তা বসানো ছিল। ওর চতুর্দিকে সোনার খেজুর গাছ 
বানানো ছিল এবং ওর গুচ্ছগুলোও ছিল মুক্তার তৈরী কুরসীর ডান দিকে যে 
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খেজুর গাছগুলো ছিল ওগুলোর মাথার উপর সোনার ময়ূর নির্মিত ছিল এবং বাম 
দিকের খেজুর গাছের মাথায় ছিল গৃধিনী এবং ওটাও ছিল সোনার তৈরী ৷ এ 
কুরসীর প্রথম সোপানের ডান দিকে সোনার দুটি সানুবর বৃক্ষ ছিল এবং বাম 
দিকে সোনার দু'টি সিংহ নির্মিত ছিল। সিংহ দু’টির মাথার উপর যবরজদ 
পাথরের দু'টি স্তম্ভ ছিল এবং কুরসীর দুই দিকে সোনার তৈরী দু'টি আঙ্গুর গাছ 
ছিল যেগুলো কুরসীকে ছায়া করতো । ওর গুচ্ছও ছিল লাল মুক্তার তৈরী । আর 
কুরসীর সর্বোচ্চ সোপানের উপর স্বর্ণ নির্মিত বড় বড় দু’টি সিংহ ছিল। সিংহ 
দু'টির পেট মিশক ও আম্বর দ্বারা পূর্ণ করা থাকতো । যখন হযরত সুলাইমান 
(আঃ) কুরসীর উপর আরোহণের ইচ্ছা করতেন তখন সিংহ দু'টি কিছুক্ষণ ধরে 
ঘুরতে শুরু করতো । ফলে ওগুলোর পেটের মধ্যস্থিত মিশক আম্বরগুলো চতুর্দিকে 
ছড়িয়ে পড়তো ৷ তারপর স্বর্ণ নির্মিত দু'টি মিম্বর রেখে দেয়া হতো । একটি মন্ত্রীর 
জন্যে এবং অপরটি সেই সময়ের সবচেয়ে বড় আলেমের জন্যে অতঃপর কুরসীর 


"সামনে স্বর্ণ নির্মিত আরো সত্তরটি মিম্বর বিছিয়ে দেয়া হতো, যেগুলোর উপর 


বানী ইসরাঈলের কাযী, তাদের আলেমগণ এবং প্রধানগণ বসতেন এগুলোর 
পিছনে স্বর্ণ নির্মিত আরো পঁয়ত্রিশটি মিম্বর রাখা হতো যেগুলো খালি থাকতো । 
হযরত সুলাইমান (আঃ) প্রথম সোপানে পা রাখা মাত্রই কুরসী এই সমুদয় 
জিনিসসহ ঘুরতে থাকতো । সিংহ তার ডান পা সামনে বাড়িয়ে দিতো এবং 
গৃধিনী তার বাম পা বিস্তার করতো । তিনি যখন দ্বিতীয় সোপানে পা রাখতেন 
তখন সিংহ তার বাম পা বিস্তার করতো এবং গৃধিনী বিস্তার করতো তার ডান 
পা । যখন তিনি তৃতীয় সোপানে চড়তেন এবং কুরসীর উপর বসে যেতেন তখন 
একটা বড় গৃধিনী তার মুকুটটি নিয়ে তার মাথায় পরিয়ে দিতো । অতঃপর কুরসী 
দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকতো । মুআবিয়া (রাঃ) প্রশ্ন করলেন ৪ “হে আবূ ইসহাক 
(রাঃ)! এভাবে ঘুরার কারণ কি?” জবাবে তিনি বললেন £ “ওটা একটা সোনার 
স্তম্তের উপর ছিল। সখ্র নামক জ্বিন ওটা বানিয়েছিল । ওটা ঘুরে উঠতেই নীচের 
ময়ূর, গৃধিনী ইত্যাদি সবই উপরে এসে যেতো এবং মাথা ঝুঁকাতো ও পাখা 
নাড়তো । ফলে তার দেহের উপর মিশ্ক-আম্বর বিচ্ছুরিত হতো । তারপর একটি 
ৰুবুতর তাওরাত উঠিয়ে তার হাতে দিতো যা তিনি পাঠ করতেন।” কিন্তু এ 
দ্ৰিওয়াইয়াতটি খুবই গারীব বা দুর্বল । 

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দু‘আর উদ্দেশ্য ছিলঃ “হে আল্লাহ! আমাকে 
জ্বাপনি এমন রাজ্য দান করুন যা অন্য কেউ আমার নিকট হতে ছিনিয়ে নিতে না 
প্যরে।” যেমন এই দেহের ঘটনা যা তার কুরসীর উপর রেখে দেয়া হয়েছিল। 
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এটা অর্থ নয় যে, অন্যকে যেন তীর মত রাজ্য দান করা না হয় এটা তার দু'আ 
ছিল । কিন্তু যে লোকগুলো এই অর্থ নিয়েছেন তা সঠিক বলে মনে হয় না৷ বরং 
সহীহ মতলব এটাই যে, তীর মত রাজ্য যেন অন্য কোন মানুষকে দেয়া না হয় 
এটাই তার প্রার্থনা ছিল। আয়াতের শব্দ দ্বারা এটাই জানা যাচ্ছে এবং 
হাদীসসমূহ দ্বারাও এটাই প্রমাণিত হচ্ছে। 

সহীহ বুখারীতে এই আয়াতের তাফসীরে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে 
বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এক দুষ্ট জ্বিন গত রাত্রে আমার 
উপর বাড়াবাড়ি করেছিল এবং আমার নামায নষ্ট করে দিতে চেয়েছিল । আল্লাহ 
তাআলা আমাকে তার উপর ক্ষমতা দান করেছিলেন এবং ইচ্ছা করেছিলাম যে, 
মসজিদের স্তম্ভের সাথে তাকে বেধে রাখবো, যাতে সকালে তোমরা তাকে 
দেখতে পাও কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার ভাই হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর দু‘আর 
কথা আমার মনে হয়ে গেল ।” হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত রাওহ (রাঃ) বলেন 
যে, এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এঁ দুষ্ট জ্বিনকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করে ছেড়ে 
দেন। 

হযরত আবু দারদা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
নামাযে দাড়িয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় আমরা তাঁকে বলতে শুনলাম ঃ ds 
৮, (আমি তোমা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।) তারপর তিনি বলেনঃ 
এ৷ 24 49 (তোমার উপর আমি আল্লাহর লা’নত বর্ষণ করছি) । একথা 
তিনি তিনবার বলেন। অতঃপর তিনি এমনভাবে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন যে, 
যেন কোন জিনিস তিনি নিতে চাচ্ছেন। তার নামায শেষ হলে আমরা বললামঃ 
হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা নামাযে আপনাকে এমন কিছু বলতে শুনলাম 
যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি । আর আপনাকে হাত প্রসারিত করতে দেখলাম 
(ব্যাপার কি?) । তিনি উত্তরে বললেনঃ “আল্লাহর শত্রু ইবলীস জ্বলন্ত অগ্নি নিয়ে 
আমার মুখে নিক্ষেপ করার জন্যে এসেছিল। তাই আমি তিনবার 4 4৬ s se 
বলেছি । তারপর তিনবার তার উপর আল্লাহর লা*নত বর্ষণ করেছি। কিন্তু তখনও 
সে সরেনি। সুতরাং আমি তাকে বেঁধে ফেলার ইচ্ছা করেছিলাম যাতে সকালে 
মদীনার ছেলেরা তাকে নিয়ে খেলতে পারে। যদি আমার ভাই হযরত সুলাইমান 
(আঃ)-এর দু'আ না থাকতো তবে আমি তাই করতাম ৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত আতা ইবনে ইয়াযীদ লাইসী (রঃ) নামায 
পড়ছিলেন। আবূ উবায়েদ (রঃ) তার সামনে দিয়ে গমনের ইচ্ছা করলে তিনি 
তাকে হাত দ্বারা বাধা দেন। অতঃপর বলেন যে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) 
তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা ফজরের নামায 
পড়াচ্ছিলেন এবং আমিও তার পিছনে ছিলাম ৷ তার কিরআত গড়বড় হয়ে যায় । 
নামায শেষে তিনি বলেনঃ “যদি তোমরা দেখতে যে, আমি ইবলীসকে ধরে 
ফেলেছিলাম এবং এমনভাবে তার গলা টিপে ধরেছিলাম যে, তার মুখের ফেনা 
আমার শাহাদাত ও মধ্যমা অঙ্গুলির উপর পড়েছিল! যদি আমার ভাই হযরত 
সুলাইমান (আঃ)-এর দুআ না থাকতো (যে, তার মত ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অন্য 
কাউকেও যেন না দেয়া হয়) তবে তাকে সকালে মসজিদের স্তম্ভের সাথে বাধা 
অবস্থায় পাওয়া যেতো এবং মদীনার বালকেরা তার নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে 
বেড়াতো । তোমরা যথা সম্ভব এই খেয়াল রাখবে যে, নামাযের অবস্থায় কেউ 
যেন তোমাদের সামনে দিয়ে গমন করতে না পারে।”” 


হযরত রাবী‘আহ ইবনে ইয়াযধীদ ইবনে আবদিল্পাহ দাইলামী (রঃ) হতে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একদা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ)-এর 
নিকট উপস্থিত হই । এ সময় তিনি তার ‘অহত’ নামক বাগানে অবস্থান 
করছিলেন এবং একজন কুরায়েশ যুবককে ঘিরে রয়েছিলেন যে ব্যভিচারী ও 
মদ্যপায়ী ছিল। আমি তাকে বললামঃ আমি জানতে পেরেছি যে, আপনি নাকি 
নিমের হাদীসটি বর্ণনা করে থাকেনঃ “যে ব্যক্তি এক চুমুক মদ্যপান করবে, চল্লিশ 
দিন পর্যন্ত আল্লাহ তা‘আলা তার তাওবা কবুল করবেন না এবং দুরাচার ব্যক্তি 
সে-ই যে মায়ের পেটেই দুরাচার হয়। আর যে ব্যক্তি শুধু নামাযের নিয়তে 
বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে গমন করে সে পাপ থেকে এমন পবিত্র হয় যে, 
যেন সে আজই জন্মঘহণ করেছে।” যে মদ্যপায়ী যুবকটিকে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর (রাঃ) ধরে রয়েছিলেন সে মদ্যপানের কথা শুনেই তো হাত ছাড়িয়ে 
নিয়ে পগারপার হয়ে গেল । অতঃপর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) 
ৰললেন, কারো এ অধিকার নেই যে, সে এমন কথার দিকে আমাকে সন্বন্ধযুক্ত 
ৰুৱ্ে যা আমি বলিনি ৷ প্ৰকৃতপক্ষে আমি তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে নিম্নরূপ 
জ্ঞনেছিঃ “যে ব্যক্তি এক চুমুক মদ্যপান করে, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবূল 
হর না। সে যদি তাওবা করে তবে আল্লাহ তাআলা তার তাওবা কবূল করে 
থাকেন৷ পুনরায় যদি সে পান করে তবে আবার চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায 


১. ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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কবূল হয় না। আবার যদি তাওবা করে তবে তার তাওবা কবূল হয়। আমার 
মনে নেই যে, তৃতীয় কি চতুর্থ বারে তিনি বলেছিলেনঃ “আবারও যদি মদ্যপান 
করে তবে এটা নিশ্চিত যে, তাকে জাহান্নামীদের দেহের রক্ত, পুঁজ, প্রস্রাব 
ইত্যাদি কিয়ামতের দিন পান করানো হবে।” আর রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আমি 
বলতে শুনেছিঃ “‘মহামহিমাৰিত আল্লাহ স্বীয় মাখলুককে অন্ধকারের মধ্যে সৃষ্টি 
করেছেন। তারপর তাদের উপর নিজের নুর নিক্ষেপ করেছেন। এঁ দিন যার উপর 
এ নূর পতিত হয়েছে সে তো হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে। আর যার উপর নূর পড়েনি 
সে পথভ্রষ্ট হয়েছে। এ জন্যেই আমি বলি যে, আল্লাহর ইলম অনুযায়ী কলম চলা 
শেষ হয়ে গেছে বা কলম শুকিয়ে গেছে।” আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে আরো 
শুনেছি £ “হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি প্রার্থনা 
করেন। তন্মধ্যে দু'টি তিনি পেয়ে গেছেন এবং আমরা আশা করি যে, তৃতীয়টি 
আমাদের জন্যে রয়েছে। তার প্রথম প্রার্থনা ছিল যে, তার হুকুম যেন আল্লাহ্র 
হুকুমের অনুকূলে হয়। ওটা আল্লাহ তা‘আলা তাকে প্রদান করেন। তার দ্বিতীয় 
প্রার্থনা ছিল এই যে, আল্লাহ পাক যেন এমন রাজ্য তাকে দান করেন যার 
অধিকারী তিনি ছাড়া আর কেউ না হয়। মহান আল্লাহ এটাও তাকে দেন। তার 
তৃতীয় প্রার্থনা ছিল এই যে, যে ব্যক্তি শুধু এই মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশ্যেই 
নিজের ঘর হতে বের হয়, সে যখন ফিরে আসে তখন যেন এমন হয়ে যায় যে, 
তার মা যেন তাকে আজই প্রসব করেছে। আমরা আশা রাখি যে, এটা আমাদের 
জন্যে আল্লাহ পাক দিয়েছেন।”” 

হযরত রাফে’ ইবনে উমায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যে হযরত দাউদ 
(আঃ)-কে একটি ঘর নির্মাণ করতে বলেন। হযরত দাউদ (আঃ) প্রথমে নিজের 
ঘর বানিয়ে নেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী করেনঃ “হে দাউদ 
(আঃ)! আমার ঘর নির্মাণ করার পূর্বেই তুমি তোমার ঘর বানিয়ে নিলে?” 
হযরত দাউদ (আঃ) উত্তরে বললেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! এটাই ফায়সালা 
করা হয়েছিল।” অতঃপর তিনি মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু করেন। দেয়াল গাঁথা 
সমাপ্ত হলে ঘটনাক্রমে দেয়ালের এক তৃতীয়াংশ ভেঙ্গে পড়ে যায়। তিনি 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র নিকট এ জন্যে অভিযোগ জানালে আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ “তুমি আমার ঘর তৈরী করতে পারবে না৷” হযরত দাউদ (আঃ) তখন 
জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! কেন?” উত্তরে আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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আমার প্রতিপালক! এটাও তো আপনার ইচ্ছা ও ভালবাসার জন্যেই?” মহান 
আল্লাহ জবাবে বলেনঃ “হ্যা, তা সত্য বটে, কিন্তু তারা আমার বান্দা এবং আমি 
তাদের উপর দয়া করে থাকি ।” আল্লাহ তা'আলার এ কথা হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর উপর খুব কঠিন ঠেকে । অতঃপর তার উপর অহী করা হয়ঃ “হে 
দাউদ (আঃ)! তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়ো না। আমি এ মসজিদের নির্মাণ কার্য 
তোমার পুত্র সুলাইমান (আঃ)-এর দ্বারা সমাপ্ত করাবো ৷” সুতরাং হযরত দাউদ 
(আঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ) মসজিদের নির্মাণ 
কার্যে হাত দেন। নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হলে তিনি বড় বড় কুরবানী করেন, 
কুরবানীর পশু যবেহ করেন এবং বানী ইসরাঈলকে একত্রিত করে তাদেরকে 
পানাহারে পরিতৃপ্ত করেন। সুতরাং অহী অবতীর্ণ হলোঃ “হে সুলাইমান (আঃ)! 
তুমি এগুলো করেছো আমাকে সন্তুষ্ট ও খুশী করার জন্যে । সুতরাং তুমি আমার 
কাছে চাও ৷ যা চাইবে তা-ই পাবে।” হযরত সুলাইমান (আঃ) তখন বললেনঃ 
“হে আমার প্রতিপালক! আমার তিনটি আবেদন আছে । প্রথমঃ আমাকে এমন 
ফায়সালা বুঝিয়ে দিন যা আপনার মর্জি অনুযায়ী হয়। দ্বিতীয়ঃ আমাকে এমন 
রাজ্য দান করুন আমার পরে যেন অন্য কেউ এর যোগ্য না হয়। তৃতীয়ঃ এই 
ঘরে যে শুধ নামাযের নিয়তে আসবে সে যেন এমনভাবে পাপমুক্ত হয় যেন 
আজই তার মা তাকে প্রসব করেছে।” এ তিনটির মধ্যে তো দু'টি আল্লাহ তাঁকে 
দান করেছেন এবং আমি আশা করি যে, তৃতীয়টিও দেয়া হয়েছে।”” 

হযরত আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বজাত তকে বত: ক 

bs LS 1/92 অৰ্থাৎ আমি আমার মহান, সর্বোচ্চ, 
পরম দানশীল আল্লাহর পর্বিত্রতা ঘোষণা করছি।”* 

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর ইন্তেকালের পর 
আল্লাহ তা‘আলা তার পুত্র হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর নিকট অহী করেনঃ 
“আমার কাছে তুমি তোমার প্রয়োজন পূরণের প্রার্থনা কর।” তখন তিনি 
বললেনঃ “আমাকে এমন অন্তর দান করুন যে আল্লাহকে ভয় করে, যেমন 
আমার পিতার অন্তর ছিল। আর আমার অন্তরকে এমন করে দিন যেন সে 
আপনাকে মহব্বত করে যেমন আমার পিতার অন্তর ছিল।” তখন 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমার বান্দার কাছে আমি ওয়াহী করলাম এবং 
তাকে আমার কাছে তার প্রয়োজন পূরণের জন্যে প্রার্থনা করতে বললাম, তখন 
সে তার প্রয়োজনের কথা এই বললো যে, আমি যেন তাকে এমন অন্তর প্রদান 
করি যে আমাকে ভয় করে এবং আমি যেন তার অন্তরে আমার ভালবাসা সৃষ্টি 
করে দিই ৷ সুতরাং আমি তাকে এমন রাজ্য দান করবো যার যোগ্য তার পরে 
অন্য কেউ হবেনা” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “অতএব আমি তার অধীন করে a 
বায়ুকে, যা তার আদেশে, সে যেখানে ইচ্ছা করতো সেখানে মৃদুমন্দ গতিতে 
প্রবাহিত হতো ৷” আল্লাহ তা'আলা তাকে যা দেয়ার তা দিলেন এবং আখিরাতে 
তার কোন হিসাব নেই” 

পূর্বযুগীয় কোন একজন মনীষী হতে বর্ণিত আছে যে, তার নিকট হযরত 
দাউদ (আঃ) সম্পর্কে খবর পৌছেছে যে, তিনি বলেছিলেনঃ “হে আমার মা'বূদ। 
আমি নগর ত আগ দহি এালেহলয) বরের তেন্ত (সায়র ত) 
সুলাইমানের উপরও হয়ে যান ।” 

তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী করেনঃ “তুমি (তোমার পুত্র) 
সুলাইমান (আঃ)-কে বলে দাও যে, সে যেন আমারই হয়ে যায় যেমন তুমি 
আমারই রয়েছো, তাহলে আমি তারই হয়ে যাবো, যেমন আমি তোমারই 
রয়েছি ।” 


এরপর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন হযরত সুলাইমান (আঃ) আল্লাহর প্রেম ও 
মহব্বতে পড়ে এ সুন্দর, প্রিয়, বিশ্বস্ত ও দ্রুতগামী ঘোড়াগুলোকে কেটে ফেললেন 
তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে এগুলো অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম 
জিনিস দান করলেন। অর্থাৎ বায়ুকে তিনি তার অনুগত করে দিলেন, যে বায়ু 
তার এক মাসের পথ তাকে সকালের এক ঘন্টায় অতিক্রম করিয়ে দিতো । 
অনুরূপভাবে সন্ধ্যায় তিনি এক মাসের পথ অতি অল্প সময়ে অতিক্রম করতেন। 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


EAA A909 97 B33 75 Nad 3 
- HA rl203 A bya ol eld 
অৰ্থাৎ “আমি সুলাইমান (আঃ)-এর অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে যা 
প্রভাতে এক মাসের পথ অতিক্রম করতো এবং সন্ধ্যায় এক মাসের পথ অতিক্রম 
করতো” (৩৪ 8 ১২) 


১. এভাবে আবুল কাসেম ইবনে আসাকির তার ইতিহাস গ্রন্থে আনয়ন করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ “শয়তানদেরকেও তার অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম, যারা 
সবাই ছিল প্রাসাদ নির্মাণকারী ও ডুবুরী ৷” তারা বড় বড় উঁচু উঁচু ও লম্বা লম্বা 
পাকা প্রাসাদ নির্মাণ করতো যা মানবীয় শক্তি বহিভূর্ত ছিল । আর তাদের মধ্যে 
মণি-মুক্তা, জওহর ইত্যাদি মহামূল্যবান জিনিস নিয়ে আসতো । এদের সম্পর্কে 
আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ i 


LO) 2923 7/2? নঠ 7 7 Cr 28/37 


) 2? Pd 
Ses 283 Sl yin JSUT CUS Ge G a) ose 


অৰ্থাৎ NL se A মূর্তি, হাওদা সদৃশ 
বৃহদাকার পাত্র এবং সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত বৃহদাকার ডেগ নির্মাণ করতো ৷” (৩৪ $ 
১৩) 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘শৃংখলে আবদ্ধ আরো অনেককে তার অধীন 
করে দিয়েছিলাম । এরা হয়তো তারাই ছিল যারা হুকুমের বিরুচদ্ধাচরণ করতো 
কিংবা কাজ কামে অবহেলা করতো অথবা মানুষকে জ্বালাতন করতো ও কষ্ট 
দিতো। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এগুলো হলো আমার অনুগ্রহ, এটা হতে তুমি অন্যকে 
দিতে অথবা নিজে রাখতে পার। এর জন্যে তোমাকে হিসাব দিতে হবে না!” 
অর্থাৎ এই যে আমি তোমাকে পূর্ণ সাম্রাজ্য এবং ব্যাপক ক্ষমতা ও আধিপত্য দান 
করেছি যেমন তুমি প্রার্থনা করেছিলে, সুতরাং তুমি এখন যাকে ইচ্ছা দাও ও 
যাকে ইচ্ছা বঞ্চিত কর, তোমাকে কোন হিসাব দিতে হবে না । অর্থাৎ তুমি যা 
করবে তাই তোমার জন্যে বৈধ । তুমি যা চাও তাই ফায়সালা কর, ওটাই 
সঠিক । 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
অধিকার ও স্বাধীনতা দেয়া হলো বান্দা ও রাসূল হওয়ার অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ 
মোতাবেক তিনি বন্টন করবেন ও এভাবে তার আদেশ পালন করে যাবেন অথবা 
তিনি নবী ও বাদশাহ হয়ে যাবেন যাকে ইচ্ছা প্রদান করবেন এবং যাকে ইচ্ছা 
বঞ্চিত করবেন। তাঁর কোন হিসাব নেই ৷ এ দু'টোর যে কোন একটি তিনি গ্রহণ 
করতে পারেন। তখন তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর সাথে পরামর্শ করেন 
এবং তাঁর পরামর্শক্রমে প্রথমটিই গ্রহণ করেন। কেননা মর্যাদার দিক দিয়ে এটাই 
উত্তম, যদিও নবুওয়াত ও রাজত্ব বড় জিনিসই বটে । এজন্যে আল্লাহ তাআলা 
হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর পার্থিব মান-ম্যা্দার কথা বর্ণনা করার পরই 
ৰলেনঃ আর (আখিরাতে) আমার নিকট তার জন্যে রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ 
পরিণাম ৷ 
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8৪১। স্মরণ কর আমার বান্দা ০০/৫/7০39 
আইয়ূব (আঃ)-কে যখন সে ELE Ee A -£\ 
তার প্রতিপালককে আহ্বান ০ »০29 / 2/67 \ ৮ 
করে বলেছিলঃ শয়তান তো chill i sl S30 
আমাকে যন্ত্রণা ও কষ্টে CR od 
ফেলেছে। ag cE 
৪২ । আমি তাকে বললামঃ TERE 
২ ed Ek dis ias-ir 
আঘাত কর, এই তো গোসলের BLOG BEL 
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পরিজনবর্গ ও তাদের মত 
\72 707 2/2370 
Ala la Be hs En i 
জন্যে উপদেশ স্বরূপ ৷ ০০১ DY 


8৪88 । আমি তাকে আদেশ 5 nf 3 NE 
করলামঃ এক মুষ্টি তৃণ লও EE bas Jin 3 tt 
এবং তা দ্বারা আঘাত কর ও i PE AE w 
শপথ ভঙ্গ করো না। আমি HLS SiS Bes Na 


Ad 
তাকে পেলাম ধৈর্যশীল । কত G 4/4372 7 
উত্তম বান্দা সে! সে ছিল olla 
আমার অভিমুখী । 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূল হযরত আইয়ূব 
(আঃ)-এর বর্ণনা দিচ্ছেন এবং তার চরম ধৈর্য ও কঠিন পরীক্ষায় পাশের প্রশংসা 
করছেন। তার ধন-মাল ধ্বংস হয়ে যায় এবং সন্তান-সন্ততি মৃত্যুবরণ করে। 
তার দেহে রোগ দেখা দেয়। এমনকি তার দেহে 'সূচের ছিদ্রের পরিমাণ এমন 
‘ জায়গাও বাকী ছিল না যেখানে রোগ দেখা দেয়নি। তার অন্তরে শুধু প্রশান্তি 
বিরাজমান ছিল। আর তার দারিদ্রের অবস্থা এই ছিল যে, এক সন্ধ্যার খাবারও 
কাছে ছিল না । এঁ অবস্থায় তার কাছে এমন কোন লোক ছিল না যে তীর 
খবরাখবর নেয় । শুধুমাত্র তার এক স্ত্রী তার কাছে থাকতেন ও তার সেবা 
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করতেন যীর অন্তরে আল্লাহর ভয় ও স্বামী প্রেম বিদ্যমান ছিল। তিনি লোকদের 
কাজ কাম করে যা কিছু পেতেন তা দ্বারাই নিজের ও স্বামীর আহারের ব্যবস্থা 
করতেন । সুদীর্ঘ আট বছর পর্যন্ত এ অবস্থাই থাকে। অথচ ইতিপূর্বে তার 
ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য ছিল। এতে তার সমকক্ষ আর কেউই ছিল 
না । দুনিয়ার সুখ-শান্তির উপকরণ সবই তার ছিল । কিন্তু সবই ছিনিয়ে নেয়া হয় 
এবং শহরের ময়লা আবর্জনা ফেলার জায়গায় তাকে রেখে আসা হয়। এ অবস্থায় 
একদিন দু'দিন নয় এবং এক বছর দু'বছর নয়, বরং দীর্ঘ আটটি বছর অতিবাহিত 
হয়। আপন ও পর সবাই তার থেকে বিমুখ হয়ে যায়। এমন কেউ ছিল না যে 
তার অবস্থার কথা তাকে জিজ্ঞেস করে। শুধু তার কাছে তার এই পত্নীটিই 
ছিলেন যিনি সব সময় তার সেবায় লেগে থাকতেন । শুধুমাত্র উভয়ের পেট 
পালনের জন্যে তাকে পরিশ্রম ও মজুরীতে যে সময়টুকু ব্যয় করতে হতো এ 
সময়টুকুই বাধ্য হয়ে তিনি স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কাটাতেন। অবশেষে 
হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর পরীক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটে । আল্লাহ পাকের এই 
মনোনীত বান্দা তার দরবারে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আমাকে তো কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করেছে এবং আপনি তো দয়ালুদের 
মধ্যে সর্বশেষ্ঠ দয়ালু ।'’ বলা হয়েছে যে, তিনি এ প্রার্থনায় তার শারীরিক দুঃখ 
কষ্ট এবং মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দুঃখ-কষ্ট দূর করার কথা 
উল্লেখ করেছিলেন। তৎক্ষণাৎ পরম দয়ালু আল্লাহ তার প্রার্থনা কবূল করেন এবং 
বলেনঃ “তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের 
সুশীতল পানি ও পানীয় ।” পা দ্বারা ভূমিতে আঘাত করা মাত্রই সেখানে একটি 
প্রস্নববণ উথলিয়ে উঠলো । আল্লাহ তাআলার নির্দেশানুসারে তিনি এ পানিতে 
গোসল করলেন । ফলে তার দেহের সব রোগ দূর হয়ে গেল এবং এমনভাবে সুস্থ 
হয়ে উঠলেন যে, যেন তার দেহে কোন রোগ ছিল না । আবার অন্য জায়গায় 
তাকে ভূমিতে পা দ্বারা আঘাত করতে বলা হয়। আঘাত করা মাত্রই আর একটি 
প্রস্ববণ জারী হয়ে যায় এবং তাকে এঁ পানি পান করতে বলা হয়। এ পানি পান 
করা মাত্রই আভ্যন্তরীণ রোগও দূর হয়ে যায়। এই ভাবে বাহির ও ভিতরের পূর্ণ 
সুস্থতা তিনি লাভ করেন। 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহর নবী হযরত আইয়ূব (আঃ) আঠারো বছর পর্যন্ত এই দুঃখ 
ৰুষ্টের মধ্যে জড়িত ছিলেন। তার আপন ও পর সবাই তাকে ছেড়ে চলে 
পিয়েছিল। শুধুমাত্র তার দু'জন অন্তরঙ্গ বন্ধু সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দেখতে 
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আসতো । একদিন তাদের একজন অপরজনকে বললোঃ “আমার মনে হয় যে, 
হযরত আইয়ূব (আঃ) এমন কোন পাপ করেছেন যে পাপ দুনিয়ার আর কেউই 
করেনি । কারণ, তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর ধরে এ রোগে ভুগছেন, অথচ আল্লাহ 
তার প্রতি দয়া করছেন না!” সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় এ লোকটি প্রথম এ লোকটির 
এ কথা হযরত আইয়ূব (আঃ)-গে বলে দেয় : এ কথা শুনে হযরত আইয়ূব 
(আঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং বলেন 8 “কেন সপে একথা বললো? অথচ আল্লাহ 
খুব ভাল জানেন যে, আমি যখন কোন দুই ব্যক্তিকে পরস্পর ঝগড়া করতে 
দেখতাম এবং দু'জনই আল্লাহর নাম নিতো আমি তখন বাড়ী গিয়ে তাদের 
দু'জনের পক্ষ হতে কাফ্‌ফারা আদায় করে তাদের ঝগড়া মিটিয়ে দিতাম । 
কেননা, আমি এটা পছন্দ করতাম না যে, সত্য ব্যাপার ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া 
হোক (কেননা, এতে আল্লাহর নামে বেয়াদবী করা হয় এবং এটা আমার নিকট 
অসহনীয় ব্যাপার) ।” 

এঁ সময় হযরত আইয়ূব (আঃ) একাকী চলাফেরা এমন কি উঠা-বসাও 
করতে পারতেন না। তার স্ত্রী তাকে তার প্রাকৃতিক প্রয়োজনে উঠিয়ে নিয়ে 
যেতেন ও আসতেন । একদা তার এঁ স্ত্রী হাযির ছিলেন না। তিনি অত্যন্ত কষ্ট 
পাচ্ছিলেন। এঁ সময় তিনি পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে তার শারীরিক 
সুস্থতার জন্যে প্রার্থনা করেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী করেনঃ 
“তুমি তোমার পদ দ্বারা ভূমিতে আঘাত কর, এই তো গোসলের সুশীলত পানি 
আর পানীয় ৷” 


অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করেন। দীর্ঘক্ষণ পর তার স্ত্রী ফিরে 
এসে দেখেন যে, তার রুগু স্বামী তো নেই, বরং তার স্থানে একজন উজ্জ্বল 
চেহারা বিশিষ্ট সুস্থ মানুষ বসে আছেন । তিনি তাকে চিনতে পারলেন না। তাকে 
তিনি জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর বান্দা! আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন! 
এখানে একজন আল্লাহর নবী রুগু অবস্থায় ছিলেন তাকে দেখেছেন কি? আল্লাহর 
কসম! তিনি যখন সুস্থ ছিলেন তখন তার যেমন চেহারা ছিল, এঁ চেহারার সাথে 
আপনার চেহারার খুবই সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি দেখতে যেন প্রায় আপনার মতই 
ছিলেন।” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমিই সেই ব্যক্তি ।” বর্ণনাকারী বলেন যে, 
হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর দুটি গোলা ছিল। একটিতে গম রাখা হতো এবং 
অপরটিতে রাখা হতো যব । আল্লাহ তা'আলা দুই খণ্ড মেঘ পাঠিয়ে দেন। এক 
মেঘখণ্ড হতে সোনা বর্ষিত হয় এবং এঁ সোনা দ্বারা একটি গোলা ভর্তি হয়ে যায় । 
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তারপর দ্বিতীয় মেঘখণ্ড হতেও সোনা বর্ষিত হয় এবং তা দ্বারা অপর গোলাটি 
ভর্তি করা হয়।”” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“হযরত আইয়ূব (আঃ) উলঙ্গ হয়ে গোসল করছিলেন এমন সময় আকাশ হতে 
সোনার ফড়িং বর্ষিতে শুরু হয়। হযরত আইয়ূব (আঃ) তাড়াতাড়ি ওগুলো স্বীয় 
কাপড়ে জড়িয়ে নিতে শুরু করেন। তখন আল্লাহ তাআলা তাকে ডাক দিয়ে 
বলেনঃ “হে আইয়ুব (আঃ)! তুমি যা দেখছো তা থেকে কি আমি তোমাকে 
বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত করে রাখিনি?” তিনি জবাবে বলেনঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! হ্যা, সত্যিই আপনি আমাকে এসব হতে বেপরোয়া ও অভাবমুক্ত 
রেখেছেন। কিন্তু আপনার রহমত হতে আমি বেপরোয়া ও অমুখাপেক্ষী নই” 

সুতরাং মহান আল্লাহ তার এই ধৈর্যশীল বান্দাকে ভাল প্রতিদান ও উত্তম 
পুরস্কার প্রদান করেন। তাকে তিনি তার সন্তানগুলোও দান করেন এবং অনুরূপ 
ংখ্যক আরো বেশী দেন। এমনকি হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদা (রঃ) 
বলেন যে, আল্লাহ্‌ তার মৃত সন্তানগুলোকেও পুনজীবিত করেন এবং অনুরূপ 
ংখ্যক আরো বেশী দান করেন। এটা ছিল আল্লাহ্র রহমত যা তিনি হযরত 
আইয়ূব (আঃ)-কে তার ধৈর্য, স্বৈর্য, আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন এবং বিনয় ও 
নম্রতার প্রতিদান হিসেবে দান করেছিলেন। এটা বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের 
জন্যে উপদেশ স্বরূপ যে, ধৈর্যশীল লোকেরা পরিণামে এভাবেই স্বচ্ছলতা ও 
সুখ-শান্তি লাভ করে থাকে। 

কোন কোন লোক হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আইয়ূব (আঃ) তার স্ত্রীর 
কোন এক কাজের কারণে তার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন । কেউ কেউ বলেন যে, তার 
স্ত্রী তার চুলের খৌপা বিক্রি করে তীদের খাদ্য এনেছিলেন বলে তিনি তার প্রতি 
অসন্তুষ্ট ছিলেন । এঁ সময় তিনি কসম করেছিলেন যে, আরোগ্য লাভ করার পর 
তিনি তার স্ত্রীকে একশ’ চাবুক মারবেন। অন্যেরা তার অসস্তুষ্টির অন্য কারণ 
বর্ণনা করেছেন । সুস্থ হওয়ার পর তিনি তার কসম পুরো করার ইচ্ছা করেন৷ 
কিন্তু যে শাস্তি দেয়ার শপথ তিনি করেছিলেন তার সতী-সধ্বী স্ত্রীর জন্যে 
মোটেই তা যোগ্য ছিল না । কারণ তিনি এমন সময় স্বামীর সেবায় সদা লেগে 
থাকেন যখন তার সেবা করার আর কেউই ছিল না। এ জন্যে বিশ্ব-জগতের 
প্রতিপালক পরম দয়ালু আল্লাহ তার প্রতি সদয় হন এবং স্বীয় নবী (আঃ)-কে 
১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) এককভাবে এটা তাখরীজ 


করেছেন। 
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হুকুম করেন যে, তিনি যেন এক মুষ্টি তৃণ নেন (যাতে একশ’টি তৃণ থাকবে) 
এবং তা দ্বারা তার স্ত্রীকে আঘাত করেন এবং এভাবেই যেন নিজের কসম পুরো 
করেন। এতে তার কসমও পুরো হয়ে যাবে, আবার এ সতী-সাধ্রী ধৈর্যশীলা ও 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারিণীর কোন কষ্ট হবে না। আল্লাহ তা'আলার নীতি এই যে, 
তার যেসব সৎ বান্দা তাকে ভয় করে তাদেরকে তিনি দুঃখ-কষ্ট ও অশান্তি হতে 
রক্ষা করে থাকেন। 

এরপর মহান আল্লাহ হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর প্রশংসা করছেন যে, তিনি 
তাকে ধৈর্যশীল পেলেন । তিনি তার কতই না উত্তম বান্দা ছিলেন! তিনি ছিলেন 
আল্লাহর অভিমুখী । তার অস্তরে আল্লাহর খাটি প্রেম ছিল । তিনি তার দিকেই 
সদা ঝুঁকে থাকতেন । এ জন্যেই আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


G76 
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! 
20/7/3773 P7379 (33% I 327/ 


5 03 TE Y Lae 05 S50- bo a se 4 | 35 009 
L927 wd FM 7r/ 3/ 2/3 7/6 4 L 
< 13 cd JY all ex 35 pal Ob DLs AS 
অর্থাৎ “যে কেউ আল্লাহকে ভয় করে আল্লাহ তার পথ করে দিবেন এবং 
তাকে তার ধারণাতীত উৎস হতে দান করবেন রিযক ৷ যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর 
নির্ভর করে তার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট । আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা পূরণ করবেনই ৷ 
আল্লাহ্‌ সমস্ত জিনিসের জন্যে স্থির করেছেন নিদিষ্ট মাত্রা ।” (৬৫ ৪ ২-৩) জ্ঞানী 
আলেমগণ এ আয়াত হতে বহু ঈমানী ইত্যাদি মাসআলা গ্রহণ করেছেন। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


8৫ স্মরণ কর, আমার বান্দা 
ইবরাহীম (আঃ), ইসহাক 
(আঃ) ও ইয়াকৃব (আঃ)-এর 
কথা, তারা ছিল শক্তিশালী ও 
সৃক্ষ্মদ্শী । 

৪৬। আমি তাদেরকে অধিকারী 
করেছিলাম এক বিশেষ গুণের- 
ওটা ছিল পরকালের স্মরণ । 

8৪৭। অবশ্যই তারা ছিল আমার 
মনোনীত ও উত্তম বান্দাদের 
অন্তর্ভুক্ত । 
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যুলকিফলের চা কথা, তারা £ os 4 Lidl bs 
প্রত্যেকেই সজ্জন । 


42 02379 / 
8৪৯। এটা এক স্মরণীয় বর্ণনা । EEE EA SOE -£A 
।কীদের জন্যে রয়েছে b) L337 
টল | | O Db pt 
উত্তম আবাস । 'Z 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দা ও রাসূলদের (আঃ) ফযীলতের বর্ণনা দিচ্ছেন 
এবং তাদের সংখ্যা গণনা করছেন যে, তারা হলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ), 
হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) ৷ তিনি বলেন যে, তাদের 
আমল খুবই উত্তম ছিল এবং তারা ছিলেন সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । তারা 
আল্লাহর ইবাদতে খুব মযবূত ছিলেন এবং মহাশক্তিশালী আল্লাহর পক্ষ থেকে 
তাদেরকে দুরদর্শিতা ও অন্তর্দৃষ্টি দান করা হয়েছিল । তাদের দ্বীনের বোধশক্তি 
ছিল, আল্লাহর আনুগত্যে তারাই ছিলেন অটল এবং সত্যকে তারা দর্শনকারী 
ছিলেন। তীদের কাছে দুনিয়ার কোন গুরুত্ব ছিল না। তারা শুধু আখিরাতের প্রতি 
খেয়াল রাখতেন । দুনিয়ার প্রতি তাদের কোন ভালবাসা ছিল না এবং সদা-সর্বদা 
তারা আখিরাতের যিকরে মগ্ন থাকতেন । তারা এ সব কাজ করে চলতেন 
যেগুলো জার্নাতের হকদার বানিয়ে দেয় । জনগণকেও তারা ভাল কাজ করতে 
উৎসাহিত করতেন। তাই আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কিয়ামতের দিন উত্তম 
পুরস্কার ও ভাল স্থান প্রদান করবেন । আল্লাহর দ্বীনের এই বুযর্গ ব্যক্তিরা আল্লাহর 
খাঁটি ও বিশিষ্ট বান্দা । হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইয়াসাআ (আঃ) এবং 
হযরত যুলকিফলও (আঃ) আল্লাহর মনোনীত ও বিশিষ্ট বান্দা ছিলেন। তাদের 
অবস্থাবলী সূরায়ে আশ্বিয়ায় গত হয়েছে। এজন্যে এখানে বর্ণনা করা হলো না। 
তাদের ফযীলত বর্ণনায় তাদের জন্যে উপদেশ রয়েছে যারা উপদেশ লাভ ও গ্রহণ 
ৰুরতে অভ্যস্ত । আর ভাবার্থ এটাও যে, কুরআন হলো যিকর অর্থাৎ নসীহত বা 
ভূপদেশ । 
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৫৪ । এটাই আমার দেয়া রিযক যা ss 
নিঃশেষ হবেনা । ৮১৬ 


আল্লাহ তা‘আলা তার সৎ বান্দাদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, তাদের জন্যে 
পরকালে উত্তম পুরস্কার ও সুন্দর সুন্দর জায়গা রয়েছে এবং রয়েছে চিরস্থায়ী 
জান্নাত । জারনাতের দরযাগুলো তাদের জন্যে বন্ধ থাকবে না, বরং সব সময় 
খোলা থাকবে ৷ দরযা খুলবার কষ্টটুকুও তাদেরকে করতে হবে না । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জার্নাতের মধ্যে আদন নামক একটি প্রাসাদ রয়েছে, যার আশে পাশে 
মিনার রয়েছে। ওর পাচ হাজার দরযা আছে এবং প্রত্যেক দরযার উপর পাচ 
হাজার চাদর রয়েছে। তাতে শুধু নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং ন্যায়পরায়ণ 
বাদশাহগণ অবস্থান করবেন ।”* আর এটা তো বিশুদ্ধ হাদীসসমূহ দ্বারা প্রমাণিত 
যে, জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেথায় তারা আসীন হবে হেলান দিয়ে নিশ্চিন্তভাবে 
অতি আরামে চার জানু হয়ে তারা বসে থাকবে । আর সেথায় তারা বহুবিধ ফল 
মূল ও পানীয়ের জন্যে আদেশ দিবে। অর্থাৎ যে ফল অথবা যে সুরা পানাহারের 
তাদের ইচ্ছা হবে, হুকুমের সাথে সাথে পরিচারকের দল সেগুলো এনে তাদের 
কাছে হাযির করে দিবে। সেথায় তাদের পার্শ্বে থাকবে আনত নয়না সমবয়স্কা 
তকরুণীগণ। তারা হবে অতি পবিত্র। তারা চক্ষু নীচু করে থাকবে এবং 
জান্নাতীদের প্রতি তারা চরমভাবে আসক্তা থাকবে । তাদের চক্ষু কখনো অন্যের 
দিকে উঠবে না এবং উঠতে পারে না । তারা হবে সমবয়স্কা ৷ 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই হিসাব দিবসের জন্যে তোমাদেরকে প্রদত্ত 
প্রতিশ্রুতি ৷ অর্থাৎ এসব গুণ বিশিষ্ট জান্নাতের ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা তার এ 
বান্দাদের সাথে করেছেন যারা তাকে ভয় করে। তারা কবর হতে উঠে, 
জাহান্নামের আগুন হতে মুক্তি পেয়ে এবং হিসাব হতে অবকাশ প্রাপ্ত হয়ে এই 
জান্নাতে গিয়ে পরম সুখে বসবাস করবে। 


অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, এটাই তাঁর দেয়া 
রিযক যা কখনো নিঃশেষ হবে না যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ রে 
4 ASD AAA 


SU abl cs ৬; 4০ অর্থাৎ “তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে, আর 
আল্লাহর কাছে যা আছে তা বাকী থাকবে (কখনো নিঃশেষ হবে না) ৷” (১৬ ৪ 


৯৬) 
HAY 737 
আর এক জায়গায় বলেনঃ 9১:০০ += ০+! 4% অর্থাৎ “তাদের জন্যে রয়েছে 


নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার 1”(৮৪ ৪ ২৫) আরো বলেনঃ 


2/4 2 L232 Lo 3233 
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অর্থাৎ “ওর ফলমূল ও পানাহারের জিনিস এবং ওর ছায়া চিরস্থায়ী, 
পরহেযগারদের পরিণাম ফল এটাই । আর কাফিরদের পরিণাম ফল জাহার্নাম ৷” 
(১৩ 8৩৫) এ বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে। 
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৫৫ । এটাই। আর 7/22১ ০৯, 
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৫৯। এই তো এক বাহিনী, 
তোমাদের সাথে প্রবেশ 
করেছে। তাদের জন্যে নেই 
অভিনন্দন, তারা তো 
জাহান্নামে জ্বলবে । 

৬০। অনুসারীরা বলবেঃ বরং 
তোমরাও, তোমাদের জন্যেও 
তো অভিনন্দন নেই । তোমরাই 
তো পূর্বে ওটা আমাদের জন্যে 
ব্যবস্থা করেছো। কত নিকৃষ্ট 
এই আবাসস্থল! 

৬১। তারা বলবেঃ হে আমাদের 
প্রতিপালক! যে এটা আমাদের 
সম্মুখীন করেছে জাহান্নামে, 
তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত 
করুন! 

৬২। তারা আরো বলবেঃ 
আমাদের কি হলো যে, আমরা 
যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য 
করতাম তাদেরকে দেখতে 
পাচ্ছি না? 


ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম 
ঘটেছে? 

৬৪। এটা নিশ্চিত সত্য, 
জাহান্নামীদের এই 
বাদ-প্রতিবাদ ৷ 


২৮৬ 


পারাঃ ২৩ 
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সুরাঃ সোয়াদ ৩৮ ২৮৭ পারাঃ ২৩ 


আল্লাহ তা‘আলা পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে সৎলোকদের অবস্থা বর্ণনা 
করেছেন। এখানে তিনি অসৎ ও পাপী লোকদের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন, যারা 
আল্লাহর হুকুম অমান্য করতো । তিনি বলেন যে, এই সব সীমালংঘনকারীর 
জন্যে রয়েছে জাহান্নাম এবং তা অতি নিকৃষ্টতম স্থান। সেখানে তাদেরকে আগুন 
চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে। সুতরাং ওটা খুবই নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থূল । 

> এঁ পানিকে বলা হয় যার উষ্ণতা ও তাপ শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। 
আর 5 হলো এর বিপরীত । অর্থাৎ যার শীতলতা চরমে পৌঁছে গেছে। 
সুতরাং একদিকে আগুনের তাপের শাস্তি এবং অন্য দিকে শীতলতার শাস্তি! এই 
ধরনের নানা প্রকারের জোড়া জোড়া শাস্তি তারা ভোগ করবে যা একে অপরের 
বিপরীত হবে। 


হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
দুর্গন্ধময় হয়ে যাবে।”” 

হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) বলেন যে, গাসসাক নামক জাহান্নামে একটি 
নহর রয়েছে যাতে সর্প, বৃশ্চিক ইত্যাদির বিষ জমা হয় এবং ওগুলো গরম করা 
হয়। ওর মধ্যে জাহান্নামীদের ডুব দেয়ানো হবে। ফলে তাদের দেহের সমস্ত 
চামড়া ও গোশত অস্থি হতে খসে পড়বে এবং পদনালী পর্যন্ত লটকে যাবে। তারা 
তাদের এঁ চামড়া ও গোশতগুলোকে এমনভাবে ছেঁচড়িয়ে টানতে থাকবে 
যেমনভাবে কেউ তার কাপড়কে ছেঁচড়িয়ে টেনে থাকে।* মোটকথা ঠাণ্ডার শাস্তি 
আলাদাভাবে হবে এবং গরমের শাস্তি আলাদাভাবে হবে। কখনো গরম পানি পান 
করানো হবে এবং কখনো যাককুম বৃক্ষ ভক্ষণ করানো হবে। কখনো আগুনের 
পাহাড়ের উপর চড়ানো হবে, আবার কখনো আগুনের গর্তে ধাক্কা দিয়ে ফেলে 
দেয়া হবে। 

তঃপর আল্লাহ তাআলা জাহার্নামীদের পরস্পর ঝগড়া করার বর্ণনা দিচ্ছেন 

যে তারা একে অপরকে খারাপ বলবে ও তিরস্কার করুবে । যেমন অন্য জায়গায় 
আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ ... (| এ 541 4%5 (5 অৰ্থাৎ যখনই কোন দল 
জ্ঞাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন অপর দলকে তারা সালামের পরিবর্তে লা’নত 
দিবে। (৭৪ ৩৮) এইভাবে এক দল অন্য দলের উপর দোষ চাপাবে ৷ যে দলটি 
প্রথমে জাহান্নামে চলে গেছে এ দলটি দ্বিতীয় দলকে জাহান্নামের দারোগার সাথে 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ঞ্চা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ ২৮৮ পারাঃ ২৩ 


আসতে দেখে দারোগাকে বলবেঃ ‘তোমাদের সাথে যে দলটি রয়েছে তাদের 
জন্যে অভিনন্দন নেই, তারা তো জাহান্নামে জ্বলবে ৷’ তখন আগমনকারী 
অনুসারীরা বলবেঃ ‘তোমাদের জন্যেও তো অভিনন্দন নেই । তোমরাই তো 
আমাদেরকে মন্দ কাজের দিকে আহ্বান করতে, যার ফল এই দাড়ালো? কত 
নিকৃষ্ট এই আবাসস্থল!’ 

তারা আরো বলবেঃ ‘হে আমাদের প্রতিপালক! যে এটা আমাদের সম্মুখীন 
করেছে জাহান্নামে, তার শাস্তি আপনি দ্বিগুণ বর্ধিত করুন!” যেমন অন্য জায়গায় 
মহান আল্লাহ্‌ বলেন 


০০ 


PS MAE ats ডে W224 77 23), ,9)79 12932 277 

JG as bas Mie gl Ulol: Nis Go dsl eel cdl 
7222/7657 109? 
ETAT Y 80s des 


অর্থাৎ “পরের দুঙ্কর্মশীলরা পূর্বের দুষ্কর্মশীলদের সম্পর্কে আর্য করবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! এরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, সুতরাং আপনি 
তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করুন! আল্লাহ্‌ তা'আলা উত্তরে বলবেনঃ প্রত্যেকের 
জন্যে দ্বিগুণ শাস্তি রয়েছে, কিন্তু তোমরা জান না!” (৭ £ ৩৮) 


কাফিররা জাহান্নামে মুমিনদেরকে দেখতে না পেয়ে পরস্পর বলাবলি করবেঃ 
‘আমাদের কি হলো যে, আমরা যেসব লোককে মন্দ বলে গণ্য করতাম 
তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি না?’ হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আবূ জেহেল 
বলবেঃ “বিলাল (রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহায়েব (রাঃ) প্রমুখ লোকগুলো কোথায়? 
তাদেরকে তো দেখতে পাচ্ছি না?” মোটকথা, প্রত্যেক কাফির এ কথাই বলবেঃ 
“আমাদের কি হলো যে, আমরা যাদেরকে মন্দ বলে গণ্য করতাম তাদেরকে 
দেখছি না? তবে কি আমরা তাদেরকে অহেতুক ঠাট্টা-বিদ্রপের পাত্র মনে 
করতাম? না, বরং তাদের ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টি বিভ্রম ঘটেছে । তাদের সম্পর্কে 
আমাদের ধারণা ঠিকই ছিল। তারা জাহান্নামের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু এমন 
কোন দিকে রয়েছে যেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ছে না।” তৎক্ষণাৎ জান্নাতীদের 
পক্ষ থেকে উত্তর আসবে, যেমন মহা মহিমাত্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “জান্নাতবাসীরা জাহান্নামীদেরকে সম্বোধন করে বলবেঃ আমাদের 
প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা তো তা সত্য পেয়েছি। 
তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন তোমরাও তা সত্য পেয়েছো 
কি? তারা বলবেঃ হ্যা । অতঃপর জনৈক ঘোষণাকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা 
করবেঃ আল্লাহর লা’নত যালিমদের উপর ৷ (৭ £ 88-৪৯) 


এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে নবী (সাঃ)! আমি যে তোমাকে খবর দিচ্ছি 
যে, জাহান্নামীরা পরস্পর ঝগড়া ও বাদ-প্রতিবাদ করবে এটা নিশ্চিত সত্য । এতে 


২৮৯ 


সন্দেহের কোন অবকাশই নেই । 


৬৫। বলঃ আমি তো একজন 
সতর্ককারী মাত্র এবং আল্লাহ্‌ 
ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, যিনি 
এক, পরাক্রমশালী । 

৬৬ । যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী 
এবং এগুলোর মধ্যস্থিত 
সবকিছুর প্রতিপালক, যিনি 
পরাক্রমশালী, মহাক্ষমাশীল । 

৬৭ । বলঃ এটা এক মহা সংবাদ, 


৬৮ । যা হতে তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
নিচ্ছ। 


৬৯। ডউৰ্দ্বলোকে তাদের 
বাদানুবাদ সম্পর্কে আমার 
কোন জ্ঞান ছিল না। 

৭০। আমার নিকট তো এই অহী 
এসেছে যে, আমি একজন স্পষ্ট 
সতৰ্ককারী । 
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আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তিনি যেন কাফির ও 
স্শ্রিকদেরকে বলেনঃ আমার সম্পর্কে তোমাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । আমি তো 


3>৯ 
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সূরাঃ সোয়াদ ৩৮ ২৯০ পারাঃ ২৩ 


তোমাদেরকে শুধু সতর্ককারী । আল্লাহ্‌, যিনি এক ও শরীক বিহীন, তিনি ছাড়া 
ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই । তিনি একক ৷ তিনি সব কিছুর উপরই পূর্ণ 
ক্ষমতাবান । সব কিছুই তার অধীনস্থ । তিনি যমীন, আসমান এবং এতোদুভয়ের 
মধ্যস্থিত সব জিনিসেরই মালিক । সমস্ত ব্যবস্থাপনা তারই হাতে তিনি বড় 
মর্যাদাবান এবং মহা পরাক্রমশালী । তার এই শ্রেষ্ঠত্‌, বড়ত্্‌ এবং মহাপরাক্রম 
সত্বেও তিনি মহা ক্ষমাশীলও বটে । 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ এটা এক মহা সংবাদ । তা 
হলো আল্লাহ্‌ তা'আলার আমাকে তোমাদের নিকট রাসূলরূপে প্রেরণ করা । কিন্তু 
হে উদাসীনের দল! এরপরেও তোমরা আমার বর্ণনাকৃত প্রকৃত ও সত্য 
বিষয়গুলো হতে বিমুখ হয়ে রয়েছো! এটাও বলা হয়েছে যে, “এটা বড় জিনিস” 
দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে আরো বলঃ 
“হযরত আদম (আঃ)-এর ব্যাপারে ফেরেশ্তাদের মধ্যে যে বাদানুবাদ হয়েছিল, 
যদি আমার কাছে অহী না আসতো তবে সে ব্যাপারে আমি কিছু জানতে 
পারতাম কি? ইবলীসের হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা না করা, 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সামনে শয়তানের বিকরুদ্ধাচরণ করা এবং নিজেকে বড় 

হযরত মু‘আয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
আসে। অতঃপর তিনি খুব তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে আসেন নামাযের ইকামত 
দেয়া হয় এবং তিনি খুব হালকাভাবে নামায পড়িয়ে দেন। সালাম ফিরানোর পর 
বলেনঃ “তোমরা যেভাবে আছ এ ভাবেই বসে থাকো” তারপর আমাদের দিকে 
মুখ করে তিনি বলেনঃ “রাত্রে আমি তাহাজ্জুদের নামাযের জন্যে উঠেছিলাম । 
নামায পড়তে পড়তে আমাকে তন্দ্রা পেয়ে বসে । শেষ পর্যন্ত আমি জেগে উঠি 
এবং আমার প্রতিপালককে সুন্দর আকৃতিতে দেখতে পাই । তিনি আমাকে বলেন, 
“উর্ধ্বলোকে ফেরেশ্তারা এ সময় কি নিয়ে বাদানুবাদ করছে তা জান কি?” 
আমি উত্তর দিলামঃ হে আমার প্রতিপালক! না, আমি জানি না। এভাবে তিনবার 
প্রশ্ন ও উত্তর হলো । অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ আমার দুই কাধের মাঝে 
হাত রাখলেন এমন কি আমি তীর অঙ্গুলীসমূহের শীতলতা অনুভব করলাম 

ং এরপর আমার কাছে সব কিছু উজ্জ্বল হয়ে গেল । আবার আমাকে জিজ্ঞেস 
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করা হলোঃ “আচ্ছা, এখন বলতো, উর্ধ্বলোকে কি নিয়ে বাদানুবাদ হচ্ছে?” আমি 
উত্তরে বললামঃ গুনাহ্র কাফ্ফারা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা চলছে । পুনরায় তিনি 
প্রশ্ন করলেনঃ “বলতো কাফ্ফারা (পাপ মোচনের পন্থা) কি কি?” আমি জবাব 
দিলামঃ জামাআ’তে নামায পড়ার জন্যে পা উঠিয়ে চলা, নামাযের পরে মসজিদে 
বসে থাকা এবং মনে না চাওয়া সত্বেও পূর্ণভাবে অযু করা । মহান আল্লাহ্‌ আবার 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “কিভাবে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়?” আমি উত্তরে বললামঃ 
(দর্দ্রদেরকে) খাদ্য খেতে দেয়া, নম্রভাবে কথা বলা এবং রাত্রে যখন লোকেরা 
ঘুমিয়ে থাকে তখন উঠে নামায পড়া । তখন আমার প্রতিপালক আমাকে 
বললেনঃ “কি চাইবে চাও।” আমি বললামঃ আমি আপনার কাছে ভাল কাজ 
করার, মন্দ কাজ পরিত্যাগ করার এবং দরিদ্রদেরকে ভালবাসার তাওফীক প্রার্থনা 
করছি। আর এই প্রার্থনা করছি যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন, আমার প্রতি 
সদয় হবেন এবং যখন কোন কওমকে ফিৎ্নায় ফেলার ইচ্ছা করবেন, এ ফিৎ্নায় 
আমাকে না ফেলেই উঠিয়ে নিবেন । আর আমি আপনার কাছে আপনার মহব্বত, 
যে আপনাকে মহব্বত করে তার মহব্বত এবং এমন কাজের মহব্বত প্রার্থনা 
করছি যা আমাকে আপনার মহব্বতের নিকটবর্তী করে। এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেনঃ এটা: সমগূণরলে সত্য ৷ এটা: তেমনা গিজেরা: পড়রে ও অন্যদেরকে 
শিখাবে।” 


৭১। স্মরণ কর, তোমার Aes (Lr? 
প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে 5/83 J 3 -) 
বলেছিলেনঃ মানুষ ESA [) / 
So IL bi 0৬৬ ; nit Sb 


2 PE 


৭২। যখন আমি ওকে সুষম UE ISU Al 
করবো এবং ওতে আমার রূহ CN 20 
সঞ্চার করবো, তখন তোমরা Ie HD 0 
ওর প্রতি সিজদাবনত হয়ো । pe IGS VY 

৭৩। তখন ফেরেশ্তারা সবাই ১/22/24 
সিজদাবনত হলো- 0 2! 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এটা বিখ্যাত স্বপ্নের হাদীস । কেউ কেউ 
বলেন যে, এটা জাগ্রত অবস্থার ঘটনা । কিন্তু এটা ভুল কথা । সঠিক কথা এই যে, এটা 
স্বপ্নের ঘটনা । 
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৭৪8 । শুধু ইবলীস ব্যতীত, সে 
অহংকার করলো এবং 
কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হলো । 


৭৫। তিনি বললেনঃ হে ইবলীস । 


৭৬। সে বললোঃ আমি তার চেয়ে 
শ্ৰেষ্ঠ । আপনি আমাকে আগুন 
হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে 
সৃষ্টি করেছেন কর্দম হতে । 

৭৭ । তিনি বললেনঃ তুমি এখান 
হতে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই 
তুমি বিতাড়িত । 

৭৮। এবং তোমার উপর আমার 
লা’নত স্থায়ী হবে কর্মফল 
দিবস পর্যন্ত । 

৭৯। সে বললোঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি আমাকে 
অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস 
পৰ্যন্ত । 

৮০। তিনি বললেনঃ তুমি 
অবকাশপধ্বাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত 
হলে- 

৮১। অবধারিত সময় উপস্থিত 
হওয়ার দিন পর্যন্ত ৷ 
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৮২। সে বললোঃ আপনার ??94/ ০2//$ 
ক্ষমতার শপথ! আমি তাদের gL dG -AY 


S272 
সবকেই পথভ্রষ্ট করবো, En 
৮৩ । তবে তাদের মধ্যে আপনার “2 ot AE 


z PO SEAT AN 


৮৪। তিনি বললেনঃ তবে এটাই _ 
সভ্য, আর আমি সত্যই বলি- HT ( 

৮৫। তোমার দ্বারা ও তোমার ৬+ 2 ০ 4৫+ ৬৮১ -A০ 
অনুসারীদের দ্বারা আমি OE ASA 
জাহান্নাম পূর্ণ করবই। Me uo Se HE 


সূরায়ে কাহাফ এবং সূরায়ে সোয়াদে বর্ণিত হয়েছে। হযরত আদম (আঃ)-কে 
সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্‌ ফেরেশৃ্তাদেরকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেন যে, তিনি 
মাটি দ্বারা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করবেন তিনি তাদেরকে এ কথাও বললেন 
যে, যখন তিনি আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করবেন তখন যেন তারা তাকে সিজদা 
করেন, যাতে আল্লাহ্র আদেশ পালনের সাথে সাথে আদম (আঃ)-এরও 
আভিজাত্য প্রকাশ পায়। ফেরেশ্তারা সাথে সাথে আল্লাহ্র আদেশ পালন 
করেন। কিন্তু ইবলীস এ আদেশ পালনে বিরত থাকে । সে ফেরেশ্তাদের 
শ্ৰেণীভুক্ত ছিল না। বরং সে ছিল জ্বিনদের অন্তর্ভুক্ত । তার প্রকৃতিগত অশ্লীলতা 
এবং স্বভাবগত ওদ্ধত্যপনা প্রকাশ পেয়ে গেল । মহান আল্লাহ্‌ তাকে প্রশ্ন করলেনঃ 
“হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তার প্রতি সিজদাবনত হতে 
তোমাকে কিসে বাধা দিলো? তুমি কি গওদ্ধত্য প্রকাশ করলে, না তুমি উচ্চ মর্যাদা 
সম্পন্ন?” সে উত্তরে বললোঃ “আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । কেননা, আপনি আমাকে 
সৃষ্টি করেছেন আগুন হতে এবং তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে । সুতরাং মর্যাদার 
দিক দিয়ে আমি তার চেয়ে বহুগুণে উচ্চ ।” এ পাপী শয়তান হযরত আদম 
(আঃ)-কে বুঝতে ভুল করলো এবং আল্লাহ্র আদেশ অমান্য করার কারণে 
নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলো। আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে বললেন ঃ “তুমি 
এখান হতে বের হয়ে যাও, নিশ্চয়ই তুমি বিতাড়িত । তুমি আমার রহমত হতে 
দূর হয়ে গেলে। তোমার উপর আমার লা'নত কর্মফল দিবস পর্যন্ত স্থায়ী হবে৷” 
সে বললোঃ “হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আপনি পুনরুথান দিবস পর্যন্ত 
জ্ববকাশ দিন।” মহান ও সহনশীল আল্লাহ্‌, যিনি স্বীয় মাখলুককে তাদের পাপের 
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কারণে তাড়াতাড়ি পাকড়াও করেন না, ইবলীসের এ প্রার্থনাও কবুল করলেন 
এবং তিনি তাকে পুনরুদ্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। অতঃপর সে বললোঃ 
“আপনার ক্ষমতার শপথ! আমি আদম (আঃ)-এর সমস্ত সন্তানকে পথভ্রষ্ট 
করবো, তবে তাদেরকে নয় যারা তাদের মধ্যে আপনার একনিষ্ঠ বান্দা ।” যেমন 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা অন্য আয়াতে ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেনঃ 


DO ClGws Ar 2rd LN 9 473/407 739/07 YD 7) 37/7 

Has SoS Ln FAD sl Caf sl bb st 
CAR 
- Nb 


Es 


অর্থাৎ “তাকে যে আপনি আমার উপর মর্যাদা দান করলেন, কেন? 
কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন তাহলে আমি অল্প কয়েকজন 
ব্যতীত তার বংশধরদেরকে কর্তৃত্বাধীন করে ফেলবো ৷” (১৭ £ ৬২) এই 
স্বতন্ত্কৃতদের কথা আল্লাহ্‌ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


PT Awd NAD! 99 2 WETS 2 
153 Len i523 hls pds el 
অর্থাৎ “আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই । কর্মবিধায়ক 
হিসেবে তোমার প্রতিপালকই যথেষ্ট ৷” (১৭ ৪ ৬৫) 


3909/0720, 


1,31 51) 529 এখানে “5> শব্দকে মুজাহিদ (রঃ) পেশ দিয়ে পড়েছেন 
এবং ব্যাখ্যায় তিনি বলেছেন যে, এর অর্থ হলোঃ “আমি স্বয়ং সত্য এবং আমার 
কথাও সত্য হয়ে থাকে।” হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতেই আর একটি 
রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, এর অর্থ হলোঃ “সত্য আমার পক্ষ হতে হয় এবং আমি 
সত্যই বলে থাকি৷” অন্যেরা 3 শব্দ দুটোকেই যবর দিয়ে পড়ে থাকেন। সুদ্দী 
(রঃ) বলেন যে, এটা হলো কসম, যার দ্বারা আল্লাহ কসম খেয়েছেন। আমি 
ত্রিযে কালার 0) বাহে এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার নিম্নের উক্তির মতঃ 


esl al Pehl og Pe SAS ERATE 
অৰ্থাৎ “কিন্তু আমার এ কথা অবশ্যই সত্যঃ আমি নিশ্চয়ই জ্বিন ও মানুষ 
উভয় দ্বারা জাহান্নাম পূর্ণ করবো ।” (৩২ £ ১৩) আর এক জায়গায় 
মহামহিমাধিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ, 


49396 47, 05 KAGAN RAAT ANTRAL 
Lysine lx 3x mts 0b s Lag 055 31d 
অর্থাৎ “আল্লাহ বললেনঃ যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, 
জাহার্নামই তোমাদের সকলের শাস্তি পূর্ণ শাস্তি ৷” (১৭ ৪ ৬৩) 
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৮৬। বলঃ আমি এর জন্যে » Ee 22 
তোমাদের নিকট কোন $+ [Le 5 -AY 
প্রতিদান চাই না এবং যারা 793s 7 AGL 7 
মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের ০ ০২১০ ১ U| ৬, > 
অন্তৰ্ভুক্ত নই ।' AEN % 73 


৮৭ । এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে oll 3 Nl 0 SLAY 
উপদেশ মাত্র । [2 2 SS EL Gd 

৮৮ । এর সংবাদ তোমরা অবশ্যই 0 9৮ 4৮ ১০৯০ ও (fy 
জানবে, কিয়ৎকাল পরে। 


মহান আল্লাহ্‌ বলেন, হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করে 
দাওঃ আমি দ্বীনের তবলীগ এবং কুরআনের আহ্‌কামের উপর তোমাদের কাছে 
কোন প্রতিদান চাচ্ছি না । এর দ্বারা পার্থিব কোন লাভ আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি 
এরূপও নই যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা অবতীর্ণ করেননি অথচ আমি নিজের পক্ষ হতে 
তা রচনা করবো । বরং আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার কাছে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন 
তা-ই আমি তোমাদের নিকট পৌছিয়ে দিচ্ছি। তাতে আমি সামান্য পরিমাণও 
কম-বেশী করি না। এর দ্বারা আমি শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করি। হযরত 
আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “হে লোক সকল! যে ব্যক্তি কোন 
মাসআলা জানে সে যেন জনগণের সামনে তা বর্ণনা করে দেয় । আর যা জানে না 
সে সম্বন্ধে যেন বলেঃ ‘আল্লাহই ভাল জানেন ৷’ দেখো, আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় 
নবীকেও (আঃ) এ কথাই বলতে বলছেনঃ “যারা মিথ্যা দাবী করে আমি তাদের 
অন্তর্ভুক্ত নই । এটা তো বিশ্বজগতের জন্যে উপদেশ মাত্র'।” যেমন অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ 49 415533, অর্থাৎ “যেন আমি তোমাদেরকে ও যাদের কাছে এটা 
পৌছে তাঁদেরকে 'ভয় প্রদর্শন করি।” (৬ ৪১৯) অন্য এক আয়াতে আছেঃ 


(#2 3723 S277 


EAA SoA be 8 
অর্থাৎ “দলসমূহের যে কুফরী করবে তার সার্থে জাহান্নামের ওয়াদা রয়েছে 
(অৰ্থাৎ সে জাহান্নামী) ।” (১১ ৪ ১৭) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘এর সং: 
তোমরা অবশ্যই জানবে, কিয়ৎকাল পরে ৷’ অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কথার সত্যতা মানুষ 
সত্বরই জানতে পারবে। অর্থাৎ তারা এটা মৃত্যুর পরই এবং কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়া মাত্রই জানতে পারবে। এ সবকিছু মানুষ মৃত্যুর সময় বিশ্বাস করবে এবং 
কিয়ামতের দিন স্বচক্ষে সবই দেখতে পাবে। 
সূরাঃ সোয়াদ -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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9b 2/23 


সূরাঃ যুমার মাক্বী At yw 
G0 v0: af 


(আয়াতঃ ৭৫, রুকু’ঃ ৮) 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি লেন “রাসুলুল্লাহ (সঃ) নফল 
রোযা এমন পর্যায়ক্রমে রেখে চলতেন যে, আমরা ধারণা করতাম, তিনি বুঝি 
রোষা রাখা বন্ধ আর করবেনই না । আবার কখনো কখনো এমনও হতো যে, 
তিনি পরপর বেশ কিছু দিন রোযা রাখতেনই না। শেষ পর্যন্ত আমরা ধারণা 
করতাম যে, তিনি বুঝি (নফল) রোযা আর রাখবেনই না। আর তিনি প্রতি রাত্রে 
সূরায়ে বানী ইসরাঈল ও সূরায়ে যুমার পাঠ করতেন”? 

/ 7 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। Mods 


১। এই কিতাব অবতীর্ণ ৯ Ea 
৷ EEE 


আল্লাহর নিকট হতে । Sl 

২। আমি তোমার নিকট এই 
কিতাব যথাযথভাবে অবতীর্ণ 
করেছি; সুতরাং আল্লাহর 
ইবাদত কর তার আনুগত্যে 
বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে । 

৩। জেনে রেখো, অবিমিশ্র 
আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য । 
যারা আন্লাহর পরিবর্তে 
অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ 
করে, তারা বলেঃ আমরা তো 
এদের পূজা এজন্যেই করি যে, 
এরা আমাদেরকে আল্লাহর 
সান্নিধ্যে এনে দিবে। তারা যে 


১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন 


Ed 
ASA 


ESM 6 


7 22,7 


“dab il) 


274 এ 2 


ee 


il 
O ns 
EAA ety Y- 


73 AREA 


29/2/32 2/৬ 


5 tit pS 4) 
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বিষয়ে নিজেদের মধ্যে _ 
মতভেদ করছে আল্লাহ তার ১ | 
ফায়সালা করে দিবেন। যে 900g. 
মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ 9245 2% »১ ১০ 5১৫ 
তাকে সৎপথে পরিচালিত 


Gor bls zd 2d 


করেন না। Ls ix of al shi - —£ 
8৪। আল্লাহ সম্তান গহণ করতে CA 1/420 
ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির 3৮ গদ) 


মনোনীত 7223 LN 2337 
LER OA RAS 
মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, “0 
এক, প্রবল পরাক্রমশালী । od 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা খবর দিচ্ছেন যে, এই কুরআন কারীম তীরই 
কালাম এবং তিনিই এটা অবতীর্ণ করেছেন। এটা যে সত্য এতে সন্দেহের কোন 
অবকাশ নেই । যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ . IN 9 ও অৰ্থাৎ 
“এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অর্বতারিত ৷ যা বিশ্বস্ত আত্ম 
(হযরত জিবরাঈল আঃ) আনয়ন করেছে এবং তোমার (নবীর সঃ) অন্তরের 
টগর ভৰতাৰ্ণ কেদে, সতে তি সতরারী হয রাও তর 
ভাষায় অবতারিত ৷” মহামহিমাঘ্বিত আল্লাহ আরো বলেনঃ 


i 
2098707 2 drat 20? “2 AE 99,9) Be 


অর্থাৎ “অবশ্যই এটা মহা সন্মানিত কিতাব। এর সামনে হতে ও পিছন হতে 
বাতিল বা মিথ্যা আসতে পারে না। এটা বিজ্ঞানময়, প্রশংসিত (আল্লাহ)-এর 
পক্ষ হতে অবতারিত ৷” (8১ ৪ 8৪১-৪২) 

মহান আল্লাহ এখানে বলেনঃ এই কিতাব অবতীর্ণ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহর নিকট হতে, যিনি তার কথায়, কাজে, শরীয়তে, তকদীর ইত্যাদি সব 
কিছুতেই মহা বিজ্ঞানময় । 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! আমি তোমার নিকট এই কিতাব 
যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। সুতরাং তুমি নিজে আল্লাহর ইবাদত কর এবং 
তার আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে যাও। আর সারা দুনিয়াবাসীকে তুমি এদিকেই 
আহ্বান কর। কেননা, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য আর কেউই নেই । তিনি 
অংশীবিহীন ও অতুলনীয় । দ্বীনে খালেস অর্থাৎ তাওহীদের সাক্ষ্যদানের যোগ্য 
তিনিই । অবিমিশ্র আনুগত্য তারই প্রাপ্য । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে 
গ্রহণ করে, তারা বলেঃ ‘আমরা তো তাদের পূজা এজন্যেই করি যে, তারা 
আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে।’ যেমন তারা ফেরেশতাদেরকে 
আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী মনে করে তাদের পূজা অর্চনা শুরু করে দেয়, এই 
মনে করে যে, তারা তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করিয়ে দিবে। এর ফলে 
তাদের রুযী রোযগারে বরকত লাভ হবে। তাদের উদ্দেশ্য এটা নয় যে, 
কিয়ামতের দিন ফেরেশতারা তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিবে এবং আল্লাহর নৈকট্য 
লাভ করাবে। কেননা, তারা তো কিয়ামতকে বিশ্বাসই করতো না। এটাও বলা 
হয়েছে যে, তারা তাদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করতো । অজ্ঞতার যুগে 
তারা হজ্ব করতে যেতো এবং ‘লাব্বায়েক’ হাম হার" করতে করতে বলতো! 


LLL LI COD ado dB F2 7 24 449%, 


Ab LS Dy CAIYLL IL 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা আপনার দরবারে হাযির আছি। আপনার কোন 
অংশীদার নেই, শুধু এক অংশীদার রয়েছে, তার মালিকও আপনিই এবং সে যত 
কিছুর মালিক সেগুলোরও প্রকৃত মালিক একমাত্র আপনিই ৷” পূর্বযুগীয় ও 
পরযুগীয় সমস্ত মুশরিকদের আকীদা বা বিশ্বাস এটাই ছিল এবং সমস্ত নবী এ 
বিশ্বাস খণ্ডন করে তাদেরকে এক আল্লাহর পথে আহ্বান করেছেন। এ আকীদা 
মুশরিকরা বিনা দলীল প্রমাণেই গড়ে নিয়েছিল, যাতে আল্লাহ্‌ তা'আলা অসন্তুষ্ট 
TAD TT 


PEP 72770 2333 4335 Lous 2 3dr 


C,sll ls Yl sl yl Ns al YS Cen a 
অর্থাৎ “আমি প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল পাঠিয়েছি এ ঘোষণা দেয়ার 


জন্যেঃ তোমরা আল্লাহরই ইবাদত করো ও তাগুত (শয়তান) হতে দূরে 
থাকো” SPE 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ২৯৯ পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “তোমার পূর্বে আমি যে রাসূলই পাঠিয়েছি তার কাছেই আমি অহী 
করেছিঃ আমি ছাড়া কোন মা’বূুদ নেই, সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত 
কর।”(২১ ৪ ২৫) সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা দিয়েছেন যে, 
আকাশে যত ফেরেশতা রয়েছে, তারা যত বড়ই মর্যাদার অধিকারী হোক না 
কেন, তারা সবাই আল্লাহর সামনে সম্পূর্ণরূপে অসহায় ও শক্তিহীন । সবাই তার 
দাস । তাদের তো এ অধিকারও নেই যে, তারা কারো সুপারিশের জন্যে মুখ 
খুলতে পারে। এটা তাদের সম্পূর্ণ ভুল আকীদা যে; ফেরেশতারা এ অধিকার 
রাখবেন, যেমন রাজা-বাদশাহদের দরবারে আমীর উমারা থাকে এবং তারা 
কারো জন্যে সুপারিশ করলে তার কাজ সফল হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা 
তাদের এ ভুল আকীদাকে এভাবে খণ্ডন করছেনঃ 


93/32 b 7g 37 


JN rs 


অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর জন্যে মিসাল বর্ণনা করো না৷” (us 48) তিনি 
তো বে-মিসাল বা অতুলনীয় । তার সাথে কারো তুলনা চলে না। তিনি এটা 
হতে বহু উর্ধ্বে রয়েছেন। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ 
প্রতিফল প্রদান করবেন। 

আল্লাহ পাক বলেনঃ “এ দিন আমি সকলকে একত্রিত করবো, অতঃপর 
ফেরেশতাদেরকে বলবোঃ এরা কি তোমাদেরই ইবাদত করতো? তারা উত্তরে 
বলবেঃ আপনি তো মহান ও পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক, তারা 
আমাদের নয়, বরং জ্বিনদের উপাসনা করতো । তাদের অধিকাংশই তাদেরই 
উপর ঈমান রাখতো ৷” 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে 
পরিচালিত করেন না । অর্থাৎ যাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ 
করা এবং যাদের অন্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলী এবং দলীল প্রমাণাদির উপর 
কুফরী দৃঢ়মূল হয়ে গেছে তাদেরকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন না। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা এঁ সব লোকের বিশ্বাসকে খণ্ডন করছেন যারা তার 
সন্তান সাব্যস্ত করে, যেমন মন্ধার মুশরিকরা বলতো যে, ফেরেশতারা আল্লাহর 
কন্যা, ইয়াহুদীরা বলতো, উযায়ের (আঃ) আল্লাহর পুত্র এবং খৃষ্টানরা বলতো যে, 
ঈসা (আঃ) আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ) । তাদের এ আকীদা খণ্ডন করতে গিয়ে 
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পারাঃ ২৩ 


৩০০ 


সূরাঃ যুমার ৩৯ 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তীর সৃষ্টির মধ্যে 
যাকে ইচ্ছা তিনি সন্তান মনোনীত করতেন । অর্থাৎ তারা যা ধারণা করছে, 
বিষয়টি তার বিপরীত হতো । এখানে শর্ত ঘটনার জন্যেও নয় এবং সম্ভাবনার 
জন্যেও নয়। বরং এটা সম্ভবই নয় যে, আল্লাহর সন্তান হবে। এখানে উদ্দেশ্য 
হলো শুধু এ লোকদের অজ্ঞতার বর্ণনা দেয়া । যেমন তিনি অন্য জায়গায় বলেনঃ 


72 C23 7 0345 AANA TAA DI d2/737 
ss SOLUS org SSN Lg Jes of Gf 
অর্থাৎ “যদি আমি এই নিকৃষ্ট বিষয়ের (সন্তান গ্রহণের) ইচ্ছা করতাম তবে 
অবশ্যই আমার নিকটবর্তীদের (মধ্য) হতেই গ্রহণ করতাম, যদি আমাকে 
মাহ কর হত] ২ 


1223007 //03// A372 

ills TA AI ol fe 
অর্থাৎ “যদি রহমানের (আল্লাহর) সন্তান হতো তবে সর্বপ্রথম আমিই হতাম 
ওর উত্তরাধিকারী ।”’(৪৩ ৪ ৮১) সুতরাং এসব আয়াতে শর্ত ঘটে যাওয়াকে 
অসম্ভব বলা হয়েছে। এটা ঘটা বা ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনাকে বুঝাবার জন্যে বলা 
হয়নি । ভাবাৰ্থ এই যে, এটাও হতে পারে না এবং ওটাও হতে পারে না। আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা এসব হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও পবিত্র । তিনি আল্লাহ্‌ এক, প্রবল 
পরাক্রমশালী । সব কিছুই তার অধীনস্থ । সবাই তার কাছে বাধ্য, অপারগ, 
মুখাপেক্ষী, অভাবী এবং শক্তিহীন । তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সবারই উপর 
তার কর্তৃত্ব ও আধিপত্য রয়েছে। যালিমদের এই আকীদা ও অজ্ঞতাপূর্ণ কথা 
হতে তার সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । 
৫। তিনি যথাযথভাবে 
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এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন 
দিবস দ্বারা । সূর্য ও চন্দ্রকে 
তিনি করেছেন নিয়মাধীন । 
প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক 
নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত । জেনে 
রেখো, তিনি পরাক্রমশালী, 
ক্ষমাশীল । 
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করেছেন একই ব্যক্তি হতে। 14 ৮১ ৮% ৩ "4৮ -'। 
অতঃপর তিনি তা হতে তার 2/4/০০2০ 9? ৮ 
সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন। তিনি 1 ৯০ (৮243 ৮৮+ ৯ 
তোমাদেরকে দিয়েছেন আট 
প্রকার আনআম। তিনি Ee | LC oo 
22 2 or 72? 

তোমাদেরকে তোমাদের 4 5 Si 
মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে f - 
পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। Sul 5 GE Ito Ls 
তিনিই আল্লাহ, তোমাদের 222735 PS 23, )¥ \/ 
প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তারই, ll ০ SIS SL 
তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । (7237273 ls AANA 
অতএব তোমরা মুখ ফিরিয়ে ০১% +৬» YAY 
কোথায় চলেছো? 


আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, তিনিই সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং 
শাসনকর্তা । দিবস ও রজনীর পরিবর্তনও তারই হুকুমে হচ্ছে। তার নির্দেশক্রমে 
দিনরাত্রি শৃংখলার সাথে একের পিছনে আর একটি বরাবরই চলে আসছে। 
একটির পর অপরটি আসে না এমন কোন সময়ই হয় না। মহান আল্লাহ সূর্য ও 
চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত পরিক্রমণ 
করবে। কিয়ামত পর্যন্ত এই শৃংখলা ও ব্যবস্থাপনায় কোন পরিবর্তন পরিলক্ষিত 
হবে না । তিনি হলেন মহা পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল । 


এরপর মহামহিমাৰ্িত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন 
একই ব্যক্তি হতে অর্থাৎ হযরত আদম (আঃ) হতে । অথচ মানুষের মধ্যে কতই 
না পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। তাদের রঙ, ঢঙ, শব্দ, কথাবার্তা, আচার-আচরণ 
ইত্যাদি সবই পৃথক পৃথক । হযরত আদম (আঃ) হতেই তিনি তার স্ত্রী হযরত 
হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন । যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩০২ পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “হে মানব মণ্ডলী! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর যিনি 
তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সঙ্গিনী 
সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী ছড়িয়ে দেন ।”'(8 ৪ ১) 


আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম। 
এর বর্ণনা সূরায়ে আনআমের নিমের আয়াতে রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ নর ও সাদী আটঃ মেহের দুটি ও ছাগলের দুটি ৷ ৬ ১৪৩) 
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অৰ্থাৎ “এবং উটের দু'টি ও গরুর দুটি (৬৪ ১৪৪) 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে মাতৃগর্ভে পর্যায়ক্রমে 
সৃষ্টি করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ “আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি 
মৃত্তিকার উপাদান হতে অতঃপর ওকে শুক্র বিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ 
আধারে । পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি আলাকে, অতঃপর আলাককে 
পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি পঞ্জরে, অতঃপর অস্থি 
পঞ্জরকে ঢেকে দিই গোশত দ্বারা । অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টি 
রূপে । অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টা কত মহান!” তিন অন্ধকার হলোঃ গর্ভাশয়ের 
অন্ধকার, গর্ভাশয়ের উপরের ঝিল্লীর অন্ধকার এবং পেটের অন্ধকার । 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব 
তীরই, তিনি ছাড়া কোন মা'’বুদ নেই বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তোমাদের 
জ্ঞান-বিবেক সব লোপ পেয়ে গেছে। তা না হলে তোমরা এমন মহান ও 
সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ্‌কে ছেড়ে অন্যদের কখনো ইবাদত করতে 
না। 
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করেন। একের ভার অন্যে ৬/১১১১ ১7 ১5 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সুরাঃ যুমার ৩৯ 
বহন করবে না। অতঃপর 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 


তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং 
তোমরা যা করতে তিনি 
তোমাদেরকে তা অবগত 
করাবেন অন্তরে যা আছে তা 
তিনি সম্যক অবগত । 

৮। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য 
স্পর্শ করে তখন সে 
একনিষ্ঠভাবে তার 
প্রতিপালককে ডাকে । পরে 
যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ 
করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে 
যায় তার পূর্বে যার জন্যে সে 
ডেকেছিল তাকে এবং সে 
আল্লাহ্র সমকক্ষ দাড় করায়, 
অপরকে তার পথ হতে বিভ্রান্ত 
করবার জন্যে । বলঃ কুফরীর 
জীবন অবস্থায় তুমি কিছুকাল 
উপভোগ করে নাও। বস্তুত 
তুমি জাহান্নামীদের অন্যতম । 
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আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা নিজের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, 
তিনি তার বান্দাদের মোটেই মুখাপেক্ষী নন। কিন্তু বান্দারা সবাই তার 
মুখাপেক্ষী । যেমন কুরআন কারীমে হযরত মুসা (আঃ)- এর উক্তি উদ্ধৃত হয়েছেঃ 


G2/72% cer L423 2/7/70 727/7 3993/2 


LL A diol bs 2A ss Se3 pl LASS 0 
অর্থাৎ “যদি তোমরা কুফরী কর এবং ভূ-পৃষ্ঠে যারা রয়েছে সবাই কুফরীতে 
লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে জেনে রেখো ষে, নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ (বান্দাদের হতে) 
বেপরোয়া এবং প্রশংসিত ।”(১৪ ৪ ৮) সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেনঃ “হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা; 
তোমরা (মানবরা) ও জ্রিনেরা সবাই সর্বাপেক্ষা পাপী ও দুশ্চরিত্র ব্যক্তির অন্তরের 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩০৪ পারাঃ ২৩ 


মত অন্তর বিশিষ্ট হয়ে যাও তবে আমার রাজত্বের তিল পরিমাণও ত্রাস পাবে না 
বা আমার মর্যাদার অণু পরিমাণও হানি হবে না৷” 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ আল্লাহ্‌ স্বীয় বান্দাদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না এবং 
তারা তার প্রতি কৃতজ্ঞ হলে তিনি তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং আরো বেশী বেশী 
নিয়ামত দান করেন। 


এরপর ঘোষিত হচ্ছে £ঃ একের ভার অন্যে বহন করবে না । একজনের বদলে 
অন্যজনকে পাকড়াও করা হবে না। আল্লাহ্‌ তা'আলার কাছে কোন কিছুই গোপন 
নেই । মানুষের অন্তরে যা রয়েছে তা তিনি সম্যক অবগত আছেন। 


অতঃপর মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে 
একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালককে ডেকে থাকে । অর্থাৎ মানুষ তার প্রয়োজনের 
সময় অত্যন্ত বিনয় ও মিনতির সাথে আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করে এবং তাকে 
এক ও অংশীবিহীন মেনে নেয় । যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
wd2, 73357 WAIL LY 99/7 2/9 Lh 2224, 
Hl ASE CL ll S| SE ol AGNES 

STNG 

অর্থাৎ “সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ব্যতীত 
অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান করে থাকো তারা অন্তর্হিত হয়ে যায়। অতঃপর 
তিনি যখন তোমাদেরকে উদ্ধার করে স্থলে আনেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে 
নাও । মানুষ অতিশয় অকৃতজ্ঞ ।”(১৭ ৪ ৬৭) এ জন্যেই এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেনঃ পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত হয়ে যায় তার 
পূর্বে যার জন্যে সে ডেকেছিল। অর্থাৎ পূর্বে বিপদের সময় যে আল্লাহ্‌কে অত্যন্ত 
বিনয়ের সাথে ডেকেছিল তাকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়ে যায়। যেমন 
মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ্‌ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “যখন মানুষকে বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে অথবা দাড়িয়ে 
আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি তার বিপদ দূর করে দিই 
তখন সে এমনভাবে মুখ ফিরিয়ে নেয় যে, তাকে বিপদ স্পর্শ করার সময় সে 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩০৫ পারাঃ ২৩ 


যেন আমাকে আহ্বান করেনি।”(১০ ৪ ১২) অর্থাৎ নিরাপদে থাকা অবস্থায় সে 

আল্লাহ্র সাথে শরীক স্থাপন করতে শুরু করে দেয়। 
মহামহিমানৰ্বিত আল্লাহ বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও- কুফরীর 

জীবন অবস্থায় কিছুকাল উপভোগ করে নাও। বস্তুত তুমি জাহান্নামীদের 
অন্যতম৷” এটা ধমক ও ভীতি প্রদর্শন । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ্‌ তাআলা 

বেশত 3/73 /5 < 2947774 

“ne SG LS 5 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি বলঃ তোমরা (কিছুকাল) উপকার লাভ ও সুখ 

NN Rd (১৪ £ঃ ৩০) আরো 

বলেনঃ /// | oy 3p Epo 

blk clic dl pails © IE Hs 
অর্থাৎ “আমি তাদেরকে কিছুকাল সুখ ভোগ করাবো, অতঃপর তাদেরকে 

কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো!” (৩১ ৪ ২৪) 

৯। যে ব্যক্তি রাত্রিকালে (রাত্রির 29 PALS 7 72329 
বিভিন্ন সময়ে) সিজদাবনত $+ OIC 2-8 
হয়ে ও দাড়িয়ে আনুগত্য ls 2404 + 
প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় ii UD ba 

2d 339/070 a 1333/7 
করে এবং তার প্রতিপালকের Pao sn 
অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি 


L2/7717 9 zs #F/ 
তার সমান যে তা করে না? CE NE 
বলঃ যারা জানে এবং যারা SG eH 2 % 
জানে না তারা কি সমান? ১৮-৯১ ০৯, 
বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই E 2/3 3330777 


শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। 0 


মহামহিমাৰিত আল্লাহ্‌ বলেন যে, যাদের মধ্যে উপরোক্ত গুণাবলী রয়েছে 
তারা আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট মুশরিকদের সমতুল্য নয়। যেমন আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেনঃ 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩০৬ পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “তারা সবাই এক রকম নয়। কিতাবীদের মধ্যে অবিচলিত একদল 
আছে। তারা রাত্রিকালে আল্লাহ্‌র আয়াত আবৃত্তি করে এবং সিজদা করে।”(৩ ৪ 
১১৩) 


৩% দ্বারা এখানে নামাযের খুশৃ'-খুযু' (বিনয় ও নমতা) বুঝানো হয়েছে, শুধু 
দীড়ানো অবস্থাকে বুঝানো হয়নি। হযরত ইবনে মাসউদ (রা) হতে ২5 -এর 
অর্থ ‘অনুগত ও বাধ্য’ বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ সাহাবী 
হতে বর্ণিত আছে যে, }1 দ্বারা অর্থ রাত্রি বুঝানো হয়েছে। মানসূর (রঃ) 
বলেন যে, এটা হলো মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময় । কাতাদা (রঃ) প্রমুখ 
গুরুজন বলেন যে, এর দ্বারা প্রথম, মধ্য ও শেষ রাত্রিকে বুঝানো হয়েছে। 


এই আবেদ লোকগুলো একদিকে আল্লাহ্র ভয়ে থাকেন ভীত-সন্তরস্ত এবং 
অপরদিকে থাকেন তার করুণার আশা পোষণকারী । সৎকর্মশীলদের অবস্থা এই 
যে, তীদের জীবদ্দশায় তাদের উপর আল্লাহ্র ভয় তার রহমতের আশার উপর 
বিজয়ী থাকে৷ কিন্তু মৃত্যুর সময় ভয়ের উপর আশাই জয়যুক্ত হয়। 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোকের মৃত্যুর সময় 
ঘনিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার নিকট গমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস 
করেনঃ “নিজেকে তুমি কি অবস্থায় পাচ্ছ?” উত্তরে লোকটি বলেঃ “নিজেকে 
আমি এ অবস্থায় পাচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করছি ও তার রহমতের আশা 
করছি।” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “এরূপ সময়ে যার অন্তরে এ দু*টো 
জিনিস একত্রিত হয় তার আশা আল্লাহ্‌ পুরো করে থাকেন এবং যা হতে সে ভয় 
করে তা হতে তাকে মুক্তি দান করেন৷” 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ... "5.5 2%: -এই আয়াতটি তিলাওয়াত 
করার পর বলেনঃ “এই গুণ তো হযরত উসমান (রাঃ)-এর মধ্যে ছিল। তিনি 
রাত্রিকালে বহুক্ষণ ধরে (তাহাজ্জুদ) নামায পড়তেন এবং তাতে কুরআন 
কারীমের লম্বা কিরআাত করতেন, এমনকি কখনো কখনো তিনি একই 
রাকাআতে কুরআন খতম করে দিতেন” যেমন এটা হযরত আবূ উবাইদা 

(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। কবি বলেন 


(168 EA F/I (2393 P297/ 
be ll ED CT FT 


১. pa econo OEE WE CET 
তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ্‌তেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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অৰ্থাৎ “সকালে তার মুখমণ্ডল সিজদার কারণে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, কেননা, 
তিনি তাসবীহ্‌ ও কুরআন পাঠে রাত্রি কাটিয়ে দেন৷” 
হযরত তামীমুদ্‌ দারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি এক রাত্রে একশ’টি আয়াত পাঠ করে, তার আমলনামায় সারা রাত্রির 
কুনুতের সওয়াব লিখা হয়।”? 
সুতরাং এরূপ লোক এবং মুশরিকরা কখনো সমান হতে পারে না। 
অনুরূপভাবে যারা আলেম এবং যারা আলেম নয় তারাও মর্যাদার দিক দিয়ে 
কখনো সমান হতে পারে না। প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির কাছে এই দুই শ্রেণীর 
লোকের পার্থক্য প্রকাশমান। 
১০। বল (আমার এই কথা)ঃ হে #4)” 9 
Lal soil Ee -\. 
আমার মুমিন বান্দারা! তোমরা *“ ৮ ১ 5 - 
2g 3/73 I IFU7 7? 9 
তোমাদের প্রতিপালককে ভয় lel al pS Ll 
কর। যারা এই দুনিয়াতে , ৯০০// ০/24 ১, 
কল্যাণকর কাজ করে তাদের OEE Le 


es 
জন্যে আছে কন্যা AAA ~ 


LL পৃথিবা, 2/ TSA fl 
ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিত og gi aa 
পুরস্কার দেয়া হবে। APSE SCRE 


১১। বলঃ আমি আদিষ্ট হয়েছি, ANE 
S০2৬ 20 9 73/7 
আল্লাহ্র আনুগত্যে একনিষ্ঠ ier 
হয়ে তার ইবাদত করতে । ls et Sy 
১২। আর আদিষ্ট হয়েছি, আমি sl AE lo 
(7? 227 
a So iLL oul 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে স্বীয় প্রতিপালকের আনুগত্যের উপর 
অটল ও স্থির থাকার এবং প্রতিটি কাজে এঁ পবিত্র সত্তার খেয়াল রাখার নির্দেশ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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দিচ্ছেন এবং বলছেন যে, যারা এই দুনিয়াতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের জন্যে 
আছে কল্যাণ । অৰ্থাৎ তাদের জন্যে ইহজগত ও পরজগত উভয় জায়গাতেই 
কল্যাণ রয়েছে। 


এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা বলেনঃ আল্লাহ্র পৃথিবী প্রশস্ত । সুতরাং এক জায়গায় 
যদি স্থিরতার সাথে আল্লাহর ইবাদত করতে সক্ষম না হও তবে অন্য জায়গায় 
চলে যাও । আল্লাহ্‌র অবাধ্যতার কাজ হতে বাচবার চেষ্টা কর। শির্ককে 
কোনক্রমেই স্বীকার করে নিয়ো না । ধৈর্যশীলদেরকে বিনা মাপে ও ওযনে এবং 
বিনা হিসাবে প্রতিদান প্রদান করা হয়। জান্নাত তাদেরই বাসস্থান । 

মহান আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি বলে দাও- আমাকে 
আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্র ইবাদত করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং আমাকে 
এটাও আদেশ করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারীদের অগ্রণী হই । 
অর্থাৎ আমি যেন আমার সমস্ত উন্মতের পূর্বে নিজেই আত্মসমর্পণকারী হই এবং 
আমার প্রতিপালকের অনুগত এবং তার নির্দেশাবলী পালনকারী হই । 


১৩। বল £ আমি যদি আমার 5/4? 3/4 
ey IEF 


প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে 

১৪। বলঃ আমি ইবাদত করি HIPAA 
আল্লাহ্রই তার প্রতি আমার 4,3 
আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে । 0.2১ 


bb 7972397 / 23394 
১৫। অতএব তোমরা আল্লাহ্র LE BF 
পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার : L292 
ইবাদত কর । বল ঃ কিয়ামতের fe 
দিন ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা 0 1’ EH G9 7 
নিজেদের ও নিজেদের id Lo 
পরিবারবর্গের ক্ষতিসাধন 2 ws 5 Yh 
করে। জেনে রেখো, এটাই EN 


সুস্পষ্ট ক্ষতি । 0 ul 
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১৬ । তাদের জন্যে থাকবে তাদের LENA 2 2 27 
উৰ্ধ্ব দিকে অগ্নির আচ্ছাদন 05 Hb 3 oo 0 1a? 
এবং নিম্ন দিকেও আচ্ছাদন। ১ ৬ i 220 
এতদ্বারা আন্গাহ তার 


7 12 wd 
বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। হে ne sO 
আমার বান্দারা । তোমরা 
আমাকে ভয় কর । 0 As 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- যদিও 
আমি আল্লাহ্‌র রাসূল, তবুও আমি আল্লাহ্র আযাব হতে নির্ভয় নই । যদি আমি 
আমার প্রতিপালকের অবাধ্য হই তবে কিয়ামতের দিন আমিও আল্লাহূর আযাব 
হতে বীচতে পারবো না । সুতরাং অন্য লোকদের আল্লাহ্র অবাধ্যতা হতে বহুগুণে 
বেশী বেঁচে থাকা উচিত। হে নবী (সঃ)! তুমি আরো ঘোষণা করে দাও- আমি 
ইবাদত করি আল্লাহ্রই তীর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ করে । অতএব 
তোমরা আল্লাহ্র পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত কর। এতেও ভীতি প্রদর্শন ও 
ধমক রয়েছে, অনুমতি নয়। 

কিয়ামতের দিন পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই হবে যারা নিজেদের ও নিজেদের 
পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করে। কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা এসে 
যাবে। তাদের পরিজনবর্গ জান্নাতে গেলে এরা জাহান্নামে যাচ্ছে। আর সবাই 
জাহান্নামে গেলে মন্দভাবে একে অপর হতে সরে থাকবে এবং হতবুদ্ধি ও চিত্তিত 
থাকবে । এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি ৷ 

অতঃপর জাহারনামে তাদের অবস্থার কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, তাদের জন্যে 
থাকবে তাদের উর্ধ্মদিকে অগ্নির আচ্ছাদন এবং নিম্নদিকেও আচ্ছাদন যেমন 
মহামহিমাধিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


1A M2793 909 23097397 
Gl cd WES AE os 1 M2 2 
অর্থাৎ “তাদের বিছানা হবে জাহান্নামের আগুনের এবং তাদের উপরেও হবে 
জাগুনের চাদর, এবং এরূপেই আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিয়ে থাকি ।”(৭ ৪ 
8১) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 
2979 / 239993239777 B37 9/9777 2 Prd? #23) 7//9/ 
PS C35 is pale 5 5 pt og Sli 2 
222004 
=U 
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অর্থাৎ “সেই দিন শাস্তি তাদের উপরে ও পায়ের নীচে পর্যন্ত ঢেকে ফেলবে 
এবং তিনি (আল্লাহ্‌) বলবেনঃ তোমরা যা আমল করতে তার স্বাদ গ্রহণ কর ।” 
(২৯৪ ৫৫) 
প্রকৃত শাস্তি হতে যে, নিশ্চিত রূপে এ শাস্তি দেয়া হবে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ 
নেই । সুতরাং তীর বান্দাদের সতর্ক হয়ে যাওয়া উচিত এবং পাপকার্য ও আল্লাহ্র 
অবাধ্যাচরণ পরিত্যাগ করা তাদের একান্তভাবে কর্তব্য । তাই তিনি বলেনঃ হে 
আমার বান্দাগণ! তোমরা আমার পাকড়াও, আমার শাস্তি, আমার ক্রোধ এবং 
আমার প্রতিশোধ ও হিসাব গ্রহণকে ভয় কর । 


১৭। যারা তাগৃতের পূজা হতে 
দূরে থাকে এবং আল্লাহ্র 


729 0 BLT 72 


Sill EE -\V 


] 


) 
অভিমুখী হয় তাদের জন্যে | ld) bel 
আছে সুসংবাদ । অতএব ( 3A I379 337 
সুসংবাদ দাও আমার ois ie tit 
বান্দাদেরকে । AL 23 LI? 

Jal is TE 


১৮। যারা মনোযোগ সহকারে 


কথা শুনে এবং ওর মধ্যে যা 
উত্তম তা থহণ করে। 
তাদেরকে আল্লাহ্‌ সৎপথে 
পরিচালিত করেন এবং তারাই 


Ss 24/223 “// 


2% 
oa Er ol ag 


Liste See 


42/2 


বোধশক্তি সম্পন্ন ৷ ০2১ 


বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত দু’টি হযরত যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল 
(রাঃ), হযরত আবূ যার (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়। কিন্তু সঠিক কথা এই যে, এ আয়াত দু*টি যেমন এই মহান 
ব্যক্তিবৰ্গকে অন্তর্ভুক্ত করেছে, অনুরূপভাবে এমন প্রত্যেক ব্যক্তি এর অন্তর্ভুক্ত যার 
মধ্যে এই পবিত্র গুণাবলী বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ ছাড়া সবারই প্রতি 
অসন্তোষ প্রকাশ করা এবং মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্যে অটল থাকা । এ ধরনের 
লোকদের জন্যে উভয় জগতে সুসংবাদ রয়েছে। যারা মনোযোগ সহকারে কথা 
শুনে এবং ওর মধ্যে যা উত্তম তা গ্রহণ করে। এই প্রকৃতির লোকদেরকে মহান 
আল্লাহ্‌ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং এঁরাই বোধশক্তি সম্পন্ন । যেমন আল্লাহ্‌ 
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তাবারাকা ওয়া তা'আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে তাওরাত প্রদানের সময় 
বলেছিলেনঃ “এটাকে তুমি শক্তভাবে ধারণ কর এবং তোমার কওযমকে নির্দেশ 
দাও যে, তারা যেন এটাকে উত্তমরূপে ধারণ করে।” সুতরাং জ্ঞানী ও সৎ 
লোকদের মধ্যে ভাল কথা গ্রহণ করার সঠিক অনুভূতি অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। 


১৯। যার উপর দণ্ডাদেশ tht 
অবধারিত হয়েছে, তুমি কি LG he iN 
2/3 Io 27/0 7/72 
EB A al ৰ Sb LETS ol 
২০। তবে যারা তাদের 6 Ul 


প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের NIT AS EE a |) Y. 
জন্যে আছে বহু প্রাসাদ যার ১ পা ঞন চী = 
উপর নির্মিত আরো প্রাসাদ, Et OHS St 
যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, L208, 24? PAL FA 

আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রণ্তি দিয়েছেন; EB et 2 i 
আল্লাহ্‌ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন oul” lt ae Td 
না। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! হতভাগ্য হওয়া যার তকদীরে লিখা 
আছে তুমি তাকে সুপথ প্রদর্শন করতে পার না। আল্লাহ্‌ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, কে 
এমন আছে যে, তাকে পথ দেখাতে পারে? তোমার দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে, তুমি 
তাকে সুপথে আনতে পার এবং আল্লাহ্র আযাব হতে রক্ষা করতে পার । হ্যা, 
উপর নির্মিত রয়েছে আরো প্রাসাদ । সমস্ত আসবাবপত্র ওগুলোর মধ্যে সুন্দরভাবে 
সজ্জিত রয়েছে। প্রাসাদগুলো প্রশস্ত, সুউচ্চ ও সুদৃশ্য । 

হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলোর ভিতরের অংশ বাহির হতে এবং 
বাহিরের অংশ ভিতর হতে দেখা যায়।” তখন একজন বেদুইন জিজ্ঞেস করলোঃ 
“হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! এগুলো কাদের জন্যে?” তিনি জবাবে বললেনঃ 
“এগুলো তাদের জন্যে যারা কথাবার্তায় কোমল হয়, (দরিদ্রদেরকে) আহার 
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নামায পড়ে৷” 


হযরত আবূ মালিক আশআরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্নাতে এমন কক্ষসমূহ রয়েছে যেগুলোর বাহির ভিতর হতে এবং 
ভিতর বাহির হতে দেখা যায়। এগুলো আল্লাহ্‌ তা'আলা এসব লোকের জন্যে 
বানিয়েছেন যারা (দরিদ্বদেরকে) খাদ্য খেতে দেয়, কথাবার্তায় কোমলতা অবলম্বন 
করে, পর্যায়ক্রমে রোযা রাখে এবং (রাত্রে) লোকদের ঘুমন্ত অবস্থায় (উঠে 
তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে ৷”২ 

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্নাতীরা জান্নাতের মধ্যস্থিত কক্ষগুলোকে এমনিভাবে দেখবে 
যেমনিভাবে তোমরা আকাশ প্রান্তে তারকাগুলো দেখে থাকো ।”* অন্য হাদীসে 
আছে যে, জান্নাতের এঁ কক্ষগুলোর প্রশংসা শুনে সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ওগুলো কি নবীদের জন্যে?” তিনি জবাব 
দিলেনঃ “হ্যা, নবীদের জন্যে তো বটেই, তাছাড়া এ লোকদের জন্যেও যারা 
আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন করে এবং রাসূলদেরকে সত্যবাদী বলে স্বীকার 
কয়ে ৷” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বললামঃ হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আপনার খিদমতে হাযির থাকি 
এবং আপনার চেহারা মুবারক অবলোকন করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অস্তর 
নরম থাকে এবং আমরা আখিরাতের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু যখন 
আপনার নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করি এবং পার্থিব কাজ-কারবারে লিপ্ত হই ও 
ছেলেমেয়েকে নিয়ে মগন হয়ে পড়ি তখন আর আমাদের অবস্থা এরূপ থাকে না।” 
আমাদের এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “যদি তোমরা সদা-সর্বদা এ 
অবস্থাতেই থাকতে যে অবস্থা আমার সামনে তোমাদের থাকে তাহলে 
ফেরেশতারা তাদের হাত দ্বারা তোমাদের সাথে মুসাফাহা করতেন এবং 
তোমাদের বাড়ীতে এসে তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। জেনে রেখো যে, 
যদি তোমরা গুনাহই না করতে তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে এমন 
লোকদেরকে নিয়ে আসতেন যারা পাপ করতো, যেন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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করতে পারেন।” আমরা জিজ্ঞেস করলাম ৪ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতের 
ভিত্তি কি দ্বারা তৈরী? তিনি উত্তরে বললেনঃ “স্বর্ণ ও রৌপ্যের ইট দ্বারা তৈরী । 
ওর চুন হলো খীটি মেশক আম্বর। ওর কংকরগুলো মণি-মুক্তা ও ইয়াকুত । ওর 
মাটি হলো যা’ফরান। যে তাতে প্রবেশ করবে সে প্রচুর মালের অধিকারী হবে, 
যার পরে মাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোনই আশংকা নেই । চির স্থায়ীভাবে সে তথায় 
অবস্থান করবে। তাকে সেখান হতে কখনো বের করে দেয়া হবে এরূপ কোন 
সম্ভাবনাই নেই । সেখানে মৃত্যুর কোন ভয় নেই । সেখানে তাদের কাপড় পুরাতন 
হবে না । সেখানে তারা চির যৌবন লাভ করবে। জেনে রেখো যে, তিন ব্যক্তির 
দু‘আ অগ্ৰাহ্য হয় না। তারা হলোঃ ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ, রোযাদার ব্যক্তি এবং 
অত্যাচারিত ব্যক্তি । তাদের দুআ উপরে উঠিয়ে নেয়া হয় এবং ওর জন্যে 
আকাশের দরযাগুলোকে খুলে দেয়া হয়। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তখন 
বলেনঃ “আমার ইযযতের কসম! কিছুকাল পরে হলেও আমি তোমাকে অবশ্যই 
সাহায্য করবো ।”* 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এ প্রাসাদগুলোর পাদদেশে নদী প্রবাহিত এবং তা এমন 
যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌঁছাতে পারে এবং যখন যতটুকু ইচ্ছা প্রবাহিত 
করতে পারে। মুমিন বান্দাদেরকে আল্লাহ্‌ এর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর আল্লাহ 
তা'আলা কখনো তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 


২১। তুমি কি দেখো না যে, PATA TATA 
আল্লাহ আকাশ হতে বারি sf tO -\ 


বর্ষণ করেন, অতঃপর ভূমিতে 
নির্বরিরূপে প্রবাহিত করেন 
এবং তদ্দ্বারা বিবিধ বর্ণের 
ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর 
এটা শুকিয়ে যায় এবং তোমরা 
এটা পীত বর্ণ দেখতে পাও, 
অবশেষে তিনি ওটা খড়কুটায় 
পরিণত করেন? এতে অবশ্যই 
উপদেশ রয়েছে বোধশক্তি 
সম্পন্নদের জন্যে । 
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১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা 


করেছেন। 
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২২ । আল্লাহ ইসলামের জন্যে ০7/24০2 
দিয়েছেন এ যে তার Iw 9399/7 dD 7 
প্রতি SH Uf I Rt 1 


S07 7 N29, al 


সে কি তার সমান যে এরূপ ১১ day 


নয়? দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ;, _ REE Ge 
ব্যক্তিদের জন্যে যারা আল্লাহর do 5 SND SS 
স্মরণে পরাজুখ! তারা স্পষ্ট SY 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। ঢু 


আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, ভূ-পৃষ্ঠে যে পানি রয়েছে তা প্রকৃতপক্ষে 
আকাশ হতে অবতীর্ণ পানি। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


Lt IN 

অর্থাৎ “আমি আসমান হতে পবিত্র পানি অবতীর্ণ করেছি ।”(২৫ £ ৪৮) এই 
পানি যমীন পান করে নেয় এবং ভিতরে ভিতরেই তা ছড়িয়ে পড়ে । অতঃপর 
প্রয়োজন হিসেবে আল্লাহ তা'আলা তা বের করেন এবং প্রসবণ প্রবাহিত হয়ে 
যায়। যে পানি যমীনের মালিন্যে লবণাক্ত হয়ে যায় তা লবণাক্ত থাকে। 
অনুরূপভাবে আকাশের পানি বরফের আকারে পাহাড়ের উপর জমে যায় যাকে 
পাহাড় শোষণ করে নেয়। অতঃপর ওর থেকে ঝরণা প্রবাহিত হয়। প্রস্ববণ ও 
ঝরণার পানি জমিতে যায় যার ফলে জমির ফসল সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে যা 
বিভিন্ন রঙ এর, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন স্বাদের এবং বিভিন্ন আকারের হয়ে থাকে । 
তারপর শেষ সময়ে ওর যৌবন বার্ধক্যে এবং শ্যামলতা হলুদে পরিণত হয় । 
এরপর শুষ্ক হয়ে যায় এবং পরিশেষে কেটে নেয়া হয়। এতে কি জ্ঞানীদের জন্যে 
শিক্ষা ও উপদেশ নেই? তারা এটুকুও বুঝে না যে, দুনিয়ার অবস্থাও অনুরূপ । 
আজ যে ব্যক্তি যুবক ও সুন্দররূপে পরিলক্ষিত হয়, কাল এ ব্যক্তিকেই বৃদ্ধ ও 
কদাকার রূপে দেখা যায় । আজ যে লোকটি নব যুবক ও বলবান, কালই এ 
লোকটি হয়ে পড়ে বৃদ্ধ, কুৎসতি ও দুর্বল । পরিশেষে সে মৃত্যুর শিকার হয়ে যায় । 
সুতরাং যারা জ্ঞানী তারাই পরিণামের কথা চিন্তা করে থাকে। উত্তম এ ব্যক্তি 
যার পরিণাম হয় উত্তম । অধিকাংশ জায়গায় পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টি দ্বারা 
উৎপাদিত শস্য ও ক্ষেত্রের সাথে দেয়া হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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Grd AAT <, 2/7/23 Ves 2/9 
Uw bis, ll Gad, ts EN irl ft ops 


A eb 7/dw3 LG ALAN 3999/43 AAA 


- bile it YS se DIS, jl rnks Let rol 5) 
অর্থাৎ “তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনেরঃ এটা পানির ন্যায় যা 
বর্ষণ করি আকাশ হতে, যদৃদ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদগত হয় । 
অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায় । 
আল্লাহ্‌ সর্ববিষয়ে শক্তিমান ।” (১৮ ৪ ৪৫) 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ইসলামের জন্যে যার বক্ষ 
উন্ক্ত করে দিয়েছেন এবং যে তার প্রতিপালকের আলোকে আছে, সে কি তার 
সমান যে এরূপ নয়? অর্থাৎ যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, আর যে সত্য 
হতে দূরে সরে আছে তারা কি কখনো সমান হতে পারে? যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 
(3/9377 ATTA SAAN TETAS ATA 


EC ERS PRE ESET HE CHE CE 


(7 A 77 20 


অর্থাৎ “যে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং তাকে নূর বা 
জ্যোতি দান করেছি, তার দ্বারা সে লোকদের মধ্যে চলাফেরা করছে, সে কি এঁ 
ব্যক্তির মত যে অন্ধকারের মধ্যে পরিবেষ্টিত রয়েছে এবং তার থেকে বের হওয়া 
তার জন্যে সম্ভবপর নয়?” (৬ ৪ ১২৩) সুতরাং এখানেও আল্লাহ তাআলা 
পরিণাম সম্পর্কে বলেনঃ দুর্ভোগ সেই কঠোর হৃদয় ব্যক্তিদের জন্যে যারা আল্লাহর 
স্মরণে পরাজুখ! তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ যাদের অন্তর আল্লাহর 
যিকর দ্বারা নরম হয় না, আল্লাহর হুকুম মানবার জন্যে যারা প্রস্তুত হয় না, 
তাদের জন্যে দুর্ভোগ! তারা প্রকাশ্যভাবে বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। 
২৩ । আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন 2/2/77 2374 ALA 


2 7 USES 
সুসামঞ্জস্য এবং যা পুনঃ পুনঃ 4 ১০ ble bs 
আবৃত্তি করা হয়। এতে যারা 0,৫০,০০০, 2299 
তাদের প্রতিপালককে ভয় করে 4৬ ০% ৮১ ১১৮ 4 
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তাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হয়, \ 933933 /333933379 703 

অতঃপর তাদের দেহ-মন ৬; ৯১১৮ ০১১ 

প্রশান্ত আল্লাহর স্মরণে +? ,/১ 3/71১, 

ঝুঁকে te এটাই আন্লাহর i I A 

পথ-নির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা 2% 2 2/০/20, 

ওটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন। ih 2 dS SL 

আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন OSE 4d Ls 

তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই । ক 

এখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় কুরআন আযীমের প্রশংসা করছেন যা 
তিনি স্বীয় রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি বলেনঃ আল্লাহ্‌ অবতীর্ণ 
করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব যা পরস্পর সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা পুনঃ পুনঃ 
আবৃত্তি করা হয়। এর আয়াতগুলো একে অপরের সাথে মিল রাখে । এই সূরার 
আয়াতগুলো এঁ সূরার সাথে এবং এ সূরার আয়াতগুলো এই সূরার সাথে 
সুসামঞ্জস্যপূর্ণ । একই কথা ও একই আলোচনা কয়েক জায়গায় রয়েছে। আবার 
অনৈক্যভাবে কতকগুলো আয়াত একই বর্ণনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে 
সাথে ওর বিপরীতটির বর্ণনাও দেয়া হয়েছে। যেমন মুমিনদের বর্ণনার সাথে 
সাথেই কাফিরদের বর্ণনা, জান্নাতের বর্ণনার সাথে সাথেই জাহান্নামের বর্ণনা 
ইত্যাদি ৷ দেখা যায় যে, পুণ্যবানদের বর্ণনা দেয়ার পরেই পাপীদের বর্ণনা দেয়া 
হয়েছে, ইন্নীনের বর্ণনার সাথেই সিজ্জীনের বর্ণনা আছে, আল্লাহভীরুদের বর্ণনার 
সাথেই রয়েছে খোদাদ্রোহীদের বর্ণনা এবং জান্নাতের বর্ণনা দেয়ার সাথে সাথেই 
জাহার্নামের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। (%-এর অর্থ এটাই । আর ০৫% এ 
আয়াতগুলোকে বলা হয় যেগুলো একই প্রকারের বর্ণনায় মিলিতভাবে চলে 
আসে। এখানে এই শব্দের অর্থ তো এটাই । আর যেখানে ০% 15৩৪ 
৭) রয়েছে সেখানে অন্য অর্থ । fl 


রোমাঞ্চিত হয়। শাস্তি ও ধমকের কথা শুনে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে এবং 
তাদের শরীরের লোম খাড়া হয়ে যায়। তখন তারা অত্যন্ত বিনয়ের সাথে মহান 
আল্লাহর দিকে ঝুঁকে পড়ে । তার করুণা ও স্নেহের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা 
আশান্বিত হয়। সুতরাং তাদের অন্তর অসৎ লোকদের কালো.অস্তর হতে সম্পূর্ণ 
পৃথক । এরা আল্লাহর কালাম মনোযোগের সাথে শুনে আর ওরা গান-বাজনায় 
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লিপ্ত থাকে। এই মহান লোকগুলো কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে নিজেদের 
আয়াত শুনে আরো বেশী কুফরী করতে শুরু করে। এরা সিজদায় পড়ে কীদতে 
থাকে, আর ওরা হাসি-তামাশায় লিপ্ত থাকে। আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা 
বলেনঃ 
(3 \N 2 2d T/ B//3330993 36 72 L337 33337 
lege Sb Bl esl clos all SS os oe Lal 
22) 2/9 HAND 7232 A (29247773 ws EAS A322 3299/ 
ID Css Ll it 2d. Sr “HY Gol eel 
G9 2497 97 17732002 GIA, 39 COTS 23 
1 5532 ite 3 pty HE C22 0 br Laid 2 DN Oi 
অর্থাৎ “মুমিন তো তারাই যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ 
করা হয় এবং যখন তীর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের 
ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তাদের প্রতিপালকের উপরই তারা নির্ভর করে । যারা 
নামায প্রতিষ্ঠিত করে এবং আমি যা দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে তারাই প্রকৃত 
মুমিন তাদের প্রতিপালকের নিকট তাদেরই জন্যে রয়েছে মর্যাদা, ক্ষমা এবং 
সম্মানজনক জীবিকা "(৮ ৪ ২-৪) মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 


#79357 AAA 2, 27/3 wy7 Ni Pw Ars, 


- Ul ee sls in prt cx 55 Blonds 
অর্থাৎ “যারা তাদের প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে ওর প্রতি অন্ধ 
এবং বধির সদৃশ আচরণ করে না।”(২৫ ৪ ৭৩) বরং তারা কান লাগিয়ে শুনে 
ং অন্তর দিয়ে অনুধাবন করে । চিন্তা-গবেষণা করে তারা সঠিক অর্থ জেনে 
নেয়। সঠিক অর্থ জেনে নিয়ে তারা সিজদায় পড়ে যায় এবং আমলের জন্যে উঠে 
অজ্ঞতার পিছনে পড়ে না। 
অন্যদের বিপরীত তাদের মধ্যে তৃতীয় গুণ এই আছে যে, তারা কুরআন 
শ্রবণের সময় অত্যন্ত আদবের সাথে বসে থাকে । রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
তিলাওয়াত শুনে সাহাবায়ে কিরামের দেহ ও আত্মা আল্লাহর যিকরের দিকে ঝুঁকে 
পড়তো । তাদের মধ্যে বিনয় ও নমতা সৃষ্টি হতো । কিন্তু এটা নয় যে, তারা 
চিল্পিয়ে-চেচিয়ে উঠতেন এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করতেন। বরং তারা 
অত্যন্ত শান্ত-শিষ্টভাবে, আদব-কায়দা রক্ষা করে ও বিনয়ের সাথে আল্লাহর 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


৩১৮ 


সূরাঃ যুমার ৩৯ 


কালাম শুনতেন । এভাবে তারা দেহ মনে প্রশান্তি লাভ করতেন এবং এ কারণেই 
তারা প্রশংসার পাত্র হয়েছেন । আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ আল্লাহর অলীদের বিশেষণ এই যে, কুরআন 
শুনে তাদের অন্তর মোমের মত গলে যায় এবং তারা আল্লাহর যিকরের দিকে 
ঝুঁকে পড়েন। তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে প্রকম্পিত হয়। আর তাদের চক্ষুগুলো 
হয় অশ্রুসিক্ত এবং দেহ-মন হয় প্রশান্ত । এটা নয় যে, তীদের জ্ঞান লোপ পায়, 
বিস্ময়কর অবস্থা সৃষ্টি হয় এবং ভাল ও মন্দের জ্ঞান থাকে না। এগুলো তো 
বিদআতের কাজ যে, মানুষ হা-হুতাশ করবে, লক্ষ-ঝক্ফ করবে এবং কাপড় 
ছিড়বে। এগুলো হলো শয়তানী কাজ । 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এটাই আল্লাহর পথ-নির্দেশ, তিনি 
যাকে ইচ্ছা এটা দ্বারা পথ-প্রদর্শন করেন৷ আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার কোন 


পারাঃ ২৩ 


পথ-প্ৰদৰ্শক নেই । 


২৪ । যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন 
তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন শাস্তি 
ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার 
মত যে নিরাপদ? 
যালিমদেরকে বলা হবেঃ 
তোমরা যা অর্জন করতে তার 
শাস্তি আস্বাদন কর । 


CAs A EE 
CET 


RIA 

23973779 
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7292 274 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ কিয়ামতের দিন যে ব্যক্তি তার মুখমণ্ডল দ্বারা কঠিন 
শাস্তি ঠেকাতে চাইবে, সে কি তার মত যে নিরাপদ? যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 


Be 2 
Ys Raf 124 2/ 74% 732 EAE 


2 ঞ 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি ঝুঁকে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে-ই কি ঠিক পথে চর্লে নাকি 
সেই ব্যক্তি যে জু হয়ে সরল পথে চলে?” (৬৭ £ ২২) এঁ কাফিরদেরকে 
কিয়ামতের দিন মুখের ভরে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে এবং বলা হবেঃ আগুনের 
স্বাদ গ্রহণ কর । মহামহিমাধবিত আল্লাহ আরো বলেনঃ 


AACA 737299 933 7 7997939797 


- iw oe 1393 RE Tt 
অর্থাৎ “যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের 
দিকে, সেই দিন বলা হবেঃ জাহান্নামের যন্ত্রণা আস্বাদন কর।” (৫৪ ৪ ৪৮) আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 3 


NA THAR 2030 3/7937 4 Iwp77/ 
Ld wll UE Od oil ol 
অর্থাৎ “যাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে সেই উত্তম, না কি সেই উত্তম, যে 
কিয়ামতের দিন নিরাপদে আগমন করবে?” (৪১ ৪ ৪০) এখানে এই আয়াতের 
ভাবার্থ এটাই ৷ কিন্তু এক প্রকারের বর্ণনা দিয়ে দ্বিতীয় প্রকারকে ছেড়ে দেয়া 
হয়েছে। কেননা, এর দ্বারা এ প্রকারকেও বুঝা যায়। 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও মিথ্যা আরোপ করেছিল 
এবং রাসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করলো 
তাদের অজ্ঞাতসারে। ফলে আল্লাহর শাস্তি তাদেরকে পার্থিব জীবনেও লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত করলো, আর পরকালের কঠিন শাস্তি তো তাদের জন্যে বাকী 
আছেই । সুতরাং হে মক্কার কাফিরের দল! তোমাদের এখন উচিত আল্লাহকে ভয় 
করা এবং আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে দুর্ব্যবহার করা হতে বিরত থাকা । 
নতুবা তোমাদের অবাধ্যতা ও হঠকারিতার কারণে হয়তো তোমাদের উপরও 
আল্লাহর কঠিন শাস্তি নেমে আসবে । তোমাদের জ্ঞান থাকলে তোমাদের 
পূর্ববর্তীদের অবস্থা তোমাদের শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণের জন্যে যথেষ্ট । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুমার ৩৯ 
২৭ । আমি এই কুরআনে মানুষের 
জন্যে সর্বপধকার দৃষ্টান্ত 
উপস্থিত করেছি, যাতে তারা 
উপদেশ গ্রহণ করে। 

২৮ । আরবী ভাষায় এই কুরআন 
বক্রতামুক্ত, যাতে মানুষ 
সাবধানতা অবলম্বন করে। 


২৯। আল্লাহ একটি দৃষ্টান্ত পেশ 
করছেন। এক ব্যক্তির প্রভু 
ভাবাপন্ন এবং এক ব্যক্তির প্রভু 
শুধু একজন; এই দুই জনের 
অবস্থা কি সমান? প্রশংসা 

' আল্লাহরই প্রাপ্য; কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই এটা জানে না। 

৩০। তুমি তো মরণশীল এবং 
তারাও মরণশীল। 

৩১। অতঃপর কিয়ামত দিবসে 
তোমরা পরস্পর তোমাদের 
প্রতিপালকের সামনে 
বাক-বিতণ্ডা করবে । 


৩২০ 


পারাঃ ২৩ . 
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দৃষ্টান্ত দ্বারা কথা সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা 


নানা প্রকারের দৃষ্টান্তও পেশ করে থাকেন 


যেন মানুষ ভালভাবে বুঝতে পারে। 


23 EEE 


যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩২১ পারাঃ ২৩ 


অর্থাৎ “ওঁ দৃষ্টান্তগুলো আমি তোমাদের জন্যে বর্ণনা করে থাকি, শুধু 
জ্ঞানীরাই ওগুলো বুঝে থাকে।” (২৯ ৪ ৪৩) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আরবী ভাষায় এই কুরআন বক্রতামুক্ত। অর্থাৎ এই 
কুরআন স্পষ্ট আরবী ভাষায় রয়েছে। এতে নেই কোন বক্রতা এবং নেই কোন 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন । এতে রয়েছে খোলাখুলি দলীল ও উজ্জ্বল প্রমাণাদি । যাতে 
মানুষ এগুলো পড়ে ও বুঝে সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। তারা যেন এর 
শাস্তি সম্বলিত আয়াতগুলো পড়ে দুহ্ধর্মগুলো পরিত্যাগ করতে পারে এবং এর 
সাওয়াবের আয়াতগুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখে সৎ আমলের প্রতি আগ্রহী হয় । 


এরপর মহান আল্লাহ একত্ববাদী ও অংশীবাদীর দৃষ্টান্ত বর্ণনা করছেন যে, 
একজন গোলামের প্রভু অনেক এবং তারাও আবার পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবাপর ৷ 
আর অন্য একজন গোলামের শুধুমাত্র একজন প্রভু ॥ এ প্রভু ছাড়া তার উপর অন্য 
কারো আধিপত্য নেই । এ দু'জন কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়। 
অনুরূপভাবে একত্ববাদী, যে শুধু এক ও অংশীবিহীন আল্লাহরই ইবাদত করে 
এবং মুশরিক, যে তার বহু মা’বুদ বানিয়ে রেখেছে, এ দু'জনও কখনো সমান 
হতে পারে না৷ এ দু'জনের মধ্যে আসমান যমীনের পার্থক্য রয়েছে। এই প্রকাশ্য 
ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর প্রশংসা করা 
উচিত যে, তিনি স্বীয় বান্দাদেরকে এমনভাবে বুঝিয়েছেন যে, সত্য সল্পূর্ণরূপে 
প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শিরকের অসারতা এবং তাওহীদের বাস্তবতা সুন্দরভাবে 
মানুষের মন মগজে ভরে দেয়া হয়েছে। এখন মহান আল্লাহর সাথে একমাত্র ও 
ব্যক্তি শরীক স্থাপন করতে পারে যে একেবারে অজ্ঞান, যার মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি 
মোটেই নেই । 
হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার ৩ এ, 
Ee ls (নিশ্চয়ই তুমি মরণশীল এবং তারাও মরণশীল) এই উক্তি এবং 
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যদি সে মারা যায় অথবা সে নিহত হয় তবে তোমরা কি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে? 
এবং কেউ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে সে কখনো আল্লাহর ক্ষতি করবে না বরং আল্লাহ 
শীঘ্বই কৃতজ্ঞদেরকে পুরস্কৃত করবেন) (৩ £ ১৪৪)-এই আয়াতটি রাসূলুল্লাহ 
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সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩২২ পারাঃ ২৩ 


(সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার মৃত্যুর প্রমাণ হিসেবে পাঠ করেন এবং 
জনগণকে বুঝিয়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন। তার একথা 
শুনে সবারই বিশ্বাস হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) ইন্তেকাল করেছেন। আয়াতের 
ভাবার্থ এই যে, সবাই এই দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণকারী এবং আখিরাতে সবাই 
আল্লাহ তা'আলার নিকট একত্রিত হবে। সেখানে আল্লাহ তা'আলা অংশীবাদী ও 
একত্ববাদীদের মধ্যে পরিষ্কারভাবে ফায়সালা করবেন এবং সত্য প্রকাশিত হয়ে 
পড়বে । তার চেয়ে উত্তম ফায়সালাকারী ও বড় জ্ঞানী আর কে আছে? ঈমানদার, 
একত্ববাদী এবং সুন্নাতের পাবন্দ ব্যক্তি সেদিন মুক্তি পাবে এবং মুশরিক, কাফির 
ও মিথ্যাপ্রতিপন্নকারী কঠিন শাস্তির শিকার হবে৷ অনুরূপভাবে দুনিয়ার যে দুই 
ব্যক্তির মধ্যে ঝগড়া ও বিরোধ ছিল, তাদেরকে আল্লাহর সামনে হাযির করা হবে 
এবং মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ তাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন। 

Z1 3737932443 


হযরত ইবনে যুবায়ের (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন 52 ৩1 
LPS SS -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রাঃ) 
বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কিয়ামতের দিন (দুনিয়ার) ঝগড়ার পুনরাবৃত্তি 
হবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, নিশ্চয়ই ।” তখন হযরত যুবায়ের 
(রাঃ) বলেনঃ “তাহলে তো এটা খুবই কঠিন ব্যাপার হবে।”” J _ 

মুসনাদে আহমাদের হাদীসে এও রয়েছে যে, যখন ১ SD 
॥ (এরপর অবশ্যই সেই দিন তোমাদেরকে নিয়ামত সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হবে) 
(১০২ £ ৮) এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন হযরত যুবায়ের (রাঃ) জিজ্ঞেস 
করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! কোন নিয়ামত সম্বন্ধে আমরা জিজ্ঞাসিত 
হবো? আমরা তো খেজুর ও পানি খেয়েই জীবন যাপন করছি!” জবাবে 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “এখন বেশী নিয়ামত নেই বটে, কিন্তু সত্বূরই তোমরা 
অধিক নিয়ামত লাভ করবে ।”২ 

মুসনাদের এই হাদীসেই এটাও রয়েছে যে, | 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহও (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 
তিরমিষী (রঃ) এটাকে হাসান বলেছেন। 
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এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হলে হযরত যুবায়ের ইবনে মুতঈম (রাঃ) বলেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! দুনিয়ায় আমাদের মধ্যে যে ঝগড়া-বিবাদ রয়েছে, 
কিয়ামতের দিন ওটারই কি পুনরাবৃত্তি করা হবে? সাথে সাথে ওর গুনাহ সম্বন্ধেও 
কি প্রশ্ন করা হবে?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, অবশ্যই পুনরাবৃত্তি হবে 
এবং হকদারকে পূর্ণ হক দেয়া হবে।” টা হলত যা (রাঃ) বলেনঃ 
“তাহলে তো কঠিন ব্যাপার হবে।”” 


হযরত উক্বা ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম দু'জন প্রতিবেশীর পারস্পরিক ঝগড়া পেশ 
করা হবে।”২ 


হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! কিয়ামতের দিন সমস্ত ঝগড়ারই 
ফায়সালা করা হবে, এমনকি দু’টি বকরী, যারা দুনিয়ায় লড়াই করেছিল এবং 
শিং বিশিষ্ট বকরীটি শিং বিহীন বকরীকে শিং দ্বারা গুঁতো দিয়েছিল, তারও 
প্রতিশোধ আদায় করে দেয়া হবে।”* 


হযরত আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা দুটি 
বকরীকে পরস্পর লড়াই করতে দেখে বলেনঃ “হে আবু যার (রাঃ)! বকরী দুটি 
কি নিয়ে লড়াই করছে তা তুমি জান কি?” হযরত আবু যার (রাঃ) উত্তরে বলেনঃ 
“জ্বী, না।” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কিন্তু জানেন এবং 
কিয়ামতের দিন তিনি তাদের উভয়ের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফায়সালা 
করবেন ।”8 


হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামতের দিন অত্যাচারী ও আত্মসাৎকারী বাদশাহকে আনয়ন করা হবে এবং 
তার প্রজারা তার সাথে ঝগড়া করে জয়লাভ করবে। তখন তার ব্যাপারে হুকুম 
দেয়া হবেঃ যাও, তাকে জাহান্নামের একটি স্তম্ভ বানিয়ে নাও ৷” 


১. ইমাম তিরমিযীও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 

8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৫. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাযযার (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এ হাদীসের আগলাব ইবনে 
তামীম নামক একজন বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তি দুর্বল ছিল। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এদিন প্রত্যেক সত্যবাদী 
মিথ্যাবাদীর সাথে, প্রত্যেক অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর সাথে, প্রত্যেক 
সুপথপ্রাপ্ত ব্যক্তি পথভ্রষ্ট ব্যক্তির সাথে এবং প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি সবল ব্যক্তির 
সাথে ঝগড়া করবে। 


ইবনে মুনদাহ (রঃ) কিতাবুর রূহ এর মধ্যে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতে রিওয়াইয়াত করেছেন যে, জনগণ কিয়ামতের দিন ঝগড়া করবে, এমন কি 
আত্মা ও দেহের মধ্যেও ঝগড়া বাধবে। আত্মা দেহের উপর দোষারোপ করে 
বলবেঃ “এসব দুষ্কার্য তো তুমিই করেছিলে।” তখন দেহ আত্মাকে বলবেঃ 
“সমস্ত চাহিদা ও দুষ্টামি তো তোমারই ছিল।” তখন একজন ফেরেশতা তাদের 
মধ্যে ফায়সালা করবেন । তিনি বলবেনঃ “তোমাদের দৃষ্টান্ত এমন দু'টি লোকের 
মত যাদের একজন চক্ষু বিশিষ্ট, কিন্তু খোঁড়া ও বিকলাঙ্গ । চলাফেরা করতে পারে 
না । দ্বিতীয়জন অন্ধ, কিন্তু তার পা ভাল, খৌড়া নয়। সে চলাফেরা করতে পারে। 
তারা দু'জন একটি বাগানে রয়েছে। খৌড়া অন্ধকে বললোঃ “ভাই, এই বাগানটি 
তো ফলে ভরপুর রয়েছে। কিন্তু আমার তো পা নেই যে, ফল পাড়বো?” তখন 
অন্ধ বললোঃ “এসো, আমার তো পা রয়েছে, আমি তোমাকে আমার পিঠের 
উপর চড়িয়ে নিচ্ছি” অতঃপর তারা দু’জন এভাবে পৌঁছলো এবং ইচ্ছা ও 
চাহিদা মত ফল পাড়লো। আচ্ছা বলতো, এ দু’জনের মধ্যে অপরাধী কে?” দেহ 
ও আত্মা উভয়ে জবাব দিলোঃ “দু'জনই সমান অপরাধী ।” ফেরেশতারা তখন 
বলবেনঃ “তাহলে তো তোমরা নিজেরাই তোমাদের ফায়সালা করে দিলে। 
অর্থাৎ দেহ যেন সওয়ারী এবং আত্মা যেন সওয়ার বা আরোহী ৷” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ “এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আমরা 
বিস্ময়বোধ করছিলাম যে, আমাদের ও আহলে কিতাবের মধ্যে তো কোন ঝগড়া 
নেই । তাহলে কিয়ামতের দিন কার সাথে আমরা ঝগড়া করবো? এরপর যখন 
মুসলমানদের পরস্পরের মধ্যে ফিৎনা শুরু হয়ে গেল তখন আমরা বুঝলাম যে, 
এটাই হলো পরস্পরের ঝগড়া যা কিয়ামতের দিন পেশ করা হবে।”? 

হযরত আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আহলে কিবলার ঝগড়া 
বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা মুসলমান ও 
কাফিরের ঝগড়া উদ্দেশ্য । এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী 
একমাত্র আল্লাহ্‌ । 


ত্ৰয়োবিংশতিতম পারার তাফসীর সমাপ্ত 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
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৩২। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে +4 2? 2% / 
মিথ্যা বলে এবং সত্য আসার i 0 BSE = 
পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার EE EST 
অপেক্ষা অধিক যালিম আর ০9/০ ০০/৯/7৮ 
কে? কাফিরদের আবাসস্থল কি LEE SAS 
জাহান্নাম নয়? 42) 2 

৩৩ ৷ যারা সত্য এনেছে এবং যারা 
সত্যকে সত্য বলে মেনেছে Si - দা 


তারাই তো মুত্তাকী । Pe ATE Wp gs 

GEE Ge TOBE 

৩৪ । তাদের বাঞ্ছিত সব কিছুই bz, wires 93S, L392 
আছে তাদের প্রতিপালকের Mp Morn bre - -t 


এটাই সৎকর্মশীলদের 2,2 2239 // 
Her ই bili 


PCED 0 wd 


৩৫ । কারণ তারা যেসব মন্দ কর্ম | 1 i ০ 


করেছিল আল্লাহ তা ক্ষমা করে ০,9 /০/,9/72// 22 
দিবেন এবং তাদেরকে তাদের PES ble 55 
L 7273/77 / Gs 722 

সৎকর্মের জন্যে পুরস্কৃত ০১% ls SH ol 

করবেন। 

মহামহিমানিত আল্লাহ মুশরিকদের সম্পর্কে বলছেন যে, তারা আল্লাহর উপর 
মিথ্যা আরোপ করেছে এবং বিভিন্ন প্রকারের অপবাদ দিয়েছে। তার সাথে তারা 
অন্যদেরকে মা'’বূদ বানিয়ে নিয়েছে। কোন সময় তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর 
কন্যারূপে গণ্য করেছে এবং কখনো কখনো তারা সৃষ্টজীবের মধ্য হতে কাউকে 
তাঁর পুত্র বলেছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা এসব বিষয় হতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও 
পবিত্র । তিনি এগুলো হতে বহু উর্ধে রয়েছেন। 

এ মুশরিকদের মধ্যে আর'একটি বদঅভ্যাস এই রয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা 
নবীদের (আঃ) উপর যে সত্য অবতীর্ণ করেন তা তারা অবিশ্বাস ও মিথ্যা 
প্রতিপন্ন করে। তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে 

ং সত্য আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে? 
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অর্থাৎ এ ধরনের লোকই সবচেয়ে বড় যালিম। অতঃপর তাদের জন্যে যে শাস্তি 
অবধারিত রয়েছে সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করছেন যে, এ 
সব লোকের আবাসস্থল হলো জাহান্নাম যারা মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অস্বীকার ও 
অবিশ্বাসের উপরই থাকবে । 


মুশরিকদের বদঅভ্যাস এবং ওর শাস্তির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা 
মুমিনদের উত্তম অভ্যাস ও ওর পুরস্কারের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা সত্য আনয়ন 
করেছেন এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন, অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ), 
হযরত জিবরাঈল (আঃ) এবং প্রত্যেক এঁ ব্যক্তি যিনি কালেমায়ে তাওহীদকে 
স্বীকার করেছেন, আর সমস্ত নবী এবং তাদের অনুসারী সমস্ত মুসলিম উন্মত, 
তাদের আকাঙ্ক্ষিত সবকিছুই তাদের প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং এটা 
সৎকর্মশীলদের পুরস্কার । স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। 
তিনিও সত্য আনয়নকারী, পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) সত্যতা স্বীকারকারী এবং তার 
উপর যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছিল তা তিনি মান্যকারী। সাথে সাথে এই বিশেষণ 
সমস্ত মুমিনের মধ্যে রয়েছে। তারা আল্লাহ তা'আলার উপর তার ফেরেশতাদের 
উপর, তার কিতাবসমূহের উপর এবং তার রাসূলদের (আঃ) উপর ঈম্যন 
আনয়নকারী ৷ হযরত রাবী ইবনে আনাস (রাঃ)-এর কিরআতে EAT 
Hl (এবং যারা সত্য আনয়ন করেছে) রয়েছে । হযরত আবদুর রহমান ইবনে 
যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, সত্য আনয়নকারী হলেন হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ) এবং তা মান্যকারী হলো মুসলমান! 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তারাই তো মুত্তাকী বা আল্লাহভীরু । তারা আল্লাহকে 
ভয় করে এবং শিরক ও কুফরী হতে বেচে থাকে । তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাত । 
তথায় তাদের আকাঙ্ক্ষিত সবকিছুই বিদ্যমান রয়েছে। তারা যখন যা চাইবে 
তখনই তা পাবে। এই সৎকর্মশীলদের এটাই পুরস্কার । মহান আল্লাহ তাদের 
পাপ ক্ষমা করেন এবং তাদের পুণ্যময় কাজ কবূল করে থাকেন। যেমন 
মহামহিমাত্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 


L273 3 \Nu/77 8/77/72 en EG ted 
ত ০৭ ১ ৮এ, eC owe pte His np lll 
A/7I9/93 79/9 ) 2 
- Lie Le Sl gH LG Le 
অর্থাৎ “তারা ওরাই যাদের ভাল কাজগুলো আমি কবুল করে নিবো এবং মন্দ 
কাজগুলোর জন্যে তাদেরকে ক্ষমা করবো, তারা জান্নাতে অবস্থান করবে, 
তাদেরকে সত্য ও সঠিক ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।” (৪৬ ৪ ১৬) 
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৩৬। আল্লাহ কি তার বান্দার Le 


তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে ৯ ০2? 7/94 4/24? 
Ef 


7 Lcd w wr 

যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে 4] 5 AU ৬ ০9 
কোন পথ প্রদর্শক নেই । OE Ge 
0১৬ 

৩৭ । এবং যাকে আল্লাহ হিদায়াত AM 


দান করেন তার জন্যে কোন ০54 5 এ ১৪ ১৭১ = 

পথভ্রষ্টকারী নেই, আল্লাহ কি 24h du 2 
SS 2m Dl ol 

পরাক্রমশালী, দণ্ডবিধায়ক AAA 7 


{72992972 
৩৮ । তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস CS et YA 
WUII3I//, 27/07 / 
কে সৃষ্টি করেছেন? তারা slid Fol om 
অবশ্যই বলবেঃ আল্লাহ । বলঃ ০292/7 0139747229) 
তোমরা কি ভেবে দেখেছো যে, SE Ee CE 


REE ্ ES wy 


যাদেরকে ডাকো তারা কি সেই ER 


অনিষ্ট দূর করতে পারবে? ০» / a 
অথবা তিনি আমার প্রতি ৬৮১৯১5১ 


2 b i 2 
অনুগ্রহ করতে চাইলে তারাকি 20" 2 


)/ 


ll 20, / 2/7/3১ 
পারবে? বলঃ আমার জন্যে M—-—- 
আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা 7223 .4//2379 


আল্লাহর উপর নির্ভর করে। 0%» 
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৩৯ ৷ বলঃ হে আমার সম্পৃদায় । 4237? 
করতে থাকো, আমিও আমার Les 73w 2300 
কাজ করছি । শীঘ্রই জানতে. Pe WOEE 


পারবে। D004 427 
O Ll 


৪০। কার উপর আসবে 29209 (7 3224057 

লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি এবং কার Goh SE 0 EY 

2 Gd 2/7 A 

TN oe bo 

একটি কিরআতে “55 রর 2.4 রয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ তার বান্দাদের 
জন্যে কি যথেষ্ট নন? অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলাই তার সমস্ত বান্দার জন্যে যথেষ্ট । 
সুতরাং সবারই তার উপরই ভরসা করা উচিত । 

হযরত ফুযালাহ ইবনে উবায়েদ আনসারী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “এ ব্যক্তি পরিত্রাণ লাভ করেছে যাকে 
ইসলামের পথে পরিচালিত করা হয়েছে, প্রয়োজন পরিমাণে রিযক দান করা 
হয়েছে এবং তাতেই সে তুষ্ট হয়েছে।”? 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তারা 
তোমাকে আল্লাহর পরিবর্তে অপরের ভয় দেখাচ্ছে। এটা তাদের অজ্ঞতা ও 
পথভ্ৰষ্টতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্যে কোন পথ 
প্রদর্শক নেই । যেমন আল্লাহ যাকে সুপথ প্রদর্শন করেন তাকে কেউই পথভ্রষ্ট 
করতে পারে না। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও দণ্ডবিধায়ক । যারা তার উপর নির্ভর 
করে তারা কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং তাঁর দিকে যারা ঝুঁকে পড়ে তারা 
কখনো বঞ্চিত হয় না। তার চেয়ে বড় মর্যাদাবান আর কেউই নেই । অনুরূপভাবে 
তার চেয়ে বড় প্রতিশোধ গ্রহণকারীও আর কেউ নেই ৷ যারা তার সাথে শরীক 
নং রত গা থর মাং কতকরক 
অবশ্যই তিনি কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) 
বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে সহীহ বলেছেন। 
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এরপর মুশরিকদের আরো অজ্ঞতা ও নিরবুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, আল্লাহ 
তা'আলাকে সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়া সত্বেও তারা এমন মিথ্যা ও অসার 
মা'বুদের উপাসনা করছে যারা কোন লাভ ও ক্ষতির মালিক নয়। যাদের কোন 
বিষয়েরই কোন অধিকার নেই । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তুমি আল্লাহকে স্মরণ কর, তিনি তোমার 
হিফাযত করবেন। তুমি আল্লাহর যিকর কর, সব সময় তুমি তাকে তোমার 
কাছে পাবে। সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময় তার নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, 
কাঠিন্যের সময় তিনি তোমার কাজে আসবেন । কিছু চাইতে হলে তার কাছেই 
চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করতে হলে তার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা কর। জেনে 
রেখো যে, আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সারা দুনিয়া মিলে তোমার কোন ক্ষতি করতে 
চাইলে তোমার কোনই ক্ষতি তারা করতে পারবে না৷ অনুরূপভাবে সবাই মিলে 
তোমার কোন উপকার করতে হইলেও এবং সেটা তোমার তকদীরে লিখিত না 
থাকলে তোমার কোন উপকারও করতে তারা সক্ষম হবে না। পুস্তিকা শুকিয়ে 
গেছে এবং কলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার সাথে ভাল কাজে 
নিমগ্ন হয়ে যাও । বিপদ আপদে ধৈর্য ধারণে বড়ই পুণ্য লাভ হয়। সবরের সাথে 
সাহায্য রয়েছে। সংকীর্ণতার সাথেই আছে প্রশস্ততা এবং কষ্টের সাথেই আছে 
স্বস্তি ।” 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি 
তাদেরকে বলে দাও- আমার জন্যে আল্লাহই যথেষ্ট । নির্ভরকারীরা আল্লাহর উপর 
NN 
বলেছিলঃ JE Sah dnt BBLS 

i Et EA NY Oo 

EE SOUR “আমাদের মা'বৃদদের মধ্যে কেউ 
তোমাকে অশুভ দ্বারা আবিষ্ট করেছে।” (১১ ৪ ৫৪) তখন তাদের এ কথার 
উত্তরে তিনি বলেনঃ 


| 
G22 /792927 4 237 723 12449, / 204 33/7 (ww 2 235 


fe) ই SS 2 0- 5s 2 sl Lagils abl ill 


A i Ls 0 ut BANE L/ #3290030 L319 737 
si 52 [ahs c L823 Dh oly sl ths S 
2/74 / 00d 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “আমি আল্লাহকে সাক্ষী করছি এবং তোমরাও সাক্ষী হও যে, আমি তা 
হতে নির্লিপ্ত যাকে তোমরা আল্লাহর শরীক কর আল্লাহ ব্যতীত । তোমরা সবাই 
আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর, অতঃপর আমাকে অবকাশ দিয়ো না। আমি নির্ভর 
করি আমার ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর উপর, এমন কোন জীবজস্তু নেই, 
যে তীর পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়। আমার প্রতিপালক আছেন সরল পথে।” (১১৪ 
৫৪-৫৬) 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হতে চায় সে যেন আল্লাহর উপর 
নির্ভরশীল হয়। আর যে ব্যক্তি লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ধনী হতে চায় সে যেন 
তার নিজের হাতে যা রয়েছে তার উপর আস্থা রাখার চেয়ে বেশী আস্থা রাখে এ 
জিনিসের উপর যা আল্লাহর হাতে রয়েছে। যে ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা সন্মানিত ও 
মর্যাদাবান হতে চায় সে যেন মহামহিমান্বিত আল্লাহকে ভয় করে চলে।”* 
এরপর মুশরিকদের ধমকের সুরে বলতে বলা হচ্ছেঃ হে আমার সম্প্রদায়! 
তোমরা স্ব স্ব অবস্থায় কাজ করতে থাকো, আমিও আমার কাজ করছি । শীঘ্রই 
তোমরা জানতে পারবে কার উপর আসবে লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি এবং কার উপর 
আপতিত হবে স্থায়ী শাস্তি । আর এটা হবে কিয়ামতের দিন । আল্লাহ তা'আলা 
আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন! 
৪১। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ 2 eaters 
কিতাব অবতীর্ণ করেছি hi -£\ 
মানুষের জন্যে, অতঃপর যে AE f 
সৎপথ অবলম্বন করে সে তা ALG tn 
LY 07 977 2/0 
করে নিজেরই কল্যাণের জন্যে HE 2 ts EE 
এবং যে বিপথগামী হয় সে ০ ,//০/৯/7 BAL 
তো বিপদগামী হয় নিজেরই "$= | Ee OEE 
ধ্বংসের জন্যে এবং তুমি Ee |g 


তাদের তত্বাবধায়ক নও । 645+ 


১ এ হাদীলটি ইমাম ইবনে হাতিম রে বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩৩১ পারাঃ ২৪ 


৪২। আল্লাহই প্রাণ হরণ করেন ১, A ED 
জীবসমূহের তাদের মৃত্যুর ০5১ ০৮ Ll cr 
সময় এবং যাদের মৃত্যু RLFC 

$ le মৃতু Ea dl Ee 

I 29/dT / 

সময় । অতঃপর যার জন্যে AL Le 
শৃত্যুর $ রন তার প্রাণ 13123 3 1370/0373 /3// 


তিনি রেখে দেন এবং BG le 


অপরপগুলো ফিরিয়ে দেন, এক b> 

নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে । এতে YW I~ ol 
অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে 7230776 ais Ue 
চিন্তাশীল সণ্পদায়ের জন্যে । 0 fis A AY 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সম্বোধন করে বলছেনঃ হে নবী (সঃ)! 
আমি সত্য ও সঠিকতার সাথে এই কুরআনকে সমস্ত দানব ও মানবের 
হিদায়াতের জন্যে তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি । যে ব্যক্তি এর আদেশ ও নিষেধ 
মেনে নিয়ে সত্য ও সরল পথ লাভ করবে সে নিজেরই উপকার সাধন করবে। 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এর বিদ্যমানতায় অন্য ভুল পথের উপর চলবে সে নিজেরই 
ক্ষতি করবে । তুমি তাদের কাজের তত্ত্বাবধায়ক নও । তোমার দায়িত্ব হলো শুধু 
এটা জনগণের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া । হিসাব গ্রহণের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত ৷ 
আমি তো বিদ্যমান রয়েছি। আমি নিজের ইচ্ছামত ব্যবস্থাপনার কাজ চালিয়ে 
যাবো। 4% ৩৬ বড় মৃত্য), যাতে আমার প্রেরিত ফেরেশতারা মানুষের রূহ 
কবয করে থাকে, আর $৯০ ৩, (ছোট মৃত্যু), যা নিদ্রাবস্থায় হয়, দু'টোই 
আমার অধিকারে রয়েছে। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অর্থাৎ “এ আল্লাহ তিনি যিনি রাত্রে তোমাদের মৃত্যু ঘটান এবং দিনে তোমরা 
যা কিছু কর তা তিনি জানেন, দিনে তিনি তোমাদেরকে উঠাবসা করিয়ে থাকেন, 
যাতে নির্ধারিত সময় পুরো করে দেয়া হয়, অতঃপর তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল 
তারই নিকট এবং তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তোমরা করতে । তিনি 
তার বান্দাদের উপর বিজয়ী, তিনিই তোমাদের উপর রক্ষক ফেরেশতা পাঠিয়ে 
থাকেন, শেষ পর্যন্ত যখন তোমাদের কারো মৃত্যুর সময় এসে যায় তখন আমার 
প্রেরিত ফেরেশতা তার প্রাণ কবয করে নেয় এবং তাতে সে মোটেই ক্রটি করে 
না!” (৬ ৪ ৬০-৬১) 

এ দু'টি আয়াতেও এরই বর্ণনা দেয়া হয়েছে। প্রথমে ছোট মৃত্যুর এবং পরে 
বড় মৃত্যুর বর্ণনা রয়েছে। আর এখানে প্রথমে বড় মৃত্যুর এবং পরে ছোট মৃত্যুর 
বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এর দ্বারা এটাও জানা যাচ্ছে যে, মালায়ে আ’লাতে এই 
রূহগুলো একত্রিত হয়। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
তোমাদের কেউ যখন বিছানায় শুইতে যাবে তখন সে যেন তার লুঙ্গির ভিতর 
অংশ হতে ওটা ঝেড়ে নেয়, কেননা সে জানে না, তার উপর কি হতে যাচ্ছে। 
তারপর যেন নিম্নের দু‘আটি পাঠ করে। 


০79 ব্য Tr 63/7? 27 ad 87777 wd 
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অর্থাৎ “হে আমার প্রতিপালক! আপনার পবিত্র নামের বরকতে আমি শয়ন 
করছি এবং আপনার রহমতেই আমি জাগ্রত হবো । যদি আমার প্রাণকে আপনি 
আটকিয়ে নেন তবে ওটার উপর দয়া করুন, আর যদি ওটাকে পাঠিয়ে দেন তবে 
ওর এমনই হিফাযত করুন যেমন আপনার সৎ বান্দাদের হিফাযত করে 
থাকেন!” 
কোন কোন গুরুজনের উক্তি রয়েছে যে, মৃতদের রূহ যখন মরে যায় এবং 
জীবিতদের রূহ যখন নিদ্ৰিত হয় তখন ওগুলো কবয করে নেয়া হয়। তাদের 
পরস্পরের পরিচয় ঘটে যে পর্যন্ত আল্লাহ ইচ্ছা করেন। তারপর মৃতদের রূহ তো 
আটকিয়ে দেয়া হয় এবং জীবিতদের রূহগুলো নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ছেড়ে দেয়া 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হয়। অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত সময়ের জন্যে । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
মৃতদের রূহগুলো আল্লাহ আটক করে দেন এবং জীবিতদের রূহগুলো ফিরিয়ে 
দেন। এতে কখনো কোন ভূল হয় না। চিন্তা-গবেষণা করতে যারা অভ্যস্ত তারা 
এই একটি কথাতেই আল্লাহ্‌ তা‘আলার ব্যাপক ক্ষমতার বহু কিছু নিদর্শন পেয়ে 
যায়। 


MJ Ek A 


চত তারে কি তারাআল্লাহ ছাড়া 5,4 Ll 
অপরকে সুপারিশ ধরেছে? Ee? p 
” NN ৰ 7 17/0/6932, 
বলঃ তাদের কোন ক্ষমতা না 5/515, EAE 
থাকলেও এবং তারা না +22 49 %2//72 7 
বুঝলেও? 0 ap 3, ET 
| ry #7 /72/ ০৪ 
88। বলঃ সুপারিশ আল্লাহরই “| ৮? 4৮ orl -£t 
ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও > « ie 
পৃথিবীর সার্বভৌমত্‌ ৰ 2 


LAI 27 37/ 
আল্লাহরই, অতঃপর তারই 0 umes dl 


/ 2/73! 
নিকুট:তোম্না পরত্যাগীত হরে। Et dus ssi ls -t0 


8৫। আল্লাহর কথা বলা হলে ০_ 09394০ 
যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে enc) aa Ja 


779 22 
না তাদের অন্তর বিতৃফায় ” 6; 02 Noes: 
সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর 73,7 7,, 


পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর Dr i 

উল্লসিত হয় । 0 ire 

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের নিন্দে করছেন যে, তারা প্রতিমাগুলোকে এবং 
বাজে ও মিথ্যা মা’বুদদেরকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে নিয়েছে। এ 
ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। আসলে তাদের মা'বুদদের 
কোন কিছুর অধিকারও নেই এবং তাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি এবং অনুভূতিও 
নেই । তাদের নেই চক্ষু ও কর্ণ । তারা তো পাথর ও জড় পদার্থ ছাড়া কিছুই নয় । 
তারা জন্তু হতেও নিকৃষ্ট । এ জন্যেই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে 
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মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- এমন কেউ নেই যে আল্লাহর সামনে 
তার অনুমতি ছাড়া কারো জন্যে মুখ খুলতে পারে। সকল সুপারিশ আল্লাহরই 
ইখতিয়ারে রয়েছে। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তারই ৷ কিয়ামতের 
দিন তোমাদের সবাইকে তারই কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই দিন তিনি 
তোমাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা করবেন এবং প্রত্যেককেই তিনি তার 
আমলের পুরোপুরি প্রতিদান বা বিনিময় প্রদান করবেন। এই কাফিরদের অবস্থা 
এই যে, তারা আল্লাহর. একত্ববাদের কালেমা উচ্চারণ করা পছন্দ করে না। 
আল্লাহর একত্ববের বর্ণনা শুনে তাদের অন্তর সংকীর্ণ হয়ে যায়। এটা শুনতে 
' তাদের মনই চায় না। কুফরী ও অহংকার তাদেরকে এটা হতে বিরত রাখে। 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


73237 7 1937939 


et VO sl sl 
অর্থাৎ “তাদের নিকট ‘আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই’ বলা হলে তারা 
অহংকার করতো ।” (৩৭ £ ৩৫) তাদের অন্তর সত্যকে অস্বীকারকারী বলে 
বাতিলকে তাড়াতাড়ি কবূল করে নেয়। তাই তো আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহর 
পরিবর্তে তাদের দেবতাগুলোর উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয় । 


৪৬।৷। বলঃ হে আল্লাহ্‌! 12 dsb 2 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর স্রষ্টা, ৩+! 5 41 )5-£" 
ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! VAAN 2/9 / 
Ee বান্দারা যে বিষয়ে }১৮-১!; Ale pA 
মতবিরোধ করে, আপনি 7 73798097777 
তাদের মধ্যে ওর ফায়সালা CBs owns 
করে দিবেন। L332 /7/7 3 229/ 
৪৭। যারা যুলুম করেছে যদি OU HS 
তাদের থাকে দুনিয়ায় যা আছে 2877709 D rs/7 


ES db dD ol; —£V 


তা সশ্পূর্ণ এবং এর 
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তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ee Ce 73 272, 
ue oil El) 
হতে এমন কিছু প্রকাশিত হবে et 


৪৮। তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল Lilo 
তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে on 
পড়বে এবং তারা যা নিয়ে sls pes 
ঠাট্টা-বিদ্ধূপ করতো তা 23 2/97 
O og He 
তাদেরকে পরিবেষ্টন করবে । f 
মুশরিকদের যে তাওহীদের প্রতি ঘৃণা এবং শিরকের প্রতি ভালবাসা রয়েছে 
তা বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে 
বলছেনঃ তুমি শুধু এক আল্লাহকেই ডাকতে থাকো যিনি আসমান ও যমীনের 
সৃষ্টিকর্তা এবং এগুলো তিনি এ সময় সৃষ্টি করেছেন যখন এগুলোর না কোন 
অস্তিত্ব ছিল এবং না এগুলোর কোন নমুনা ছিল। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় এবং 
উদ্বাটিত ও লুন্ধায়িত সবই জানেন । এসব লোক যেসব বিষয় নিয়ে মতবিরোধ 
করছে তার ফায়সালা এ দিন হয়ে যাবে যেদিন তারা কবর হতে বের হয়ে 
হাশরের ময়দানে আসবে । 


হযরত আবূ সালমা ইবনে আবদির রহমান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাহাজ্জুদের নামায 
কোন দু'আ দ্বারা শুরু করতেন?” হযরত আয়েশা (রাঃ) উত্তরে বলেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাযে দাড়াতেন তখন তিনি নিম্নের 
দু'আ দ্বারা নামায শুরু করতেনঃ 


> FAA 
TAB 253 el A a ls (GY Ls 5 4 
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অর্থাৎ “হে আন্নাহ! হে : জিবরাঈল (আঃ), মীকাঈল (আঃ) ও ইসরাফীল 
(আঃ)-এর প্রতিপালক! হে আসমান ও যমীনকে বিনা নমুনায় সৃষ্টিকারী! হে দৃশ্য 
ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা! আপনিই আপনার বান্দাদের মতবিরোধের ফায়সালাকারী, 
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যে যে জিনিসের মধ্যে মত বিরোধ করা হয়েছে। আপনি আমাকে এঁ সব ব্যাপারে 
স্বীয় অনুগ্রহে সত্য ও সঠিক পথ প্রদর্শন করুন! আপনি যাকে ইচ্ছা করেন 
সরল-সঠিক পথ প্রদর্শন করে থাকেন ।'” 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেন, DE 


Lp 702/ grad AN 
HO LT TUE 
NARA AAA AAA. % 22+ 247 ‘2 


a BES ES / ENE 0S Ee 
CR HY AG GE LE Ak Ne 
ao 207 Gtr Lo 22 IIIA 29 


ls GALL als EIR ST LG US 


অর্থাৎ “হে৷ আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা! আমি এই দুনিয়ায় আপনার নিকট এই অঙ্গীকার করছিঃ আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই । আপনি এক । আপনার কোন 
অংশীদার নেই । আমি আরো সাক্ষ্য দান করছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আপনার বান্দা 
এবং আপনার রাসূল ৷ যদি আপনি আমাকে আমারই কাছে সঁপে দেন তবে আমি 
মন্দের নিকটবর্তী ও কল্যাণ হতে দূরবর্তী হয়ে যাবো! হে আল্লাহ! আমি শুধু 
আপনার রহমতের উপর ভরসা করি। সুতরাং আপনি আমার সাথে অঙ্গীকার 
করুন যা আপনি কিয়ামতের দিন পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আপনি অঙ্গীকার ভঙ্গ 
করেন না!” তখন কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় ফেরেশতাদেরকে 
ত এব বতৰ একে রত ওরিচ নহ নাজ হত সবল 
(রঃ) বলেনঃ আমি কাসিম ইবনে আবদির রহমান (রঃ)-এর নিকট যখন বললাম 
যে, আউন (রঃ) এভাবে এ হাদীসটি বর্ণনা করে থাকেন তখন তিনি বলেনঃ 
“সুবহানাল্লাহ! আমাদের পর্দানশীন মেয়েদেরও তো এটা মুখস্থ আছে ।”২ 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) একটি কাগজ বের করে বলেনঃ এতে 
লিখিত দু‘আটি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) শিখিয়েছেন ৪ 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা! আপনি প্রত্যেক জিনিসের প্রতিপালক, প্রত্যেকের মা’বুদ। আমি সাক্ষ্য 
দিচ্ছি যে, আপনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই। আপনি এক! আপনার কোন 
অংশীদার নেই । মুহাম্মাদ (সঃ) আপনার বান্দা ও রাসূল । ফেরেশতারাও এই 
সাক্ষ্য দিয়ে থাকেন। আমি শয়তান হতে ও তার শিরক হতে আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি । আমি নিজে কোন পাপকার্য করি বা কোন মুসলমানকে কোন পাপকার্যের 
দিকে নিয়ে যাই এ থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।” হযরত আবদুর 
রহমান (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ দু‘আটি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আমর (রাঃ)-কে শিখিয়েছিলেন এবং তিনি তা শয়নের সময় পাঠ করতেন ।” 
হযরত আবু রাশেদ হিবরানী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রঃ)-এর নিকট এসে তার কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে 
একটি হাদীস শুনতে চাইলে তিনি তীর সামনে একটি পুস্তিকা রেখে দিয়ে বলেনঃ 
“দু‘আটি হলো এটাই যা আমাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) লিখিয়ে দিয়েছেন।” হযরত 
আবু রাশেদ (রঃ) দেখেন যে, তাতে লিখিত আছেঃ হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
বলেন- ‘হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সকাল-সন্ধ্যায় আমি কি পাঠ করবো? উত্তরে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, তুমি পাঠ করবেঃ 
BIH BEE 2A EE Fp 
LS Ss NTT or Pe WS SL we 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সুষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের 
পরিজ্ঞাতা! আপনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । আপনি প্রত্যেক জিনিসের 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 


7২২ | wwuw.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুমার ৩৯ ৩৩৮ পারাঃ ২৪ 


প্রতিপালক এবং ওর মালিক । আমি আমার নফসের অনিষ্ট এবং শয়তানের 
অনিষ্ট ও তার শিরক হতে আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আর আমি 
কোন পাপকার্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ি বা কাউকেও আমি কোন পাপকার্যের দিকে নিয়ে 
যাই এর থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।””> 


হযরত মুজাহিদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) বলেনঃ 
‘রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন সকালে ও সন্ধ্যায় 
এবং রাত্রে শয়নের সময় . 22,৩৬ এ দু'আটি পাঠ করি।”* 


287/ /29 0/37 / 


|, ০430৩11; এখানে যালিম দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেনঃ যালিমদের অর্থাৎ মুশরিকদের যদি থাকে, দুনিয়ায় যা আছে 
তা সম্পূর্ণ এবং সমপরিমাণ সম্পদও, তবে কিয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি হতে 
মুক্তিপণ স্বরূপ সবকিছু তারা দিয়ে দিতে প্রস্তুত হয়ে যাবে, কিন্তু এদিন কোন 
মুক্তিপণ এবং বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, যদিও তারা দুনিয়াপূর্ণ স্বর্ণও দিতে 
চায়। যেমন মহান আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেছেন। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট হতে 
এমন কিছু প্রকাশিত হবে যা তারা কল্পনাও করেনি । তাদের কৃতকর্মের মন্দ ফল 
তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে দুনিয়ায় যে শাস্তির বর্ণনা শুনে তারা 
ঠাট্টা-বিদ্বপ করতো তা তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করবে । 
৪৯ । মানুষকে £খ-দৈন্য স্পৰ্শ 9, AE 

করলে I nS ICY BUG - 8 
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কত; জত হল যান আত ভার" 5 Cs 
প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে hb ON /A033 79/7490 
বলেঃ আমি তো এটা লাভ te ck sil lI 
করেছি আমার জ্ঞানের ASL 42 


মাধ্যমে । বস্ুতঃ এটা এক +1053 55} ৫ 4+ 

A237 
পরীক্ষা, কিনু তাদের Sal 
অধিকাংশই বুঝেনা । 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও.ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী 
(রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন। 


২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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৫০। তাদের পূর্ববর্তীরাও এটাই 
বলতো, কিন্তু তাদের কৃতকর্ম 
তাদের কোন কাজে আসেনি । 

৫১। তাদের কর্মের মন্দ ফল 
তাদের উপর আপতিত হয়েছে, 
তাদের মধ্যে যারা যুলুম করে 
তাদের উপরও তাদের কর্মের 
মন্দ ফল আপতিত হবে এবং 
তারা ব্যর্থও করতে পারবে না। 


৫২। তারা কি জানে না, আল্লাহ্‌ 
বর্ধিত করেন অথবা ত্রাস 
করেন। এতে অবশ্যই নিদর্শন 
রয়েছে মুমিন সশ্পুদায়ের 
জন্যে । 


৩৩৯ 
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আল্লাহ তাআলা মানুষের অবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বিপদের সময় সে 


অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতির সাথে আল্লাহকে ডেকে থাকে এবং তীরই প্রতি 
সম্পূর্ণরূপে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু যখনই বিপদ দূরীভূত হয় এবং সে শাস্তি লাভ 
করে তখনই উদ্ধত, হঠকারী ও অহংকারী হয়ে পড়ে এবং বলতে শুরু করেঃ 
“আল্লাহর উপর আমার তো এটা হক ছিল। আল্লাহর নিকট আমি এর যোগ্যই 
ছিলাম। আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেষ্টা-তদবীরের কারণেই এটা লাভ 
করেছি ।” মহান আল্লাহ বলেনঃ আসলে তা নয়, বরং এটা আমার একটা 
পরীক্ষা । যদিও পূর্ব হতেই আমার এটা জানা ছিল, তথাপি আমি এটা প্রকাশ 
করতে চাই এবং দেখতে চাই যে, সে আমার এ দানের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে, 
না অকৃতজ্ঞ হচ্ছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই এটা জানে না। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এরূপ দাবী ও এরূপ উক্তি তাদের পূর্ববর্তী লোকেরাও 
করেছিল। কিন্তু তাদের কথা সত্য প্রমাণিত হয়নি এবং তাদের কৃতকর্ম তাদের 
কোন কাজে আসেনি ৷ 
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মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেমন তাদের কর্মের মন্দ ফল তাদের উপর 
আপতিত হয়েছিল তেমনই এদের মধ্যে যারা যুলুম করেছে তাদের উপরও 
তাদের কর্মের মন্দ ফল আপতিত হবে এবং তারা আল্লাহকে অপারগ ও অক্ষম 
করতে পারবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলা কারূন সম্পর্কে সংবাদ দিচ্ছেন যে, 
তাকে তার সম্প্রদায় বলেছিলঃ “দম্ভ করো না, আল্লাহ্‌ দান্ভিকদেরকে ভালবাসেন 
না । আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তদ্দ্বারা আখিরাতের আবাস অনুসন্ধান কর । 
দুনিয়া হতে তোমার অংশ ভুলো না। পরোপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি 
অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ্‌ বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না৷” সে তখন উত্তরে বলেছিলঃ “এই সম্পদ আমি 
আমার জ্ঞানবলে প্রাপ্ত হয়েছি ।” মহান আল্লাহ তার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে 
বলেনঃ “সে কি জানতো না যে, আল্লাহ তার পূর্বে ধ্বংস করেছেন বহু মানব 
গোষ্ঠীকে যারা তার চেয়ে শক্তিতে ছিল প্রবল, সম্পদে ছিল প্রাচূর্যশীলঃ 
অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে না (অর্থাৎ জানার জন্যে 
প্রশ্ন করার প্রয়োজন হবে না, কারণ আমলনামায় সব লিপিবদ্ধ থাকবে) । 
মোটকথা, ধন-মাল ও সন্তান-সন্ততির গর্বে গর্বিত হওয়া কাফিরদের নীতি । 
কাফিরদের উক্তি ছিল এই যে, তাদের মাল-ধন ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য 
রয়েছে। সুতরাং তাদের শাস্তি হতেই পারে না । মহান আল্লাহ তাদের এই উক্তির 
পরিপ্রেক্ষিতে বলেনঃ তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা করেন তার 
বয়জ নহও করনজথরাত স:করেন।-এডে অরশ্াহ মুমিন অলমদযের জন্য 
নিদৰ্শন রয়েছে। 
8 বর Ca 

নিজেদের প্রতি অবিচার Se 
করেছো- আল্লাহর অনুগ্রহ ১ ০//৬৮ ৫১ 2 
হতে নিবা হয়ো বাজাৰ হ GRE) Lac 
সমুদয় পাপ ক্ষমা করে 263 ee 
দিবেন । তিনি তো ক্ষমাশীল, 

পরম দয়ালু । Se 
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৫৪ । তোমরা তোমাদের 72 2/7/73 এ/ 
প্রতিপালকের অভিমুখী হও ll les 
এবং তার নিকট আত্মসমর্পণ ৫+» ০2/০2 2930903/7 27, / 
কর তোমাদের নিকট শাস্তি Sli SSL sl Js os 


আসার পূর্বে, তৎপর 
তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে 
না। 

৫৫ অনুসরণ কর তোমাদের প্রতি 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 
হতে উত্তম যা অবতীর্ণ করা 
হয়েছে তার, তোমাদের উপর 
অতর্কিতভাবে তোমাদের 
অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার 
পূর্বে- 

৫৬। যাতে কাউকেও বলতে না 
হয়ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি 
আমার কর্তব্যে আমি যে 
শৈথিল্য করেছি তার জন্যে 
আফসোস! আমি তো 


ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম । 
৫৭ । অথবা কেউ যেন না বলেঃ 


৫৮ ৷ অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে 
যেন কাউকেও বলতে না হয়ঃ 
আহা! যদি একবার পৃথিবীতে 


আমার প্রত্যাবর্তন ঘটতো তবে 


আমি সৎকর্মশীল হতাম । 
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৫৯ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, , ॥৷০%/*৮ EE 
| I: > -64 
আমার নিদর্শন তোমার নিকট 5* AEE OE 
এসেছিল লোকে VLDL II 2 to r2 Ol 

» কিন্তু তুমি এণ্ড LS SS aly Us SiS 

মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার 
করেছিলে; আর তুমি তো ছিলে 0 Gs 
কাফিরদের একজন । 


এই পবিত্র আয়াতে সমস্ত নাফরমান ও অবাধ্যকে তাওবার দাওয়াত দেয়া 
হয়েছে যদিও তারা মুশরিক ও কাফিরও হয়। বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা‘আলা : 
ক্ষমাশীল ও দয়ালু । তিনি প্রত্যেক তাওবাকারীর তাওবা কবূল করে থাকেন। যে 
তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয় তার দিকে মনোযোগ দেন। তাওবাকারীর পূর্বের 
পাপরাশিও তিনি মার্জনা করে দেন, ওগুলো যেমনই হোক না কেন এবং যত 
বেশীই হোক না কেন। বিনা তাওবায় পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া এই আয়াতের 
অর্থ নেয়া ঠিক নয়। কেননা, বিনা তাওবায় শিরকের গুনাহ কখনো মাফ হয় না। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এমন কতকগুলো 
মুশরিক হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট আগমন করে যারা বহু হত্যাকার্যে 
জড়িত ছিল এবং বহুবার ব্যভিচার করেছিল, তারা বলেঃ “আপনি যা কিছু বলেন 
এবং যে দিকে আহ্বান করেন তা বাস্তবিকই খুবই উত্তম । এখন বলুন, আমরা 
যেসব পাপকার্য করেছি তার কাফফারা কিভাবে হতে পারে?” তখন নিম্নের 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়ঃ 
VPw Phi rod 2 ARANRANED ERS 00S 
Sess ll i AAR Co de es 9 lil 
EAA OAG 


“572 2১ 

অর্থাৎ “এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকে না। আল্লাহ্‌ 

যার হত্যা নিষেধ করেছেন, যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না এবং 
ব্যভিচার করে না।” (২৫৪ ৬৮) 


72°99 Le 


Al EI kl i CAG Gln 
অর্থাৎ “বলঃ (আমার একথা) হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের 
প্রতি অবিচার করেছ- আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “সারা দুনিয়া এবং এর মধ্যে যত্‌ কিছু রয়েছে সবুই আমি লাভ 
করলেও ততো খুশী হতাম না যতো খুশী হয়েছি 4 

Yb 1907 303/773 39/7 
AD Lon) or loss Y gil - -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হওয়ার কারণে । তখন 
একটি লোক প্রশ্ন করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যে ব্যক্তি শিরক করেছে 
(তারও গুনাহ কি মাফ করে দেয়া হবে)?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিছুক্ষণ নীরব 
থাকার পর বললেনঃ “জেনে রেখো যে, যে ব্যক্তি শিরকও করেছে (তারও গুনাহ 


মাফ করে দেয়া হবে যদি সে তাওবা করে) ৷” তিনি এ কথা তিনবার বললেন ৷” 

হযরত আমর ইবনে আমবাসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি অতি বৃদ্ধ 
লোক তার লাঠির উপর ভর করে নবী (সঃ)-এর নিকট আসলো এবং বললোঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার বহু ছোট-বড় গুনাহ রয়েছে। আমাকে ক্ষমা 
করা হবে কি?” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বৃদ 
নেই । এ সাক্ষ্য কি তুমি দাও না?” জবাবে লোকটি বলেঃ “হ্যা, অবশ্যই এবং 
আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল ৷” তখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে বললেনঃ “তোমার ছোট বড় সব গুনাহই মাফ করে দেয়া হবে।”২ 

হযরত আসমা বিনত্ু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)- Ea -এ আয়াতটিকে এই ভাবে এবং 


AN 


2 2/44 ow 24, KIEL £20 / 2377179 9 / 2A 
ips 7302 A2 Als EE 


LC J, Ls orl 

এ আয়াতটিকে এই ভাবে পড়তে শুনেছেন। সুতরাং এসব হাদীস দ্বারা 

প্রমাণিত হচ্ছে যে, তাওবা দ্বারা সব গুনাহই মাফ হয়ে যায়। কাজেই বান্দাদের 

আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া উচিত নয়, গুনাহ যতই বড় ও বেশী হোক না 

কেন। তাওবা ও রহমতের দরযা সদা খোলা রয়েছে এবং ওগুলো খুবই প্রশস্ত ৷ 
বহান আল্লাহ বলেনঃ 


} 
/ 2/7 P33 Dr 13 37 32/7 


Ss 02 Hdl diy 2 bol dw pl 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ বৰ্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “তারা কি জানে না যে, আল্লাহ তার বান্দাদের তাওবা কবুল করে 
থাকেন?” (৯৪ 198) অনয যা জা যা বেহ 


#3 237, +y 2/93/02 (727/ 2494 #005 730204 


- > Lois ddl an dl ic Ll All| kw ny 09 
অর্থাৎ “যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর আল্লাহর 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পেয়ে থাকে।” (8৫৪ 


১১০) মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেনঃ 

23/7/2994 72 72/7 79/79 2% 72 

IAG AN. Leal Ll I ols JO G2 JEST gall of nti ) 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের অতি নিম্নস্তরে থাকবে এবং তুমি 
তাদের জন্যে কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না, কিন্তু তাদের কথা স্বতন্ত্র যারা 
তাওবা করে সংশোধিত হয়।’”’ (৪ £ঃ ১৪৫-১৪৬) মহান আল্লাহ আর এক 
জায়গায় বলেনঃ 
2272/94 3/79 0G! I ON 3 N73 Gb 3297 EEO 27/7 
es md ols ols LN oo bey 2 LG rst UG Ta 
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অর্থাৎ “অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলেছে আল্লাহ তিনজনের একজন, 

অথচ এক মা'’বূদ ছাড়া তো আর কোন মা'বূদ নেই, যদি তারা বিরত না হয় যা 

বলছে তা হতে তবে অবশ্যই কাফিরদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি স্পর্শ করবে৷” 
(৫৫ ৭৩) মহামহিমাথিত আল্লাহ আরো বলেনঃ 


G70 G34 LU/73 177 WG 7933977 
Mo a Dy Ss phncss AD gl on Wl 

অর্থাৎ “তারা কি আল্লাহর নিকট তাওবা করবে না এবং তীর কাছে ক্ষমা 
প্রার্থনা করবে না, অথচ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু?” (৫ £ ৭৪) আল্লাহ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা আর এক জায়গায় বলেনঃ 


29° U7 sr HG LL \ 392042 323 3047305 


অর্থাৎ “যারা বিশ্বাসী নর-নারীকে বিপদাপন্ন করেছে এবং পরে তাওবা 
করেনি তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আছে দহন যন্ত্রণা ৷” (৮৫ 8 ১০) 
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হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেনঃ “আল্লাহর অসীম দয়া ও মেহেরবানীর প্রতি 
লক্ষ্য করুন যে, তিনি তার বন্ধুদের ঘাতকদেরকেও তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনার 
দিকে আহ্বান করছেন! 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে এঁ ব্যক্তির ঘটনা সম্পর্কীয় হাদীসটিও বর্ণিত 
আছে যে নিরানব্বইটি লোককে হত্যা করেছিল, অতঃপর লজ্জিত হয়ে বানী 
ইসরাঈলের একজন আবেদকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, তার জন্যে তাওবার কোন 
পথ আছে কি না। আবেদ উত্তর দেনঃ “না (তার জন্যে তাওবার আর কোন 
ব্যবস্থা নেই)” লোকটি তখন এ আবেদকেও হত্যা করে ফেলে এবং একশ পূর্ণ 
করে। অতঃপর তার জন্যে তাওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি-না তা সে একজন 
আলেমকে জিজ্ঞেস করে। আলেম উত্তরে তাকে বলেনঃ “তোমার এবং তোমার 
তাওবার মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই৷” তারপর এ আলেম লোকটিকে এমন 
একটি গ্রামে যেতে বলেন যে গ্রামের লোকেরা আল্লাহর ইবাদতে নিমগু থাকে । 
সুতরাং সে এঁ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মৃত্যুমুখে 
পতিত হলো । তখন তার ব্যাপারে রহমতের ও আযাবের ফেরেশতাদের মধ্যে 
ঝগড়া বেধে গেল । মহামহিমান্বিত আল্লাহ তখন যমীনকে মাপার হুকুম করলেন। 
তখন দেখা গেল যে, যে সৎ লোকদের গ্রামে সে হিজরত করে যাচ্ছিল সেটা 
কণিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত স্থান কাছে হলো । তখন তাকে তাদেরই সাথে মিলিয়ে নেয়া 
হলো এবং রহমতের ফেরেশতারা তার রূহ নিয়ে চলে গেলেন। এও বর্ণিত আছে 
যে, মৃত্যুর সময় সে বুকের ভরে ছেচড় দিয়ে চলছিল । এও আছে যে, আল্লাহ 
তা‘আলা সৎ লোকদের গ্রামটিকে নিকটবর্তাঁ হওয়ার এবং মন্দ লোকদের 
গ্রামটিকে দূরে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেখান হতে সে হিজরত 
করেছিল। | 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, মহান আল্লাহ 
তার সমস্ত বান্দাকে স্বীয় ক্ষমার দিকে ডাক দিয়েছেন। তাদেরকেও, যারা হযরত 
মসীহ (আঃ)-কে আল্লাহ বলতো, তাদেরকেও, যারা তাকে আল্লাহর পুত্র বলতো, 
তাদেরকেও, যারা হযরত উযায়ের (আঃ)-কে আল্লাহর পুত্র বলতো, তাদেরকেও, 
এবং তাদেরকেও, যারা আল্লাহকে তিন খোদার এক খোদা বলতো । 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ এসব লোকের সম্পর্কে বলেন যে, কেন তারা আল্লাহর 
দিকে ঝুঁকে পড়ে না এবং কেন তারা তার কাছে নিজেদের পাপের জন্যে ক্ষমা 
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প্রার্থনা করে না? আল্লাহ তাআলা তো বড় ক্ষমাশীল এবং পরম দয়ালু । অতঃপর 
মহান আল্লাহ এমন ব্যক্তিকেও তাওবার দিকে আহ্বান করেছেন যার কথা এদের 
চাইতেও বড় ও মারাত্মক ছিল। যে বলেছিলঃ SNES Gf অর্থাৎ “আমি 
তোমাদের বড় প্রভু ।”(৭৯ ৪ ২৪) যে আরো বলেছিলঃ SSA 
অৰ্থাৎ “আমি ছাড়া তোমাদের যে কোন মা’বুদ আছে তা আমার জানা নেই । 
(২৮ ৪ ৩৮) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর পরেও যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌ 
তাআলার বান্দাদেরকে তাওবা হতে নিরাশ করে সে মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
কিতাবকে অস্বীকারকারী। কিন্তু এটা বুঝে নেয়া দরকার যে, যে পর্যন্ত আল্লাহ 
কোন বান্দার দিকে মেহেরবানী করে না ফিরেন সে পর্যন্ত সে তাওবা করার 
সৌভাগ্য লাভ করে না। 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, কুরআন কারীমের মধ্যে 
সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ আয়াত হচ্ছে আয়াতুল কুরসী । ভাল ও মন্দের সর্বাপেক্ষা 
ব্যাপক আয়াত হলো .. LY pall | 51 (১৬ ৪ ৯০)-এ আয়াতটি । 
সন মানে মথে নবচেয়ে বেনী ধীর আয়াত হলো 4%. এর 
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inl nil G0 -এ আয়াতটি । সবচেয়ে উৎসাহ ব্যঞ্জক আয়াত হলো 


bh 
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দেল 3 ১ ৩ কডি০ ৮০৮৮ এ] ০2০ 401 5% ৩০৭ এই আয়াতটি । অৰ্থাৎ 
“যে আল্লাহকে ভয় করে স্বয়ং আল্লাহ তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন এবং তাকে 
এমন জায়গা হতে রিযক দান করেন যা সে কল্পনাও করে না।” (৬৫ $ ২-৩) এ 
কথা শুনে হযরত মাসরূক (রঃ) তাকে বলেনঃ “নিশ্চয়ই আপনি সত্যবাদী ৷”? 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) একদা একজন বক্তার পার্শ্ব দিয়ে 
গমন করছিলেন যিনি লোকদেরকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) এ বক্তাকে বলেনঃ “হে উপদেশদাতা! তুমি জনগণুকে আল্লাহর 


7 2973/32/77 9 


র্হমত হৃতে নিরাশ করছো কেন?” অত অতঃপর তিনি % 52 2 2 
4242 27377 ৰ 


des ds ES 4 %/-এ আয়াতটি পাঠ করেন।* 
EE: CIEE CREAN BO I TO 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! 


১. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন 
২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তোমাদের পাপরাশিতে যদি আসমান ও যমীন পূর্ণ হয়ে যায়, অতঃপর তোমরা 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর তবে অবশ্যই আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে ক্ষমা করে 
দিবেন। যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার শপথ! তোমরা যদি 
পাপই না করতে তবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ তোমাদেরকে সরিয়ে দিয়ে 
তোমাদের স্থলে এমন সম্পৃদায়কে আনয়ন করতেন যারা পাপ করতো, অতঃপর 
আল্লাহ তা‘আলার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতো, তখন আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা 
করে দিতেন”? 

হযরত আবূ আইয়ুব আনসারী (রাঃ) মৃত্যুর সম্মুখীন অবস্থায় (জনগণকে) 
বলেন, একটি হাদীস আমি তোমাদের হতে গোপন রেখেছিলাম (আজ আমি তা 
বৰ্ণনা করছি) । আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “তোমরা যদি পাপ না 
করতে তবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ এমন এক কওমকে সৃষ্টি করতেন যারা পাপ 
করতো এবং আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করতেন ।”২ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “গুনাহর কাফ্‌ফারা হচ্ছে লজ্জা ও অনুতাপ (গুনাহ করার পর লজ্জিত 
ও অনুতপ্ত হলে আল্লাহ এ গুনাহ মাফ করে থাকেন) ৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আরো 
বলেনঃ “তোমরা গুনাহ না করলে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় আনয়ন করতেন যারা 
গুনাহ করতো এবং তিনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিতেন ।”* 


হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণকারী ও তাওবাকারী 
বান্দাকে ভালবাসেন ৷”8 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উবায়েদ ইবনে উমায়ের (রাঃ) বলেন যে, অভিশপ্ত 
ইবলীস বলেঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে আদম (আঃ)-এর 
কারণে জান্নাত হতে বের করে দিয়েছেন এবং আপনি আমাকে তার উপর জয়যুক্ত 
না করলে আমি তার উপর জয়যুক্ত হতে পারি না।” তখন আল্লাহ তা'আলা 
বললেনঃ “যাও, তার উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আমি তোমাকে প্রদান 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
৩. ইমাম আহমাদ (রঃ) এ হাদীসটিও স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
8. এ হাদীসটি আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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করলাম ।” সে বললোঃ “হে আমার প্রতিপালক! আরো বেশী করুন৷” মহান 
আল্লাহ বলেনঃ “যাও, আদম (আঃ)-এর যতগুলো সন্তান জন্মগ্রহণ করবে, 
তোমারও ততগুলো সন্তান জন্মলাভ করবে।” সে আবারও বললোঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আরো বেশী করুন” মহান আল্লাহ বললেনঃ “আদম সন্তানের বক্ষে 
আমি তোমার বাসস্থান বানিয়ে দিবো এবং তুমি তাদের দেহের মধ্যে রক্তের 
জায়গায় চলাফেরা করবে৷” সে বললোঃ “হে আমার প্রতিপালক! আরো বেশী 
কিছু দান করুন৷” আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “যাও, তুমি তাদের উপর তোমার 
অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছাড়বে, তাদের ধন-মালে ও সম্তান-সম্ততিতে 
অংশীদার হবে এবং তাদের সাথে ওয়াদা অঙ্গীকার করবে। আর তাদের সাথে 
তোমার ওয়াদা অঙ্গীকার তো প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়৷” এঁ সময় হযরত আদম 
(আঃ) দু‘আ করলেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনি শয়তানকে আমার উপর 
ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করলেন । এখন আমি তার প্রভাব থেকে বাচতে পারি না 
যদি না আপনি বাচান ৷” তখন আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “জেনে রেখো যে, 
তোমার যতগুলো সন্তান হবে তাদের প্রত্যেকের সাথে আমি একজন রক্ষক 
নিযুক্ত করবো। সে শয়তানের ছোবল থেকে তাকে রক্ষা করবে৷” হযরত আদম 
(আঃ) আরো কিছু বেশী চাইলে আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “একটি পুণ্যকে আমি 
দশটি করে দিবো, বরং তার চেয়েও বেশী করবো । আর পাপ একটির বদলে 
একটিই থাকবে অথবা সেটাও আমি মাফ করে দিবো ।” হযরত আদম (আঃ) 
এর পরেও প্রার্থনা করতে থাকলে মহান আল্লাহ বলেনঃ “তাওবার দরযা 
তোমাদের জন্য এঁ পর্যন্ত খোলা থাকবে যে পর্যন্ত তোমাদের দেহে প্রাণ 
ET OEE ERT 
2 3/7 T3737 7 3 BINA 7 273/720, ন্‌ 
A TEAL es 
390, 3233/9 7300 93 723% 
esd pp asl ba? wl 
অর্থাৎ “হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছো 
আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দিবেন। 
তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ।”* 


হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ যেসব লোক দুর্বলতাবশতঃ কাফিরদের দেয়া কষ্ট 
সহ্য করতে না পারার কারণে নিজেদের দ্বীনের ব্যাপারে ফিৎনায় পড়ে গিয়েছিল 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তাদের ব্যাপারে আমরা পরস্পর বলাবলি করতাম যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের 
কোন পুণ্য এবং তাওবা হয়তো কবূল করবেন না। কেননা, তারা আল্লাহ 
তা'আলার পরিচয় লাভ করার পর আবার কুফরী করতে শুরু করেছে এবং 
কাফিরদের উৎপীড়ন সহ্য করতে পারেনি। অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন 
ET ET 


এই উক্তিটিকে খণ্ডন করে 1,5, ১! ৩১৮০ হতে ১১১ Y পৰ্যন্ত 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন। 


হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ আমি স্বহস্তে এই আয়াতগুলো লিখে হযরত 
হিশাম ইবনে আ'’স (রাঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিই । হযরত হিশাম (রাঃ) বলেনঃ 
আমি এ সময় ‘যীতওয়া’ নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম এবং এই আয়াতগুলো 
বারবার পাঠ করছিলাম এবং খুবই চিন্তা-গবেষণা করছিলাম কিন্তু কোনক্রমেই 
এগুলোর ভাবার্থ আমার বোধগম্য হচ্ছিল না। তখন আমি দু'আ করলামঃ হে 
আমার প্রতিপালক! এই আয়াতগুলোর সঠিক মতলব এবং এগুলো আমার কাছে 
প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য আমার কাছে প্রকাশ করে দিন । তখন মহান আল্লাহর 
পক্ষ হতে আমার অন্তরে এ বিশ্বাস জন্মিয়ে দেয়া হলো যে, এ আয়াতগুলো 
আমাদের উদ্দেশ্যেই অবতীর্ণ হয়েছে। সুতরাং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, এখন 
আমাদের তাওবা কবূল হতে পারে। এ ব্যাপারেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এ 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেছেন। তৎক্ষণাৎ আমি আমার উটের উপর সওয়ার হয়ে 
মদীনার পথে যাত্রা শুরু করি এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হই ৷ 


মহান আল্লাহ তাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তারা যেন তাওবা ও সৎ কাজের 
দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়, এতে যেন মোটেই বিলম্ব না করে। এমন যেন না 
হয় যে, আল্লাহর আযাব এসে পড়ে, যে সময় কারো কোন সাহায্য কাজে আসবে 
না। 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের 
নিকট হতে উত্তম যা অবতীর্ণ হয়েছে অর্থাৎ আল-কুরআন, তার তোমরা অনুসরণ 
কর, তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে তোমাদের অজ্ঞাতসারে শাস্তি আসার্‌ পূর্বে, 
যাতে কাউকেও বলতে না হয়ঃ হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে 
অবহেলা করেছি তার জন্যে আফসোস! যদি আমি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর 
১. এটা মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আদেশ ও নিষেধ মেনে চলতাম তাহলে কতই না ভাল হতো! হায়! আমি তো 
বেঈমানই ছিলাম! মহান আল্লাহর বাণীর উপর আমি বিশ্বাস স্থাপন করিনি, বরং 
তা হাসি-ঠা্টা করে উড়িয়ে দিয়েছিলাম ৷ 


মহান আল্লাহ বলেনঃ কাউকেও যেন বলতে না হয়ঃ আল্লাহ আমাকে পথ 
প্রদর্শন করলে অবশ্যই আমি মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম এবং দুনিয়ায় আল্লাহর 
নাফরমানী হতে এবং আখিরাতে তার আযাব হতে বেঁচে যেতাম । অথবা শাস্তি 
প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়ঃ আহা! যদি পুনরায় আমাকে পৃথিবীতে 
ফিরিয়ে দেয়া হতো তবে আমি অবশ্যই সৎকর্মপরায়ণ হতাম! 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, বান্দা যে আমল করবে এবং যা কিছু 
বলবে, তাদের সেই আমল ও সেই উক্তির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা তার খবর 
প্রদান করেছেন। আর প্রকৃতপক্ষে তার চেয়ে বেশী খবর আর কে রাখতে পারে? 
আর কেই বা তার চেয়ে সত্য ও সঠিক খবর দিতে পারে? আল্লাহ তা'আলা 
পাপীদের উপরোক্ত তিনটি উক্তির বর্ণনা.দিয়েছেন। অন্য জায়গায় মহান আল্লাহ 
এই সংবাদ দিয়েছেন যে, যদি তাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়াও হয় তবে 
তখনো তারা হিদায়াত কবূল করবে না, বরং নিষিদ্ধ কাজগুলো আবার করতে 
থাকবে । এখানে তারা যা কিছু বলছে সবই মিথ্যা প্রমাণিত হবে। 


হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক জাহান্নামীকে তার জান্নাতের বাসস্থান দেখানো হবে। এঁ সময় সে 
8 “যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে হিদায়াত দান করতেন” সুতরাং এটা 
তার জন্যে হবে দুঃখ ও আফসোসের কারণ । আর প্রত্যেক জান্নাতীকে তার 
জাহান্নামের বাসস্থান দেখানো হবে। তখন সে বলবেঃ “যদি আল্লাহ আমাকে 
হিদায়াত দান না করতেন (তবে আমাকে এখানেই আসতে হতো)” সুতরাং 
এটা হবে তার জন্যে শোকরের কারণ ৷ 
যখন পাপীরা পুনরায় দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করবে এবং আল্লাহ 
তা'আলার নিদর্শনাবলী অবিশ্বাস করার কারণে আফ্সোস ও দুঃখ প্রকাশ করবে 
এবং তার রাসূলদের আনুগত্য না করার কারণে দুঃখে ফেটে পড়বে তখন মহান 
আল্লাহ বলবেনঃ প্রকৃত ব্যাপার তো এই যে, আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট 
এসেছিল, কিন্তু তোমরা ওগুলোকে মিথ্যা বলেছিলে ও অহংকার করেছিলে এবং 
তোমরা তো কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত । এখন তোমাদের এই দুঃখ, লজ্জা ও অনুতাপ 
বৃথা । এসব করে এখন আর কোনই লাভ হবে না। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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দেখবে । উদ্ধতদের আবাসস্থল ৩% 4৫ ০ ০১১৮ 


০০/20 


কি জাহান্নাম নয়? 0৩৬ 
৬১। আল্লাহ মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার Bhd 5 
. 25 7729 Ad 
তল জাকাত eT ili 
তাদেরকে অমঙ্গল স্পর্শ করবে PLOASEE- 
না এবং তারা দুঃখও পাবে না। 0 yu 


আল্লাহ তা‘আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন দুই শ্রেণীর লোক হবে। 
এক শ্রেণীর লোকের মুখ হবে কালো, কালিমাযুক্ত এবং আর এক শ্রেণীর মুখ 
হবে উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় । বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারীদের চেহারা হবে কালো ও মলিন 
এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের চেহারা হবে উজ্জ্বল ও সোন্দর্যময়। 
আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপনকারীদের এবং তার সন্তান সাব্যস্তকারীদেরকে দেখা 
যাবে যে, মিথ্যা ও অপবাদ আরোপের কারণে তাদের মুখ কালো হয়ে গেছে। 
সত্যকে অস্বীকার করার এবং অহংকার প্রদর্শনের কারণে তাদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হবে। সেখানে তারা বড়ই লাঞ্ছনার সাথে কঠিন ও জঘন্য শাস্তি 
ভোগ করবে। 

হযরত আমর ইবনে শুআ'য়েব (রাঃ) তার পিতা হতে এবং তিনি তীর দাদা 
হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন 
অহংকারীদেরকে মানুষের রূপ পিঁপড়ার সাথে সাদৃশ্যযুক্ত (অতি ক্ষুদ্ু) অবস্থায় 
একত্রিত করা হবে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম প্রাণীও তাদেরকে মাড়াতে থাকবে। শেষ 
উপত্যকা যার নাম বূলাস। ওর আগুন হবে অত্যন্ত দগ্ধকারক ও যন্ত্রণাদায়ক ৷ 
তাদেরকে জাহারনামীদের ক্ষত স্থানের রক্ত-পুঁজ পান করানো হবে!” 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হ্যা, তবে আল্লাহ তাআলা মুত্তাকীদেরকে উদ্ধার করবেন তাদের সাফল্যসহ ৷ 
তারা এঁ সব আযাব, লাঞ্চনা এবং মারপিট হতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পেয়ে যাবে। 
তাদেরকে অমঙ্গল মোটেই স্পর্শ করবে না। কিয়ামতের দিন যে ভীতি-বিহ্বলতা 
ও দুঃখ-দুর্দশা সাধারণ হবে, তা থেকে এসব লোক সম্পূর্ণ মুক্ত থাকবে। তারা 
চিন্তা হতে নিশ্চিন্ত, ভয় হতে নিৰ্ভয় এবং শাস্তি হতে শাস্তিমুক্ত থাকবে । তাদের 
প্রতি কোন প্রকারের শাসন-গর্জন ও ধমক থাকবে না। তারা সম্পূর্ণরূপে শান্তি ও 
নিরাপত্তা লাভ করবে । এভাবে তারা পরম সুখে কালাতিপাত করবে এবং মহান 


আল্লাহর সর্বপ্রকারের নিয়ামত ভোগ করতে থাকবে। 


৬২ । আল্লাহ সব কিছুর স্রষ্টা এবং 
তিনি সব কিছুর কর্মবিধায়ক । 

৬৩ । আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
কুঞ্জি তারই নিকট । যারা 
করে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত । 

৬৪। বলঃ হে অজ্ঞ ব্যক্তিরা! 
তোমরা কি আমাকে আল্লাহ 
ব্যতীত অন্যের ইবাদত করতে 
বলছো? 

৬৫ । তোমার প্রতি ও তোমার 
পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই 
অহী হয়েছে, তুমি আল্লাহর 


তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি 
হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 


৬৬ । অতএব তুমি আল্লাহরই 
ইবাদত কর ও কৃতজ্ঞ হও । 
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আল্লাহ তা'আলা সংবাদ দিচ্ছেন যে, সমস্ত প্রাণী এবং নির্জীব বস্তুর সৃষ্টিকর্তা, 
মালিক, প্রতিপালক এবং ব্যবস্থাপক আল্লাহ তা'আলা একাই । সব জিনিসই তার 
অধীনস্থ ও অধিকারভুক্ত। সব কিছুর কর্মবিধায়ক তিনিই । আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর চাবি-কাঠি তারই নিকট রয়েছে। সমুদয় প্রশংসার যোগ্য এবং সমস্ত 
জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই । কুফরী ও অস্বীকারকারীরা বড়ই 
ক্ষতিগ্রস্ততার মধ্যে রয়েছে। 

ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে একটি হাদীস এনেছেন, যদিও এটা 
সনদের দিক দিয়ে খুবই গারীব, এমনকি এর সত্যতার ব্যাপারেও বাক-বিতণ্তা 
রয়েছে, তথাপি আমরা এখানে ওটা বর্ণনা করছি। তাতে রয়েছে যে, হযরত 
উসমান (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে এই আয়াতের ভাবার্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
বলেনঃ “হে উসমান (রাঃ)! তোমার পূর্বে কেউই আমাকে এই আয়াতের ভাবার্থ 
জিজ্েস করেনি। এর তাফসীর হচ্ছে নিমের কালেমাগুলোঃ 


৬ AAAS 27/7 297237 2/95 3) 5! 


EIT dL dn CL LA dd STN 
“রর VE ES 2 xs li ng SN Ar 
= 
অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আল্লাহ সবচেয়ে বড় । আমি আল্লাহর 
পবিত্ৰতা বর্ণনা করছি ও তার প্রশংসা করছি। আল্লাহর নিকট আমি ক্ষমা প্রার্থনা 
করছি । আল্লাহ ছাড়া কারো কোন শক্তি নেই ৷ তিনিই প্রথম এবং তিনিই শেষ । 
তিনিই প্রকাশ্য এবং তিনিই গোপনীয় । সমস্ত মঙ্গল তারই হাতে । তিনিই জীবিত 
করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান” । 
হে উসমান (রাঃ)! যে ব্যক্তি সকালে এটাকে দশবার পড়বে তাকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা ছয়টি ফযীলত দান করবেন। (এক) সে শয়তান ও তার সেনাবাহিনী 
হতে বেচে যাবে (দুই) সে এক কিনতার বিনিময় লাভ করবে। (তিন) জান্নাতে 
তার এক ধাপ মান উঁচু হবে। (চার) বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরের সাথে তার বিয়ে 
হবে। (পাচ) তার কাছে বারোজন ফেরেশতা আসবেন । (ছয়) তাকে এই 
পরিমাণ সওয়াব দেয়া হবে যেমন সওয়াব দেয়া হয় এঁ ব্যক্তিকে যে কুরআন, 
তাওরাত, ইনজীল ও যবূর পাঠ করে। তাছাড়া তাকে এক কবূল হজ্ব ও কবূল 
উমরার সওয়াব দেয়া হবে। দিন যদি তার মৃত্যু হয়ে যায় তবে সে শহীদের 
মর্যাদা লাভ করবে৷”? 
১. এ হাদীসটি খুবই গারীব এবং এটা স্বীকৃত নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে মুশরিকরা বলেঃ 
“এসো, তুমি আমাদের মা’বৃদগুলোরু ইবাদত কর এবং আমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের ইবাদত করি।” তখন +) 551! হতে ৮৮০৯ > পর্যন্ত 
আয়াত অবতীৰ্ণ হয়। এটা আল্লাহ তা‘আলার NE ope 
০, এই উক্তির মতই । অর্থাৎ “যদি তারা শিরক করে তবে তারা যা আমল 
করতো সবই নষ্ট হয়ে যাবে।” (৬ £ ৮৯) এখানেও মহান আল্লাহ বলেনঃ (হে 
নবী সঃ!) তোমার প্রতি ও তোমার' পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী করা হয়েছেঃ 
তুমি আল্লাহর শরীক স্থির করলে তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে 
ক্ষতিগ্রস্ত । অতএব, তোমার উচিত যে, তুমি আন্তরিকতার সাথে আল্লাহরই 
ইবাদত করবে এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হবে। এটা তোমার এবং তোমার 
অনুসারীদের অবশ্য কর্তব্য । 
৬৭। তারা আত্রাহর যথোচিত 3 1561490, -২v 

সম্মান করে না । কিয়ামতের AAS at Dd 2a 
দিন সমস্ত পৃথিবী থাকবে তার পি লিঞও ভক ০০/১, 


হাতের মুষ্টিতে এবং (9 ?/2 ০ //./! 2 
আকাশমণ্ডলী থাকবে তার LE ন _ 
~~ PAA \ 723 Pl 

করায়ত্ত । পবিত্র ও মহান ০ 
CANA 

তিনি, তারা যাকে শরীক করে 722, 22 
তিনি তার উর্ধে । 0 457% 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার সন্মান ও মর্যাদা 
সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখে না । তাই তারা তীর সাথে অন্যদেরকে শরীক করে। 
আল্লাহর চেয়ে বড় মর্যাদাবান, রাজত্বের অধিকারী এবং ক্ষমতাবান আর কেউই 
নেই । তার সাথী ও সমকক্ষ কেউই হতে পারে না। এ আয়াত কাফির 
কুরায়েশদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা যদি আল্লাহ তা'আলার মর্যাদা বুঝতো 
তবে তীর কথাকে তারা ভুল মনে করতো না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সবকিছুর 
উপর ক্ষমতাবান মনে করে সেই আল্লাহকে সম্মান করে ও তার মর্যাদা দেয়। 
আর যে এ বিশ্বাস রাখে না সে আল্লাহকে সন্মান করে না। এই আয়াত সম্পর্কে 
বহু হাদীস এসেছে। 
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এ ধরনের আয়াতের ব্যাপারে পূর্ব যুগীয় সৎ লোকদের নীতিও এটাই ছিল যে, 
যেভাবে এবং যে ভাষায় ও শব্দে এটা এসেছে সেভাবেই এবং সেই শব্দগুলোর 
সাথেই তারা এটা মেনে নিতেন। এর অবস্থা তারা অনুসন্ধান করতেন না এবং 
তাতে কোন পরিবর্তন পরিবর্ধনও করতেন না। 


এ আয়াতের তাফসীরে সহীহ বুখারীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীদের একজন বড় আলেম রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমরা এটা (লিখিত) পাচ্ছি 
যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ সপ্ত আকাশকে এক আঙ্গুলের উপর রাখবেন এবং 
যমীনগুলোকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর, আর বৃক্ষরাজিকে রাখবেন এক 
আঙ্গুলের উপর এবং পানি ও মাটিকে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর । আর বাকী 
সমস্ত মাখলূককে রাখবেন এক আঙ্গুলের উপর । অতঃপর তিনি বলবেনঃ “আমিই 
সব কিছুর মালিক ও বাদশাহ” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কথার সত্যতায় হেসে 
ফেলেন, এমনকি তাঁর পবিত্র মাড়ি প্রকাশিত হয়ে পড়ে । তারপর তিনি 1,505 
.. এ৷ -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। 

মুসনাদে আহমাদে এ হাদীসটি প্রায় এভাবেই বর্ণিত আছে। তাতে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হেসে ওঠেন এবং আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 
‘আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এঁ ইয়াহুদী আলেম কথাগুলো বলার সময় 
নিজের আঙ্গুলগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করছিল । প্রথমে সে তার তর্জনী আঙ্গুলের প্রতি 
ইশারা করেছিল। এই রিওয়াইয়াতে চারটি আঙ্গুলের কথা উল্লেখ রয়েছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “আল্লাহ যমীনকে কবয করে নিবেন এবং আসমানকে দক্ষিণ 
হতে মুচিবদধ রূর্রেত | তলের রলকবনঃ সামির বাদি) বদর বদংছয 
কোথায়?” 


হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
'প্কয়ামতের দিন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা যমীনগুলো অঙ্গুলীর উপর . 
রাখবেন এবং আকাশমণ্ডলী তীর দক্ষিণ হস্তে থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেনঃ 
“আমিই বাদশাহ ৷”২ 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে ঘে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) 


মিম্বরের উপর . US MEL -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন এবং 
স্বীয় দক্ষিণ হস্ত নড়াতে থাকেন। কখনো তিনি হাত সামনের দিকে করছিলেন 

ং কখনো পিছনের দিকে ফিরাচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, “আল্লাহ তাআলা 
নিজেই নিজের প্রশংসা করবেন এবং স্বীয় শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করবেন । তিনি বলবেনঃ 
‘আমি জাব্বার (বিজয়ী বা সর্বশক্তিমান), আমি মুতাকাব্বির (অহংকারী বা 
আত্মগৃ্বী), আমি মালিক (বাদশাহ), আমি আযীয (প্রতাপশালী) এবং আমি 
কারীম (মহান)’ ৷” হযরত ইবনে উমার (রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একথাগুলো বলার সময় এমনভাবে নড়ছিলেন যে, তিনি মিন্বরসহ পড়ে যাবেন না 
কি, আমরা এই আশংকা করছিলাম ৷” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর পূর্ণ অবস্থা দেখিয়ে দিলেন যে, কিভাবে 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) এটা বর্ণনা করেছিলেন। তা এই যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তা'আলা সপ্ত আসমান ও যমীন স্বীয় হস্তে গ্রহণ করবেন এবং বলবেনঃ “আমি 
বাদশাহ ।” কোন সময় তিনি আঙ্গুলগুলো খুলবেন এবং কোন সময় বন্ধ করবেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ সময় নড়তে ছিলেন, এমনকি তার নড়ার কারণে মিম্বরও নড়ে 
উঠছিল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ভয় পান যে, না জানি হয়তো 
ওটা তাকে ফেলেই দেয় । 

বাযযার (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মিম্বরের উপর এ 
আয়াতটি পাঠ করেন। তখন মিম্বরও এইরূপ বলে । তখন তিনি তিনবার যান ও 
আসেন । এসব ব্যাপারে সর্বাধিক সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 

হযরত জারীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তীর সাহাবীদের 
(রাঃ) একটি দলকে বলেনঃ “আজ আমি তোমাদেরকে সূরায়ে যুমারের শেষের 
আয়াতগুলো পড়ে শুনাবো। এগুলো শুনে তোমাদের মধ্যে যে ক্রন্দন করবে তার 
জন্যে জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে।” অতঃপর তিনি ॥, ৪52 iE (, হতে 
সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন। কতকগুলো লোক এগুলো শুনে 
কীদতে শুরু করেন। কিন্তু কতকগুলো লোকের ক্রন্দন এলো না। তারা আরয 
করলেন £ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা ক্রন্দনের খুবই ইচ্ছা করেছি, কিন্তু 
ক্ৰন্দন আসেনি” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, আমি আবার পড়ছি। 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে 

মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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যাদের কান্না আসবে না তারাও যেন কাদার মত ভাব দেখায় এবং লৌকিকতা 
করে কাদে” তখন তারা লৌকিকতা করে কাদলেন।* 


হযরত মালিক আশ‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তিনটি জিনিস আমি আমার 
বান্দাদের হতে গোপন রেখেছি । যদি ওগুলোও তারা দেখে নিতো তবে কোন 
লোক কখনো কোন মন্দ কাজ করতো না । যদি আমি পর্দা সরিয়ে দিতাম এবং 
তারা আমাকে দেখে নিয়ে দৃঢ় বিশ্বাস করে নিতো যে, আমি আমার মাখলূকের 
সাথে কি ব্যবহার করি, যখন আমি তাদের কাছে এসে অসমানকে মুষ্টির মধ্যে 
নিয়ে নিতাম, অতঃপর যমীনকেও মুষ্টির মধ্যে নিতাম এবং বলতামঃ আমিই 
বাদশাহ্‌ । আমি ছাড়া রাজ্যের বাদশাহ্‌ কে? তারপর তাদেরকে জান্নাত দেখাতাম 
এবং ওর মধ্যে যতগুলো উত্তম ও মনোমুগ্ধকর জিনিস রয়েছে তার সবই 
দেখাতাম । তারপর তাদেরকে দেখাতাম জাহান্নাম এবং তারা তথাকার শাস্তি 
অবলোকন করতো, তখন তাদের সবকিছু বিশ্বাস হয়ে যেতো কিন্তু আমি ইচ্ছা 
করেই এগুলো তাদের থেকে গোপন রেখেছি, যাতে জেনে নিই যে, তারা 
কিভাবে আমল করে। কেননা, আমি তো তাদের জন্যে সবকিছুই বর্ণনা করে 
দিয়েছি”? 
৬৮। এবং শিংগায় ফুৎকার দেয়া -_ ৮ - 
হবে, ফলে আল্লাহ i gi 
ইচ্ছা করেন তারা ব্যতীত Ss 
জাতমজা ও হুথি যাই 010 ool 
মূৰ্ছিত হয়ে পড়বে। অতঃপর iy 0 Sf BA 
আবার শিংগায় ফুৎকার দেয়া POG BU sla 
হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান 422402 
হয়ে তাকাতে থাকবে । it cs 


১. এ হাদীসটি ইমাম হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) স্বীয় মু'জামূল কাবীর গ্রন্থে বর্ণনা 
করেছেন । কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব। 

২. এ হাদীসটিও আল কিতাবুল মু'জামে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এটা আরো বেশী গারীব। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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৬৯। বিশ্ব ওর প্রতিপালকের _ 9 92/79 
জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হবে, 6 32028155413 14 
আমলনামা পেশ করা হবে /০ Ls 
এবং 'নবীদেরকে ও GL SS 
সাক্ষীদেরকে হাযির করা হবে w/3  a3/777 B/S 
এবং সকলের মধ্যে ন্যায় SU tier C3595 Le, 
বিচার করা হবে ও তাদের SS 297 
প্রতি যুলুম করা হবে না। urls Y ons 
৭০। প্রত্যেকের কৃতকর্মের পূর্ণ 9/92 2/০ 
Dei LLG SALES rs Bl 2 
করে সে সম্পর্কে আল্লাহ 5 A783 1 ATA 
Et tly ool hel 2s le 
আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের ভয়াবহতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, শিংগায় ফুৎকার 
দেয়া হবে এবং এটা হবে দ্বিতীয় ফুৎকার, যার ফলে প্রত্যেক জীবিত মরে যাবে, 
সে আসমানেই থাকুক বা যমীনেই থাকুক কিন্তু আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা করেন 
জীবিত ও সজ্ঞান রাখার তাদের কথা স্বতন্ত্র । মশহুর হাদীসে আছে যে, এরপর 
মাউতের রূহ কবয করে নেয়া হবে । শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই বাকী থাকবেন, 
যিনি জীবিত ও চিরঞ্জীব ৷ বিনি পূর্ব হতেই, ছিলেন এবং পরেও চিরস্থায়ীভাবে 
থাকবেন । অতঃপর তিনি বলবেনঃ ০49 অৰ্থাৎ “আজ রাজত্ব কার?” 
(৪০ ৪ ১৬) এ কথা তিনি ত্নিবার বলবেন। তারপর তিনি নিজেকেই নিজে 
উত্তর দিবেনঃ (রা ৷ 4 অর্থাৎ * ‘(আজকে রাজত্ব হচ্ছে) এক আল্লাহর 
জন্যে তিনি মহাপরাক্রমশার্লী ৷” (৪০ £ ১৬) তিনিই আজ সর্বময় ক্ষমতার 
অধিকারী, যিনি প্রত্যেক জিনিসকে নিজের অধীনস্থ করে দিয়েছেন। আজ তিনি 
সবকিছুকেই ধ্বংসের হুকুম দান করেছেন। তারপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
মাখলূককে দ্বিতীয়বার জীবিত করবেন । সর্বপ্রথম তিনি জীবিত করবেন হযরত 
ইসরাফীল (আঃ)-কে। তাকে আবার তিনি শিংগায় ফুৎকার দেয়ার নির্দেশ 
দিবেন। এটা হবে তৃতীয় ফুৎকার যার ফলে সমস্ত সৃষ্টজীব, যারা মৃত ছিল, 
জীবিত হয়ে যাবে, যার বর্ণনা এই আয়াতে দেয়া হয়েছে যে, আবার শিংগায় 
ফুৎকার দেয়া হবে, তৎক্ষণাৎ তারা দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে । যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এটাতো শুধু এক বিকট শব্দ, তখনই ময়দানে তাদের আবির্ভাব 
হবে৷” (৭৯ ৪ ১৩- ১৪) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
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প্রশংসা করতে করতে তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা ধারণা করবে যে, 
দুনিয়ায় তোমরা অল্প দিনই অবস্থান করেছিলে।” (১৭ ৪ ৫২) মহান আল্লাহ 
অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 
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- 25 
অর্থাৎ “এবং তীর নিদর্শনাবলীর মধ্যে রয়েছে তারই আদেশে আকাশ ও 
পৃথিবীর স্থিতি, অতঃপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে মৃত্তিকা হতে উঠাবার জন্যে 
একবার আহ্বান করবেন তখন তোমরা উঠে আসবে ।” (৩০ ৪ ২৫) 
মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
উমার (রাঃ)-কে বলেঃ “আপনি বলে থাকেন যে, এরূপ এরূপ সময়ে কিয়ামত 
সংঘটিত হবে (তা কখন হবে?) ৷” হযরত ইবনে উমার (রাঃ) তার এ কথায় 
অসন্তুষ্ট হয়ে বলেনঃ “আমার মন তো চাচ্ছে যে, তোমাদের কাছে কিছুই বর্ণনা 
করবো না। আমি তো বলেছিলাম যে, অল্প দিনের মধ্যেই তোমরা গুরুত্বপূর্ণ 
ব্যাপার অবলোকন করবে।” অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছিঃ “আমার উন্মতের মধ্যে দাজ্জাল আসবে এবং চল্লিশ পর্যন্ত অবস্থান 
করবে । চল্লিশ দিন না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছর, না চল্লিশ রাত তা আমি জানি 
না। তারপর আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে প্রেরণ 
করবেন । তিনি আকৃতিতে হযরত উরওয়া ইব্ম মাসউদ (রাঃ)-এর সাথে খুবই 
সাদৃশ্যযুক্ত । আল্লাহ তা‘আলা তীকে বিজয়ী করবেন এবং দাজ্জাল তার হাতে 
মারা পড়বে । এর পর সাত বছর পর্যন্ত লোক এমনভাবে মিলে-জুলে থাকবে যে, 
দুই ব্যক্তির মধ্যে কোন শত্রুতা থাকবে না। অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা সিরিয়ার 
দিক হতে এক হালকা ঠাণ্ডা বাতাস প্রবাহিত করবেন, যার দ্বারা সমস্ত মুমিন 
ব্যক্তির জীবন কবয করে নেয়া হবে। এমনকি যার অন্তরে সরিষার দানা 
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পরিমাণও ঈমান রয়েছে সেও মরে যাবে, সে যেখানেই থাকুক না কেন । যদি সে 
পাহাড়ের গহবরেও অবস্থান করে তবুও এঁ বায়ু সেখানে পৌঁছে যাবে।” আমি 

স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে শুনেছি। অতঃপর শুধুমাত্র মন্দ ও পাপী 
লোকেরাই বেঁচে থাকবে যারা হবে পাখী ও পশুর মত বিবেক-বুদ্ধিহীন । না তারা 
ভাল চিনবে না বুঝবে, না সমন্দকে মন্দ বলে জানবে । তাদের উপর শয়তান 
প্রকাশিত হবে এবং সে তাদেরকে বলবেঃ “তোমাদের লজ্জা করে না যে, তোমরা 
মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করেছো?” অতঃপর সে তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে 
এবং তারা তখন ওগুলোর পূজা শুরু করে দিবে এঁ অবস্থাতেও আল্লাহ তাআলা 
তাদের রুযী-রোযগারে প্রশস্ততা দান করতে থাকবেন। তারপর শিংগায় ফুৎকার 
দেয়া হবে৷ যার কানে এ শব্দ পৌঁছবে সে এদিকে পড়ে যাবে এবং ওদিকে 
দাড়িয়ে যাবে, আবার পড়বে ৷ সর্বপ্রথম এই শব্দ যার কানে পৌঁছবে সে হবে এ 
ব্যক্তি যে তার হাউয বা চৌবাচ্চা ঠিকঠাক করতে থাকবে । তৎক্ষণাৎ সে অজ্ঞান 
হয়ে পড়ে যাবে। তারপর সবাই বেহুশ ও আত্মবিস্থৃত হয়ে পড়বে । এরপর আল্লাহ 
তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা শিশিরের মত হবে, যার দ্বারা মানুষের দেহ 
উদগত হবে। তারপর দ্বিতীয়বার শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে তখন সবাই 
দণ্ডায়মান হয়ে তাকাতে থাকবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ “হে লোক 
সকল! তোমাদের প্রতিপালকের দিকে চল” (আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ) 
“তাদেরকে দাড় করাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।” তারপর বলা হবেঃ 
“জাহান্নামের অংশ বের করে নাও!” জিজ্ঞেস করা হবেঃ “কত?” উত্তরে বলা 
হবেঃ “প্রতি হাজারে নয়শ’ নিরানব্বই জন” এটা হবে এদিন যেই দিন (ভয়ে) 
বালক বৃন্ধ হয়ে যাবে এবং পদনালী খুলে যাবে।* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “দুই 
ফুৎকারের মাঝে চল্লিশের ব্যবধান থাকবে” জনগণ জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আবূ 
হুরাইরা (রাঃ)! চল্লিশ দিন কি?” জবাবে তিনি বলেনঃ “আমি (উত্তর দিতে) 
অস্বীকার করলাম” তারা বললোঃ “চল্লিশ বছর কি?” তিনি উত্তর দিলেনঃ 
“আমি (এর উত্তর দিতেও) অস্বীকৃতি জানাচ্ছি।” তারা জিজ্ঞেস করলোঃ “চল্লিশ 
মাস কি?” তিনি জবাবে বললেনঃ “আমি (এর উত্তর দানেও) অস্বীকার করছি। 
কথা হলো এই যে, মানুষের (দেহের) সব কিছুই সড়ে পচে নষ্ট ও বিলীন হয়ে 
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১. 3 ১% এ %০-এর শান্দিক অর্থ হলো ‘পদনালী বা পায়ের গোছা উন্মোচিত হবে' । এটি 
“একটি আরবী বাগধারা । এর ভাবার্থ হলো ০৩ বা চরম সংবট। 
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যাবে শুধুমাত্র মেরুদণ্ডের একটি অস্থি ঠিক থাকবে । ওটা দ্বারা সৃষ্টির পুনর্বিন্যাস 
করা হবে।”* 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, আমি 
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এই আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলার ইচ্ছায় যারা মূৰ্ছিত হবে না তারা কারাঃ 
উত্তরে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলেনঃ “তারা হলো শহীদ, যারা তরবারী 
লটকানো অবস্থায় আল্লাহ্র আরশের চতুর্দিকে অবস্থান করবে। ফেরেশ্তাবর্গ 
অভ্যর্থনা করে তাদেরকে হাশরের মাঠে নিয়ে যাবেন। তারা মণি-মানিক্যের 
উদ্ট্রের উপর সওয়ার হবে, যেগুলোর গদি রেশমের চেয়েও নরম হবে। মানুষের 
দৃষ্টি যতদূর যায় ততদূর পর্যন্ত হবে উষ্গুলোর এক কদম । তারা জান্নাতের মধ্যে 
পরম সুখে ও আরাম আয়েশের মধ্যে থাকবে। তারা বলবেঃ চল, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাঁর সৃষ্টজীবের মধ্যে বিচার-ফায়সালা করবেন তা আমরা দেখবো । 
সুতরাং তাদের দিকে দেখে আল্লাহ্‌ তাআলা হেসে উঠবেন। যেখানে আল্লাহ্‌ পাক 
কোন বান্দাকে দেখে হাসেন সেখানে তার উপর কোন হিসাব নেই ।”২ 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ বিশ্ব ওর প্রতিপালকের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, 
আমলনামা পেশ করা হবে এবং নবীদেরকে আনয়ন করা হবে যাঁরা সাক্ষ্য 
দিবেন যে, তাঁরা নিজেদের উন্মতদের নিকট তাবলীগ বা প্রচারকার্য 
চালিয়েছিলেন। আর বান্দাদের ভাল ও মন্দ কাজের রক্ষক ফেরেশ্তাদেরকে 
আনয়ন করা হবে এবং আদল ও ইনসাফের সাথে মাখলুকের বিচার মীমাংসা 
করা হবে। কারো উপর কোন প্রকারের অত্যাচার করা হবে না । যেমন আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ 
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১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২ এ হাদীসটি আবূ ইয়া’লা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সমস্ত বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য ৷ কিন্তু 
ইসমাঈল ইবনে আইয়াশ (রঃ)-এর উত্তাদ অপরিচিত । এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ পাকই সবচেয়ে 
ভাল জানেন। 
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অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন আমি ন্যায়ের দাড়িপাল্লা প্রতিষ্ঠিত করবো এবং 
কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবে না। কোন আমল যদি সরিষার দানা 
পরিমাণও হয় তবুও আমি তা হাযির করবো এবং আমিই হিসাব নেয়ার জন্যে 
যথেষ্ট ৷” (২১ £ 8৪৭) মহামহিমাধিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
#3739930 5, 120 2 Lt 3/77 Orn, LCE 
Lalande 559 ix LL YW bs It ls lol 


রি 


অর্থাৎ “আল্লাহ তা‘আলা অণু পরিমাণও অত্যাচার করেন না৷ যদি একটি 
পুণ্য হয় তবে তিনি তা বৃদ্ধি করে দেন এবং নিজের নিকট হতে তিনি বড় 
প্রতিদান প্রদান করেন৷” (8 £ ৪০) এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে 
বলেনঃ প্রত্যেককে তার ভাল-মন্দ কার্যের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে এবং তারা যা 


করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত ৷ 

৭১। কাফিরদেরকে জাহান্নামের SASS 
দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে ) rs dll G2 —Y)\ 
যাওয়া হবে। যখন তারা 4%" / LA 


6 31 = 0) “ই 


IBA 0 B33 7 2 


জাহান্নামের নিকট উপস্থিত 
হবে তখন ওর প্রবেশদ্বারগুলো 
খুলে দেয়া হবে এবং 


ASTANA 2 


তোমাদের প্রতিপালকের 
আয়াত আবৃত্তি করতো এবং 
এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
সতর্ক করতো? তারা বলবেঃ 
অবশ্যই এসেছিল । বস্তুতঃ 
কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা 
বাস্তবায়িত হয়েছে। 
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৭২। তাদেরকে বলা হবেঃ +%9/'- 4429/2939, 
sll Lisl V1 
জাহান্নামের দ্বারসমূহে প্রবেশ ই ৮ 531 4-5 - 


CC EAL2 22 (2 


কর তাতে স্থায়ীভাবে 5১+ ig US nl 


A 
অবস্থিতির জন্যে । কত নিকৃষ্ট A 
উদ্ধতদের আবাসস্থল! 6 


আল্লাহ তা‘আলা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতভাগ্য কাফিরদের পরিণাম সম্পর্কে 
সংবাদ দিচ্ছেন যে, তাদেরকে জন্তুর মত শাসন-গর্জন ও ধমকের সাথে লাঞ্চিত 
অবস্থায় দলে দলে হাঁকিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন 
মহামহিমাত্বিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেনঃ 


Ed 7 1 30/73/7237 
১ ৫ ১৬ sllosrn ps 
অর্থাৎ “যেই দিন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া 

হবে।”(৫২ ৪ ১৩) অর্থাৎ তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে এবং 


তারা হবে কঠিন পিপাসার্ভ । যেমন মহান আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 
23,477) 7/9 33333377 9%2/ 7 ROLE 
- 13 me ll 02 Gr 2 - LSS od Me oS 
অর্থাৎ “যেদিন দয়াময়ের নিকট মুত্তাকীদেরকে সন্মানিত মেহমানরূপে 
সমবেত করবো, এবং অপরাধীদেরকে তৃষ্ণাতুর অবস্থায় জাহান্নামের দিকে 
খেদিয়ে নিয়ে যাবো” (১৯ £ ৮৫-৮৬ ) তা ছাড়া তারা সেদিন হবে বধির, মূক 
ও অন্ধ এবং তাদেরকে মুখের ভরে টেনে হেচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যেমন 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 
RE Sf ba #2399#53932 233) / 7 LATE 
LS mgs 25 bes CS es sr23 Se I Dl oy mh ploy 
P3/739)7 72/7/ 
- Ltn DS C5 
অর্থাৎ “কিয়ামতের দিন আমি তাদেরকে সমবেত করবো তাদের মুখের 
ভরে চলা অবস্থায় অন্ধ, মুক ও বধির করে। তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম; যখনই 
তা স্তিমিত হবে আমি তখন তাদের জন্যে অগ্নিশিখা বৃদ্ধি করে দিবো।” (১৭ ৪ 
৯৭) 


মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তারা জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে তখন 
ওর প্রবেশদ্বারগুলো খুলে দেয়া হবে, যাতে তৎক্ষণাৎ শাস্তি শুরু হয়ে যায় । 
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অতঃপর তাদেরকে তথাকার রক্ষী ফেরেশতারা লজ্জিত করার জন্যে ধমকের 
সুরে বলবেঃ তোমাদের নিকট কি তোমাদের মধ্য হতে রাসূল আসেননি যারা 
তোমাদের নিকট তোমাদের প্রতিপালকের আয়াত আবৃত্তি করতেন এবং এই 
দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করতেন? তারা জবাবে বলবেঃ হ্যা, 
আমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল অবশ্যই এসেছিলেন, দলীলও কায়েম 
করেছিলেন, বহু কিছু আমাদেরকে শুনিয়েছিলেন, বুঝিয়েছিলেন এবং এই দিনের 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু আমরা তাদের কথায় কর্ণপাত করিনি, 
বরং তীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম । কেননা, আমরা হলাম হতভাগ্য । আমাদের 
ভাগ্যে এই বিড়ম্বনাই ছিল। বস্তুতঃ কাফিরদের প্রতি শাস্তির কথা বাস্তবায়িত 
হয়েছে। যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে খবর দিতে গিয়ে অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 
PLACA ANA L932 92799, 9037/7 FOES G27 73 7027937023 
2b be be 35 sh 1G 2b sl dss lcs eS AUS 
EEA ESPACE AE 
EME 4 2/7 zz be 3/7/9797 
dtl Le as sl ms 
অর্থাৎ “যখনই ওতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীরা 
জিজ্ঞেস করবেঃ তোমাদের নিকট কি কোন সতর্ককারী আসেনি? তারা জবাবে 
বলবেঃ অবশ্যই আমাদের নিকট সতর্ককারী এসেছিল, আমরা তাদেরকে 
মিথ্যাবাদী গণ্য করেছিলাম এবং বলেছিলামঃ আল্লাহ কিছুই অবতীর্ণ করেননি, 
তোমরা তো মহা বিভ্রান্তিতে রয়েছো। তারা আরো বলবেঃ যদি আমরা শুনতাম 
অথবা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করতাম, তাহলে আমরা জাহান্নামবাসী হতাম না৷” 
(৬৭ 8 ৮-১০) অর্থাৎ এভাবে তারা নিজেদেরকে তিরস্কার করবে এবং খুবই 
অনুতপ্ত হবে। তাই আল্লাহ তা'আলা এর পরে বলেনঃ 


ia/wd 7373 2% 73773 7 


ll od otis [Sxl 
অর্থাৎ “তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে। অভিশাপ জাহান্নামীদের 
জন্যে!” (৬৭ $১১) 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ তাদেরকে বলা হবে- জাহান্নামের 
দ্বারসমূহে প্রবেশ কর তাতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্যে । অর্থাৎ যেই তাদেরকে 
দেখবে এবং তাদের অবস্থা জানবে সেই পরিষ্কারভাবে বলে উঠবে যে, নিশ্চয়ই 
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এরা এরই যোগ্য । এই উক্তিকারীর নাম নেয়া হয়নি, বরং তাকে সাধারণভাবে 
ছেড়ে দেয়া হয়েছে যাতে তার সাধারণত্ব বাকী থাকে। আর যাতে আল্লাহ্‌ 
তা'আলার ন্যায়ের সাক্ষ্য পুরো হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হবেঃ এখন তোমরা 
জাহান্নামে চলে যাও ৷ সেখানে স্বায়ীভাবে জ্বলতে পুড়তে থাকো । এখান হতে না 
তোমরা কখনো ছুটতে পারবে, না তোমাদের মৃত্যু হবে। আহা! উদ্ধতদের 
আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট । যেখানে তাদেরকে দিনরাত জ্বলতে পুড়তে হবে! 
অহংকারীদের অহংকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করার প্রতিফল এটাই, যা' 
তাদেরকে এরূপ নিকৃষ্ট জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এটা কতই না জঘন্য অবস্থা! 
কতই না শিক্ষামূলক পরিণাম এটা! 

৭৩ । যারা তাদের প্রতিপালককে SNS TIE 
ভয় করতো তাদেরকে দলে ০ [৮51 2 522 -Y" 
দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে Hi BGG dos 
যাওয়া হবে। যখন তারা LES 
Hie LSD ESE Ue PAE 
ও এর দ্বারসমূহ খুলে দেয়া 
হবে এবং জান্নাতের রক্ষীরা 221% 1/.2714.224 
তাদেরকে বলবেঃ তোমাদের add 
প্রতি সালাম, তোমরা সুখী হও 
এবং জান্নাতে প্রবেশ কর 
স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্যে । 

A 


8 রা প্রবেশ রন বলবেঃ 247792 
I 4 Hah LG, ve 


\ 739395 ,73372 


0 b ,>১৬ ৮b 


প্রশংসা আন্গাহর, যিনি 

আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি EEA 2 RE 
পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে WEIS 
অধিকারী করেছেন এই ভূমির; ৩৬> £4 ০ ৮ ০2১) 


আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা 
বসবাস করবো । সদাচারীদের 
পুরস্কার কত উত্তম! 


2 No 33//7 ENT 


Oot Ala s CE 
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উপরে হতভাগ্য ও পাপীদের পরিণাম ও তাদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। 
এখানে ভাগ্যবান আল্লাহভীরু ও সৎ লোকদের পরিণামের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে। 
তাদেরকে উত্তম ও সুন্দর উদ্্রীার উপর আরোহণ করিয়ে দলে দলে জার্নাতের দিকে 
নিয়ে যাওয়া হবে । তাদের বিভিন্ন দল থাকবে । প্রথমে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী 
বিশিষ্ট লোকদের দল, তারপর পুণ্যবানদের দল, এরপর তাদের চেয়ে কম 
মর্যাদাপূর্ণ লোকদের দল এবং এরপর তাদের চেয়েও কম মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের 
দল থাকবে নবীগণ থাকবেন নবীদের দলে, সিদ্দীকগণ থাকবেন তীদের 
সমপর্যায়ের লোকদের দলে, শহীদগণ থাকবেন শহীদদের দলে এবং আলেমগণ 
থাকবেন আলেমদের দলে। মোটকথা, প্রত্যেকেই তার সমপর্যায়ের লোকের 
সাথে থাকবেন। যখন তারা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন এবং পুলসিরাত 
অতিক্ৰম করে ফেলবেন তখন তথায় একটি পুলের উপর তাদেরকে দাড় করানো 
হবে এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে যে যুলুম ও উৎপীড়ন ছিল তার প্রতিশোধ ও 
বদলা গ্রহণ করিয়ে দেয়া হবে । যখন তীরা সম্পূর্ণরূপে পাক-সাফ হয়ে যাবেন 
তখন তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দান করা হবে। 

সূর বা শিংগার সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, জার্বাতের দরযার উপর পৌঁছে 
জান্নাতীরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করবেঃ দেখা যাক, কাকে প্রথমে জান্নাতে 
প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়! অতঃপর তারা ইচ্ছা করবে হযরত আদম 
(আঃ)-এর, তারপর হযরত নূহ (আঃ)-এর, তারপর হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর, এরপর হযরত মূসা (আঃ)-এর, তারপর হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
এবং এরপর তারা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি ইচ্ছা পোষণ করবে, যেমন 
হাশরের মাঠে সুপারিশের ক্ষেত্রে করেছিল । এর দ্বারা সর্বক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর ফযীলত প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য । সহীহ মুসলিমের হাদীসে রয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “জান্নাতে আমিই হবো প্রথম সুপারিশকারী ৷” অন্য 
রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমিই হলাম এমন এক 
ব্যক্তি যে, সর্বপ্রথম আমিই জান্নাতের দরযায় করাঘাত করবো ৷” 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, কিয়ামতের দিন 
আমি জান্নাতের দরযা খুলাতে চাইলে তথাকার দারোগা আমাকে জিজ্ঞেস 
' করবেঃ “আপনি কে?” আমি উত্তরে বলবোঃ আমি হলাম মুহাম্মাদ (সঃ)! সে 
তখন বলবেঃ “আমার উপর এই নির্দেশই ছিল যে, আপনার আগমনের পূর্বে 
আমি যেন কারো জন্যে জান্নাতের দরযা না খুলি ৷” 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রথম যে দলটি জান্নাতে প্রবেশ করবে তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্ন্ের 
মত উজ্জ্বল হবে । থুথু, প্রস্রাব, পায়খানা ইত্যাদি কিছুই সেখানে হবে না । তাদের 
পানাহারের পাত্রগুলো হবে স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত । তাদের অঙ্গার ধাণিকা হতে 
সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হবে। তাদের ঘর্ম হবে মিশক আদম্বর । তাদের প্রত্যেকের দু'জন 
স্ত্রী হবে, যাদের পদনালী এমন সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হবে যে, ওর মজ্জা মাংসের 
পিছন হতে দেখা যাবে। কোন দু'জন লোকের মধ্যে কোন মতানৈক্য, 
হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্ৰুতা থাকবে না। তাদের অস্তরগুলো একটি অন্তরে পরিণত 
হয়ে সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে৷”? 

হাফিয আবূ ইয়া’লা (রঃ)-এর হাদীস গ্রন্থে রয়েছেঃ প্রথম যে দলটি জান্নাতে 
দলটির চেহারা হবে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মত উজ্জ্বল । তারপর তাতে 
প্রায় উপরে বর্ণিত হাদীস-এর বর্ণনার মতই বর্ণনা রয়েছে এবং এও রয়েছে যে, 
তাদের দেহ হবে ষাট হাত লম্বা, যেমন হযরত আদম (আঃ)-এর দেহ ছিল। 


আর একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমার উন্মতের 
একটি দল, যাদের সংখ্যা হবে সত্তর হাজার, সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
তাদের চেহারা চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হবে৷” একথা শুনে হযরত 
আক্কাশা মুহসিন (রাঃ) দাড়িয়ে গিয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! আমার 
জন্যে দু‘আ করুন যেন আল্লাহ তা'আলা আমাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করেন৷” 
তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) দু'আ করলেনঃ “হে আল্লাহ! তাকে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 
(সঃ)! আমার জন্যে দু'আ করুন যেন আল্লাহ আমাকেও তাদের অন্তর্ভুক্ত 
করেন।” তখন তিনি তাকে বলেনঃ “আক্কাশা (রাঃ) তোমার অগ্রগামী হয়ে 
গেছে।” এই সত্তর হাজার লোকের বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করার কথা বহু 
কিতাবে বহু সনদে বহু সাহাবী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমার উন্মতের মধ্যে সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ লোক এক সাথে 
জান্নাতে প্রবেশ করবে । তারা একে অপরকে ধরে থাকবে। তারা একই সাথে 
জান্নাতে পা রাখবে ৷ তাদের চেহারা হবে চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের মত 
(ডিজ্বল) ৷”২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন৷ 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবূ উমামা আল বাহেলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “আমার সাথে আমার প্রতিপালকের ওয়াদা 
রয়েছে যে, আমার উন্মতের সত্তর হাজার লোক জার্নাতে যাবে এবং প্রতি 
হাজারের সাথে আরো সত্তর হাজার হবে, তাদের না হিসাব হবে, না শাস্তি হবে। 
তারা ছাড়া আরো তিন লপ বা অঞ্জলি পূর্ণ লোক (জান্নাতে বিনা হিসাবে যাবে), 
যাদেরকে আল্লাহ নিজের হাতের অঞ্জলি ভরে জান্নাতে পৌঁছিয়ে দিবেন ৷”? যখন 
এই সৌভাগ্যবান বুযুর্গ ব্যক্তিরা জান্নাতের নিকট পৌঁছে যাবেন তখন তীদের 
জন্যে জান্নাতের দরযাগুলো খুলে দেয়া হবে। সেখানে তাদের খুবই ইযযত ও 
সন্মান হবে। তথাকার রক্ষক ফেরেশতারা তাদেরকে সুসংবাদ প্রদান করবেন, 
তাদের প্রশংসা করবেন এবং সালাম জানাবেন । এরপরের উত্তর কুরআন কারীমে 
উহ্য রাখা হয়েছে, যাতে সাধারণত্ব বাকী থাকে । ভাবার্থ এই যে, এ সময় তারা 
পূর্ণভাবে খুশী হয়ে যাবেন । তথায় তারা কল্পনাতীত আনন্দ, শান্তি এবং আরাম ও 
আয়েশ লাভ করবেন । তাদের সর্বপ্রকারের মনোবাসনা পূর্ণ হয়ে যাবে। 


LNA Ad 


এখানে একথা বর্ণনা করে দেয়াও জরুরী যে, কতকগুলো লোক ৩৯০5, -এর 
$1; টিকে যে অষ্টম 51; বলেছেন এবং এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, 
জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে, তারা খুব লৌকিকতা করেছেন এবং অযথা কষ্ট 
স্বীকার করেছেন। জান্নাতের আটটি দরযার কথা তো সহীহ হাদীসসমূহ দ্বারা 
প্রমাণিত । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি নিজের মাল হতে আল্লাহর পথে জোড়া জোড়া খরচ করবে তাকে 
জান্নাতের সবগুলো দরযা হতে ডাক দেয়া হবে। জান্নাতের কয়েকটি দরযা 
মুজাহিদকে ‘বাবুল জিহাদ’ হতে এবং রোযাদারকে ‘বাবুর রাইয়ান’ হতে ডাক 
দেয়া হবে।” একথা শুনে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বলেনঃ “হে, আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! এর তো কোন প্রয়োজন নেই যে, প্রত্যেক দরযা হতে ডাক দেয়া হোক, 
কারণ যে দরযা হতেই ডাক দেয়া হোক না কেন, উদ্দেশ্য তো হলো জার্নাতে 
প্রবেশ করা । কিন্তু এমন কোন লোক কি আছে যাকে সমস্ত দরযা থেকে ডাক 
দেয়া হবেঃ” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, আছে এবং আমি আশা করি 
যে, তুমিই হবে তাদের মধ্যে একজন !”২ 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) এবং ইবনে আবি শায়বা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “জান্নাতের আটটি দরযা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে একটির নাম হচ্ছে 
‘বাবুর রাইয়ান’ এটা দিয়ে শুধু রোযাদারই প্রবেশ করবে৷” 


হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভালভাবে ও পূর্ণমাত্রায় অযু করার পর পাঠ 
করেঃ | 

237 27707350 9/3//20 GL ANGI 
DE SS Hel dor SS 5 He 

অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বৃদ নেই এবং আমি 
আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সঃ) তার বান্দা ও রাসূল ।” তার জন্যে 
জজের (টির লেং দয়া হাত দূরযাংদ তায মে জনের 
করতে পারে।* 


১ তুযরত মু'আয (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 3 
4 ১| হচ্ছে জান্নাতের চাবি” 


জান্নাতের দরযাগুলোর প্রশস্ততার বর্ণনাঃ আমরা আল্লাহর নিকট তার মহান 
অনুগথহ প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমাদেরকেও জান্নাতের অধিবাসী করেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত সুদীর্ঘ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলবেনঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমার উম্মতের মধ্যে যাদের হিসাব হবে 
না তাদেরকে ডান দিকের দরযা দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাও । তারা কিন্তু অন্যান্য 
দরযাগুলোতেও জনগণের সাথে শরীক হবে।” যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 
প্রাণ রয়েছে তার শপথ! জারাতের চৌকাঠ এতো বড় ও প্রশস্ত যে, ওর প্রশস্ততা 
মঙ্কা ও হিজরের মধ্যকার দূরত্বের সমান অথবা হিজর ও মক্কার মধ্যবর্তী দূরত্বের 
সমান ৷”২ 

হযরত উত্বা ইবনে গাওয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি তীর ভাষণে 
বলেনঃ “আমার নিকট এটা বর্ণনা করা হয়েছে যে, জান্নাতের দরযাগুলোর 
প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান। এমন একটি দিন আসবে যে, 
এ দিন জান্নাতে প্রবেশকারীদের অত্যন্ত ভীড় হবে, ফলে এই প্রশস্ত দরযাগুলোও 
লোকে পূর্ণ হয়ে যাবে।”* 
১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণনা করা হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
৩. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতের চৌকাঠের প্রশস্ততা হবে চল্লিশ বছরের পথের দূরত্বের সমান৷”? 

মহান আল্লাহ বলেন যে, জান্নাতীরা যখন জান্নাতের নিকটবর্তী হবে তখন 
রক্ষক ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেঃ “তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা সুখী 
হও এবং জান্নাতে প্রবেশ কর স্থায়ীভাবে অবস্থিতির জন্যে । তোমাদের আমল, 
কথাবার্তা, চেষ্টা-তদবীর এবং বদলা-বিনিময় ইত্যাদি সবই আনন্দদায়ক ৷” 
যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) কোন এক যুদ্ধের সময় স্বীয় ঘোষককে বলেছিলেনঃ 
“যাও, ঘোষণা করে দাও যে, জান্নাতে শুধু মুসলমানরাই যাবে কিংবা বলেছিলেন, 
মুমিনরাই শুধু জান্নাতে যাবে।” ফেরেশতারা জান্নাতীদেরকে আরো বলবেনঃ 
“তোমাদেরকে এ জান্নাত হতে কখনো বের করা হবে না। বরং তোমরা এখানে 
চির স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে৷” জান্নাতীরা নিজেদের এই অবস্থা দেখে খুশী হয়ে 
মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং বলবেঃ “প্রশংসা আল্লাহর, যিনি 
আমাদের প্রতি তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন” দুনিয়ায় তাদের এই প্রার্থনাই 
ছিলঃ 
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অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার রাসূলদের মাধ্যমে আমাদেরকে যা 
দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তা আমাদেরকে প্রদান করুন এবং কিয়ামতের দিন 
আমাদেরকে হেয় করবেন না । আপনি তো প্রতিশ্রুতির ব্যতিক্রম করেন না।” 
(৩ 8৪ ১৯৪) অন্য আয়াতে আছে যে, তারা এ সময় বলবেঃ 
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অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে এর জন্যে হিদায়াত দান 
না। অবশ্যই আমাদের নিকট আমাদের প্রতিপালকের রাসূলগণ সত্য নিয়ে 
এসেছিলেন।” (৭ ৪ ৪৩) তারা আরো বলবেঃ 
১, আবদ ইবনে হুমায়েদ (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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অৰ্থাৎ “সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের চিঞৰ দুর করে 
দিয়েছেন, নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক ক্ষমাশীল ও গুণখাহী । যিনি আমাদেরকে 
স্বীয় অনুগ্রহে এই পবিত্র স্থান দান করেছেন, এখানে আমাদেরকে কোন 
দুঃখ-বেদনা এবং কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে না৷” (৩৫ 8 ৩৪-৩৫) 


মহান আল্লাহ জান্নাতীদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ ‘আল্লাহ আমাদেরকে 
অধিকারী করেছেন এই ভূমির; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো।' 
আল্লাহ পাক বলেনঃ সদাচারীদ্ের পুরস্কার কত উত্তম! 

এ আয়াতটি মহান আল্লাহর নিমের উক্তির মতঃ 
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অর্থাৎ “আমি যিকরের বা উপদেশের পরে যবৃরে লিখে দিয়েছিলাম যে, 
আমার সৎ বা যোগ্যতা সম্পর্ব বান্দারা যমীনের ওয়ারিস হবে।” (২১ ৪ ১০৫) 
এজন্যেই তারা বলবে, জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা আমরা বসবাস করবো। টহ্‌ 
হলো আমাদের আমলের উত্তম পুরস্কার । 

মি’'রাজের ঘটনায় হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমাকে জার্বাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখি যে, ওর তাীবুগুলো 
মণিমুক্তা নির্মিত এবং ওর মাটি খাটি মিশক আম্বর ৷” 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
ইবনে সায়েদ (রাঃ)-কে জান্নাতের মাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে 
বশোনঃ ওটা সাদা ময়দার মত মাঢ়ি:মিহআারির।: ডন রাযুম্রাহ (সেচ) 
বলেনঃ “সে সত্য কথা বলেছে।”২ 


ye 
ET 2997 NPL? 


Le 1 001% 121 ০০491 522 আল্লাহ পাকের এই উক্তি সম্পর্কে 
হযরত অলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জান্নাতের দরযায় 
পৌঁছে জান্নাতীরা একটি গাছ দেখতে পাবে, যার মূল হতে দু’টি নহর বের হতে 
থাকবে। একটি নহরে তারা গোসল করবে, যার ফলে তারা এমন পরিষ্কার 
১. এ হাদীসটি সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 

২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) ও আবদ ইবনে হামীদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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পরিচ্ছন্ন হবে যে, তাদের দেহ ও মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠবে । তাদের মাথার চুল 
তেল লাগানো ও চিরুণীকৃত থাকবে। আর কখনো চিরুণী করার প্রয়োজন হবে 
না। তাদের দেহের ও চেহারার রং-এর কোন পরিবর্তন ঘটবে না। অতঃপর তারা 
দ্বিতীয় নহরে যাবে হয়তো তারা এর জন্যে আদিষ্ট থাকবে। এ নহরের পানি 
তারা পান করবে। ফলে সমস্ত ঘৃণিত জিনিস হতে তারা সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ 
হয়ে যাবে। জান্নাতের ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম দিবেন ও মুবারকবাদ 
জানাবেন এবং তাদেরকে জার্নাতে প্রবেশ করতে বলবেন। তাদের প্রত্যেকের 
কাছে কিশোর পরিচারকরা আসবে এবং তাদের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত 
রাখবে । তারা এঁ জারবাতবাসীদের বলবেঃ “আপনারা সন্তুষ্ট থাকুন । আল্লাহ 
তা'আলা আপনাদের জন্যে বিভিন্ন প্রকারের নিয়ামত প্রস্তুত রেখেছেন।” তাদের 
মধ্য হতে কেউ দৌড়িয়ে যাবে এবং যে জান্নাতবাসীর জন্যে যে হুর নির্দিষ্ট রয়েছে 
তাকে গিয়ে বলবেঃ “আপনাকে জানাই মুবারকবাদ। অমুক সাহেব এসে 
পড়েছেন।” তার নাম শোনা মাত্রই এ হুর খুশী হয়ে কিশোর পরিচারককে 
বলবেঃ “তুমি কি স্বয়ং তাকে দেখেছো?” সে উত্তরে বলবেঃ “হ্যা, আমি স্বচক্ষে 
তাকে দেখে এসেছি” এ হুর তখন আনন্দে আটখানা হয়ে দরযার উপর এসে 
দাড়িয়ে যাবে। জার্নাতবাসী তার কক্ষে এসে দেখবে যে, সেখানে উন্নত মর্যাদা 
সম্পন্ন শয্যা রয়েছে, প্রস্তুত আছে পানপাত্র এবং সারি সারি উপাধান। বিছানা 
দেখার পর দেয়ালের প্রতি দৃষ্টি পড়লে সে দেখতে পাবে যে, ওটা লাল, সবুজ, 
হলদে, সাদা এবং নানা প্রকারের মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত রয়েছে। অতঃপর ছাদের 
প্রতি চোখ পড়লে দেখবে যে, ওটা এতো পরিষ্কার পরিছন্ন যে, আলোর ন্যায় 
ঝকমক করছে। ওর আলো চোখের আলোকে নিভিয়ে দিবে যদি মহান আল্লাহ 
চোখের জ্যোতি ঠিক না রাখেন ৷ অতঃপর সে স্বীয় স্ত্রীদের প্রতি অর্থাৎ জান্নাতী 
হুরীদের প্রতি প্রেমের দৃষ্টি নিক্ষেপ করবে। তারপর সে নিজের আসনসমূহের 
যেটার উপর ইচ্ছা উপবেশন করবে এবং বলবেঃ “আল্লাহর শোকর যে, তিনি 
আমাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেছেন। যদি তিনি আমাদেরকে এ পথ প্রদর্শন না 
করতেন তবে কখনো আমরা এ পথে পরিচালিত হতাম না।” 


অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ যার হাতে আমার 
প্রাণ রয়েছে সেই সত্তার শপথ! যখন এ লোকগুলো (জান্নাতী লোকগুলো) কবর 
হতে বের হবে তখন তাদের অভ্যর্থনা করা হবে। তাদের জন্যে ডানা বিশিষ্ট উ্ 
আনয়ন করা হবে যেগুলোর উপর সোনার হাওদা থাকবে । তাদের জুতার তলার 
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লম্বা চামড়াটাও আলোয় ঝকমক করবে। এই উষ্টরগুলো এক একটি কদম এতো 
দূরে রাখবে যতদূর মানুষের দৃষ্টি যায়। তারা একটি গাছের নিকট পৌঁছবে যার 
নীচ হতে দু'টি নহর বয়ে যাচ্ছে। একটি নহরের পানি তারা পান করবে, যার 
ফলে তাদের পেটের সব জঞ্জাল এবং ময়লা আবর্জনা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে 
যাবে। তারপর দ্বিতীয় নহরটিতে তারা গোসল করবে । এরপর 'আর কখনো 
তাদের দেহ ময়লাযুক্ত হবে না এবং তাদের মাথার চুল এলোমেলো হবে না। 
তাদের শরীর ও চেহারা সদা উজ্জ্বল থাকবে। অতঃপর তারা জান্নাতের দরযার 
উপর আসবে। তারা দেখতে পাবে যে, লাল বর্ণের মণি-মাণিক্যের একটি 
গোলাকৃতি জিনিস সোনার তক্তার উপর ঝুলানো রয়েছে। তারা তখন তাতে 
আঘাত করবে এবং তা বেজে উঠবে। এ শব্দ শোনা মাত্রই প্রত্যেক হুর জেনে 
নিবে যে, তার স্বামী এসে গেছে । প্রত্যেকে তখন নিজ নিজ দারোয়ানকে দরযা 
খুলে দেয়ার হুকুম করবে । তখন দারোয়ান দরযা খুলে দিবে। সে ভিতরে পা 
রাখা মাত্রই দ্বাররক্ষীর আলোকোজ্জ্বল চেহারা দেখে সিজদায় পড়ে যাবে। কিন্তু 
এ দ্বাররক্ষী তাকে বাধা দিয়ে বলবেঃ “মস্তক উত্তোলন করুন! আমি তো আপনার 
অধীনস্থ । অতঃপর এ দ্বাররক্ষী তাকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাবে। যখন সে 
মণি-মুক্তা নির্মিত তাবুর কাছে পৌঁছবে যেখানে তার হুর রয়েছে তখন এঁ হুর 
আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাবু হতে দৌড়িয়ে আসবে এবং তার সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ 
হয়ে বলবেঃ “আপনি আমার প্রেমপাত্র এবং আমি আপনার প্রেমপাত্রী । আমি 
এখানে চির স্থায়ীভাবে অবস্থান করবো, কখনো আর মৃত্যুবরণ করবো না। আমি 
বহু নিয়ামতের অধিকারিণী, দারিদ্্য ও অভাব হতে আমি বহু দূরে রয়েছি। আমি 
আপনার প্রতি সদা সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। সদা-সর্বদা আমি 
আপনার খিদমতে লেগে থাকবো । কখনো এদিক ওদিক সরে যাবো না৷” 
অতঃপর এ জান্নাতবাসী ঘরে প্রবেশ করবে যার ছাদ মেঝে হতে এক লাখ 
হাত উঁচু হবে। এঁ ঘরের দেয়ালগুলো হবে নানা প্রকারের ও রঙ বেরঙের 
মণি-মুক্তা দ্বারা নির্মিত । এ ঘরে সত্তরটি আসন থাকবে । প্রতিটি আসনে সত্তরটি 
করে গদি থাকবে। প্রতিটি গদিতে সত্তরজন হুর থাকবে। প্রতিটি হুর সত্তরটি 
করে হুল্লা পরিধান করে থাকবে৷ এঁ হুল্লাগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের পদনালীর 
মজ্জা দেখা যাবে। তার সাথে সহবাসে দুনিয়ার রাত্রির প্রায় পুরো একটি রাত্রি 
কেটে যাবে। তাদের বাগান ও বাড়ীর নিম্নদেশ দিয়ে স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হবে। 
ওর পানি কখনো দুর্গন্ধময় হবে না। ওর পানি হবে মুক্তার মত স্বচ্ছ। তথায় 
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একটি দুধের নহর হবে, যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না, যে দুধ কোন জন্তুর 
স্তন হতে বের হয়নি। একটি হবে সুরার নহর, যা হবে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং যা 
কোন মানুষের হাতের তৈরী নয় । একটি খীটি মধুর নহর হবে যা মৌমাছির পেট 
হতে বহির্গত মধু নয়। এর চতুর্দিকে বিভিন্ন প্রকারের ফলে পরিপূর্ণ বৃক্ষরাজি 
থাকবে যেগুলোর ফল জান্নাতীদের দিকে ঝুঁকে পড়বে । তারা দাড়িয়ে দাড়িয়ে 
ফল নেয়ার ইচ্ছা করলে নিতে পারবে। যদি তারা বসে বসে ফল ভাঙ্গার ইচ্ছা 
করে তবে গাছের শাখা এমনভাবে ঝুঁকে পড়বে যে, তারা বসে বসেই ফল 
ভাঙ্গতে পারবে । শুয়ে শুয়ে ফল পাড়ার ইচ্ছা করলে শাখা এ পরিমাণই ঝুঁকে 
পড়বে।” অতঃপর তিনি নিম্নের আয়াত পাঠ করেনঃ 
SUE Ges ৩ Ge le 
অর্থাৎ “সন্নিহিত বৃক্ষছায়া তাদের উপর থাকবে এবং ওর ফলমূল সম্পূর্ণরূপে 
তাদের আয়ত্তাধীন করা হবে।” (৭৬ £ ১৪) তারা যখন খাদ্য খাওয়ার ইচ্ছা 
করবে তখন সাদা বা সবুজ রঙ এর পাখী তাদের কাছে এসে স্বীয় পালক উঁচু 
করে দিবে। তারা ওর পার্ম্বদেশের যে প্রকারের গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করবে 
খেয়ে নিবে। অতঃপর পাখীটি পূর্ববৎ জীবিত হয়ে উড়ে যাবে। ফেরেশতারা এঁ 
জার্নাতীদের কাছে আসবেন এবং সালাম করে বলবেনঃ “এগুলো হচ্ছে জারাত 
যেগুলোর ওয়ারিস তোমাদের আমলের কারণে তোমাদেরকে বানিয়ে দেয়া 
হয়েছে” 
যদি কোন হুরের একটি চুল যমীনে এসে পড়ে তবে ওটা স্বীয় ওজ্ভবল্য ও 
কৃষ্ণতার দ্বারা সূর্যের কিরণকে আরো উজ্জ্বল করে দিবে এবং ওর কৃষ্ণতা 
প্রতীয়মান থাকবে ।* 
৭৫। এবং তুমি ফেরেশতাদেরকে USS fEAT So 
দেখতে পাবে যে, তারা ০ 03৯ 401 459 V০ 
b ন চতু ঘিরে ER LPS Adied 
তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস nd Ue fl d5> 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা Se nC VE be 
করছে। আর তাদের বিচার 53+৬৮- ৮৪১ ৮ 
করা হবে ন্যায়ের সহিত; বলা 
১, এটা গারীব হাদীস, এটা যেন মুরসাল। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 
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হবেঃ প্রশংসা জগতসমূহের (242 wo 2 32/2 4? 


আল্লাহ তা'আলা যখন জান্নাতবাসী ও | 
দেয়া এবং তাদেরকে তাদের আবাসস্থলে পৌঁছিয়ে দেয়ার অবস্থা বর্ণনা করা হতে 
ফারেগ হলেন এবং তাতে নিজের আদল ও ইনসাফ প্রমাণ করলেন, তখন এই 
আয়াতে তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে সংবাদ দিলেন যে, হে নবী (সঃ)! কিয়ামতের 
দিন তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে যে, তারা আরশের চতুল্পার্শ্বে ঘিরে 
তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে। আর সমস্ত 
মাখলূকের মধ্যে ন্যায়ের সাথে বিচার করা হবে। এই সরাসরি ন্যায় ও কর্ুণাপূর্ণ 
ফায়সালায় খুশী হয়ে সারা বিশ্বজগত আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে শুরু 
bi 5). ALAA Los 


1 ) 332727 


১ 41] ১-41 অৰ্থাৎ “সমুদয় প্ৰশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক 
Hat 0 fe EE SOME KEV NL 
ও গুণকীর্তন করবে সেই হেতু এখানে J, বা কর্মবাচ্যের রূপ আনয়ন করে 
কর্তাকে .৮ বা সাধারণ করা হয়েছে। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, 
মাখলূককে সৃষ্টি করার সূচনাও হয়েছে আল্লাহর প্রশংসা দ্বারা । যেমন মহান 
আল্লাহ বলেনঃ 


ক Wh 7/723 44 9,797 


25 J Srl GE Sal aaa 
অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্ট 
করেছেন।” (৬ ৪ ১) আর মাখলূকের পরিসমাপণ্তিও হয়েছে প্রশংসা দ্বারা । যেমন 
মহামহিমাধিত আল্লাহ বলেনঃ ৰ্‌ 
He ES EE 
অর্থাৎ “তাদের মধ্যে বিচার করা হবে ন্যায়ের সাথে; বলা হবে- প্রশংসা 
জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য ৷” 
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সূরা ঃ মুমিন মাক pl 


bw 292 2/23 
(আয়াত £ ৮৫, রুকু’ £ ৯) 


LEE rl 


(3754, A271 
(4: G5 .A0 : Ul) 


পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজনের উক্তি এই যে, যেসব সূরা ' দ্বারা শুরু করা 
হয়েছে ওগুলোকে 5 বলা মাকরুহ, ওগুলোকে "> | বলা উচিত । হযরত 
মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রঃ)-ও এ কথাই বলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ 
(রাঃ) বলেন যে, > হলো কুরআন কারীমের মুখবন্ধ । হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই দরযা রয়েছে, আর'.> অথবা (বলেছেনঃ) 
"51 হলো কুরআন কারীমের দরযা। মাসআ’র ইবনে কুদাম (রঃ) বলেন যে, 
এই সূরাগুলোকে শ% বলা হতো । ৮/2 কলা হয় নব বধূকে। হযরত 
আব্দুল্লাহ্‌ (রাঃ) বলেন যে, কুরআন কারীমের দৃষ্টান্ত এ ব্যক্তির মত যে তার 
পরিবারবর্গের জন্যে কোন একটি ভাল মঞ্জিলের অনুসন্ধানে বের হলো। সে এমন 
এক জায়গায় পৌছলো যেখানে সবেমাত্র যেন বৃষ্টিপাত হয়েছে। সে আরো একটু 
অগ্রসর হলো । দেখে যে, সবুজ-শ্যামল কয়েকটি বাগান রয়েছে। সে প্রথমে সিক্ত 
ভূমি দেখেই তো মুগ্ধ হয়েছিল, এখন সে আরো বেশী মুগ্ধ হলো। তখন তাকে 
বলা হলোঃ প্রথমটির দৃষ্টান্ত তো হলো কুরআন কারীমের শ্রেষ্ঠত্বের দৃষ্টান্ত এবং 
ৰ বাগানগুলোর দৃষ্টান্ত হলো এমনই যেমন কুরআন কারীমে'/* যুক্ত সূরাগুলো 
রয়েছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, প্রত্যেক জিনিসেরই দরযা থাকে, 
কুরআন কারীমের দরযা হলো’ যুক্ত সূরাগুলো। 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “যখন আমি কুরআন কারীম পাঠ 
করতে করতে যুক্ত সূরাগুলোর উপর পৌছি তখন আমার মনে হয় যে, আমি 
যেন সবুজ-শ্যামল ফুলে-ফলে ভর্তি বাগানসমূহে ভ্রমণ করছি।” 

একটি লোক হযরত আবু দারদা (রাঃ)-কে মসজিদ নির্মাণ করতে দেখে 
জিজ্ঞেস করেঃ “এটা কিঃ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি এটা" দ্বারা শুরুকৃত 
সূরাগুলোর জন্যে নির্মাণ করছি।” এটা হলো এ মসজিদ যা দামেশ্কের দূর্গের 
মধ্যে রয়েছে এবং তারই নামে সম্পর্কিত আছে। এও হতে পারে যে, ওর 
হিফাযত হযরত আবূ দারদা (রাঃ)-এর নেক নিয়তের কারণে হয়েছিল এবং যে 
১. ইমাম বাগাভী (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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উদ্দেশ্যে এই মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল তারই বরকতের কারণে হয়েছিল। এই 
কথায় শত্রুদের উপর জয় লাভ করার দলীলও রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
কোন এক জিহাদে তার সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ “রাত্রে তোমরা অকস্মাৎ 
আক্রমণ করলে ১১৮৭ {= বল ।” আর একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছেঃ 3 > 
৩১০০5 বল ৷’ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি আয়াতুল কুরসী এবং হা-মীম-আল মুমিনের প্রথম অংশ পাঠ করে 
নেয়, সে এঁ দিনের সর্বপ্রকারের অনিষ্ট হতে রক্ষা পায়।”” 


2% 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি) STE 
১। হা- মীম, lai 
২। এই কিতাব অবতীৰ্ণ হয়েছে AEH 
পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্র Al abl os SIL -Y 
নিকট হতে- ff ১2/2 


il 
৩। যিনি পাপ ক্ষমা করেন, J 
7:9) PA (Xr 


তাওবা কবূল করেন, যিনি LG sil SE - - 

শাস্তিদানে কঠোর, শক্তিশালী । // ৯» 

তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃদ ১১৬১৩৮১১ 
Et i 72 77 3/7 347) 

Ll প্রত্যাবর্তন তারই EL Pe ED) 


সূরাসমূহের শুরুতে যে হুরূফে মুকাত্তাআা’ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলো এসে 
থাকে সেগুলোর পূর্ণ আলোচনা সূরায়ে বাকারার তাফসীরের শুরুতে গত হয়েছে। 
সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিষপ্রয়োজন । কারো কারো উক্তি আছে যে, > আল্লাহ 
তা‘আলার একটি নাম এবং এর দলীল হিসেবে তারা নিম্নের কবিতাংশটুকু পেশ 
করে থাকেনঃ 


LL LUM LAD 6) A275 2 227 
CAD YS oS Ap # pbs apls > sis 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বাষ্যার (রঃ) এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
কিন্তু এর বর্ণনাকারীর স্মরণশক্তির ব্যাপারে কিছু সমালোচনা রয়েছে। 
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অর্থাৎ “সে আমাকে '3-এর কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে এবং বর্শা নিক্ষিপ্ত 
হয়েছে, সুতরাং কেন সে এর পূর্বেই > পাঠ করেনি?” 


হযরত মিহলাব ইবনে আবু সাফ্র (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বলেছেনঃ “যদি তোমরা রাত্রে আকস্মিকভাবে আক্রান্ত হয়ে পড় তবে 
তোমরা ১১% 9% বল” হযরত আবূ উবায়েদ (রাঃ) বলেন যে, তীর নিকট 
পছন্দনীয় হলো হাদীসটিকে এভাবে রিওয়াইয়াত করা যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেনঃ “তোমরা বলঃ 72:9'/> অৰ্থাৎ 5, ছাড়াই । তাহলে তার নিকট যেন 
(-এর 1% হলো 122% ক্রিয়াটি। অর্থাৎ “তোমরা যদি এটা বল তবে 


তোমরা পরাজিত হবে না।”” 


মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন মাজীদ আল্লাহ্র নিকট হতে 
অবতারিত যিনি পরাক্রমশালী ও সর্বজ্ঞ । যিনি পবিত্র মর্যাদার অধিকারী, যার 
কাছে অণু পরিমাণ জিনিসও গোপন নেই যদিও তা বহু পর্দার মধ্যে লুক্কায়িত 
থাকে । তিনি পাপ ক্ষমাকারী ৷ যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে তিনিও তার দিকে ঝুঁকে 
পড়েন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন। পক্ষান্তরে, যে তার থেকে বেপরোয়া হয় তার 
সামনে অহংকার ও ওদ্ধত্য প্রকাশ করে, দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দেয় 
এবং আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে তাকে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। যেমন 
BESS 


247 gl 3 37 Loz 33 I 373/77 AAS 
INCL phic 5s - onal Ul 20s 

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! আমার বান্দাদেরকে তুমি (আমার সম্পর্কে) খবর দাও 
যে, আমি হলাম ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু, আবার আমার শাস্তিও অত্যন্ত 
বেদনাদায়ক । (১৫ £ ৪৯-৫০) কুরআন কারীমের মধ্যে এই ধরনের বহু আয়াত 
রয়েছে, যেগুলোতে রহম ও করমের সাথে সাথে আযাব ও শাস্তির কথাও রয়েছে, 
যাতে বান্দা ভয় ও আশা এই উভয় অবস্থার মধ্যে থাকে । তিনি অভাবমুক্ত ও 
প্রশংসার্হ্‌ । তিনি বড় মর্যাদাবান, অত্যন্ত অনুগ্রহশীল, সীমাহীন নিয়ামত ও 
করুণার আধার ৷ বান্দাদের উপর তার ইনআ’ম ও ইহ্‌সান এতো বেশী রয়েছে 
যে, কেউ ওগুলো গণনা করতে পারে না । মানুষ আল্লাহ্‌ তা'আলার একটি 
নিয়ামতেরও শুকরিয়া আদায় করতে সক্ষম নয়। তার মত কেউই নেই । তার 
একটি গুণও কারো মধ্যে নেই । তিনি ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নয়। তিনি 


১. এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুমিন ৪০ ৩৭৯ পারাঃ ২৪ 


ছাড়া কেউ কারো পালনকর্তা হতে পারে না । সবারই প্রত্যাবর্তন তারই নিকট । 
এ সময় তিনি প্রত্যেককে তার আমল অনুযায়ী পুরস্কার ও শাস্তি প্রদান করবেন । 
তিনি তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণকারী । 


একটি লোক হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর নিকট এসে বলেঃ “হে 
আমীরুল মুমিনীন! আমি একজনকে হত্যা করে ফেলেছি, এমতাবস্থায় আমার 
তাওবা কবুল হবে কি?” তিনি তখন হতে ০&৷ ১ পর্যন্ত তাকে পাঠ 
করে শুনান এবং বলেনঃ “তুমি কাজ করে যাও এবং নিরাশ হয়ো না।”” 
(রাঃ)-এর নিকট আসতো । একবার দীর্ঘদিন পর্যন্ত সে তার নিকট আগমন 
করেনি । আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) জনগণকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করলে তারা উত্তর দেয় যে, সে এখন খুব বেশী মদ্য পান করতে শুরু করে 
দিয়েছে। হযরত উমার (রাঃ) তখন তার লেখককে ডেকে নিয়ে বলেনঃ “লিখো, 
এই পত্রটি হযরত উমার ইবনে খাত্বান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে অমুকের পুত্র 
অমুকের নিকট ৷ সালামের পর আমি তোমার সামনে এ আল্লাহ্র প্রশংসা করছি 
যিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, যিনি পাপ ক্ষমা করেন, তওবা কবুল করেন, যিনি 
শাস্তি দানে কঠোর, শক্তিশালী । তিনি ব্যতীত কোন মা’বৃদ নেই । প্রত্যাবর্তন 
তারই নিকট ।” এ লোকটির নিকট পত্রটি পাঠিয়ে দিয়ে হযরত উমার (রাঃ) স্বীয় 
সহচরদেরকে বলেনঃ “তোমরা তোমাদের এই (মুসলমান) ভাইটির জন্যে 
প্রার্থনা কর যে, আল্লাহ্‌ তা'আলা যেন তার অন্তর তার দিকে ফিরিয়ে দেন এবং 
তার তাওবা কবূল করেন।” লোকটির নিকট পত্রটি পৌছলে সে বারবার তা 
পড়তে থাকে এবং বলতে শুরু করেঃ “আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার শাস্তির 
ভয়ও দেখিয়েছেন এবং এর সাথে আমাকে তার রহমতের আশা দিয়ে আমার 
পাপ ক্ষমা করে দেয়ার ওয়াদাও দিয়েছেন।” কয়েকবার ওটা পাঠ করে সে কার্নায় 
ভেঙ্গে পড়ে এবং খাটি অন্তরে তাওবা করে, যখন হযরত উমার (রাঃ) এ খবর 
জানতে পারেন তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং স্বীয় সাথীদেরকে বলেনঃ 
“দেখো, তোমরা তোমাদের কোন মুসলমান ভাই-এর পদস্থলন ঘটতে দেখলে 
তাকে সোজা করে দিবে ও সুদৃঢ় করবে এবং তার জন্যে আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট 
প্রার্থনা করবে । তোমরা শয়তানের সাহায্যকারী হবে না।”২ 


১. এটা ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ ঘটনাটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সাবিত বানাঈ (রঃ) বলেনঃ “আমি হযরত মুসআ’ব ইবনে যুবায়ের 
(রাঃ)-এর সাথে কুফার আশেপাশে ছিলাম । একদা আমি একটি বাগানে গিয়ে 
দুই রাকআ’ত নামায শুরু করি এবং এই সূরায়ে মুমিন তিলাওয়াত করতে 
থাকি। আমি যেই মাত্র 22/ 451 পৰ্যন্ত পৌছেছি এমতাবস্থায় একটি লোক, 
যিনি আমার পিছনে সাদা খচ্চরের উপর সওয়ার ছিলেন এবং যার গয়ে ইয়ামনী 
চাদর ছিল, আমাকে বললেনঃ “যখন I 25 পড়বে তখন ol fa L 
ক ৰলো, যখন ১) পড়বে তথন 142341 40 বলো 
এবং যখন 6)" পড়বে তখন 305 9 24% (্‌ বলো।” আমি 
চোখ ফিরিয়ে দেখলাম, কিন্তু কাউকেওঁ দেখতে পেলাম না। নামায শেষ করে 
দরযার উপর পৌছলে দেখি যে, সেখানে কতকগুলো লোক বসে রয়েছে। আমি 
এখান দিয়ে যেতে দেখেছো কি? তারা উত্তরে বললোঃ “না তো, এখান দিয়ে 
কোন লোককে তো যেতে আসতে দেখিনি” তখন লোকেরা এ ধারণা করলো 
যে, তিনি হযরত ইলিয়াস (আঃ) ছিলেন” 
8। শুধু কাফিররাই আল্লাহ্র bun, 

নিদর্শন সন্বন্ধে বিতর্ক করে; Yada I Le 

রাং দেশে দেশে তাদের EEE 2377 
el SAL Ee Gn is 


99004 
বিভ্রান্ত না করে। ols He 
৫। তাদের পূর্বে নৃহ (আঃ)-এর 2339 7973737 3 
সম্প্রদায় এবং তাদের পরে ৫+ ৩৭১-5 -৫ 
অন্যান্য আরো 20, 5 2/02 2/3/72 
দলও মিথ্যা Cah) pia 04 Nl, 
করেছিল । প্রত্যেক সম্পদায় ৪, ,, san D242 
নিজ নিজ রাসূলকে আবদ্ধ ১১১৯3 42-5 
কররার জন্যে অভিসন্ধি ll 
১. এ ঘটনাটিও ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এ রিওয়াইয়াতটি অন্য সনদেও বর্ণিত 


আছে । কিন্তু তাতে হযরত ইলিয়াস (আঃ)-এর উল্লেখ নেই । মহান আল্লাহ্‌ই এসব ব্যাপারে 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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করেছিল এবং তারা অসার 220392, 
Wy Be OEE UU WE 
তর্কে লিপ্ত হয়েছিল, সত্যকে HE UE 
iil REE EE 


ব্যর্থ করে দেয়ার জন্যে; ফলে ১9 459 5 LSS G4 
আমি তাদেরকে পাকড়াও 


করলাম এবং কত কঠোর ছিল ou 
আমার শাস্তি! 2 wir 7077 NES 
dali >is, - 


৬। এভাবে কাফিরদের ক্ষেত্রে 0 


19/3 7 rr 730 Lr 
সত্য হলো তোমার =, 
প্রতিপালকের বাণী- এরা a Ls 
জাহান্নামী । 0 jillol 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার পর ওকে না মানা এবং 

তাতে ক্ষতি সৃষ্টি করা কাফিরদেরই কাজ ৷ হে নবী (সঃ)! এ লোকগুলো যদি 
ধন-মাল ও মান-মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায় তবে তুমি যেন প্রতারিত না হও 
যে, এরা যদি আল্লাহ্র নিকট ভাল না হতো তবে তিনি তাদেরকে এই 
WARE ELS LN SY AO UU 


42424000 2917/8399" 79 12442424 HRA 


অর্থাৎ “যারা কুফরী করেছে, দেশে দেশে তাদের অবাধ বিচরণ যেন কিছুতেই 
তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। এটা সামান্য ভোগ মাত্র; অতঃপর জাহান্নাম তাদের 
আবাস, আর ওটা কত নিকৃষ্ট বিশ্রামস্থল!” (৩ ৪ ১৯৬-১৯৭) অন্য এক আয়াতে 
রয়েছেঃ 


3347 3/1349 /3233w72 
BL CE dl pales 1 Ml SS 
অর্থাৎ “সামান্য দিন তাদেরকে আমি সুখ ভোগ করতে দিবো, অতঃপর 
তাদেরকে কঠিন শাস্তির দিকে আসতে বাধ্য করবো ।”(৩১-২৪) | 
এরপর আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিচ্ছেনঃ হে নবী (সঃ)! 
লোকেরা যে তোমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে এ কারণে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত 
হয়ো না। তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) অবস্থার প্রতি লক্ষ্য কর যে, 
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তাদেরকেও তাদের কওম অবিশ্বাস করেছিল এবং তাদের প্রতি ঈমান 
আনয়নকারীদের সংখ্যা ছিল খুবই কম ৷ হযরত নূহ্‌, যিনি বানী আদমের মধ্যে 
সর্বপ্রথম রাসূল হয়ে এসেছিলেন, জনগণের মধ্যে যখন প্রথম প্রথম প্রতিমা-পূজা 
শুরু হয় তখন এ লোকগুলো তাকেও অবিশ্বাস করে এবং তীর পরেও যতজন 
নবী এসেছিলেন তাদেরকেও তাদের উন্মতরা অবিশ্বাস করতে থাকে। এমনকি 
সবাই নিজ নিজ যামানার নবীকে বন্দী করা ও হত্যা করার ইচ্ছা করে। তাদের 
মধ্যে কেউ কেউ তাতে সফলকামও হয় এবং নিজেদের সন্দেহ ও মিথ্যা দ্বারা 
সত্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে চায় এবং সত্যকে ব্যর্থ করে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি সত্যকে দুর্বল করে দেয়ার উদ্দেশ্যে বাতিলের সাহায্য করে তার উপর হতে 
আল্লাহ্‌ ও তীর রাসূল (সঃ) দায়িত্বমুক্ত হয়ে যান।”* 

মৃহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ আমি এ বাতিলপন্থীাদেরকে পাকড়াও করলাম 
এবং তাদেরকে তাদের বড় পাপ ও ঘৃণ্য হঠকারিতার কারণে ধ্বংস করে দিলাম । 
এখন তোমরা চিন্তা করে দেখো যে, তাদের উপর আমার শাস্তি কতই না কঠোর 
ছিল! অর্থাৎ তাদের উপর আমার শাস্তি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও যন্ত্রণাদায়ক ৷ 

এরপর প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যেমনভাবে তাদের উপর তাদের 
জঘন্য আমলের কারণে আমার শাস্তি আপতিত হয়েছিল, তেমনিভাবে এই 
উন্মতের মধ্যে যারা এই শেষ নবী (সঃ)-কে অবিশ্বাস করছে, তাদের উপরও 
এরূপই শাস্তি আপতিত হবে । যদিও তারা পূর্ববর্তী নবীদেরকে (আঃ) সত্য বলে 
স্বীকার করে নেয়, কিন্তু যে পর্যন্ত তারা শেষ নবী (সঃ)-এর নবৃওয়াতকে স্বীকার 
না করবে, পূর্ববর্তী নবীদের উপর তাদের বিশ্বাস প্রত্যাখ্যাত হবে। এসব ব্যাপারে 
সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ । 


৭। যারা আর্শ ধারণ করে আছে 2/0 dd 3729 723 2/7 ঠন 
এবং যারা এর চতুলপার্শ্ব ঘিরে ৩৬9 ১৮%! ১১৮24 2)! -Y 
আছে, তারা তাদের 2 wd 3 (22 wid 2/ 
প্রতিপালকের পবিত্রতা ও রি? সাল a 

A998 37 9377 723 23/7 
মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার ৪ ity 4 022 
সাথে এবং তাতে বিশ্বাস 

১. এ হাদীসটি আবুল কাসেম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে বলেঃ 
হে আমাদের প্রতিপালক! 
আপনার দয়া ও জ্ঞান 
সর্বব্যাপী, অতএব যারা 
তাওবা করে ও আপনার পথ 
অবলম্বন করে আপনি 
তাদেরকে ক্ষমা করুন এবং 
জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা 
করুন! 


৮। হে আমাদের প্রতিপালক! 


আপনি তাদেরকে দাখিল করুন 
স্থায়ী জান্নাতে, যার প্রতিশ্রুতি 
আপনি তাদেরকে দিয়েছেন 
এবং তাদের পিতা-মাতা, 
পতি-পত্বনী ও সন্তান-সম্ততির 
মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে 
তাদেরকেও । আপনি তো 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ৷ 


৯। এবং আপনি তাদেরকে শাস্তি 


হতে রক্ষা করুন, সেই দিন 
আপনি যাকে শাস্তি হতে রক্ষা 
করবেন, তাকে তো অনুগ্রহই 
করবেন, এটাই তো মহা 
সাফল্য ৷ 
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আরশ বহনকারী চারজন ফেরেশ্তা এবং ওর আশেপাশের সমস্ত ভাল ও 
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ও অপরাধ হতে তাকে দূর বলেন এবং অপরদিকে তাকে সমস্ত গুণ ও প্রশংসার 
যোগ্য মেনে নিয়ে তার প্রশংসা কীর্তন করেন। মোটকথা, যা আল্লাহ্র মধ্যে নেই 
তা হতে তারা তাকে পবিত্র ও মুক্ত বলেন এবং যা তার মধ্যে রয়েছে তা তারা 
সাব্যস্ত করেন । তারা তার উপর ঈমান ও বিশ্বাস রাখেন এবং নিজেদের নীচতা 
ও অপারগতা প্রকাশ করেন৷ যমীনবাসী সমস্ত মুমিন পুরুষ ও স্ত্রীর জন্যে তারা 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন। পৃথিবীবাসীদের আল্লাহ্র উপর ঈমান তাকে না 
দেখেই ছিল বলে তিনি তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তার নৈকট্য 
লাভকারী ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে দেন। সুতরাং তীরা তাদেরকে না দেখেই 
সদা-সর্বদা তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছে যে, যখন 
কোন মুসলিম তার কোন (মুসলিম) ভাই-এর অনুপস্থিতির সময় তার জন্যে 
দু‘আ করে তখন ফেরেশতা তার দু'আয় আমীন বলেন এবং বলেনঃ “আল্লাহ 
তোমাকেও ওটাই প্রদান করুন যা তুমি তোমার এঁ মুমিন ভাই-এর জন্যে 
চাচ্ছ।” 

মুসনাদে আহমাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উমাইয়া ইবনে সালাতের কোন কোন কবিতার সত্যতা স্বীকার 
করেন । যেমন নিম্নের কবিতা ৪ 


AEEON 12379290 2 2499 P77 


Lop Sl) SAN ly» =) NNER 159 >) 
অৰ্থাৎ “আরশ্‌ বহনকারী ফেরেশৃতা চারজন । দুই জন একদিকে এবং অপর 
দুই জন অন্যদিকে থাকেন৷” 


তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সে সত্য বলেছে।” তারপর এঁ কবি বলেনঃ 


Plo PIG I ‘7d \G33/77/ 39% 
১২ bs re cl ফু 3 PLS ls ily 
242/ Grp ns L EEG 274 


MEIN + We dl ds SS sb 
অৰ্থাৎ “সূর্য প্রত্যেক রাত্রির শেষে রক্তিম বর্ণে উদিত হয়, তারপর গোলানী 
বর্ণ ধারণ করে। ওটা কখনো স্বীয় আকৃতিতে প্রকাশিত হয় না, বরং রুক্ষ ও 
পানসেই থাকে ।” এবারও রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “সে সত্য বলেছে” 
কিয়ামতের দিন কিন্তু আটজন ফেরেশতা আরশ বহন করবেন । যেমন 
কুরআন মাজীদে রয়েছেঃ 


১. এর সনদ খুব পাকা ও মযবৃত। এর দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, এই সময় আরশ 
বহনকারী ফেরেশ্তাদের সংখ্যা চারজন হবে। 
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GM Lh IAW LL IAH I 
in dn ES dy ir bs 

EE REE ES ER GREGG 
করবে তাদের উর্ধ্বে ।” (৬৯-১৭) হ্যা, তবে এই আয়াতের ভাবার্থেও এই হাদীস 
হতে দলীল গ্রহণে একটি প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে যে, সুনানে আবি দাউদের একটি 
হাদীসে রয়েছেঃ হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) হতে বর্ণিত 
আছে যে, তিনি একদা বাতহা নামক স্থানে একটি সমাবেশে ছিলেন যেখানে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-ও অবস্থান করছিলেন। এমন সময় (আকাশে) এক খণ্ড মেঘ 
চলতে দেখা যায় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এ মেঘের দিকে তাকিয়ে বলেনঃ “এর নাম 
কি?” সাহাবীগণ (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “আমরা এটাকে ০৫ বলে থাকি ।” 
তিনি আবার প্রশ্ন করলেনঃ “তোমরা কি এটাকে ১-ও বল না?” তারা জবাব 
দিলেনঃ “হ্যা এটাকে আমরা ১:এ-ও বলে থাকি ।” তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “তোমরা এটাকে ১ -ও কি বল নাঃ” তীরা উত্তর দিলেনঃ “ হ্যা, 
১০ ও বলি বটে ৷” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদেরকে প্রশ্ন করলেনঃ “আসমান 
ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত তা কি তোমরা জান?” তারা. উত্তরে বললেনঃ “জ্বী, 
না।” তিনি বললেনঃ “এ দু'টোর মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে একাত্তর, বাহাত্তর অথবা 
তেহাত্তর বছরের পথ । এর উপরের আসমানও এই প্রথম আসমান হতে এরূপই 
দূরত্বে রয়েছে। সপ্তম আকাশ পর্যন্ত একটি হতে অপরটির মাঝে অনুরূপ দূরত্ব 
রয়েছে। সপ্তম আকাশের উপর একটি সমুদ্র রয়েছে যার গভীরতা এই 
পরিমাণই । ওর উপর আট জন ফেরেশ্তা পাহাড়ী ছাগলের আকারে রয়েছেন 
যেগুলোর খুর হতে হাটু পর্যন্ত স্থানের দূরত্‌ হলো এক আকাশ হতে অন্য 
আকাশের দূরত্বের সমান । তাদের পিঠের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার আর্শ রয়েছে 
যার উচ্চতাও এই পরিমাণ । এর উপরে আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
রয়েছেন।”* এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, এই সময় আল্লাহ্‌ তা'আলার আরশ 
অচিযন ফেরেগতার উপর রয়েছে৷ ও দের যয চরের তাত গহ দিনিরঃ 


PRES TAA LB32/70d/ 1/7743 7/23 


Ll Ll ELSI Ios ra Ee 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আমি আপনার প্রশংসাসহ আপনার পবিত্রতা ঘোষণা 
করছি। সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপ্য যে, আপনি (আপনার বান্দাদের পাপরাশি) 
জানা সত্বেও সহনশীলতা প্রদর্শন করছেন৷” 


১. এ হাদীসটি জামেউত তিরমিযীতেও রয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব 
বলেছেন। 
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অপর চারজন ফেরেশতার SL 


(2372/7 VL AB33707 LAA 27 2033 L773 


YS bas Iya SE LIND Yancy pall Lice 


অৰ্থাৎ “হে আল্লাহ্‌! আপনি ক্ষমতার পরেও (আপনার বান্দাদের পাপরাশি) 
ক্ষমা করছেন এ জন্যে আমি আপনার মহিমা ঘোষণা করছি এবং আপনার 
ংসা করছি।” এ জন্যেই মুমিনদের ক্ষমা প্রার্থনায় তারা এ কথাও বলেনঃ “হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী । বানী আদমের সমস্ত 
গুনাহ্‌ ও তাদের অপরাধের উপর আপনার রহমত ছেয়ে আছে। অনুরূপভাবে 
আপনার জ্ঞানও তাদের সমস্ত কথা এবং কাজকে পরিবেষ্টন করে আছে। তাদের 
সমস্ত অঙ্গ-ভঙ্গী সম্পর্কে আপনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ সুতরাং তাদের এই ব্যক্তিরা 
যখন তাওবা করতঃ আপনার দিকে ঝুঁকে পড়ে । পাপকার্য হতে বিরত থাকে, 
আপনার আহ্‌কাম পালন করে, ভাল কাজ করে ও মন্দ কাজ পরিত্যাগ করে 
তখন আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি হতে রক্ষা করুন এবং আপনি তাদেরকে দাখিল করুন স্থায়ী জান্নাতে, যার 
প্ৰতিশ্ৰুতি আপনি তাদেরকে দিয়েছেন এবং তাদের পিতা-মাতা, পতি-পত্নী ও 
সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকেও ক্ষমা করে দিন। 
আপনি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।” যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা 
বলেনঃ 
249990 7/93/7003 9 1273/7 73 333403337797 29/1/72 0, 
ol, 3 Mi ll 3 asl Lyial nl 
এরপর? পর্ণ 
“Zo 0% 
অৰ্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানরাও তাদের ঈমানের অনুসরণ 
করেছে, আমি তাদের সন্তানদেরকেরও তাদের সাথে মিলিত করবো এবং তাদের 
আমলের কিছুই কম করবো না।” (৫২ ৪ ২১) অর্থাৎ তাদের সবকেই মর্যাদার 
দিক দিয়ে সমান করবো, যাতে উভয় পক্ষেরই চক্ষু ঠাণ্ডা হয়। আর আমি এটা 
করবো না যে, উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের মর্যাদা কমিয়ে দিবো, বরং যাদের 
মর্যাদা কম তাদের মর্যাদা আমি বাড়িয়ে দিবো এবং এটা তাদের উপর আমার 


দয়া ও অনুগ্রহেরই ফল। 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন, মুমিন জান্নাতে গিয়ে জিজ্ঞেস 
করবেঃ “আমার পিতা, আমার ভাই এবং আমার সন্তান-সন্ততি কোথায়?” উত্তর 
দেয়া হবেঃ “তাদের পুণ্য এতো ছিল না যে, তারা এরূপ মর্যাদায় পৌছতে 
পারে।” সে বলবেঃ “আমি তো আমার জন্যে এবং তাদের সবারই জন্যে আমল 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুমিন ৪০ ৩৮৭ পারাঃ ২৪ 


করেছিলাম ৷” তখন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদেরকেও তার মর্যাদায় পৌঁছিয়ে দিবেন। 
অতঃপর তিনি .. "(৮১5 &7 এ আয়াতটি পাঠ করেন। 

হযরত মুতরাফ ইবনে আবদিল্লাহ (রঃ) বলেন যে, ফেরেশতারাও মুমিনদের 
মঙ্গল কামনা করে থাকেন । অতঃপর তিনিও এই আয়াতটিই পাঠ করেন। আর 
শয়তান তাদের অমঙ্গল কামনা করে। 


22 729223 


মহান আল্লাহ্‌র উক্তি $ Sen ul a, অর্থাৎ “আপনি তো 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়!” অর্থাৎ তিনি এমন বিজয়ী যার উপর কেউ বিজয় লাভ 
করতে পারে না এবং যাকে কেউ বাধা দিতে পারে না। তিনি যা চান তাই হয় 
এবং যা চান না তা হয় না । তিনি স্বীয় কথায়, কাজে এবং শরীয়তে ও তকদীরে 
প্রজ্ঞাময় । সুতরাং ফেরেশ্তারা প্রার্থনায় আরো বলেনঃ “হে আল্লাহ্‌! আপনি 
মুমিনদেরকে আপনার শাস্তি হতে রক্ষা করুন । সেই দিন আপনি যাকে শাস্তি 
হতে রক্ষা করবেন তার প্রতি তো আপনি অনুগ্রহই করবেন। আর এটাই তো 
মহা সাফল্য । 

১০ । কাফিরদেরকে উচ্চ কণ্ঠে বলা ০/3 9০2০০765 
হবেঃ তোমাদের নিজেদের ১৪১৬ ১/45 01 -\. 
প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা 20 EY Lb 27/ 
আল্লাহ্র অপ্ুসন্নতা ছিল CAs ll oil 
অধিক, যখন তোমাদেরকে __ ০939 3 /23?7/ 
ঈমানের প্রতি আহ্বান করা এ ১১1 
হয়েছিল আর তোমরা তা S533 322 B23: 
অস্বীকার করেছিলে । 0 537555 Il 

১১। তারা বলবেঃ হে আমাদের EE CEA Ce Ena 
থরতিপালক! আপনি গল ৮৬১ |) 
আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় ০/০/০2 / পপ ০727741 
দুইবার রেখেছেন এবং দুইবার Gel pus Ely 
আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছেন। ১১ 222 ॥ ০/4,/ 9? 
আমরা আমাদের অপরাধ ৩2০১৮ L442 ১৮১৭, 
স্বীকার করছি; এখন নিক্রুমণের 77 
কোন পথ মিলবে কি? 0 J 
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১২। তোমাদের এই পার্থিব শাস্তি 3760723, 
তো এই জন্যে যে, যখন এক UE! Blab S35 -\Y 
আল্লাহ্‌কে ডাকা হতো তখন 2772432 Pog 170077, 
তোমরা তাকে অস্বীকার করতে slr Jl AS > 
এবং আল্লাহ্র শরীক স্থির করা ০/9 ০/997 24.72 

lal al Esl 
হলে তোমরা তা বিশ্বাস 5+- be adc A, 


করতে । বতুতা তনু সহা! হি ’ Jl 
আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব । 2; 
৬ 222372, 
১৩ । তিনিই তোমাদেরকে তার AE SH sr 


5 বলী দেখান এবং fy লা 2337 SAIS 
আকাশ হতে প্রেরণ করেন ৬৩১): ৬৪) ০১9 
তোমাদের জন্যে রিয্ক; 22 Loz 20/7, / 
আল্লাহ্র অভিমুখী ব্যক্তিই ০০৯০৮ ১) 45 ৮) 
উপদেশ গ্রহণ করে থাকে । 27/2 3237 S77 

al alos all [Les -\t 

১৪ । সুতরাং আল্লাহ্‌কে ডাকো 22 
KE 733 IAI ATW 
তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, SASS sll 
যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ 42 4 
করে। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা কাফিরদের সম্পর্কে খবর দিচ্ছেন যে, কিয়ামতের দিন যখন 

তারা আগুনের কূপে থাকবে এবং আল্লাহ্‌র আযাব দেখে নিবে এবং যেসব শাস্তি 

AEDS LBs ALL Bs LEE শক্ত হয়ে যাবে 

বং কঠিন শত্রু হবে। কেননা, নিজেদের মন্দ কর্মের কারণে তাদেরকে 
le Ls Ro Ss ED RUA 
তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের ক্ষোভ অপেক্ষা দুনিয়ায় তোমাদের উপর 
আল্লাহ্‌র অপ্রসন্নতা ছিল অধিক, যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা 
হয়েছিল আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে। 


37729 40/7 AY 237 


মহান আল্লাহ্‌র ... 9০ 5 ১ 15 -এই উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিটির 
মতইঃ 
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2/ 029997 959429723239 24397 L307 G/373333 5 III 27 
Sle Sn eg SSL Ul p25, SUL S9AST iS 

223723 

j - UES 

অর্থাৎ “তোমরা কিরূপে আল্লাহ্‌কে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে 

প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবস্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও 

পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।” (২:৪ ২৮) 


সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, তাদেরকে দুনিয়ায় একবার মৃত্যু দান করা হয়, তারপর 
কবরে একবার জীবিত করা হয়, এরপর সওয়াল-জবাব শেষ করে আবার মৃত্যু 
ঘটান হয় এবং কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করা হবে। দুইবার মৃত্যু দান ও 
দুইবার জীবন দানের অর্থ এটাই ৷ ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, হযরত আদম 
(আঃ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে অঙ্গীকার গ্রহণের দিন জীবিত করা হয়, এরপর মায়ের 
পেটের মধ্যে রহ ফুঁকে দেয়া হয়, তারপর মৃত্যু দান করা হয় এবং এরপর 
কিয়ামতের দিন আবার জীবন দান করা হবে। কিন্তু এ উক্তি দু*টি ঠিক নয়। 
কেননা, এটা অর্থ হলে তিনবার মৃত্যু দান ও তিনবার: জীবন দান অপরিহার্য হচ্ছে, 
অথচ আয়াতে দু'বার মৃত্যু দান ও দু'বার জীবন দানের উল্লেখ রয়েছে। হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এবং তাদের সঙ্গী সাথীদের 
উক্তিটিই সঠিক । অর্থাৎ মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ট হওয়া একটি জীবন ও 
কিয়ামতের দিনের জীবন হলো দ্বিতীয় জীবন । আর দুনিয়ায় সৃষ্ট হওয়ার পূর্বের 
অবস্থা হলো একটি মৃত্যু এবং দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ হচ্ছে আর একটি মৃত্যু ৷ 
আয়াতে এ দুই মৃত্যু ও এ দুই জীবনই উদ্দেশ্য । এ দিন কাফিররা কিয়ামতের 
মাঠে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট আকাজঙ্কা প্রকাশ করবে যে, তীদেরকে যদি আর 
একবার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হতো! যেমন মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 


AI ALLIS IAL TI WALLI 2 299 23 (1/2393 322302 L427 
Ls lial ly) eS 4 4%) SU un 3 3572) 
7223 7292 z Ss SG 2/ 
x3 bbls xs Lael 
অর্থাৎ “এবং হায় য়, তুমি যদি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের 
সন্মুখে অধোবদন হয়ে বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা প্রত্যক্ষ করলাম 
ও শ্রবণ করলাম; এখন আপনি আমাদেরকে পুনরায় প্রেরণ করুন, আমরা 
সৎকার্য করবো, আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী ।” (৩২ ঃ ১২) কিন্তু তাদের এ 
আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করা হবে না। অতঃপর যখন তারা জাহান্নাস এবং ওর আগুন 
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দেখবে এবং তাদেরকে জাহান্নামের ধারে পৌছিয়ে দেয়া হবে তখন দ্বিতীয়বার 
তারা এ আবেদন করবে এবং প্রথমবারের চেয়ে বেশী জোর দিয়ে বলবে যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
2382/1) puedo br23 971 18 // 2 2 Aer 
ESS by IS NY 5 Ll [IU bh IE ls srs, 
C222 189, 2 242273 297 D377 1779 337 
ef S ld 13 2s hs suri 5 bla b- ous 2 
422 \ III 
Un) ply ws 
REE TTT EA EET LE BF 
করানো হবে তখন তারা বলবেঃ যদি আমাদেরকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দেয়া হতো 
তাহলে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং 
আমরা ঈমানদার হতাম! বরং ইতিপূর্বে তারা যা গোপন করতো তা তাদের 
জন্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে, যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবে আবার তারা 
ওটাই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করে দেয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা 
মিথ্যাবাদী ।” (৬ $ ২৭-২৮) 
এর পরে যখন তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে এবং তাদের 
আযাব শুরু হয়ে যাবে তখন তারা আরো জোর ভাষায় এই আকাজ্কাই প্রকাশ 
করবে । ওঁ সময় তারা অত্যন্ত চীৎকার করে বলবেঃ 
22 NBI000 CO 3390039077 313/03 3 Grad L337 7332 L, 
0 45 Bi SY CAE LS Sd Uo jo bap ly 
2 Ys 7 y 77 7399/27 5 PS AA 
02 SBD GS 15955 2d Se bs I 
ECE এখান হতে আমাদেরকে বের করে নিন, 
আমরা ভাল কাজ করবো, এঁ কাজ করবো না যা ইতিপূর্বে করতাম । (উত্তরে 
বলা হবেঃ) আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যে, যে উপদেশ গ্রহণের 
ইচ্ছা করতো সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো? আর তোমাদের কাছে তো 
সতর্ককারী এসেছিল? সুতরাং তোমরা (শাস্তির) স্বাদ গ্রহণ কর, যালিমদের কোন 
সাহায্যকারী নেই৷” (৩৫ ৪ ৩৭) তারা আরো বলবেঃ 


VES LAS RAL 3973/7 / A722 L229 232 7/72 2323/00, 


OPT NY, Us sl db MT UL Us 0 yrs le 2 A 
অৰ্থাৎ “হে আমানের ভতিগালর। আমাদেরকে এখান হতে: বের কারে দির: 
এর পরেও যদি আমরা এঁ কাজই করি তবে তো আমরা নিশ্চিতরূপে যালিম 
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হিসেবে পরিগণিত হবো । আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ দূর হয়ে যাও, এর মধ্যেই 
তোমরা পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না!” (২৩ ৪ ১০৭-১০৮) 


এই আয়াতে এ লোকগুলো নিজেদের প্রশ্নের বা আবেদনের পূর্বে একটি 
মুকদ্দমা কায়েম করে আবেদনের মধ্যে এই ধরনের নমনীয়তা সৃষ্টি করেছে। 
তারা আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক শক্তির বর্ণনা দিয়েছে যে, তারা মৃত ছিল, তিনি 
এবং পুনরায় জীবন দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ সব কিছুর উপরই পূর্ণ 
ক্ষমতাবান । তিনি যা চান তাই করতে পারেন। তাই তারা বলেঃ “হে আমাদের 
প্রতিপালক! আমরা আমাদের পাপ ও অপরাধ স্বীকার করছি। নিশ্চয়ই আমরা 
নিজেদের উপর যুলুম করেছি ও সীমালংঘন করেছি । এখন আমাদের পরিত্রাণের 
কোন উপায় আছে কিঃ? অর্থাৎ আপনি আমাদের পরিত্রাণের উপায় বের করে দিন 
এবং আমাদেরকে পুনরায় দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিন, যার ক্ষমতা আপনার রয়েছে। 
এবার দুনিয়ায় গিয়ে আমরা ভাল কাজ করবো এবং এটা হবে আমাদের পূর্বের 
কৃতকর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত ৷ এবার দুনিয়ায় গিয়েও যদি আমরা পূর্বের কর্মের 
পুনরাবৃত্তি করি তবে তো আমরা অবশ্যই যালিম বলে গণ্য হবো।” তাদেরকে 
জবাবে বলা হবেঃ “এখন দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় ফিরে যাওয়ার কোন পথ নেই । 
কেননা, যদি তোমাদেরকে আবার ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবুও তোমরা পূর্বে যা 
করতে তাই করবে। তোমরা আসলে নিজেদের অন্তর বক্র করে ফেলেছো। 
এখনো তোমরা সত্যকে কবুল করবে না, বরং বিপরীতই করবে । তোমাদের 
অবস্থা তো এই ছিল যে, যখন এক আল্লাহকে ডাকা হতো তখন তোমরা তাকে 
অস্বীকার করতে এবং আল্লাহর শরীক স্থাপন করা হলে তোমরা তা বিশ্বাস 
করতে । এই অবস্থাই তোমাদের পুনরায় হবে। দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় গেলে তোমরা 
পুনরায় এই কাজই করবে । সুতরাং প্রকৃত হাকিম যার হুকুমে কোন প্রকারের 
যুলুম নেই, বরং যার ফায়সালায় ন্যায় ও ইনসাফই রয়েছে তিনিই আল্লাহ । তিনি 
যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন । যার উপর 
ইচ্ছা তিনি রহম করেন এবং যাকে ইচ্ছা শান্তি প্রদান করেন। তার ফায়সালা ও 
ইনসাফের ব্যাপারে তার কোন শরীক নেই ৷ এঁ আল্লাহ স্বীয় ক্ষমতা লোকদের 
উপর প্রকাশ করে থাকেন। যমীন ও আসমানে তার তাওহীদের অসংখ্য নিদর্শন 
রয়েছে। যার দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, সবারই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, 
রক্ষাকর্তা একমাত্র তিনিই । তিনি আকাশ হতে রষী অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণ করে 
থাকেন যার দ্বারা সর্বপ্রকারের শস্য, নানা প্রকারের উত্তম স্বাদের, বিভিন্ন রং-এর 
এবং নানা আকারের ফল-ফুল উৎপন্ন হয়ে থাকে। অথচ পানিও এক এবং 
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যমীনও এক । সুতরাং এর দ্বারা মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। সত্য তো 
এই য়ে, শিক্ষা ও উপদেশ এবং চিন্তা ও গবেষণার তাওফীক শুধু সেই লাভ করে 
যে আল্লাহ্‌ তা'আলার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তার দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং আল্লাহকে ডাকো তার আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে, 
যদিও কাফিররা এটা অপছন্দ করে। 


2/0 EEA SLE HA 73 7 7073/36 0 
id JS ce 23 | adscledladade EY os ALYLULY 
Fr i00200s S034 LG 33773 OA GY D/637//2,7 9,7 

Las iad UNL Ys ADIN LY aD SUEY, dN nas 
A 


PE PD GE 24/7 7a) 47) 737709723003, 
OASIS Hs nda vale YEN al CH 
অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজত্ব ও প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান। 
আল্লাহর তাওফীক ছাড়া গুনাহ হতে বেঁচে থাকার ও আল্লাহর ইবাদতে লেগে 
থাকার ক্ষমতা কারো নেই । আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আমরা শুধু তারই 
ইবাদত করি । নিয়ামত; অনুগ্রহ এবং উত্তম প্রশংসা তারই । আল্লাহ ছাড়া কোন 
মা’বূদ নেই । আল্লাহর আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে আমরা শুধু তাকেই ডাকি, যদিও 
কাফিররা এটা অপছন্দ করে” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) বলতেন 
যে, রাসুলুল্লাহও (সঃ) প্রত্যেক নামাযের পরে এটা পাঠ করতেন” 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করো এবং কবুল হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রেখো এবং 
জেন্ রেখো যে, উদাসীন ও অমনোযোগী অন্তরের দুআ আল্লাহ কবুল করেন 
না।” 


মিকী ie ন অধিপতি, ত <০ 


7/7 42325 23 


তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার dep o3 CA 
১. A ইমাম আবু দাউদ (রঃ) 
এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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“প্রতি ইচ্ছা অহী প্রেরণ করেন 2377.73 EAE 

স্বীয় আদেশসহ, যাতে সে roids mts 
S 0 

সতর্ক করতে পারে কিয়ামত 0 sl 
|| Ftc Sad as A35 


১৬। যেদিন মানুষ বের হয়ে Yin 2 2 
পড়বে সেদিন আল্লাহর নিকট + 9,49? ১ 
৬: alll i G 
তাদের কিছুই গোপন থাকবে 7৮ LE BT 
(2 3/79 372 


না। EL কার? এক, 5 eA sl dl 
ল্ল | 2/043 1327037377 
১৭। আজ প্রত্যেককে তার gh Est rol 
কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; 4 Fl 7 2//" 


হবে না । আল্লাহ হিসাব গ্রহণে Ee 
* তৎপর । 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় গৌরব, শ্রেষ্ঠত্‌ এবং নিজের আরশের বড়ত্ব ও 
ত ক গাত তক হাক ত তাছ দন ক বহ 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
(202 Cc 27 272372 73/77? 23397 2 
LLNS rn 5 Cad SAE lsh 

PR 


অর্থাৎ “(এই শাস্তি আসবে) আল্লাহর পক্ষ হতে, যিনি সমুচ্চ মর্যাদার 
অধিকারী । ফেরেশতা এবং রূহ আল্লাহর দিকে উর্ফ্বগামী হয় এমন এক দিনে যা 
পার্থিব পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান৷” (৭০ £ ৩-৪) এর বর্ণনা ইনশাআল্লাহ 
সামনে আসবে যে, এই দূরত্ব হলো সাত আসমান ও যমীন হতে নিয়ে আরশ 
পর্যন্ত স্থানের । যেমন পূর্বযুগীয় ও পরযুগীয় মনীষীদের একটি দলের উক্তি এটাই 
এবং সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত এটাই বটে । 


বহু তাফসীরকার হতে বর্ণিত আছে যে, আরশ রক্তিম বর্ণের মণি-মাণিক্য 
দ্বারা নির্মিত ৷ যার দু'টি প্রান্তের প্রশস্ততা পঞ্চাশ হাজার বছরের পথের দূরত্বের 
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সমান । আর যার উচ্চতা সপ্তম যমীন হতে পঞ্চাশ হাজার বছরের পথ । ইতিপূর্বে 
যে হাদীসে ফেরেশতাদের আরশ বহন করার কথা বর্ণিত হয়েছে তাতে এও 
রয়েছে যে, ওটা সপ্ত আকাশ হতেও উঁচু। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তিনি তার বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা অহী 
প্রেরণ করেন। যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 


/\ DLO 339/37 / 22343, NALA 28 // সা 29 
JY wl bilolsle og on ste ppl 3 CALS 


2347 Lr 


-925U UNL 

অর্থাৎ “তিনি ফেরেশতাদেরকে অহীসহ স্বীয় নির্দেশে স্বীয় বান্দাদের মধ্যে 

যাদের নিকট ইচ্ছা প্রেরণ করেন (এই বলে) যে, তোমরা তাদেরকে (আমার 

ব্যাপারে) সতর্ক করে দাও যে, আমি ছাড়া কোন মা'’বুদ নেই, সুতরাং তোমরা 
WEL AOL OULD LE: 


2 2231 7237/3 LAL L3/7d3 oral 
ERTS) LL leads. sl ST hy SL 
A 
ATF 222 
- wil 


অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের পক্ষ হতে অবতারিত ৷ এটা 
নিয়ে বিশ্বস্ত আত্মা (জিবরাঈল আঃ) অবতরণ করে এবং তা তোমার (মুহান্মাদ 
সঃ) অন্তরে অবতীর্ণ করে যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও” (২৬ ৪ 
১৯২-১৯৪) এ জন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানে বলেনঃ যাতে সে সতর্ক 
করতে পারে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে । ol 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 3১ ০ কিয়ামতের নামসমূহের 
মধ্যে একটি নাম, যা হতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে ভয় প্রদর্শন 
করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একথাও বলেন যে, এই দিনে হযরত 
আদম (আঃ) এবং তার সর্বশেষ সন্তানেরও মিলন ঘটবে হযরত ইবনে যায়েদ 
(রঃ) বলেন যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে মিলিত হবে। হযরত কাতাদা 
(রঃ) বলেন যে, আসমানবাসী ও যমীনবাসী পরস্পর মিলিত হবে। সৃষ্টিকর্তা ও 
সৃষ্টজীবের মধ্যে মিলন ঘটবে ৷ মায়মূন ইবনে মাহরান (রঃ) বলেন যে, 
অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে মিলন হবে। ভাবার্থ এই যে, প্রত্যেকেই 
অন্যের সঙ্গে মিলিত হবে। এমনকি আমলকারীর সাথে তার আমল মিলিত হবে, 
যেমন অন্যান্য গুরুজন বলেছেন। 
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মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ সেই দিন আল্লাহর নিকট তাদের কিছুই 
গোপন থাকবে না । অর্থাৎ সবাই আল্লাহ তা'আলার সামনে থাকবে । আল্লাহ 
তা'আলা হতে কিছুই তাদেরকে গোপন রাখতে পারবে না। এমন কি কোন 
ছায়ার স্থানও থাকবে না। এঁ দিন আল্লাহ তাআলা বলবেনঃ “আজ রাজত্ব ও 
কর্তৃত্ব কার?” সেই দিন কার এমন ক্ষমতা হবে যে, তার এই প্রশ্নের জবাব 
দিতে পারে? সুতরাং নিজেই তার এই প্রশ্নের জবাবে বলবেনঃ “আজ কর্তৃত্ব ও 
রাজত্ব হলো এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই ৷” এ হাদীস গত হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা আসমান ও যমীনকে জড়িয়ে নিয়ে স্বীয় দক্ষিণ হস্তে রাখবেন এবং 
বলবেনঃ “(আজ) আমিই বাদশাহ, আমিই গর্বকারী। দুনিয়ার বাদশাহ, 
প্ৰতাপশালী ও অহংকারীরা আজ কোথায়?” 


গায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ সমস্ত 
সৃষ্টজীবের রূহ কবয করে নিবেন এবং এ এক অংশীবিহীন আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউই জীবিত থাকবে না। এঁ সময় তিনি তিনবার বলবেনঃ “আজ রাজত্ব 
কার?” অতঃপর তিনি নিজেই জবাব দিবেনঃ “আজ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব এক 
পরাক্রমশালী আল্লাহরই ।” অর্থাৎ আজ এঁ আল্লাহর কর্তৃত্ব যিনি এক, সর্ববিজয়ী 
এবং যার হাতে রয়েছে সব কিছুরই আধিপত্য । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় একজন 
ঘোষক ঘোষণা করবেনঃ “হে লোক সকল! কিয়ামত এসে গেছে।” এ ঘোষণা 
জীবিত ও মৃত সবাই শুনবে ৷ আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার আকাশের উপর অবতরণ 
করবেন এবং বলবেনঃ “আজ কর্তৃত্ব কার?” অতঃপর তিনি নিজেই জবাব 
দিবেনঃ “(আজ কর্তৃত্ব) এক, পরাক্রমশালী আল্লাহরই ৷” 
এরপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় ন্যায় ও ইনসাফের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, আজ 
প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের ফল দেয়া হবে; আজ কারো প্রতি যুলুম করা হবে 
না । অর্থাৎ “আজ আল্লাহ তা‘আলা কারো প্রতি অণু পরিমাণও যুলুম করবেন না । 
এমন কি পুণ্যগুলো দশগুণ করে বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর পাপরাশি ঠিকই রেখে 
দেয়া হবে, তিল পরিমাণও বেশী করা হবে না। যেমন হযরত আবু যার (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ “হে আমার 
বান্দারা! নিশ্চয়ই আমি আমার নিজের উপর যুলুমকে হারাম করে দিয়েছি (অর্থাৎ 
আমি বান্দার উপর যুলুম করাকে নিজের উপর হারাম করে দিয়েছি) । সুতরাং 
তোমাদের কেউ যেন কারো উপর যুলুম না করে।” শেষের দিকে রয়েছেঃ “হে 
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আমার বান্দাগণ! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের আমলগুলো গণে গণে রাখছি (অর্থাৎ 
তোমাদের আমলগুলোর উপর পূর্ণভাবে দৃষ্টি রাখছি), আমি এগুলোর পূর্ণ 
প্রতিফল প্রদান করবো । সুতরাং যে ব্যক্তি কল্যাণ পাবে সে যেন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি এটা ছাড়া অন্য কিছু 
US ke ahs LN AGL OSL ules dS 
ফল) ৷” 

অতঃপর মহান আল্লাহ তাড়াতাড়ি হিসাব গ্রহণের বর্ণনা দিচ্ছেনঃ ‘নিশ্চয়ই 
আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর!” সমস্ত সৃষ্টজীবের হিসাব গ্রহণ তার কাছে 
একজনের হিসাব গ্রহণের মতই সহজ । যেমন তিনি বলেনঃ 


2 2//D 33337 (33977 

SED GS Nw 3 3 SUS be 
অর্থাৎ “তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং মৃত্যুর পর পুন্জীবিত করা 
আমার নিকট একটি লোককে সৃষ্টি করা এবং তার মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত 
করার মতই (সহজ) ৷” (৩১ £ ২৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় 


বলেনঃ 
Z/7 C2097 4 EA 
zt bY Ul A 
অর্থাৎ “আমার হুকুমের সাথে সাথেই কাজ হয়ে যায়, যেমন কেউ চক্ষু বন্ধ 


করেই খুলে দেয় (এটুকু সময় লাগে মাত্র) ৷” (৫৪ ৪ ৫০) 


১৮। তাদেরকে সতর্ক করে দাও 2/2/9299 97 
আসন্ন দিন সম্পর্কে, যখন SEY 
দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত 3-2 AAT 437237 | 


হবে যালিমদের জন্যে কোন "''” 


সুপারিশকারীও নেই । Of lt 


2 I3773 7 B37 


১৯। চক্ষুর অপব্যবহার ও অন্তরে Cs ge BIG a -\A 
যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে FE MEET 
তিনি অবহিত । O j1kall AS 

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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+2 


২০। আল্লাহই বিচার করেন * CHEV eal A 


সঠিকভাবে; আল্লাহর পরিবর্তে Les 257 3139 92829, 
kh UY 033 03 Oy 


$ 3 5 Lo 
'সর্বশ্রোতা, সর্বদ্ষ্টা । 5 
455) (97 কিয়ামতের একটি নাম। কেননা, কিয়ামত খুবই নিকটবর্তী ৷ 
যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


GLb 18332 ALLIANT 
-iS loss so - SIN SS 
ন / 7 Ar 
অর্থাৎ “কিয়ামত আসন্ন । আল্লাহ ছাড়া কেউই এটা ব্যক্ত করতে সক্ষম 
নয়।”(৫৩ £ ৫৭-৫৮) মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 


977? AM A 


EE EY HEA TIMES) 
অর্থাৎ “কিয়ামত আসন্ন, চন্র বিদীৰ্ণ হয়েছে" (৫৪ £১) 


মহান আল্লাহ আরো বলেনঃ 3/2 ০%, 3 অর্থাৎ “মানুষের হিসাব 
নিকাশের সময় আসন (২১ ৪ ১) আর এক জায়গায় বলেনঃ UA 
EEE অর্থাৎ “আল্লাহর আদেশ আসবেই; সুতরা ং এটা ত্রাবিত করতে 


চেয়ো না।” (১৬ ৪ ১) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


IIL 9 TEE MELE SA 
LAS niles ci Lj 5h LS 
. অর্থাৎ “যখন তারা ওটাকে নিকটবর্তাঁ দেখবে তখন কাফিরদের চেহারা 
কালো হয়ে যাবে।” (৬৭ ৪ ২৭) মোটকথা, নিকটবর্তী হওয়ার কারণে 
কিয়ামতের নাম £;! হয়েছে। 
প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন দুঃখ-কষ্টে তাদের প্রাণ কণ্ঠাগত হবে। 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ভয় ও সন্ত্রাসের কারণে তাদের কণ্ঠাগত প্রাণ হবে। 
সুতরাং তা বেরও হবে না এবং স্বস্থানে ফিরে যেতেও পারবে না । ইকরামা (রঃ) 
এবং সুদ্দীও (রঃ) একথাই বলেছেন। কারো মুখ দিয়ে কোন কথা সরবে না। 
সবাই থাকবে নীরব-নিস্তব্ধ । কার ক্ষমতা যে, মুখ খুলে! সবাই কাদতে থাকবে 
ং হতবুদ্ধি অবস্থায় অবস্থান করবে৷ যারা আল্লাহর সঙ্গে শরীক স্থাপন করে 
নিজেদের উপর যুলুম করেছে তাদের সেই দিন কোন বন্ধু থাকবে না এবং তাদের 
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দুঃখে কেউ সমবেদনাও জানাবে না। তাদের জন্যে এমন কেউ সুপারিশকারী হবে 
না যার সুপারিশ কবূল করা হবে। সেই দিন মঙ্গল ও কল্যাণের উপায় উপকরণ 
সবই ছিন্ন হয়ে যাবে। 

মহান আল্লাহর জ্ঞান সব কিছুকেই পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ছোট-বড়, 
প্রকাশ্য-গোপনীয় এবং মোটা ও পাতলা সবই তার কাছে সমানভাবে প্রকাশমান। 
এমন ব্যাপক জ্ঞানের অধিকারী তিনি যে, তার কাছে কোন কিছুই গোপন নেই । 
তাকে প্রত্যেকেরই ভয় করা উচিত এবং কারো এ ধারণা করা উচিত নয় যে, 
কোন এক সময় সে তার থেকে গোপন রয়েছে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে তিনি 
অবহিত নন। বরং সদা-সর্বদা তার এ বিশ্বাস রাখা উচিত যে, তিনি তাকে 
দেখছেন তার জ্ঞান তাকে ঘিরে রয়েছে। সুতরাং সব সময় তাকে স্মরণ রাখা 
উচিত এবং তার নিষিদ্ধ কাজ হতে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ চক্ষুর অপব্যবহার এবং অন্তরে যা গোপন 
আছে সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত ৷ 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এই আয়াতে এ ব্যক্তি উদ্দেশ্য যে 
হয়তো কোন বাড়ীতে গেল যেখানে কোন সুন্দরী মহিলা রয়েছে, কিংবা সে 
হয়তো যাতায়াত করে থাকে । তখন এ লোকটি কোন আড়াল হতে এঁ মহিলাটির 
দিকে তাকায় যেখানে তাকে কেউ দেখতে পায় না । তার দিকে যখনই কারো 
দৃষ্টি পড়ে তখনই সে মহিলাটির দিক হতে চক্ষু ফিরিয়ে নেয়। আবার যখন 
সুযোগ পায় তখন পুনরায় তার দিকে তাকায় । তাই মহান আল্লাহ বলেন যে, 
বিশ্বাসঘাতক চচক্ষুর বিশ্বাসঘাতকতা এবং অন্তরে যা গোপন আছে সে সম্বন্ধে 
তিনি অবহিত ৷ অর্থাৎ তার অন্তরে হয়তো এটা রয়েছে যে, সম্ভব হলে সে 
মহিলাটির গুপ্তাও দেখে নিবে। তার এই গোপন ইচ্ছাও আল্লাহ তা'আলার 
অজানা নয় । 

যহৃহাক (রঃ) বলেন যে, &91 %5-এর অর্থ হলো চোখমারা, ইশারা করা 
এবং মানুষের বলাঃ “আমি দেখেছি ।” অথচ সে দেখেনি এবং তার বলাঃ “আমি 
দেখিনি ৷” অথচ সে দেখেছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, দৃষ্টি যে নিয়তে নিক্ষেপ করা হয় তা 
আল্লাহ তা‘আলার কাছে উজ্জ্বল ও প্রকাশমান। আর অন্তরের মধ্যে এই লুক্কায়িত 
খেয়াল যে, যদি সুযোগ পায় এবং ক্ষমতা থাকে তবে নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে সে 
বিরত থাকবে কি থাকবে না এটাও তিনি জানেন । সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, অন্তরের 
কুমন্ত্রণা সম্পর্কেও আল্লাহ পূর্ণ ওয়াকিফহাল। 
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আল্লাহ তা‘আলা সঠিকভাবে ও ন্যায়ের সাথে বিচার করে থাকেন। পুণ্যের 
বিনিময়ে পুরস্কার এবং পাপের বিনিময়ে শাস্তি দানে তিনি সক্ষম ৷ তিনি সর্বশ্রোতা 
ও সৰ্ব্ষ্টা। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ED 
287 937 7290, 
sil AIM GES EE LOG 
অর্থাৎ “যেন তিনি মন্দ লোকদেরকে তাদের কৃতকর্মের শান্তি দান করেন 
এবং সৎকর্মশীলদেরকে তাদের ভাল কাজের পুরস্কার প্রদান করেন।”(৫৩ £ ৩১) 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, অর্থাৎ 
মূর্তি, প্রতিমা ইত্যাদি, তারা বিচার করতে অক্ষম । অর্থাৎ তারা কোন কিছুরই 
মালিক নয় এবং তাদের হুকুমত নেই, সুতরাং তারা বিচার ফায়সালা করবেই বা 
কি? আল্লাহ তা‘আলাই তার সৃষ্টজীবের কথা শুনেন এবং তাদের অবস্থা দেখেন। 
যাকে ইচ্ছা তিনি পথ প্রদর্শন করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন। এর মধ্যেও 
তার পুরোপুরি ন্যায় ও ইনসাফ বিদ্যমান রয়েছে। 

২১। তারা কি খবীতে ভ্রমণ 72/2 LSA NAA 
করে না? ক দেখতো- 2231 ১-242!" 
তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম 2 Se A 
কি হয়েছিল। পৃথিবীতে তারা hrs Blo 2S 
ছিল এদের অপেক্ষা শক্তিতে 2. ea BG nl 
এবং কীর্তিতে প্রবলতর । EE i pl 
অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে 51,15; TEN 
শাস্তি li bd i ড 2933 5 272 

অপরাধের জন্যে এবং আল্লাহর bE HEEL 

শাস্তি হতে তাদেরকে রক্ষা Dodo tL a 

করবার কেউ ছিল না। odd; 


২২। এটা এই জন্যে যে, তাদের » 93/7/2307 / 
নিকট তাদের রাস্লগণ sb Ssrtbds-r 
ED MAA w/? 739 23 
নিদর্শনসহ আসলে তারা ৰ 


| 5 UL 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। * GF NEE 
ফলে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি 1272 5414) 5G 
দিলেন তিনি তো শক্তিশালী, "" 5 EGE 


শাস্তি দানে কঠোর । ll 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার রিসালাতকে অবিশ্বাসকারীরা 
কি এদিক ওদিক ভ্রমণ করে তাদের পূর্ববর্তী রাসূলদেরকে অবিশ্বাসকারী 
কাফিরদের অবস্থা অবলোকন করেনি? তারা তো এদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী 
ছিল এবং কীর্তিতেও ছিল তারা এদের চেয়ে উন্নততর ৷ তাদের ঘরবাড়ী এবং 
আকাশচুম্বী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনো বিদ্যমান রয়েছে। এদের চেয়ে তারা 
বয়সও বেশী পেয়েছিল । যখন তাদের কুফরী ও পাপের কারণে তাদের উপর 
আল্লাহর আযাব আপতিত হলো তখন না কেউ তাদের হতে আযাব সরাতে 
পারলো, না কারো মধ্যে এ শাস্তির মুকাবিলা করার শক্তি পাওয়া গেল, না তাদের 
বাচবার কোন উপায় বের হলো । তাদের উপর আল্লাহর গযব অবতীর্ণ হওয়ার 
বড় কারণ এই ছিল যে, তাদের কাছেও তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট দলীল ও উজ্জ্বল 
প্রমাণাদি নিয়ে এসেছিলেন । কিন্তু এতদসত্ববেও তারা তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করে। 
ফলে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ধ্বংস করে দেন। অন্যান্য কাফিরদের জন্যে 
এটাকে শিক্ষা ও-উপদেশ গ্রহণের উপকরণ বানিয়ে দেন আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ 
ক্ষমতাবান, ত ক 
তা‘আলা আমাদেরকে এসব আযাব হতে পরিত্রাণ দান করুন! 


২৩ । আমি আমার নিদর্শন ও CARD 1934 2/2/ 2/4 
স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসা (আঃ)-কে ৮৮ লে ৬০/1 ১০; - 
প্রেরণ করেছিলাম, Sy 22 1739, 

. Odie 9 
২৪ ৷ ফিরাউন, হামান ও কারূনের 2 
নিকট oS LANs 
’ কিন্তু তারা বলেছিলঃ এ ly TE ES i EK 
তো এক যাদুকর, চরম 
ys & 0 VL 23/0733 /7 
মিথ্যাবাদী । 0 lS pw [HS 0956, 

২৫ । অতঃপর যখন মুসা (আঃ) , ১০/2 9," 
আমার নিকট হতে সত্য নিয়ে 2 5+ Hs ES TE ০ 
তাদের নিকট উপস্থিত হলো +? Eo B99? EAA 
তখন তারা বললোঃ মূসা ০-৬৯৬ ৬৯০ 


(আঃ)-এর উপর যারা ঈমান Se 1337306772371 
| I L Ae) rial 9 a2 lal 
এনেছে, তাদের পুত্র 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুমিন ৪০ 80১ পারাঃ ২৪ 
সন্তানদেরকে হত্যা কর এবং ALR TA 
| ASS 
নারীদেরকে জীবত রাখো । oi fs ব্‌ 
কিন্তু কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ SUG 
হবেই । j ” 
339/73 III 3/73 7 
২৬ । ফিরাউন বললোঃ আমাকে Fl on US -'" 
ছেড়ে দাও আমি মূসা sg cd, 67933727 129 
(আঃ)-কে হত্যাকরি এবং সে ৩৮ 5! 4 (4১ এ 
তার প্রতিপালকের শরণাপন্ন oY 1% 9/9799? a 


হোক । আমি আশংকা করি যে, $2 ০! 91 8১১১৯৩ 
সে তোমাদের দ্বীনের পরিবর্তন OSA 277 . 
ঘটাবে অথবা সে পৃথিবীতে id dill so 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে । 222 PERMA 


JG; -Yv 
২৭ মূসা (আঃ) বললোঃ যারা Me Sr 53, 


বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, 44 4224/2০ / 
সেই সব উদ্ধত ব্যক্তি হতে টী ০০ ৩, 
আমি আমার ও তোমাদের 0 045০০৯ ১ 

প্রতিপালকের শরণাপন্ন হচ্ছি। EM ail 

আল্লাহ তা‘আলা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে সান্তনা দেয়ার জন্যে তার পূর্ববর্তী 
রাসূলদের (আঃ) বর্ণনা দিচ্ছেন যে, পরিণামে যেমন তারাই জয়যুক্ত ও সফলকাম 
হয়েছিলেন, অনুরূপভাবে তিনিও তার সময়ের কাফিরদের উপর বিজয়ী হবেন। 
সুতরাং তার চিন্তিত ও ভীত হওয়ার কোনই কারণ নেই । যেমন হযরত মূসা 
ইবনে ইমরান (আঃ)-এর ঘটনা তার সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে 
দলীল প্রমাণাদিসহ কিবতীদের বাদশাহ ফিরাউনের নিকট, যে ছিল মিসরের 
সম্রাট, তার প্রধানমন্ত্রী হামানের নিকট এবং সেই যুগের সবচেয়ে ধনী এবং 
বণিকদের বাদশাহ নামে খ্যাত কারূনের নিকট প্রেরণ করেন। এই হতভাগারা 
এই মহান রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করে এবং তাকে ঘৃণার, চোখে দেখে । তারা 
পরিষ্কারভাবে বলেঃ i El CNEL ee Lit 
পূর্ববর্তী নবীগণও পেয়েছিলেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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IATL 7 A 2234332 ES ‘ৰ oe SG ys 
Ee Gn EA 2 
ES 

অর্থাৎ “এরূপই তাদের পূর্ববর্তী লোকদের নিকট কোন রাসূল (আঃ) 

আসলেই তারা বলতোঃ এ ব্যক্তি যাদুকর অথবা পাগল । তারা কি তার সম্পর্কে 

পরস্পরে এটাই স্থির করে নিয়েছে? না, বরং তারা হলো উদ্ধত সম্পৃদায় 1”(৫১ ৪ 

৫২-৫৩) 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমার রাসূল মূসা (আঃ) যখন আমার নিকট. 
হতে সত্য নিয়ে তাদের নিকট হাযির হলো তখন তারা তাকে দুঃখ-কষ্ট দিতে 
শুরু করলো। ফিরাউন হুকুম জারী করলোঃ “এই রাসূল (আঃ)-এর উপর যারা 
ঈমান এনেছে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করে ফেলো এবং কন্যা 
সন্তানদেরকে জীবিত রাখো” এর পূর্বেও সে এই নির্দেশ জারী করে রেখেছিল। 
কেননা, তার আশংকা ছিল যে, না জানি হয়তো হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্ু 
হবে, অথবা হয়তো এ জন্যে যে, যেন বানী ইসরাঈলের সংখ্যা কমে যায়। ফলে 
যেন তারা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। অথবা সম্ভবতঃ এ দু'টি যুক্তিই তার 
সামনে ছিল। এখন দ্বিতীয়বার সে এই হুকুম জারী করে। এর কারণও ছিল 
এটাই যে, যেন বানী ইসরাঈল দলটি বিজিত থাকে এবং তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি না 
পায়। আর তারা যেন লাঞ্ছিত অবস্থায় কালাতিপাত করে। আর বানী ইসরাঈলের 
মনে যেন এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, তাদের এ বিপদের কারণ হলো হযরত মূসা 
(আঃ) ৷ যেহেতু তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে বলেও ছিলঃ “আপনি আসার 
পূর্বেও আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়েছিল এবং আপনার আগমনের পরেও. 
আমাদেরকে কষ্ট দেয়া হচ্ছে।” তিনি উত্তরে বলেছিলেনঃ “তাড়াতাড়ি করো না, 
খুব সম্ভব আল্লাহ তা'আলা তোমাদের শকত্রদেরকে ধ্বংস করে দিবেন এবং 
তোমাদেরকে যমীনের প্রতিনিধি বানিয়ে দিবেন, অতঃপর তোমরা কেমন আমল 
কর তা তিনি দেখবেন ।” কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা ছিল ফিরাউনের 
দ্বিতীয়বারের হুকুম । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘কাফিরদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হবেই ৷’ অর্থাৎ ফিরাউন যে 
চক্রান্ত করেছিল যে, রাগী হয়রাযল ধবল হয়ে।য়ারে তান দরে বা 
হয়েছিল । 
তঃপর ফিরাউনের ঘৃণ্য ইচ্ছার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, সে হযরত মূসা 
(আঃ)-কে হত্যা করার ইচ্ছা করে এবং স্বীয় কওমকে বলেঃ “তোমরা আমাকে 
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ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলবো সে তার প্রতিপালকের 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করুক, আমি এর কোন পরোয়া করি না । আমি আশংকা 
করছি যে, যদি তাকে জীবিত ছেড়ে দেয়া হয় তবে সে তোমাদের দ্বীনের 
RT UU 
নিম্নের প্রবাদ প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছে ৪ 


Asttddidd ENA 
(Sis wi 
অর্থাৎ “ফিরাউনও উপদেশদাতা হয়ে গেল৷” 
2 


7 H7// 9132 MEAP 
অনেকেই 1 Nl he ob eS din ৩! -এরূপ পড়েছেন। 


or? +: A 


অন্যেরা CARLIE 3 dn Of -এরূপ পাঠ করেছেন। আর 


কেউ কেউ EAA পড়েছেন। 

CE i 
তখন তিনি বললেনঃ “যারা বিচার দিবসে বিশ্বাস করে না, এ সব উদ্ধত ও 
হঠকারী ব্যক্তি হতে আমি আমার ও (হে সম্বোধনকৃত ব্যক্তিরা) তোমাদের 
প্রতিপালকের শরণাপন্ন হয়েছি ।” 


এ জন্যেই হাদীসে এসেছেঃ হযরত আবু মূসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন কোন কওম হতে ভীত হতেন তখন বলতেনঃ _ 


2 332 7,7 0 292373 7 22372 D3 7 


il 243 375 8 i Sw GL 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমরা তাদের (শত্রুদের) অনিষ্ট হতে আপনার নিকট 
Lh LSS BLT PELE 


২৮ । ফিরাউন বংশের এক ব্যক্তি ES Ee CET 
যে মুমিন ছিল এবং নিজ | ৪৬2} ১2) J, -YA 
ঈমান গোপন রাখতো, বললোঃ 9০/০০» 992720০9 
তোমরা কি এক ব্যক্তিকে এই ১5 এ! ER ১৯৪৪, 
সাহা ত করে 277035 urd Pll G3, 
বলেঃ আমার প্রতিপালক Gs lp dr ol Ue 
আল্লাহ A Y RL \lw/7 92 7 


RE hl হতে on or LS - i 
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নিকট এসেছে? সে মিথ্যাবাদী » 4, 9.4 +০৫ +23 
হলে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে ' ৫৩৪ 4 IR Ae 
সে দায়ী হবে, আর যদি সে EL? 2 

তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা 2 E: 559 i 
বলে তার কিছু তো তোমাদের Ae 


উপর আপতিত হবেই । আল্লাহ 9 SE 123-9 
সীমালংঘনকারী ও 0 PHS Swe 
সমিথ্যাবাদীকে 'সৎপথে ?2/22939 27/7 

পরিচালিত করেন না । dhs EE EE a! 


২৯। হে আমার সন্পৃদায়! আজ ?/ LS 42 
কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে Ee oy o 
তোমরাই পথবল; কিন্তু GE [ Le 
আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি = oe cn 
এসে পড়লে কে আমাদেরকে 7 81247 22/,৭? 
Ct ON HSA 
বললোঃ আমি যা বুঝি, আমি 4? 4 £%£”?4 
2 = | LE ( 
তোমাদেরকে তা-ই রলছি। Laer od 
আমি তোমাদেরকে শুধু a 
সৎপথই দেখিয়ে থাকি । Ee > 
প্রসিদ্ধ কথা তো এটাই যে, এই মুমিন লোকটি কিবতী ছিল। সে ছিল 
ফিরাউনের বংশধর । এমনকি সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, সে ছিল ফিরাউনের চাচাতো 
ভাই । একথাও বলা হয়েছে যে, সে হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে মুক্তি 
পেয়েছিল। ইবনে জারীরও (রঃ) এটাই পছন্দ করেছেন। এমনকি যাদের উক্তি 
রয়েছে যে, এ মুমিন লোকটিও ইসরাঈলী ছিলেন তিনি তা খণ্ডন করেছেন এবং 
বলেছেন যে, যদি মুমিন লোকটি ইসরাঈলী হতেন তবে ফিরাউন কখনো এভাবে 
ধৈর্যের সাথে তার নসীহত শুনতো না এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর হত্যার 
অভিপ্রায় হতে বিরত থাকতো না । বরং তাকে কষ্ট দিতো । 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ফিরাউনের বংশের মধ্যে 
একজন ঈমানদার ছিলেন এই লোকটি । আর একজন যিনি ঈমান এনেছিলেন 
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তিনি ছিলেন ফিরাউনের স্ত্রী এবং তৃতীয় ঈমানদার ছিলেন এঁ ব্যক্তি যিনি হযরত 
মূসা (আঃ)-কে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, নেতৃস্থানীয় লোকেরা তাকে হত্যা করার 
সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। 

এই মুমিন লোকটি নিজের ঈমান আনয়নের কথা গোপন রেখেছিলেন। 
ফিরাউন যখন বলেছিলঃ ‘তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসা (আঃ)-কে 
হত্যা করি’ সেদিনই শুধু তিনি নিজের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছিলেন। আর 
প্রকৃতপক্ষে এটাই সর্বোত্তম জিহাদ যে, অত্যাচারী বাদশাহর সামনে মানুষ সত্য 
কথা বলে দেয়, যেমন হাদীসে এসেছে। আর ফিরাউনের সামনে এর চেয়ে বড় ও 
সত্য কথা আর কিছুই ছিল না। সুতরাং এ লোকটি বড় উচ্চ পর্যায়ের মুজাহিদ 
ছিলেন, যার সাথে কারো তুলনা করা যায় না। তবে অবশ্যই সহীহ বুখারী 
ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে একটি ঘটনা কয়েকটি রিওয়াইয়াতে বর্ণিত আছে, যার 
সারমর্ম এই যে, হযরত উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রাঃ) একদা হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “আচ্ছা, বলুন তো, 
মু'া'রকরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে সবচেয়ে বড় কষ্ট কি দিয়েছিল?” উত্তরে তিনি 
বলেনঃ “তাহলে শুন, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) কা’বা শরীফে নামায পড়ছিলেন। 
এমন সময় উকবা ইবনে আবি মুঈত এসে তাকে ধরে ফেললো এবং তার 
চাদরখানা তার গলায় বেধে দিয়ে টানতে শুরু করলো, যার ফলে তার গলা চিপে 
গেল এবং তার শ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। তৎক্ষণাৎ হযরত আবূ 
বকর (রাঃ) দৌড়িয়ে এসে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এবং বললেনঃ 
“তোমরা কি এমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাচ্ছ যিনি বলেন, ‘আমার 
প্রতিপালক আল্লাহ’ এবং যিনি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে দলীল 
প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন?” 


আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, এক জায়গায় কুরায়েশদের সমাবেশ 
ছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখান দিয়ে গমন করলে তারা বললোঃ “তুমিই কি 
আমাদেরকে আমাদের পিতৃপুরুষদের মা’বুদগুলোর ইবাদত করতে নিষেধ করে 
"বৰবাকো?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, আমিই এঁ ব্যক্তি বটে ৷” তখন তারা উঠে 
পিয়ে তার কাপড় ধরে টানতে থাকে । তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) তার পিছন 
দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল । এমতাবস্থায় তিনি উচ্চ স্বরে চীৎকার করে বলেনঃ 
“তোমরা কি এমন একটি লোককে হত্যা করতে যাচ্ছ-যিনি বলেন, ‘আমার 
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প্রতিপালক আল্লাহ’ এবং যিনি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের নিকট 
হতে দলীল প্রমাণাদি নিয়ে এসেছেন?”” 


এ মুমিন লোকটিও একথাই বলেছিলেনঃ “তোমরা এক ব্যক্তিকে এই জন্যে 
হত্যা করবে যে, সে বলে- ‘আমার প্রতিপালক আল্লাহ’ অথচ সে তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট হতে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ তোমাদের নিকট এসেছে? যদি সে 
মিথ্যাবাদীই হয় তবে তার মিথ্যাবাদিতার জন্যে সে-ই দায়ী হবে, আর যদি 
সত্যবাদী হয়, তবে সে তোমাদেরকে যে শাস্তির কথা বলে, তার কিছু তো 
তোমাদের উপর আপতিত হবেই । সুতরাং বিবেক সম্মত কথা এটাই যে, তোমরা 
তাকে ছেড়ে দাও । যারা তাদের অনুসারী হবার তারা হয়ে যাক। তোমরা তাদের 
ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করো না!” হযরত মূসা (আঃ)-ও ফিরাউন এবং তার 
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অর্থাৎ “আমি তাদের পূর্বে ফিরাউনের কওমকে পরীক্ষা করেছি! তাদের 
কাছে সন্মানিত রাসূল এসেছিল এবং তাদেরকে বলেছিলঃ আল্লাহর বান্দাদেরকে 
(বানী ইসরাঈলকে) আমার নিকট সমর্পণ করে দাও। আমি তোমাদের কাছে 
বিশ্বস্ত রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি । তোমরা আল্লাহর উপর বিদ্রোহ ঘোষণা করো 
না। আমিও তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট দলীল নিয়ে এসেছি । তোমরা আমাকে 
পাথর নিক্ষেপে হত্যা করবে তা হতে আমি আমার প্রতিপালকের এবং তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি । যদি তোমরা ঈমান আনয়ন না কর 
ডলে তোমরা: আমি হতে দুরে থাকে তেয়াাক-রই:দিয়ো জা)! (88 $8 
১৭-২১) 
রাসূলুল্লাহও (সঃ) স্বীয় কওমকে একথাই বলেছিলেনঃ “আল্লাহর বান্দাদেরকে 
তার দিকে আমাকে ডাকতে দাও। তোমরা আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত 
থাকো । আমার আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে কষ্ট দিয়ো না।” 
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এ মুমিন লোকটি তার কওমকে আরো বললেনঃ “আল্লাহ সীমালংঘনকারী ও 
মিথ্যাবাদীকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তাদের উপর আল্লাহর সাহায্য 
থাকে না। তাদের কথা ও কাজ সত্রই তাদের খিয়ানতকে প্রকাশ করে দিবে। 
পক্ষান্তরে এই নবী (আঃ) বিশৃংখলা সৃষ্টি করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । তিনি 
সরল, সঠিক ও সত্য পথের উপর রয়েছেন। তিনি কথায় সত্যবাদী এবং আমলে 
পাকা । যদি তিনি সীমালংঘনকারী ও মিথ্যাবাদী হতেন তবে তার মধ্যে কখনো 
এই সততা ও সত্যবাদিতা থাকতো না।” অতঃপর স্বীয় সম্পৃদায়কে উপদেশ 
দিচ্ছেন এবং তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে ভয় প্রদর্শন করছেন। তিনি 
তাদেরকে বলেনঃ “হে আমার সম্পৃদায়! আজ কর্তৃত্ব তোমাদের, দেশে তোমরাই 
প্রবল । কিন্তু আমাদের উপর শাস্তি এসে পড়লে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?” 
অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এদেশের শাসন ক্ষমতা তোমাদেরকেই দান করেছেন 
এবং তোমাদেরকে বড়ই মর্যাদা দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার এই নিয়ামতের 
জন্যে তোমাদের তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত এবং তার রাসূল (সঃ)-কে 
সত্যবাদী হিসেবে মেনে নেয়া একান্ত কর্তব্য । যদি তোমরা অকৃতজ্ঞ হও এবং 
তার রাসূল (আঃ)-এর প্রতি মন্দ দৃষ্টি নিক্ষেপ কর তবে নিশ্চয়ই আল্লাহর আযাব 
তোমাদের উপর আপতিত হবে। বলতো, এ সময় কে তোমাদেরকে আল্লাহর 
আযাব হতে রক্ষা করবে? তোমাদের এ সেনাবাহিনী, জান ও মাল তোমাদের 
কোনই কাজে আসবে না। 

ফিরাউন এ ব্যক্তির একথার কোন জ্ঞান সন্মত উত্তর দিতে পারলো না। 
সুতরাং বাহ্যিকভাবে সহানুভূতি দেখিয়ে বললোঃ “আমি তো তোমাদের 
শুভাকাজ্কী । আমি তোমাদেরকে ধোকা দিচ্ছি না। আমি যা বুঝছি তাই 
তোমাদেরকে বলছি। আমি তোমাদেরকে শুধু সৎপথই দেখিয়ে থাকি৷” কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে এটাও ছিল তার বিশ্বাসঘাতকতা । সে ভালভাবেই জানতো যে, 
হযরত মুসা (আঃ) আল্লাহর রাসূল । যেমন মহান আল্লাহ হযরত মুসা (আঃ)-এর 
উক্তি উদ্ধৃত করেনঃ 
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অর্থাৎ “(হে ফিরাউন!) তুমি তো জান যে, এগুলো (এ বিসশ্ময়কর 
জিনিসগুলো) আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালকই অবতীর্ণ করেছেন, যেগুলো 
জ্ঞানবর্তিকা স্বরূপ ৷” (১৭ 8 ১০২) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
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অৰ্থাৎ “অন্তরে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও শুধু যুলুম ও সীমালংঘন হিসেবেই তারা 
অস্বীকার করে বসেছে।” (২৭ ৪ ১৪) অনুরূপভাবে তার ‘আমি যা বুঝি, তাই 
তোমাদেরকে বলছি’ এ কথাও ছিল সম্পূর্ণ ভুল। প্রকৃতপক্ষে সে জনগণকে 
প্রতারিত করছিল এবং প্রজাবর্গের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছিল। তার কওম 
তার প্রতারণার ফাদে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল এবং তার কথা মেনে নিয়েছিল। 
ফিরাউন তাদেরকে কোন ভাল পথে আনয়ন করেনি। তার কাজ সঠিকই ছিল 
না। মহান আল্লাহ বলেনঃ 


Ne sot BI 2 Lr 
Sb Lbs 55 LUFF dl 
অর্থাৎ “ফিরাউন তার কওমকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন 
করেনি।” (২০ ৪ ৭৯) হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে নেতা 
ত প্রজাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতের 
সুগন্ধও পাবে না, অথচ জান্নাতের সুগন্ধ পাচশ বছরের পথের ব্যবধান হতেও 
এসে থাকে” এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ ৷ 


৩০ । মুমিন ব্যক্তিটি বললোঃ হে 4, eG 0:22 
আমার সশ্পদায়!ঃ আমি sl Leys [sl JG 
তোমাদের জন্যে পূর্ববর্তী D/A 3 WAIT gs / 


সম্প্রদায় সমূহের শাস্তির 2 ER 
SN) 723/772 
দিনের অনুরূপ দুর্দিনের 0 >| 


2 22 17 jG 


আশংকা করি। 
w 


৩১। যেমন ঘটেছিল নূহ so; C+ zh Es -T\ 
(আঃ)-এর কওম, আ’দ, +, 2 2? 4 A/I8/ Gc 
সামুদ এবং তাদের পূর্ববর্তীদের A ৩2 চু 5 ১১, 


ক্ষেত্রে । আল্লাহ তো বান্দাদের 724979929334 oy 
প্রতি কোন যুলুম করতে চান 03030 Lb ap Ml by 
না। 23.977 Flr 

৩২ । হে আমার সম্পদায়! আমি $4 ১৮ leh -tY 
তোমাদের জন্যে আশংকা করি S74 9৮ 
কিরাত দিরলেরত 0 slp 
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৩৩ ৷ যেদিন তোমরা পশ্চাৎ ফিরে 
পলায়ন করতে চাইবে, 


80৯ পারাঃ ২৪ 


2.9 dts 33770733, 


bon ads en TY 


আন্ধাহর শাস্তি হতে 
কেউ থাকবে না । আল্লাহ যাকে 
পথভ্রষ্ট করেন তার জন্যে কোন 
পথ প্রদর্শক নেই । 

৩৪ ৷ পূর্বেও তোমাদের নিকট 
ইউসুফ (আঃ) এসেছিল স্পষ্ট 
নিদর্শনসহ; কিন্তু সে যা নিয়ে 
এসেছিল তোমরা তাতে 
বারবার সন্দেহ পোষণ করতে । 
পরিশেষে যখন ইউসুফ 
(আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন 
তোমরা বলেছিলেঃ তারপরে 
আল্লাহ আর কাউকেও রাসূল 
করে প্রেরণ করবেন না। এই 
ভাবে আল্লাহ বিভ্রান্ত করেন 
সীমালংঘনকারী ও 
সংশয়শীলদেরকে ৷ 


৩৫। যারা নিজেদের নিকট কোন 


দলীল প্রমাণ না থাকলেও 
আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে 
বিতণ্ডায় লিপ্ত হয় তাদের এই 
কর্ম আল্লাহ এবং মুমিনদের 
দৃষ্টিতে অতিশয় ঘৃণার্হ্‌ । এই 
ভাবে আল্লাহ প্রত্যেক উদ্ধত ও 
মোহর করে দেন। 
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এ মুমিন লোকটির নসীহতের শেষাংশের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তিনি স্বীয় 
কওমকে সম্বোধন করে আরো বলেনঃ “হে আমার কওম! যদি তোমরা আল্লাহর 
এই রাসূল (সঃ)-কে না মানো এবং নিজেদের হঠকারিতার উপর স্থির থাকো 
তবে আমি আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী কওমের মত তোমাদের 
উপরও আল্লাহর আযাব এসে পড়বে । হযরত নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়, আ'দ 
সম্পৃদায় এবং সামূদ সম্পৃদায়ের প্রতি লক্ষ্য কর যে, রাসূলদেরকে (আঃ) না 
মানার কারণে তাদের উপর কি ভীষণ আযাবই না আপতিত হয়েছিল! এমন 
কেউ ছিল না যে, তাদেরকে এ আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। এতে তাদের 
প্রতি মহান আল্লাহর কোন যুলুম ছিল না । তার মহান সত্তা বান্দাদের উপর যুলুম 
করা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । ওটা ছিল তাদের নিজেদেরই কৃতকর্মের ফল। 
আমি তোমাদের ব্যাপারে কিয়ামত দিবসের শাস্তিকে ভয় করি, যেই দিন অত্যন্ত 
ভয়াবহ হবে৷” 

শিংগায় ফুৎকার দেয়ার হাদীসে রয়েছে যে, যখন যমীনের উপর ভূমিকম্প 
আসবে এবং যমীন ফেটে যাবে তখন জনগণ ভয় ও সন্ত্রাসে হতবুদ্ধি হয়ে এদিক 
ওদিক ছুটাছুটি করবে এবং একে অপরকে ডাকাডাকি করতে থাকবে । যহ্হাক 
(রঃ) প্রমুখ গুরুজন বলেন যে, এটা এ সময়ের বর্ণনা, যখন জাহান্নামকে আনয়ন 
করা হবে এবং জনগণ ওটা দেখে ভীত-সন্তস্ত হয়ে পালাতে থাকবে এবং 
ফেরেশ্তামণ্ডলী তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে ফিরিয়ে আনবেন । যেমন 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


“ ME Se 2 


HEE EEE TET অরু-এর জায়গায় 


. বলেনঃ 


23/7 7/ 1 4) AI 1239 93/2972/1374// 39 
oN, rl ls oo bis ol kl JL ELSE 


i ES 
অর্থাৎ “হে জ্বিন ও মনুষ্য সম্প্রদায়! আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সীমা তোমরা 
যদি অতিক্রম করতে পার, অতিক্রম কর, কিন্তু তোমরা তা পারবে না শক্তি 
ব্যতিরেকে ৷” (৫৫ ৪ ৩৩) 
হযরত হাসান (রঃ) ও হযরত কাতাদ্য (রঃ)-এর কিরআতে (5) অৰ্থাৎ 
এট অক্ষরে তাশ্দীদ রয়েছে। এটা”;£3% বাক্য হতে গৃহীত হয়েছে। যখন উট 
বেয়াড়া ও উদ্ধত হয়ে উঠে তখন এই বাক্য বলা হয়ে থাকে। 
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বলা হয়েছে যে, যে দাড়ি-পাল্লায় আমল ওযন করা হবে সেখানে একজন 
ফেরেশ্তা থাকবেন । যার পুণ্য বেশী হবে তার ব্যাপারে এ ফেরেশ্তা উচ্চ স্বরে 
ডাক দিয়ে বলবেনঃ “হে জনমণ্ডলী! অমুকের পুত্র অমুক সৌভাগ্যবান হয়ে গেছে 
এবং আজকের পরে তার ভাগ্য কখনো আর খারাপ হবে না।” আর যার পুণ্য 
কমে যাবে তার সম্পর্কে এ ফেরেশতা উচ্চ স্বরে ডাক দিয়ে বলবেনঃ “অমুকের 
পুত্ৰ অমুক হতভাগ্য হয়ে গেছে এবং সে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে” 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ কিয়ামতকে (5) 4% বলার কারণ এই যে, 
' প্রত্যেক কওমকে তাদের আমলসহ ডাক দেয়া হবে। জান্নাতবাসী ডাকবে 
জান্নাতবাসীকে এবং জাহান্নাসবাসী ডাকবে জাহান্নামবাসীকে। এ কথাও বলা 
হয়েছে যে, জান্নাতবাসীরা জাহান্নামবাসীদেরকে ডাক দিবে এবং জাহার্নামবাসীরা 
জান্নাতবাসীদেরকে আহ্বান করবে বলেই কিয়ামত দিবসকে ১05 বলা 
ফেলো সম গা রহম ের তাক ত ছে 

eC HE Soe Me 

“আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা 
তো তা সত্য পেয়েছি। তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে যা বলেছিলেন 
তোমরাও তা সত্য পেয়েছো কি? তারা বলবে, হ্যা।” (৭ ৪ ৪৪) আর 


হে যা আমাত যক ক 


i EES dns NATE ত ls Ells ble al ol 
A 

অর্থাৎ “আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ্‌ জীবিকারূপে 
তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও । তারা বলবেঃ আল্লাহ্‌ এ দু'টি 
নিষিদ্ধ করেছেন কাফিরদের উপর ৷”(৭ £ ৫০) আর এ কারণেও যে, 
TN 
এগুলো সূরায়ে আ'রাফে বর্ণিত হয়েছে। 

ইমাম বাগাভী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন এটাই গ্রহণ করেছেন যে, এসব কারণেই 
কিয়ামত দিবসকে ১05 £9 বলা হয়েছে। এই উক্তিটি খুবই পছন্দনীয় বটে । 
তবে এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 
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মহামহিমাব্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ সেই দিন মানুষ পশ্চাৎ ফিরে পলায়ন করতে 
চাইবে, কিন্তু পালাবার কোন জায়গা পাবে না এবং তাদেরকে বলা হবেঃ আজ 
অবস্থান স্থল এটাই ৷ সেই দিন আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করার কেউ থাকবেনা । 
আল্লাহ ছাড়া ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আর কেউই নেই । তিনি যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন তার জন্যে কোন পথ প্রদর্শক নেই । 


এরপর ইরশাদ হচ্ছে £ ইতিপূর্বে মিসরবাসীদের নিকট হযরত ইউসুফ (আঃ) 
আল্লাহর নবী হিসেবে আগমন করেছিলেন। তিনিই প্রেরিত হয়েছিলেন হ্যরত 
মুসা (আঃ)-এর পূর্বে । মিসরের আযীযও তিনি ছিলেন। তিনি স্বীয় উন্মতকে 
আল্লাহ্র পথে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু তার কওম তার কথা মানেনি। তবে 
পার্থিব শাসন ক্ষমতা তীর ছিল বলে পার্থিব দিক দিয়ে তাদেরকে তার অধীনতা 
স্বীকার করতেই হয়েছিল । তাই মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ পরিশেষে যখন ইউসুফ 
(আঃ)-এর মৃত্যু হলো তখন তোমরা বলেছিলেঃ তার পরে আল্লাহ্‌ আর কাউকেও 
রাসূল করে প্রেরণ করবেন না । এই ছিল তাদের কুফরী ও অবিশ্বাসকরণ। এই 
ভাবে আল্লাহ্‌ বিভ্রান্ত করেন সীমালংঘনকারী ও সংশয়বাদীদেরকে ৷ অর্থাৎ 
তোমাদের যে অবস্থা হয়েছে এই অবস্থাই এমন সবারই হয়ে থাকে যারা 
সীমালংঘন করে সংশয় সন্দেহের মধ্যে পতিত হয় । যারা সত্যকে মিথ্যা দ্বারা 
সরিয়ে দেয় এবং বিনা দলীলে প্রকৃত দলীলসমূহ পরিহার করে ও বিতর্কে লিপ্ত 
হয়। এ কারণে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট । তাদের এ কার্যকলাপ যখন 
আল্লাহ্‌ তা'আলার অসন্তুষ্টির কারণ তখন মুমিনরাও তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট । যেসব 
লোকের মধ্যে এই ঘৃণ্য বিশেষণ থাকে তাদের অন্তরে আল্লাহ্‌ তা'আলা মোহর 
মেরে দেন, যার কারণে এর পরে তারা না ভাল-কে ভাল বলে বুঝতে পারে, না . 
মন্দকে মন্দ জ্ঞান করতে পারে। তাই তো মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এই ভাবে 
আল্লাহ্‌ প্রত্যেক উদ্ধত ও স্বৈরাচারী ব্যক্তির হৃদয়কে মোহর করে দেন। 

হযরত শা'বী (রঃ) বলেন যে, জাব্বার হলো এ ব্যক্তি যে দু'জন লোককে 
হত্যা করে। আবূ ইমরান জাওনী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যে 
অন্যায়ভাবে কাউকেও হত্যা করে সেই হলো জাব্বার। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
৩৬ । ফিরাউন বললো £৪ হে 72, A> ্ 

হামান!- আমার জন্যে তুমি 9০৮৪ ৩৮5৩১, -' 

নির্মাণ কর এক প্রাসাদ ১/42/42 229/6%/97 9, ? 

I SAY CEE Cle Bie. 
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৩৭। আসমানে আরোহণের TT Gb 227 
অবলম্বন, যেন আমি দেখতে | Gol oll -r 
পাই মূসা (আঃ)-এর ৮, EE HOA G3 
মা'বূদকে; তবে আমি তো ৬১৮০৮ ১ 5 = NY) 
তাকে মিথ্যাবাদী মনে করি। ০, ১,০, HE EP 
এভাবেই ফিরাউনের নিকট ss UA 05 LIS, 
শোভনীয় করা হয়েছিল তার 
মন্দ কর্মকে এবং তাকে নিবৃত্ত ০,০০ ০১ ০ 
করা হয়েছিল সরল পথ হতে NS ৰ 0) 

A323 37 3 
এবং ফিরাউনের ‘ষড়যন্ত্র ব্যৰ্থ 0 EE eS AS 
হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে । be AY 
আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের হঠকারিতা ও অহংকারের খবর দিচ্ছেন যে, সে 

তার উ্ষীর হামানকে বললোঃ হে হামান! তুমি আমার জন্যে একটি সুউচ্চ প্রাসাদ 
নির্মাণ কর। ইষ্টক ও চূর্ণ দ্বারা পাকা ও খুবই উচ্চ অস্টালিকা নির্মাণ কর । যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


#37 UI A3 20d 


LS Sel nit IE le Ib 

অৰ্থাৎ “ ‘হে হামান! ইট পাকা করে আমার জন্যে সুউচ্চ প্রাসাদ নির্মাণ 
কর ।”(২৮ £ ৩৮) 

ইবরাহীম নাখঈ (রঃ)-এর উক্তি এই যে, কবরকে পাকা করা ও তাতে 
চুনকাম করাকে পূর্বযুগীয় গুরুজন অপছন্দ করতেন 

ফিরাউন বললোঃ আমি এ প্রাসাদ এ জন্যেই নির্মাণ করাতে চাচ্ছি যে, যাতে 
আমি আসমানের দরযা ও আসপথ পর্যন্ত পৌছে যেতে পারি। অতঃপর যেন 
আমি মূসা (আঃ)-এর মা'’বূদকে দেখতে পাই । তবে আমি জানি যে, মূসা (আঃ) 
মিথ্যাবাদী । সে যে বলছে, আল্লাহ্‌ তাকে পাঠিয়েছেন এটা সম্পূর্ণ বাজে ও মিথ্যা 
কথা। | 

আসলে ফিরাউনের এটা একটা প্রতারণা ছিল এবং সে তার প্রজাবর্গের উপর 
এটা প্রকাশ করতে চেয়েছিল যে, সে এমন কাজ করতে যাচ্ছে যার দ্বারা মূসা 
(আঃ)-এর মিথ্যা খুলে যাবে এবং তার মত তার প্রজাদেরও বিশ্বাস হয়ে যাবে 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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যে, মূসা (আঃ) প্রতারক ও মিথ্যাবাদী । ফিরাউনকে সরল পথ হতে নিবৃত্ত করা 
হয়েছিল এবং তার ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছিল। ওটা হয়েছিল তার জন্যে 
ক্ষতিকর এবং ওটা তাকে ধ্বংসের মুখেই ঠেলে দিয়েছিল। 


৩৮ । মুমিন ব্যক্তিটি বললোঃ হে 
আমার সন্পু্দায়! তোমরা 


৩৯ । হে আমার সম্পদ্বায়। এ 

' পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী 
উপভোগের বস্তু এবং 
আবাস। 

৪০ । কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু 


ANAL b 


i sl sl JS VA 


229 7/7 7392 


7 29029 ea +?% 
SHENG sll 
A793 P/ 
o Las 
1223 AAA 
SRE be - ~£. 


pRB pO 


OG 0S CE) 


তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে EATS 

[4] 2373 2w 
এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে ৬৫১ 3 31 153.৩, 
যারা মুমিন হয়ে সৎকর্ম করে EAE 022270 N22 
তারা দাখিল হবে জান্নাতে, ৩১১% ১+ [ol DB 
সেথায় তাদেরকে দেয়া হবে oo 


অপরিমিত জীবনোপকরণ । 

পূর্ববর্ণিত মুমিন লোকটি স্বীয় সম্প্রদায়ের উদ্ধত, আত্মন্তভরী ও অহংকারী 
লোকদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে আরো বললেনঃ ‘হে আমার সম্পর্দায়! তোমরা 
আমার কথা মেনে নাও এবং আমার পথে চলো । আমি তোমাদেরকে 
সরল-সঠিক পথে পৌছিয়ে দিবো ।’ এ মুমিন লোকটি তার এ উক্তিতে 
ফিরাউনের ন্যায় মিথ্যাবাদী ছিলেন না। ফিরাউন তো স্বীয় কওমকে প্রতারিত 
করছিল, আর এ মুমিন লোকটি তাদের মঙ্গল কামনা করছিলেন। 

"অতঃপর এঁ মুমিন তার কওমকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত ও আখিরাতের প্রতি 
আসুক্ত হওয়ার উপদেশ দেন। তিনি বলেনঃ “হে আমার সম্পৃদায়! এই পার্থিব 
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জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু এবং আখিরাতই হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস । 
আখিরাতের শান্তি ও দুর্ভোগ হবে চিরস্থায়ী । কেউ মন্দ কর্ম করলে সে শুধু তার 
কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং পুরুষ কিংবা নারীর মধ্যে যারা মুমিন হওয়া 
অবস্থায় সৎকর্ম করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেথায় তাদেরকে অপরিমিত 
জীবনোপকরণ দেয়া হবে।” এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 


৪১। হে আমার সল্পুদায়! কি ০০০ 
আশ্চর্য! আমি তোমাদেরকে dsr -£\ 
আহ্বান করছি মুক্তির দিকে, MEE 
আর তোমরা আমাকে আহ্বান SMEG yn 


করছো জাহান্নামের দিকে! b L397 3732997 
aL 


৪২। তোমরা আমাকে বলছো $4৬3. 5৮০ _£1 
আন্লাহ্‌কে অস্বীকার কনম্মতে 1G A234 7 4 23,7 
এবং তাঁর সমকক্ষ দাড় EE HET 
করাতে, যার সম্পর্কে আমার 72323224009 
কোর জান নেহ নক নলে dsl, 


\% 


আমি তোমাদেরকে আহ্বান i 
করছি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল | oz 
আল্লাহ্র দিকে। CAST SNAT 


Pls | a -£' 
৪৩। নিশ্চয়ই তোমরা আমাকে 5 
‘ Grrrl 2/7 


আহ্বান করছো এমন: Ll ১ pl dl 
একজনের দিকে যে দুনিয়া ও oe EK 


HANA PAN Ar 
আখিরাতে কোথাও vl: Us sls ANS Yy, 
আহ্বানযোগ্য: নয়। বস্তুতঃ ) 

L 2372 22 br w 
সাংযাহদূর. রত্ন ডো Al , all 
আল্লাহ্র নিকট এবং সীমা PEAS 
লংঘনকারীরাই জাহান্নামের NE CE 


অধিবাসী । 
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88। আমি তোমাদেরকে যা Ee eae TRAE 
বলছি, তোমরা তা অচিরেই "৮০১১/১5 -£t 
স্মরণ করবে এবং আমি আমার / 4,৪১ ০% 97/2 ০/৪/ 
AML dl snl esl 
ব্যাপার আনল্লাহ্‌্তে অর্পণ LLL NAG Wl 


:-) (7087 
করছি; আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের oglu ne 
প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন । fe 


3 
8৫ । অতঃপর আল্লাহ তাকে |, $40 LD ass -£0 
তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে 
# 0 RAT 2 AAA 
রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি *+ ১৮ ৬৩>» 
পরিবেষ্টন করলো Re 
ফিরাউন-সম্পৃদায়কে । , os 
৪৬। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে ১93 /24//423/7933 4 / 
উপস্থিত করা হয় আগুনের fe he orem 0 -t } 
সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামত 7 4 31307003 0 
ঘটবে সেদিন বলা হবেঃ loo poo te 2 


8 2 


23 D///3272 A 
ফিরাউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ ০১/451 JL Liss 
কর কঠিন শাস্তিতে ৷ Dd 
ফিরাউনের কওমের মুমিন লোকটি স্বীয় উপদেশপূর্ণ বক্তৃতা চালু রেখে বলেনঃ 
এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, আমি তোমাদেরকে তাওহীদ অর্থাৎ এক ও 
শরীক বিহীন আল্লাহ্র ইবাদতের দিকে আহ্বান করছি এবং রাসূল (আঃ)-এর 
শির্কের দিকে! তোমরা চাচ্ছ যে, আমি যেন অজ্ঞ হয়ে যাই এবং বিনা দলীলে 
আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (আঃ)-এর বিরোধিতা করি! তোমরা একটু চিন্তা করে 
দেখো তো যে, তোমাদের ও আমার দাওয়াতের মধ্যে কতো পার্থক্য রয়েছে! 
আমি তোমাদেরকে এঁ আল্লাহ্‌র দিকে নিয়ে যেতে চাচ্ছি যিনি বড়ই ইয্যত ও 
মর্যাদার অধিকারী এবং ব্যাপক ক্ষমতাবান। এতদ্সত্ববেও তিনি এমন প্রত্যেক 
ব্যক্তির তাওবা কবূল করে থাকেন যে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও ক্ষমা প্রার্থনা 
করে। 


Frrd 


2/১ -এর অর্থ হলো হক ও সত্যতা । অর্থাৎ এটা নিশ্চিত সত্য যে, যেদিকে 
তোমরা আমাকে আহ্রান করছো অর্থাৎ মূর্তি এবং আল্লাহ্‌ ছাড়া অন্যান্যদের 
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ইবাদতের দিকে, ওগুলো এমনই যে, ওদের দ্বীন ও দুনিয়ার কোন আধিপত্য 
নেই । ওগুলো না পারে কারো কোন উপকার করতে এবং না পারে কোন ক্ষতি 
করতে । ওরা ওদের আহ্বানকারীদের আহ্বান শুনতেও পায় না এবং কবূল 
করতেও পারে না, এই দুনিয়াতেও না এবং পরকালেও না। এটা আল্তাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার নিমের উক্তির মতই £ 
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অর্থাৎ “এই ব্যক্তি অপেক্ষা বড় পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে 
ছাড়া এমন কিছুকে ডেকে থাকে যারা কিয়ামত পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিতে 
পারে নাঃ আর তারা তাদের ডাক হতে উদাসীন ও অমনোযোগী । যখন 
যাবে এবং তাদের ইবাদতকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে বসবে ৷” (৪৬ $ ৫-৬) 
সা যর:জারগয় "হয সমন বরে: 
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অর্থাৎ “যদি তোমরা তাদেরকে ডাকো তবে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, 
আর (মনে করা যাক যে,) যদি শুনেও বা তবুও তোমাদের ডাকে তারা সাড়া 
দিতে পারবে না।” (৩৫ £ ১৪) মুমিন লোকটি বললেনঃ ‘আমাদের প্রত্যাবর্তন 
তো আল্লাহ্রই নিকট ৷’ অর্থাৎ পরকালে আমাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি প্রত্যেককে তার আমলের প্রতিফল দিবেন। এ 

জন্যেই বলেনঃ ‘সীমালংঘনকারীরাই জাহান্নামের অধিবাসী ৷’ 


মুমিন লোকটি তাদেরকে আরো বললেনঃ ‘আমি তোমাদেরকে যা বলছি 
তোমরা অচিরেই তা স্মরণ করবে। তখন তোমরা হা-হুতাশ ও আফসোস 
করবে। কিন্তু তখন সবই বৃথা হবে। আমি তো আমার ব্যাপার আল্লাহ্‌র কাছে 
সমর্পণ করছি। আমার ভরসা তারই উপর । আমি আমার প্রতিটি কাজে তারই 
কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছি। এখন তোমাদের সাথে আমার কোনই সল্পর্ক 
নেই । আমি তোমাদের কাজে ঘৃণা প্রকাশ করছি। তোমাদের হতে আমি এখন 
সম্পূর্ণ পৃথক । আল্লাহ্‌ তার বান্দাদের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখেন ৷' যারা সুপথ 
প্রাপ্তির যোগ্য তাদেরকে সুপথ প্রদর্শন করেন। আর যারা পথত্রষ্ট হওয়ার যোগ্য 
তাদেরকে তিনি হিদায়াত লাভে বঞ্চিত করেন। তার প্রতিটি কাজ হিকমতে পূর্ণ 
এবং তার সমস্ত কৌশল কল্যাণময়। 
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আল্লাহ্‌ তাআলা মুমিন লোকটিকে ফিরাউনের ও তার কওমের ষড়যন্ত্রের 
অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন দুনিয়াতেও তিনি রক্ষা পেলেন অর্থাৎ হযরত মূসা 
(আঃ)-এর সাথে মুক্তি পেলেন এবং আখিরাতের কঠিন শাস্তি হতেও রক্ষা 
পাবেন। বাকী সবাই তারা নিকৃষ্ট শাস্তির শিকার হলো। অর্থাৎ .ফিরাউন তার 
কওমসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হলো । এতো হলো দুনিয়ার শাস্তি । আর আখিরাতে 
তো তাদের জন্যে কঠিন শাস্তি রয়েছেই । 


সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে । কিয়ামত পর্যন্ত 
তাদের এ শাস্তি হতেই থাকবে। আর কিয়ামতের দিন তাদের আত্মাগুলোকে 
দেহসহ জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। সেই দিন তাদেরকে বলা হবেঃ “হে 
ফিরাউনীরা! তোমরা ভীষণ কষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির মধ্যে চলে যাও ৷” আল্লাহ্‌ 
তাআলা ফেরেশতাদেরকে বলবেনঃ “ফিরাউন সম্পৃদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন 
শাস্তিতে ৷ 


এ আয়াতটি আহ্‌লে সুন্নাতের ওঁ মায্হাবের এই কথার উপর বড় দলীল যে, 
কবরে শাস্তি হয়ে থাকে। তবে এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা দরকার যে, কোন 
কোন হাদীসে এমন কতকগুলো বিষয় এসেছে যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, 
বারযাখের শাস্তি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অবহিত হয়েছিলেন মদীনায় হিজরতের 
পর । আর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মক্কায় । তাহলে এর জবাব এই যে, এই 
আয়াত দ্বারা শুধু এটুকু জানা যাচ্ছে যে, মুশরিকদের আত্মাগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় 
জাহান্নামের সামনে পেশ করা হয়। বাকী থাকলো এই কথাটি যে, এই শাস্তি কি 
সব সময় হয়, না সব সময় নয়? আর এটাও যে, এই আযাব কি শুধু রহের উপর 
হয়, না দেহের উপরও হয়ে থাকে? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অবহিত হন 
মদীনায় । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীস ও 
কুরআনকে মিলিয়ে এই মাসআলা বের হলো যে, কবরের শাস্তি ও শান্তি আত্মা ও 
দেহ উভয়ের উপর হয়ে থাকে। আর এটাই সত্য বটে। 

UES HEI OEE STE AEE TE TY 
খিদমতে নিয়োজিতা ছিল। হযরত আয়েশা তার প্রতি কোন অনুগ্রহ করলেই সে 
বলতোঃ “আল্লাহ্‌ আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন!” একদা হযরত 
আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! 
কিয়ামতের পূর্বেও কি কবরে আযাব হয়?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “না। কে এ 
কথা বলেছে?” হযরত আয়েশা (রাঃ) এ ইয়াহুদী মহিলাটির ঘটনা বর্ণনা 
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করলেন তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “ইয়াহুদী মিথ্যাবাদী । তারা তো এর 
চেয়েও বড় মিথ্যা আরোপ করে থাকে । কিয়ামতের পূর্বে কোন শাস্তি নেই ৷” 
ইতিমধ্যে কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুহরের সময় 
কাপড় গুটানো অবস্থায় আগমন করেন এবং তার চক্ষুদ্বয় রক্তিম বর্ণ ধারণ 
করেছিল । তিনি উচ্চ স্বরে বলছিলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! আমি যা জানি তা যদি 
তোমরা জানতে তবে তোমরা অবশ্যই হাসতে কম এবং কাদতে বেশী । হে 
লোক সকল! কবরের আযাব হতে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। 
নিশ্চিতরূপে জেনে রেখো যে, কবরের আযাব সত্য ৷” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একজন ইয়াহুদী মহিলা হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর কাছে এসে কিছু ভিক্ষা চায়। তিনি তাকে কিছু দান করেন । তখন সে 
বলেঃ “আল্লাহ আপনাকে কবরের আযাব হতে রক্ষা করুন!” এর শেষে রয়েছে 
যে, এর কিছুদিন পরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট 
ওহী করেছেন যে, তোমাদেরকে তোমাদের কবরে ফিৎনায় ফেলে দেয়া হয়।” 


সুতরাং এই আয়াত ও হাদীসগুলোর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান প্রথমতঃ এই 
ভাবে হতে পারে যা উপরে বর্ণিত হলো । দ্বিতীয়তঃ আয়াতের 5552 দ্বারা শুধু 
এটুকু সাব্যস্ত হয় যে, কাফিরদেরকে আলমে বরযখে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু এর 
দ্বারা এটা অপরিহার্য নয় যে, মুমিনকেও তার কিছু পাপের কারণে তার কবরে 


শাস্তি দেয়া হয়। এটা শুধু হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হচ্ছে। 

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার ' 
নিকট প্রবেশ করেন । এঁ সময় একজন ইয়াহুদী মহিলা তার নিকট বসেছিল। সে 
তাকে বলেঃ. “আপনাদেরকে আপনাদের কবরে আজমায়েশ করা হবে এটা কি 
আপনি জানেন?” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কেঁপে ওঠেন এবং বলেনঃ 
“হইয়াহুদীকে আজমায়েশ করা হবে।” এর কিছুদিন পর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ 
“সাবধান! তোমরা তোমাদের কবরে আজমায়েশের মধ্যে পড়বে ।” হ্যরত 
আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, এরপর থেকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কবরের ফিৎনা হতে 
আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকতেন ।* 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম 
মুসলিম (রঃ)-এর শর্তের উপর সহীহ্‌ । তারা এটা তাখরীজ করেননি। 


২ এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সহীহ্‌ মুসলিমেও এটা বর্ণিত আছে। 
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এটাও হতে পারে যে, এ আয়াত দ্বারা শুধু রূহের উপর শাস্তির কথা প্রমাণিত 
হয়, দেহের উপরও শাস্তি হওয়া প্রমাণিত হয় না। পরে ওহীর মাধ্যমে 
রাসূলুল্লাহ্‌কে জানিয়ে দেয়া হয় যে, কবরের আযাব দেহ ও আত্মা উভয়ের উপর 
হয়ে থাকে । সুতরাং পরে তিনি এর থেকে মুক্তির প্রার্থনা শুরু করেন। এসব 
ব্যাপারে মহান আল্লাহ্‌ই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি ইয়াহুদী মহিলা তার 
কাছে এসে বলেঃ “কবরের আযাব হতে আমরা আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।” 
তখন হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে কবরের আযাব সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, কবরের আযাব সত্য ৷” হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বলেনঃ “এরপর থেকে আমি দেখতাম যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
প্রত্যেক নামাযের পরে কবরের আযাব হতে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ।” এ হাদীস 
দ্বারা তো প্রমাণিত হচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ইয়াহুদী মহিলাটির কথা শুনা 
মাত্রই তার সত্যতা স্বীকার করেন। আর উপরে বর্ণিত হাদীসসমূহ দ্বারা জানা 
যাচ্ছে যে, তার কথাকে তিনি মিথ্যা বলেন। এ দ্বন্দের সমাধান এই যে, এখানে 
ঘটনা হলো দু’টি । প্রথম ঘটনার সময় তাকে ওহীর দ্বারা জানানো হয়নি বলেই 
তিনি মহিলাটির কথার সত্যতা অস্বীকার করেন। তারপর যখন জানতে পারেন 
তখন তার কথার সত্যতা স্বীকার করেন! এসব ব্যাপারে একমাত্র মহান আল্লাহই 
সর্বাপেক্ষা সঠিক জ্ঞানের অধিকারী । 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, দুনিয়া থাকা পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় 
ফিরাউন সনম্পৃদায়ের রূহগুলোকে জাহান্নামের সামনে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 
ওগুলোকে বলা হয়ঃ “হে ফিরাউন সম্পৃদায়! এটা তোমাদের চিরস্থায়ী 
আবাসস্থল ৷” যাতে তাদের দুঃখ-চিন্তা বেড়ে যায় এবং তারা লাঞ্চিত ও 
অপমানিত হয়। সুতরাং আজও তারা শাস্তির মধ্যেই রয়েছে। আর স্থায়ীভাবে ওর 
মধ্যেই থাকবে। 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন যে, শহীদদের আত্মাগুলো 
সবুজ রঙ এর পাখীসমূহের দেহের মধ্যে থাকে। তারা ইচ্ছামত জান্নাতের 
যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায় । আর মুমিনদের শিশুগুলোর আত্মাও পাখীর দেহের 
মধ্যে থাকে । তারাও জান্নাতের যেখানে সেখানে ইচ্ছামত চলাফেরা করে। আর 
তারা আরশের সাথে লটকানো লণ্ঠনের মধ্যে আশ্রয় গহণ করে। পক্ষান্তরে, 
ফিরাউন সম্প্রদায়ের রূহগুলো কালো পাখীর দেহে অবস্থান করে। পাখীগুলো 
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সকালে ও সন্ধ্যায় জাহান্নামের নিকট যায় । এটাই হলো তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় 
জাহান্নামের সামনে উপস্থিত করা । 

মি’রাজের সুদীর্ঘ হাদীসের মধ্যে এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“অতঃপর হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে এক বিরাট মাখলুকের নিকট নিয়ে 
গেলেন যাদের প্রত্যেকের পেট ছিল খুব বড় ঘরের মত, যারা ফিরাউন 
সম্পৃদায়ের পার্শ্বে বন্দী ছিল। ফিরাউন সম্পদায়কে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সম্মুখে 
উপস্থিত করা হয়৷” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যেদিন কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন আল্লাহ 
তাআলা (ফেরেশতাদেরকে) বলবেনঃ ‘ফিরাউন সম্পৃদায়কে কঠিন শাস্তিতে 
নিক্ষেপ কর।’ এই ফিরাউনী লোকগুলো লাগাম দেয়া উটের মত মুখ নীচু করে 
পাথর ও গাছ চাটছে এবং তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞান ও নির্বোধ । 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ইহ্‌সান করে আল্লাহ তাকে তার প্রতিদান অবশ্যই দেন, সে মুসলমানই হোক বা 
কাফিরই হোক” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
কাফিরদের প্রতিদান কেমন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “যদি সে আত্মীয়তার সম্পর্ক 
যুক্ত রাখে, সাদকা করে অথবা অন্য কোন ভাল কাজ করে তবে আল্লাহ তাআলা 
ওর প্রতিদান তার ধন-মালে, তার স্বাস্থ্যে এবং এরূপই অন্যান্য জিনিসে দিয়ে 
থাকেন ।” সাহাবীগণ আবার প্রশ্ন করলেনঃ “পরকালে তারা কি বিনিময় লাভ 


করবে?” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ 3) জবাবে বললে: বললেনঃ “বড় আযাব হতে ছোট আযাব ৷” 
তঃপর তিনি 3 ০d bs (ফিরাউন সম্পৃদায়কে নিক্ষেপ কর 
কঠিন শান্তিতে) এ আয়াত পাঠ করলেন। 


হযরত আওযায়ী (রঃ)-কে একটি লোক জিজ্ঞেস করলোঃ “আচ্ছা বলুন তো, 
বহু ঝাকের ঝাক সাদা পাখীকে আমরা সমুদ্র হতে বের হতে দেখি ওরা সমুদ্রের 
পশ্চিম তীরে সকাল বেলায় উড়ে যায় । ওগুলোর সংখ্যা এতো বেশী যে, কেউ 
গণনা করতে সক্ষম হবে না। সন্ধ্যার সময় এ ভাবেই ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে আসে৷ 
কিন্তু এ সময় ওগুলোর রঙ সম্পূর্ণ কালো হয়ে যায়। এর কারণ কি?” উত্তরে 
হযরত আওযায়ী (রঃ) তাকে বলেনঃ, “তুমি কি সত্যিই এরূপ লক্ষ্য করেছো?” 
লোকটি জবাব দেয়ঃ ‘হ্যা ৷’ তখন তিনি বলেনঃ “এ পাখীগুলোর দেহের মধ্যে 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন্‌। 
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ফিরাউন সম্পৃদায়ের রূহ রয়েছে যেগুলোকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে 
উপস্থিত করা হয়। অতঃপর ওগুলো ওদের বাসায় ফিরে আসে । ওদের 
পালকগুলো পুড়ে গিয়ে কৃষ্ণবৰ্ণ ধারণ করে। রাত্রে আবার পালক বের হয় এবং 
কালো রঙ দূর হয়ে যায়। দুনিয়ায় তাদের এই অবস্থা হতে থাকে। আর 
কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলবেনঃ “তোমরা কঠিন শাস্তির 
মধ্যে প্রবেশ কর ।'” 


কথিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল ছয় লক্ষ, যারা ফিরাউনের সৈন্য ছিল। 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 
'যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার (স্থায়ী) বাসস্থান 
তাকে দেখানো হয়। সে জান্নাতী হলে জান্নাত এবং জাহান্নামী হলে জাহান্নাম 
দেখানো হয়ে থাকে। অতঃপর তাকে বলা হয়ঃ “এটা তোমার আসল বাসস্থান, 
যেখানে মহামহিমান্বিত আল্লাহ কিয়ামতের দিন তোমাকে পাঠিয়ে দিবেন।”*২ 
8৪৭। যখন তারা জাহান্নামে 

পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে 


৪২২ পারাঃ ২৪ 


PEE AOA 2, 


EO CASE ১ -£V 
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সবাই তো জাহান্নামে আছি; 
'. নিশ্চয়ই আল্লাহ তো বান্দাদের 
বিচার করে ফেলেছেন। 


১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
২. Gri an SE) STE HEIRS EE 
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৪৯। জাহাননামীরাও প্রহরীদেরকে wir ID OD, 
বলবেঃ তোমাদের £৯ ul snl JG; -£4 
প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা G72 23d, 13770,, 
কর তিনি যেন আমাদের হতে ৪৮ ০১৮০ 5 1১০১! 4? 
লাঘব করেন শাস্তি এক EC 


5 TS RO 
৫৩:1. তর অযাবে রায়ের SSL NS -o. 


9 2\N/23 /2১)॥/2 IPF 
তোমাদের রাসূলগণ আসেনি! AEE HCH 
/ / 


0 PT Jeb BBS Bit 
এসেছিল ৷ প্রহরীরা বলবেঃ es Les IG 


L732 0,2 
ET 5 NS ail 

আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, জাহামন্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে পরস্পর 
ঝগড়া-বিবাদে ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়বে । ছোটরা বড়দের সাথে 
বাক-বিতণ্ডা করবে । অর্থাৎ অনুসারীরা যাদের অনুসরণ করতো এবং বড় বলে 
মানতো ও তাদের কথা মত চলতো তাদেরকে বলবেঃ “দুনিয়ায় আমরা 
তোমাদের অনুসারী ছিলাম। তোমরা আমাদেরকে যা করার আদেশ করতে 
আমরা তা পালন করতাম । তোমাদের কুফরী ও বিভ্রান্তিমূলক হুকুমও আমরা 
মেনে চলতাম। তোমাদের পবিত্রতা, জ্ঞান, মর্যাদা এবং নেতৃত্বের ভিত্তিতে 
আমরা সবই মানতাম। এখন এই ভয়াবহ অবস্থায় তোমরা আমাদের কোন 
উপকার করতে পারবে কি? এখন আমাদের শাস্তির কিছু অংশ তোমরা নিজেদের 
উপর উঠিয়ে নাও তো ।” তাদের এ কথার জবাবে এঁ নেতারা বলবেঃ “আমরা 
নিজেরাও তো তোমাদের সাথে জ্বলতে পুড়তে রয়েছি। আমাদের উপর যে শাস্তি 
হচ্ছে তা কি কিছু কম? মোটেই কম বা হালকা নয়। সুতরাং কি করে আমরা 
তোমাদের শাস্তির কিছু অংশ আমাদের উপর উঠাতে পারি। নিশ্চয়ই আল্লাহ তো 
বান্দাদের বিচার করে ফেলেছেন। প্রত্যেককেই তিনি তার অসৎ আমল অনুযায়ী 
শাস্তি দিয়ে [নাক রুর! সব লয়! যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 6 
URL TERT অর্থাৎ “তিনি বলবেনঃ প্রত্যেকের জন্যে দ্বিগুণ (শান্তি), 
কিন্তু তোমরা জান না’ (৭৪ ৩৮) 
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মহা প্রতাপান্িত আল্লাহ বলেনঃ “জাহার্নামীরা ওর প্রহরীদেরকে বলবেঃ 
তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের হতে লাঘব 
করেন শাস্তি এক দিনের ৷” অর্থাৎ জাহান্নামীরা যখন বুঝে নিবে যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তাদের দু'আ কবুল করবেন না, বরং তিনি তাদের কথার দিকে কানও 
দেন না। এমনকি তাদেরকে ধমকের সুরে বলে দিয়েছেনঃ ‘তোমরা এখানেই 
পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না,’ তখন তারা জাহান্নামের 
প্রহরী হিসেবে রয়েছেনঃ ‘তোমরাই আমাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
একটু প্রার্থনা কর যে, তিনি যেন এক দিনের জন্যে হলেও আমাদের শাস্তি লাঘব 
করেন।' তারা উত্তরে বলবেনঃ ‘তোমাদের নিকট কি স্পষ্ট নিদর্শনসহ তোমাদের 
রাসূলগণ আগমন করেননি?’ তারা জবাবে বলবেঃ ‘হ্যা, আমাদের নিকট 
রাসুলদের (আঃ) আগমন ঘটেছিল বটে ৷’ তখন ফেরেশতাগণ বলবেনঃ তাহলে. 
তোমরা নিজেরাই আল্লাহ তাআলার নিকট দু'আ কর। আমরা তোমাদের পক্ষ 
হতে তার কাছে কোনই আবেদন করতে পারবো না । বরং আমরা নিজেরাও আজ 
তোমাদের হা-হৃতাশের প্রতি কোনই দৃকপাত করবো না। আমরা নিজেরাও তো 
তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছি। আমরা আজ তোমাদের শত্রু। আমরা 
তোমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিচ্ছি যে, তোমরা হয় নিজেরাই দুআ কর 
অথবা অন্য কেউ তোমাদের জন্যে দুআ করুক, তোমাদের শাস্তি হালকা হওয়া 
অসম্ভব । কাফিরদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যাত ও ব্যর্থই হয়ে থাকে। 


৫১। নিশ্চয়ই আমি আমার 2 NER 3324/9 
রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে ৩:১১; ৮) = ৬] ০) 


সাহায্য করবো পার্থিব জীবনে 72/0/99 72 
এব: বেদিন লাক্ধীননা at Ge Ls 


F273 223/ 
দপ্তায়মান হবে । of EY ET 
৫২। যেদিন যালিমদের কোন wv AES AE 


ZL 


ওযর আপত্তি কোন কাজে 
fl 24006 LL 2/ 


রয়েছে লা’'নত এবং তাদের rr 
জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস । ole 
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৫৩। আমি অবশ্যই মূসা 
(আঃ)-কে দান করেছিলাম 
পথ-নির্দেশ এবং বানী 
ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী 

৫৪ । পথ-নির্দেশ ও উপদেশ 
স্বরূপ বোধশক্তি সম্পন্ন 
লোকদের জন্যে । 


৫৫ । অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর; 
শ্চিয়ই আন্নাহর প্রতিশ্রচ্তি 
সত্য, তুমি তোমার ব্রুটির 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং 
সকাল-সন্ধ্যায় তোমার 
প্রতিপালকের সপ্তশংস 

পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 

কর। 

৫৬ ৷ যারা নিজেদের নিকট কোন 
দলীল না থাকলেও আল্লাহর 
নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত 
হয়, তাদের অন্তরে আছে শুধু 
অহংকার, যা সফল হবার নয় । 
অতএব আল্লাহর শরণাপন্ন 


হও, তিনি তো সর্বশ্রোতা, 


সৰ্বন্নষ্টা । 
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এখানে রাসূলদেরকে (আঃ) সাহায্য করার ওয়াদা রয়েছে। আমরা দেখি যে, 
কতক নবী (আঃ)-কে তাদের সম্পৃদায়ের লোকেরা হত্যা করে দিয়েছে। যেমন 
হযরত ইয়াহইয়া (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা’ইয়া (আঃ) ৷ 
আর কোন কোন নবী (আঃ)-কে হিজরত করতে হয়েছে। যেমন হযরত 
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ইবরাহীম (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) । আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে আসমানে হিজরত করান । এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, দুনিয়ায় যে 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীদেরকে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন তা পূর্ণ হলো 
কিরূপে? এর দু'টি উত্তর রয়েছে। একটি উত্তর এই যে, এখানে খবর আ'’ম'বা 
সাধারণ হলেও এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কতক । আর অভিধানে এটা প্রায়ই দেখা 
যায়। আর দ্বিতীয় উত্তর এই যে, এখানে সাহায্য করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা । দেখা যায় যে, এমন কোন নবী গত হননি যাঁকে 
কষ্টদাতাদের উপর চরমভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা প্রতিশোধ গ্রহণ না করেছেন। 
যেমন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ), হযরত যাকারিয়া (আঃ) এবং হযরত শা’ইয়া 
(আঃ)-এর হন্তাদের উপর তাদের শক্রদেরকে বিজয় দান করেছেন, যারা 
তাদেরকে হত্যা করে রক্তের স্রোত বহিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকে অত্যন্ত 
লাঞ্ছিত অবস্থায় মৃত্যুর ঘাটে নামিয়ে দিয়েছে। বিশ্বাসঘাতক নমরূদকে আল্লাহ্‌ 
তাআলা কিভারে পাকড়াও করেছিলেন এবং সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তা 
সর্বজন বিদিত হযরত ঈসা (আঃ)-কে যে ইয়াহুদীরা শূলবিদ্ধ করার চেষ্টা 
করেছিল তাদের উপর আল্লাহ্‌ তা'আলা রোমকদেরকে বিজয়ী করেছিলেন। 
তাদের হাতে এঁ ইয়াহুদীরা খুবই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়। কিয়ামতের 
নিকটবর্তী সময়ে যখন হযরত ঈসা (আঃ) দুনিয়ায় অবতরণ করবেন তখন তিনি 
দাজ্জালসহ এ ইয়াহুদীদেরকেও মেরে ফেলবেন যারা তার সেনাবাহিনীর লোক 
হবে । তিনি ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে তশরীফ আনবেন । তিনি ক্রশকে ভেঙ্গে 
ফেলবেন, শুকরকে হত্যা করবেন, জিযিয়াকে বাতিল করবেন এবং ইসলাম ছাড়া 
অন্য কোন কিছুই কবূল করবেন না। এটাই হলো আল্লাহর বিরাট সাহায্য । 
এটাই হলো আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব হতেই আছে এবং এখনো চালু রয়েছে যে, 
তিনি স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে পার্থিব সাহায্যও করে থাকেন এবং তিনি স্বয়ং 
' তাদের শত্রুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের চক্ষু ঠাণ্ডা করে থাকেন। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 
আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ “যে ব্যক্তি আমার বন্ধুদের সাথে শত্রুতা 
করে সে আমার সাথে যুদ্ধের জন্যে বের হয়ে থাকে। (সে যেন তার সাথে যুদ্ধের 
জন্য আল্লাহ তা'আলাকে তলব করে)” অন্য হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ “আমি আমার বন্ধুদের পক্ষ হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকি 
যেমন প্রতিশোধ গ্রহণ করে সিংহ ৷” এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ হযরত নূহ 
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(আঃ)-এর কওম, আ'দ, সামূদ, আসহাবুর রাসস, হযরত লূত (আঃ)-এর কওম, 
আহলে মাদইয়ান এবং তাদের ন্যায় এ সমুদয় লোক হতে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করেছেন যারা রাসূলদেরকে (আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং সত্যের বিরোধী 
হয়েছিল । এক এক করে বেছে বেছে তিনি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর 
তাদের মধ্যে যারা মুমিন ছিল তাদেরকে তিনি রক্ষা করেছেন ।* 


ইমাম সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, যে' কওমের মধ্যে আল্লাহর রাসূল এসেছেন 
অথবা মুমিন বান্দা তাদের কাছে আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে 
দাড়িয়েছেন, অতঃপর এ কওম এঁ নবী বা মুমিনদের অসম্মান করেছে, তাদেরকে 
মারপিট করেছে বা হত্যা করেছে, তাদের উপর অবশ্যই এ যুগেই আল্লাহর শাস্তি 
আপতিত হয়েছে। নবীদের (আঃ) হস্তাদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা উঠে 
দাড়িয়েছে এবং পানির মত তাদের রক্ত দ্বারা তৃষ্ণার্ত ভূমিকে সিক্ত করেছে। 
সুতরাং এখানে যদিও নবীরা (আঃ) ও মুমিনরা নিহত হয়েছেন, কিন্তু তাদের রক্ত 
বৃথা যায়নি । তাদের শত্রুদেরকে তুষের ন্যায় উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এরূপ বিশিষ্ট 
বান্দাদের সাহায্য করা হবে না এটা অসম্ভব । তাদের শত্রুদের উপর পূর্ণমাত্রায় 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়েছে। নবীকূল শিরোমণি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 
জীবনী দুনিয়াবাসীর সামনে রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাকে এবং তার 
সহচরদেরকে বিজয় দান করেন, তার কালেমা সুউচ্চ করেন এবং তার শত্রুদের 
সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন। তার দ্বীন দুনিয়ার সমস্ত দ্বীনের উপর ছেয়ে যায় । যখন 
তার কওম চরমভাবে তার বিরোধিতা শুরু করে তখন মহান আল্লাহ তাকে 
মদীনায় পৌঁছিয়ে দেন এবং মদীনাবাসীকে তার পরম ভক্ত বানিয়ে দেন। 
মূদীনাবাসী তীর জন্যে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত হয়ে যান। অতঃপর বদরের 
যুদ্ধে মুশরিকদের সমস্ত শক্তি শেষ হয়ে যায়। তাদের বহু নেতৃস্থানীয় লোক এ 
যুদ্ধে নিহত হয় এবং অনেকে মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এভাবে তারা 
চরমভাবে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয়। পরম দয়ালু আল্লাহ তাদের উপর ইহসান 
করেন এবং তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ নিয়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া হয় । 
এভাবে তাদেরকে আল্লাহর পথে ফিরে আসার সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু এর 
পরেও যখন তারা অন্যায় হতে বিরত হলো না, বরং পূর্বের দুষ্র্মকেই আকড়ে 
ধরে থাকলো তখন এমন এক সময়ও এসে গেল যে, যেখান হতে নবী (সঃ)-কে 
রাত্রির অন্ধকারে চুপে চুপে পদব্বজে হিজরত করতে হয়েছিল, সেখানে তিনি 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। 
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বিজয়ীর বেশে প্রবেশ করলেন এবং অত্যন্ত অসহায় ও নিরুপায় অবস্থায় তার 
শত্ৰুদেরকে তার সামনে হাযির করা হলো । হারাম শহরের ইযযত ও হুরমত 
মহান রাসূল (সঃ)-এর কারণে পূর্ণভাবে রক্ষিত হলো । সমস্ত শিরক ও কুফরী 
এবং স্বপ্রকারের বে-আদবী হতে আল্লাহর ঘরকে পবিত্র করা হলো । অবশেষে 
ইয়ামনও বিজিত হলো এবং সারা আরব উপদ্বীপের উপর রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলো । অতঃপর জনগণ দলে দলে এসে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত 
হতে শুরু করলো । পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে 
নিজের কাছে ডেকে নিলেন এবং তথায় তাকে স্বীয় সম্মানিত অতিথি হিসেবে 
গ্রহণ করলেন। তারপর তার সৎকর্মশীল সাহাবীদেরকে (সঃ) তার স্থলাভিষিক্ত 
করলেন, যারা মুহাম্মাদী (সঃ) ঝাণ্ডা নিয়ে দাড়িয়ে গেলেন এবং আল্লাহর 
মাখলুককে তার একত্ববাদের দিকে ডাকতে লাগলেন। তারা পথের বাধাকে 
অতিক্ৰম করলেন এবং ইসলামরূপ বাগানের কাটাকে কেটে সাফ করলেন। 
এভাবে তারা গ্রামে গ্রামে এবং শহরে শহরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়ে 
দিলেন। এ পথে যারা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলো তাদেরকে তারা এর স্বাদ 
চাখিয়ে দিলেন। এরূপে প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলামী সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ 
করলো । 

সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) শুধু যমীনের উপর এবং যমীনবাসীর দেহের উপরই 
বিজয় লাভ করেননি, বরং তাদের অন্তরকেও জয় করে নেন। তারা তাদের 
অন্তরে ইসলামের চিত্র অংকত করে দেন এবং সকলকে কালেমায়ে তাওহীদের 
পতাকা তলে একত্রিত করেন । দ্বীনে মুহাম্মাদী (সঃ) ভূ-পৃষ্ঠের প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে 
যায় এবং এভাবে সব জায়গাই ওর দখলে এসে পড়ে৷ দাওয়াতে মুহাম্মাদী (সঃ) 
বধির কর্ণেও পৌঁছে যায়, সিরাতে মুহাম্মাদী (সঃ) তারাও দেখে নেয় । 

সমুদয় প্রশংসা মহান আল্লাহর প্রাপ্য যে, আজ পর্যন্ত আল্লাহর দ্বীন জয়যুক্তই 
হয়েছে। এখন পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে হুকুমত ও শাসন ক্ষমতা বিদ্যমান 
রয়েছে। আজ পর্যন্ত তাদের হাতে আল্লাহর এবং তার রাসূল (সঃ)-এর কালাম 
মওজুদ আছে। এখনও তাদের মাথার উপর আল্লাহর হাত রয়েছে। কিয়ামত 
পর্যন্ত এই দ্বীন জয়যুক্ত ও সাহায্য প্রাপ্তই থাকবে। যে এর মুকাবিলায় আসবে 
তার মুখে চুনকালি পড়বে এবং আর কখনো সে মুখ দেখাতে পারবে না। এই 
পবিত্র আয়াতের ভাবার্থ এটাই । কিয়ামতের দিনেও দ্বীনদারদের সাহায্য.করা হবে 
এবং এ সাহায্য হবে খুব উচ্চ পর্যায়ের ৷ মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, সাক্ষী দ্বারা 
ফেরেশতাদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
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_ আল্লাহ তা'আলার 2 5097 ডজিটি তার 22 
2S -এ উক্তি হতে 4 হয়েছে অন্যেরা? +; পড়েছেন, তখন এটা যেন পূর্বের 
“এর তাফসীর । এখানে যালিমদের দ্বারা মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে। 
কিয়ামতের দিন তাদের কোন ওযর-আপত্তি ও মুক্তিপণ গৃহীত হবে না। সেদিন 
আবাস অর্থাৎ জাহান্নাম । তাদের পরিণাম হবে মন্দ । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি অবশ্যই মূসা (আঃ)-কে দান 
করেছিলাম পথ-নির্দেশ এবং বানী ইসরাঈলকে উত্তরাধিকারী করেছিলাম সেই 
কিতাবের ৷’ অর্থাৎ তাদেরকে ফিরাউনের ধন-দৌলত ও ভূমির ওয়ারিশ 
বানিয়েছিলাম । কেননা তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (আঃ)-এর আনুগত্যে স্থির 
থেকে কষ্ট ও বিপদাপদ সহ্য করেছিল । যে কিতাবের তাদেরকে ওয়ারিশ করা 
থা হাতাতে জয়! 7: তা 
স্বরূপ । 


মহান আল্লাহ বলেনঃ সুতরাং হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি ধৈর্য ধারণ. কর; 
আল্লাহর ওয়াদা সত্য । তোমারই পরিণাম ভাল হবে, আর তোমরাই হবে 
বিজয়ী । তোমার প্রতিপালক আল্লাহ কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। 
নিঃসন্দেহে আল্লাহর দ্বীন সমুচ্চ থাকবে । তুমি তোমার ক্রটির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা 
কর । তাকে ক্ষমা প্রার্থনার নির্দেশ দ্বারা প্রকৃতপক্ষে তার উম্মতকে ক্ষমা প্রার্থনা : 
করতে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। রাত্রির শেষাংশে, দিনের প্রথমভাগে এবং দিনের 
শেষাংশে বিশেষভাবে মহান আল্লাহর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করার 
নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা নিজেদের নিকট কোন দলীল না থাকা 
সত্বেও আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়, আল্লাহর কালামের কোন 
মর্যাদা দেয় না, তাদের অন্তরে আছে শুধু অহংকার, কিন্তু যে বড়ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও 
উচ্চ মর্যাদা তারা কামনা করে তা কখনো সফল হবার নয়। ওটা তারা কখনো 
লাভ করতে পারবে না। অতএব আল্লাহর শরণাপরু হও; আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, 
সৰ্বৃষ্টা ৷ « 

এই আয়াত ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। তারা বলতো যে, দাজ্জাল 
তাদের মধ্য হতেই হবে, যে তার যামানায় যমীনের বাদশাহ হবে। তাই মহান 
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আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ ‘দাজ্জালের ফিৎনা হতে তুমি আল্লাহর নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা কর ৷” 


৫৭। মানব সৃজন অপেক্ষা ,,,, 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি 2 PAL Sram 30 - -0V 


তো কঠিনতর, কিন্তু // */% 9 
{ S| E2 
অধিকাংশ মানুষ এটা জানে EE 5S 
LI33/7977/ 
না। Sols § bl 


৫৮ সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুন্মান 2, 
(27 )2/72 
এবং যারা ঈমান আনে ও pd el Ss 0 =A 
সৎকর্ম করে এবং যারা AAT 
sagt [zal mill 
ক্কৃতিপরায়ণ । তোমরা অল্পই HEE VO ET 


a So % #2, 


উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। a 
৫৯ । কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে ,, EE SEG 


অধিকাংশ লোক বিশ্বাস করে +/27% + PONIES 
না। EEA 


ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ বলেন যে, তিনি কিয়ামতের দিন 
মাখলুককে নতুনভাবে অবশ্যই সৃষ্টি করবেন। তিনি যখন আকাশ ও পৃথিবীর মত 
বিরাট বস্তু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা অথবা ধ্বংস 
করে দিয়ে পুনরায় তাদেরকে সৃষ্টি করা তার কাছে মোটেই কঠিন নয়। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


} 
27 7373 7/3/37 L207 0/0 Orage 


A [DD 
Aoi Ams Spall GE SHAD ol 1 A 
rz a/ ws Noll ET 


HY he Slob rin 


চত ভা দিয়া Ch 
ইয়াহুদীদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হওয়ার কথা বলা, দাজ্জালের বাদশাহী এবং তার ফিৎনা থেকে 
আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনার হুকুম ইত্যাদি কথাগুলো লৌকিকতায় ভরপুর । এটা স্বীকার্য 
যে, তাফসীরে ইবনে হাতিমে এটা রয়েছে। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল উক্তি । সঠিক কথা এটাই 
যে, এটা সাধারণ । এসব ব্যাপারে আল্লাহ পাকই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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অর্থাৎ “তারা কি দেখে না যে, যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
এবং ওগুলো সৃষ্টি করতে ক্লান্ত হননি, তিনি কি মৃতকে জীবিত করতে সক্ষম 
নন? হ্যা (অবশ্যই তিনি সক্ষম), নিশ্চয়ই তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর 
ক্ষমতাবান ৷” (৪৬ ৪£ ৩৩) যার সামনে এমন সুস্পষ্ট দলীল বিদ্যমান তার পক্ষে 
এটা অবিশ্বাস করা তার অজ্ঞানতা ও নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক বটে । সে যে 
একেবারে নির্বোধ এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই । এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, 
বিরাট হতে বিরাটতম জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে, অথচ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম 
জিনিসকে মেনে নেয়া হচ্ছে না! বরং এটাকে অসম্ভব মনে করা হচ্ছে! অন্ধ ও 
চক্ষুম্মানের পার্থক্য যেমন প্রকাশমান, অনুরূপভাবে মুসলিম ও মুজরিমের 
পাৰ্থক্যও সুস্পষ্ট । সৎকর্মশীল ও দুঙ্কৃতিকারীর পার্থক্য পরিষ্কার । অধিকাংশ 
লোকই উপদেশ খুব কমই গ্রহণ করে থাকে। 

কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই । তথাপি অধিকাংশ 
লোকই এটা বিশ্বাস করে না। 

একজন ইয়ামনবাসী তার শৌনা কথা বর্ণনা করেছেন যে, যখন কিয়ামত 
নিকটবর্তী হবে তখন মানুষের উপর খুব বেশী বিপদাপদ আপতিত হবে এবং 
সুর্যের প্রখরতা খুব বেশী হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল 


জানেন। 
৬ তোমাদের ধতিপালক 2 2238, 4 77 
bh ধু HEE SiS, -". 


বলেনঃ তোমরা, আমাকে oy 

ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে ০ UT ot Ci 
সাড়া দিবো । যারা অহংকারে ff io rls 
আমার ইবাদতে বিমুখ, তারা ১৮ ৩ ৩১৮ 

অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ £/? Co 
করবে লাঙ্ছিত হয়ে। © 252 Mr La 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা‘আলার এই অনুগ্রহ ও দয়ার উপর আমাদের 
জীবনকে উৎসর্গ করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে তাঁর নিকট প্রার্থনা করার 
জন্যে হিদায়াত করছেন এবং তা কবূল করার ওয়াদা করছেন! হযরত সুফিয়ান 
সাওরী (রঃ) বলতেন £ “হে এঁ সত্তা, যাঁর কাছে এ বান্দা খুবই প্রিয়পাত্র হয় যে 
তার কাছে খুব বেশী প্রার্থনা করে এবং এঁ বান্দা খুবই মন্দ ও অপ্রিয় হয় যে তার 
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কাছে প্রার্থনা করে না । হে আমার প্রতিপালক! এই গুণ তো একমাত্র আপনার 
মধ্যেই রয়েছে” কবি বলেনঃ 


অর্থাৎ “আল্লাহর মাহাত্ম্য এই যে, যদি তুমি তার কাছে চাওয়া পরিত্যাগ কর 
তবে তিনি অসন্তুষ্ট হন, পক্ষান্তরে আদম সন্তানের কাছে যখন চাওয়া হয় তখন 
সে অসন্তুষ্ট হয়।” 

হযরত কা'বুল আহ্‌বার (রাঃ) বলেন, উন্মতে মুহান্মাদী (সঃ)-কে এমন 
তিনটি জিনিস দেয়া হয়েছে যা পূর্ববর্তা কোন উম্মতকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ 
তাআলা যখন কোন নবী (আঃ)-কে পাঠাতেন তখন তাকে বলতেনঃ “তুমি 
. তোমার উন্মতের উপর সাক্ষী থাকলে।” আর তোমাদেরকে (উম্মতে মুহাম্মাদী 
সঃ-কে) তিনি সমস্ত লোকের উপর সাক্ষী করেছেন। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী 
(আঃ)-কে বলা হতোঃ “দ্বীনের ব্যাপারে তোমার উপর কোন বাধ্য-বাধকতা 
নেই৷” পক্ষান্তরে এই উম্মতকে বলা হয়েছেঃ “তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে 
তোমাদের উপর কোন বাধ্য-বাধকতা নেই” পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী (আঃ)-কে 
বলা হতোঃ “তুমি আমাকে ডাকো, আমি তোমার ডাকে সাড়া দিবো ।” আর এই 
দিবো!” 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
আল্লাহ তা‘আলা তাকে বলেনঃ “চারটি স্বভাব রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে একটি 
আমার জন্যে, একটি তোমার জন্যে, একটি আমার ও তোমার মাঝে এবং একটি 
তোমার ও অন্যান্য বান্দাদের মাঝে। যা আমার জন্যে তা এই যে, তুমি শুধু 
আমারই ইবাদত করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকেও শরীক করবে না। 
তোমার হক আমার উপর এই যে, আমি তোমাকে তোমার প্রতিটি ভাল কাজের - 
পূর্ণ প্রতিদান প্রদান করবো । যা তোমার ও আমার মাঝে তা এই যে, তুমি 
আমার কাছে প্রার্থনা করবে এবং আমি তোমার প্রার্থনা কবূল করবো । আর যা 
তোমার এবং আমার অন্যান্য বান্দাদের মাঝে তা এই যে, তুমি তাদের জন্যে 
ওটাই পছন্দ করবে যা তুমি নিজের জন্যে পছন্দ কর ।””* 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুমিন ৪০ ৪৩৩ পারাঃ ২৪ 


হযরত নু'মান ইবনে বাশীর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “দু'আ হলো ইবাদত ৷” অতঃপর তিনি .. TEL yA 2 -এই 
আয়াতটি পাঠ করেন৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি মহামহিমান্বিত আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে না তিনি তার প্রতি 
রাগান্বিত হন ।”* 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে মুসাল্লামা আনসারীর (রাঃ) মৃত্যুর পর তার তরবারীর 
কোষ হতে এক টুকরা কাগজ বের হয়। তাতে লিখিত ছিলঃ “তোমরা 
তোমাদের প্রতিপালকের রহমত লাভের সুযোগ অন্বেষণ করতে থাকো । খুব সম্ভব . 
যে, তোমরা কল্যাণের দু'আ করবে, আর এঁ সময় আল্লাহর রহমত উচ্্বসিত হয়ে 
উঠবে এবং তোমরা এমন সৌভাগ্য লাভ করবে যার পরে আর কখনো 
তোমাদেরকে দুঃখ ও আফসোস করতে হবে না ।”* 

এ আয়াতে ইবাদত দ্বারা দু'আ ও তাওহীদকে বুঝানো হয়েছে। 

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) তার পিতা হতে এবং তিনি তার দাদা 
হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন অহংকারী 
লোকদেরকে পিঁপড়ার আকারে একত্রিত করা হবে। ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্তম জিনিসও 
তাদের উপর থাকবে । তাদেরকে বূলাস নামক জাহান্নামের জেলখানায় নিক্ষেপ 
করা হবে । প্রজ্বলিত অগ্নু তাদের মাথার উপর থাকবে । তাদেরকে জাহান্নামীদের 
রক্ত, পুঁজ এবং প্রস্রাব-পায়খানা খেতে দেয়া হবে।”* 

অহীব ইবনুল অরদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাকে একজন বুযুর্গ ব্যক্তি 
বলেছেন, রোমে আমি কাফিরদের হাতে বন্দী হয়েছিলাম । একদা আমি শুনতে 
পেলাম যে, এক অদৃশ্য আহবানকারী পর্বতের চূড়া হতে উচ্চস্বরে আহ্বান করে 
বলছেঃ “হে আমার প্রতিপালক! ও ব্যক্তির জন্যে বিস্মিত হতে হয় যে আপনাকে 
চেনা জানা সত্ত্বেও অন্যের সাথে তার আশা-আকাজ্ঞকার সম্পর্ক রাখতে চায়। হে 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সুনানের মধ্যে এ হাদীসটি রয়েছে। ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবনে হিব্বান (রঃ) এবং হাকিমও (রঃ) এটা 
বৰ্ণনা করেছেন। F 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

৩. এটা হাফিয আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আবির রহমান রামহারামযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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আমার প্রতিপালক! এ ব্যক্তির জন্যে বিস্ময়বোধ হয় যে আপনার পরিচয় লাভ 
করা সত্বেও নিজের প্রয়োজন পুরো করবার জন্যে অন্যের কাছে গমন করে!” 
এরপর কিছুক্ষণ থেমে থেকে আরো উচ্চস্বরে বললোঃ “আরো বেশী বিস্মিত হতে 
হয় এ ব্যক্তির জন্যে যে মহান আল্লাহর পরিচয় জানা সত্ত্বেও অন্যের সন্তুষ্টি 
লাভের উদ্দেশ্যে এমন কাজ করে যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন।’’ একথা শুনে 
আমি উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলামঃ তুমি কি দানব, না মানব? সে 
উত্তরে বললোঃ “মানব!” তারপর বললোঃ “এ সব কাজ হতে তুমি তোমার ধ্যান 
সরিয়ে নাও যাতে তোমার কোন উপকার নেই এবং যে কাজে তোমার উপকার 
আছে সেই কাজে মগ্ন হয়ে পড় ৷” 


'৬১। আল্লাহই তোমাদের বিশ্রামের 
জন্যে সৃষ্টি করেছেন রাত্রি এবং 


8৩৪ পারাঃ ২৪ 


727902337, 


RIS SH -এ\ 


আলোকোজ্জ্বল করেছেন "1 2 i LS EA 

দিবসকে । আল্লাহ তো মানুষের 3/4 

প্রতি অনুথুহশীল, কিন্তু oi IE YS 
ংশ ষ কৃতজ্ঞতা HD r72/ 9 

সব যকাংণ মামুন কৃ J LENE; pl 

- প্রকাশ করে না। EE 

৬২। এই তো আল্লাহ, তোমাদের 0 uM 


2 25%, w } 
প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা; “IG a শো 
তিনি ব্যতীত কোন মা'বৃ্দ "8%; 


নেই, সুতরাং তোমরা কিভাবে 2+ ১১; 
? 7 9227972 
বিপথগামী হচ্ছ! 
৬৩। এভাবেই বিপথগামী হয় 32/7/70 3/13 
তারা, যারা আল্লাহর HG ny Yi - AY 
নিদৰ্শনাবলীকে অস্বীকার করে। SE EE 


৬৪ । আল্লাহই তোমাদের জন্যে 
পৃথিবীকে করেছেন 


all cul 
Ce / 


0 yim 4 
FIP rr 2% 2b 
SUL SHI al -1t 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । 
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বাসোপযোগী এবং আকাশকে 2 9/০ ০৮৪০৪ 
করেছেন ছাদ এবং তোমাদের +1, 15 2১১! 
আকৃতি গঠন করেছেন এবং ?2// 7 // 2/4229, 
তোমাদের আকৃতি করেছেন Lah al gi EE 
উৎকৃষ্ট এবং তোমাদের জন্যে »£১>.! EA 

EEE { 
করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক । এই Te " 2322 

w IC A; Z Me 
ধুতিপালক। কত মহান 


/}2 
জগতসমূহের প্রতিপালক 0 oul 
আল্লাহ! 

| NANETTE 
৬৫। তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ব্যতীত +2১3 + -০ 
কোন মা’বূদ নেই; সুতরাং bw 3702 239397 / 


তোমরা তাকেই ডাকো, তীর LL EE CE 


আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে । L9G BDL B23 2 
প্রশং জগতসমূহের 0 ull 2) 4 aad 
প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য । 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি রাত্রিকে সৃষ্টি 
তাদের কাজে-কর্মে, সফরে এবং জীবিকা উপার্জনে সুবিধা লাভ করতে পারে 
এবং সারা দিনের ক্লান্তি রাত্রির বিশ্রামের মাধ্যমে দূর হতে পারে। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা স্বীয় সৃষ্টজীবের প্রতি অত্যন্ত অনুখহশীল ৷ কিন্তু অধিকাংশ মানুষই 
মহান আল্লাহর নিয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। এই সমুদয় জিনিসের 
সৃষ্টিকর্তা এবং এই শান্তি ও বিশ্রামের ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ । তিনিই 
সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি ছাড়া সৃষ্টজীবের পালনকর্তা আর কেউ নেই ৷ তাই 
তো মহান আল্লাহ বলেনঃ এই তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক, সবকিছুর 
সনষ্টা; তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই ৷ সুতরাং তোমরা কিভাবে বিপদগামী হচ্ছ? 
আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদের ইবাদত করছো তারা তো নিজেরাই সৃষ্ট । সুতরাং 
তারা কোন কিছুই সৃষ্টি করেনি । বরং তোমরা যেসব মূর্তির উপাসনা করছো 
সেগ্তলো তো তোমরা নিজেদের হাতেই তৈরী করেছো । এদের পূর্ববর্তী 
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মুশরিকরাও এভাবেই বিভ্রান্ত হয়েছিল এবং বিনা দলীলে তারা গায়রুল্লাহর 
ইবাদত করতো । নিজেদের কুপ্রবৃত্তিকে সামনে রেখে তারা আল্লাহর দলীল 
প্রমাণকে অস্বীকার করতো । নিজেদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাকে সামনে করে তারা 
বিভ্রান্ত হতো ৷ 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে করেছেন 
বাসোপযোগী । অর্থাৎ পৃথিবীকে তিনি তোমাদের জন্যে বিছানা স্বরূপ বানিয়েছেন, 
যাতে আরাম-আয়েশে তোমরা এখানে জীবন যাপন করতে পার, চলো, ফিরো 
এবং গমনাগমন কর । যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত স্থাপন করে তিনি যমীনকে 
হেলা দোলা হতে বাচিয়ে রেখেছেন। আসমানকে তিনি ছাদ স্বরূপ বানিয়েছেন যা 
সব দিক দিয়েই রক্ষিত রয়েছে। তিনিই তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং 
এ আকৃতি করেছেন খুবই উৎকৃষ্ট । অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তিনি সঠিকভাবে সজ্জিত 
করেছেন। মানানসই দেহ' এবং সেই মুতাবেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সুন্দর চেহারা 
দান করেছেন। আর তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট রিযক বা আহার্য। 
সৃষ্টি করেছেন তিনি, বসতি দান করেছেন তিনি, পানাহার করাচ্ছেন তিনি এবং 
পোশাক পরিচ্ছদ দান করেছেন তিনি । সুতরাং সঠিক অর্থে তিনিই হলেন 
সৃষ্টিকর্তা, আহার্যদাতা । তিনিই জগতসমূহের প্রতিপালক । যেমন সূরায়ে 
বাকারায় রয়েছেঃ 

7336/33 67/073, 2/3 72 38/933//7 30334, 3332 ANAS 


Urs pl brs 5 nls SUS SIS Lael Al LL 


7 Le ~~ / Lg Py Sf D2 23/3337 07/2 C, 


yor SEPA oy als BS AIS as 

Re er OE 39/37 7/9349 ৮2 

- Oya ml 3 BUSTA lat 3 AIG; 3 

অর্থাৎ “হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর 

যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা 

মুত্তাকী হতে পার যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্যে বিছানা ও আকাশকে ছাদ 

করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ করে তদ্দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্যে 

ফল-মূল উৎপাদন করেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ দাড় 
করো না।”(২ ৪ ২১-২২) 


আল্লাহ তা'আলা এখানেও এ সমুদয় সৃষ্টির বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ ‘এই 
তো আল্লাহ, তোমাদের প্রতিপালক! কত মহান জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌! 
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তিনি চিরঞ্জীব ৷ তিনি শুরু হতেই আছেন এবং শেষ পর্যন্ত থাকবেন । তার লয় 
নেই, ক্ষয় নেই । তিনিই প্রথম, তিনিই শেষ তিনিই ব্যক্ত, তিনিই গুপ্ত। তার 
কোন গুণ অন্য কারো মধ্যে নেই । তার সমতুল্য কেউই নেই । সুতরাং তোমাদের 
উচিত তোমরা তার তাওহীদকে মেনে নিয়ে তারই কাছে প্রার্থনা জানাতে থাকবে 
এবং তারই ইবাদতে লিপ্ত থাকবে। সমুদয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক 
আল্লাহরই প্রাপ্য । 

ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, আহলে ইলমের একটি দলের উক্তি 


হলোঃ “যে ব্যক্তি “3/2 3 পাঠ করে তার এর সাথে সাথে ঠ ) 3 | 


A27/!7 


5 পড়ে নেয়াও উচিত; মতে এই আয়াতের উপর তয়ল হয় যায় 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে৷ হ্যরত সাঈদ ইবনে 


জুবাহ্র (রঃ) বলেনঃ “যখন তুমি 4 ;53 পাঠ করবে তখন 
AT I272/ 


2/3/2913 পড়ে নিবে এবং সাথে সাথে Ll ৷ ৩5 40 4০4] এটাও পাঠ 
করবে৷” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) প্রত্যেক নামাযের সালামের পরে 
নিম্নলিখিত কালেমাগুলো পাঠ করতেনঃ 


be NAS YA ENA SS 27 
~ 


oh 


NL 


A 
(73/7530 47) 


/ 
Yous ULV Y 


7 / 


223 Lo B/3L SPS G4) 7 b L347 EA 


Ee ES - 2S 


ANA 
EEN AA ARAN) 2 37223773972 


- LASS Hs nd ap dn ST LL Ll als Ladl 

অর্থাৎ “আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার 
নেই, রাজ্য তারই, প্রশংসা তারই এবং তিনি প্রত্যেক জিনিসের উপর 
ক্ষমতাবান । আল্লাহর তাওফীক ছাড়া পাপ হতে বিরত থাকা যায় না এবং 
ইবাদত করার শক্তিও থাকে না । আল্লাহ ছাড়া কোন মা’বুদ নেই, আমরা 
একমাত্র তারই ইবাদত করি । নিয়ামত তারই, অনুগ্রহ তারই এবং উত্তম 
প্রশংসাও তারই প্রাপ্য । আল্লাহ ছাড়া কোন মা'’বূদ নেই । আমরা একনিষ্ঠভাবে 
তীরই আনুগত্য করি, যদিও কাফিররা অসন্তুষ্ট হয়।” আর তিনি বলতেন যে, 
রাসূলুল্লাহও (সঃ) এ কালেমাগুলো প্রত্যেক নামাযের পরে পাঠ করতেন ৷ 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন। 
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৬৬ । বলঃ আমার প্রতিপালকের 73 2/23/37 2534223 
নিকট হতে আমার নিকট ০ SLE 11 
সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পূর্বে b 2393 72224479 
তোমরা আল্লাহ ব্যতীত 4 04908 US nl 
যাদেরকে আহ্বান কর, তাদের 25? 3 Nw? 2 NT Yr 
ইবাদত করতে আমাকে নিষেধ SR 


722/79 w/o 3392/9937 
করা হয়েছে এবং আমি আদিষ্ট owl SI lol ols 
হয়েছি জগতসমূহের 

723 223/20 39 
প্রতিপালকের নিকট 2 52 Ss HI -"V 
আত্মসমর্পণ করতে । Be 

E LAA oY) AACE 
৬৭। তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি © Ede osm ils 50 
করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে 932329/ Ls 2 23 2322 723 
শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিগু 1৮4) 5 ১১৮ $৫৯ 
হতে, তারপর তোমাদেরকে £., 2 2373 IE L303 437 
বের করেন শিশু রূপে, অতঃপর ১৮ 552 5 
যেন তোমরা উপনীত হও _,,, , oF CHD 
যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ। ৩ ৮2 ০4 ৩) 
তোমাদের মধ্যে কারো এর 2 ob tL III 
পূর্বেই মৃত্যু ঘটে এবং এটা এই ১ A), 


জন্যে যে, তোমরা নির্ধারিত 5939330724 
কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে 0 Lis Sl) 
তোমরা অনুধাবন করতে পার । 2279 37 13390 3 


৬৮ । তিনিই জীবন দান করেন ও এ 2 ৰ ঠৰ > ~-NA 
মৃত্যু ঘটান এবং যখন তিনি (70293774 EE TOES 
কিছু করা স্থির করেন তখন Jl SG Al 35 3G 


তিনি বলেনঃ হও, এবং তা Et 2237792 
হয়ে যায় । 0 USS 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি এই মুশরিকদেরকে বলে 
দাও- EPR Pr BCH SC ST 
সৃষ্টজীবকে নিষেধ করে দিয়েছেন । তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের হকদার নয় । 
এর বড় দলীল হলো এর পরবর্তী আয়াতটি যাতে বলা হয়েছেঃ তিনিই 
তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা হতে, পরে শুক্রবিন্দু হতে, তারপর রক্তপিণ্ড 
হতে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন (তোমাদের মায়ের পেট হতে) 
শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও যৌবনে, তারপর হও বৃদ্ধ । এসব 
কাজ এঁ এক আল্লাহর নির্দেশক্রমে হয়ে থাকে। সুতরাং এটা কত বড়ই না 
অকৃতজ্ঞতা যে, তার সাথে অন্য কারো ইবাদত করা হবে। তোমাদের মধ্যে 
কারো এর পূর্বেই মৃত্যু ঘটে । কেউ পূর্বে নষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ শিশু পরিপুষ্ট 
হওয়ার পূর্বে গর্ভপাত হয়ে যায়। কেউ শেশবেই মারা যায়, কেউ মারা যায় 
যৌবনাবস্থায় এবং বার্ধক্যের পূর্বে প্রৌঢ় অবস্থায় দুনিয়া হতে বিদায় নেয়। কুরআন 

4rd 777 sr 3/73 2 27 
ct Pl dl lS bp NS 3 

অর্থাৎ “আমার চাহিদামত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আমি মাতৃ গর্ভাশয়ে 
স্থিতিশীল রাখি ৷” (২২ ৪ ৫) আর এখানে মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা এই জন্যে 
যে, তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমরা অনুধাবন করতে পার। 
অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এই পরিবর্তন দেখে তোমরা যেন এই বিশ্বাস স্থাপন 
কর যে, এই দুনিয়ার পরেও তোমাদেরকে নতুন জীবনে একদিন দণ্ডায়মান হতে 
হবে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান । তার কোন 
হুকুমকে, কোন ফায়সালাকে এবং তার ইচ্ছাকে কেউ টলাতে পারে না। তিনি যা 
ইচ্ছা করেন তাই হয়ে থাকে এবং যা তিনি চান না তা হওয়া সম্ভব নয় । 


৬৯ । তুমি কি লক্ষ্য কর না তাদের 22 3/779 AL ALT 
প্রতি যারা আল্লাহর নিদর্শন ods dl AG Li 
সম্পর্কে বিতর্ক করে? কিভাবে E255 sl ll 
O ত 
তাদেরকে বিপথগামী করা Re a 
হচ্ছে? 
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৭০ । যারা অস্বীকার করে কিতাব 


ও যা সহ আমি রাসূলদেরকে 
' প্রেরণ করেছিলাম তা, শীঘ্রই 
তারা জানতে পারবে- 


৭১। যখন তাদের গলদেশে বেড়ি. , 


ও শৃংখল থাকবে, তাদেরকে 
টেনে নিয়ে যাওয়া হবে 

৭২। ফুটন্ত পানিতে, অতঃপর 
তাদেরকে দগ্ধ করা হবে 
অগ্নিতে । 

৭৩ ৷ পরে তাদেরকে বলা হবেঃ 
কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা 
তার শরীক করতে; 

৭৪ । আল্লাহ ব্যতীত? তারা 
বলবেঃ তারা তো আমাদের 
নিকট হতে অদৃশ্য হয়েছে; 
বস্তুতঃ পূর্বে আমরা এমন , 
কিছুকেই আহ্বান করিনি । এই 
ভাবে আল্লাহ কাফিরদেরকে 
বিভ্রান্ত করেন । 

৭৫। এটা এই কারণে যে, তোমরা 
পৃথিবীতে অযথা উল্লাস করতে 
এবং এই কারণে যে, তোমরা 
দম্ভ করতে। 


৭৬। তোমরা জাহান্নামে প্রবেশ 
কর তাতে স্থায়ীভাবে 


880 
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অবস্থিতির জন্যে, আর কতই 3 /পত দু্/? L 
RESALE EE HEEL 
না নিকৃষ্ট উদ্ধতদের 


22 wldlIs 
আবাসস্থল! 0 | 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে 

অবিশ্বাস করে এবং বাতিল দ্বারা সত্য সম্পর্কে বিতণ্ডা করে তাদের এ কাজে কি 

তুমি বিস্ময় বোধ করছো না? কিভাবে তাদেরকে বিপথগামী করা হচ্ছে তা কি 
তুমি দেখো না? কিভাবে তারা ভালকে ছেড়ে মন্দকে আকড়ে ধরে থাকছে তা কি 
লক্ষ্য করছো না? 


এবং যা সহ আমি রাসূলদেরকে প্রেরণ করেছিলাম.তা, অর্থাৎ হিদায়াত ও বর্ণনা, 
তারা শীঘই এর পরিণাম জানতে পারবে। যেমন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌ বলেন 


29 wih 1929327 


০১% ১০:০ ০১ অর্থাৎ “সেই দিন দুর্ভোগ মিথ্যা আরোপকারীদের জন্যে ৷” 


(৭৭৪১৫১ 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যখন তাদের গলদেশে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে 
এবং জাহান্নামের রক্ষকগণ টেনে নিয়ে যাবেন ফুটস্ত পানিতে, অতঃপর তাদেরকে 
দগ্ধ করা হবে অগ্নুতে, সেদিন তারা নিজেদের দুক্কর্মের পরিণাম জানতে পারবে। 
যমন অন্য জয়ার রয়েছে 


2/43/72 1497733737 733927 / Pulls IPG, 
dG x Eble Snr GH tte 15 
অর্থাৎ “এটাই সেই জাহান্নাম যা অপরাধীরা অবিশ্বাস করতো । তারা 
জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মধ্যে ছুটাছুটি করবে।” (৫৫ £ ৪৩-৪৪) অন্য 
TE OA TET 
পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ el dN esr le $ অর্থাৎ “আর তাদের 
গন্তব্য হবে অবশ্যই প্রজ্বলিত অগ্নির দিকে” (৩৭ ৪ ৬৮) আল্লাহ তা'আলা আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আর বাম দিকের দল, কত হতভাগ্য বাম দিকের দল! তারা থাকবে 
অত্যুষ্ণ বায়ু ও উত্তপ্ত পানিতে, কৃষ্ণবৰ্ণ ধূমের ছায়ায়, যা শীতলও নয়, 
আরামদায়কও নয়৷” (৫৬ ৪ ৪১- BE SACO ATT 
792/33 // CAI Zr 3/223 \7 PE 7? 2 2 47234 53 
AT i LPOG EEO - na FRE el Sl 


AEST i 723723 / / oe 7339 7/ 79723379 
PS ~~ i - LS BOS ihe Lr - usb! 
ol 
অর্থাৎ “অতঃপর হে বিভ্রান্ত মিথ্যা আরোপকারীরা! তোমরা অবশ্যই আহার 
করবে যাক্কুম বৃক্ষ হতে, এবং ওটা দ্বারা তোমরা উদর পূর্ণ করবে। তারপর 
তোমরা পান করবে অত্যুষ্ণ পানি- পান করবে তৃষ্ণার্ত উন্ের ন্যায় । কিয়ামতের 
দিন এটাই হবে তাদের আপ্যায়ন ৷” (৫৬ ৪ ৫১-৫৬) মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
আরো বলেনঃ 


1/7 J er LAL, ফৰ 


Ss 27 AA 2359 +) 2373 SE 
৩১ - ACE SRE yo 0 - i [clo 6G 345 
L/I3/77/ 13723 os 4} 9 9247 33/9 /9/ AL 


OFS ES bls Ol. ESTEE) 

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যাক্কুম বৃক্ষ হবে পাপীর খাদ্য, গলিত তাম্ের মত; ওটা 
তার উদরে ফুটতে থাকবে ফুটন্ত পানির মত । তাকে ধর এবং টেনে নিয়ে যাও 
জাহান্নামের মধ্যস্থলে। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে শাস্তি 
দাও। আর বলা হবেঃ আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সন্মানিত, অভিজাত । 
এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে ৷” (88 £ ৪৩-৫০) উদ্দেশ্য 
এই যে, এক দিকে তো তারা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে থাকবে, যা উপরে বর্ণিত 
হলো, অপর দিকে তাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করার জন্যে শাসন-গর্জন, 
ধমক, ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সুরে তাদের সাথে কথা বলা হবে, যা উল্লিখিত হলো । 
হযরত ইয়া’লা ইবনে মুনাব্বাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেছেন, মহামহিমাণ্বিত আল্লাহ্‌ জাহাননামীদের জন্যে একদিকে কালো মেঘ 
উঠাবেন এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেনঃ “হে জাহান্নামবাসী! তোমরা (এ মেঘ 
হতে) কি চাও?” তারা ওটা দুনিয়ার মেঘের মতই মেঘ মনে করে বলবেঃ 
“আমরা চাই যে, এ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হোক” তখন এঁ মেঘ হতে বেড়ি, 
শৃংখল এবং আগুনের অঙ্গার বর্ষিত হতে শুরু করবে, যার শিখা তাদেরকে 
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জ্বালাতে পুড়াতে থাকবে এবং তাদের গলদেশে যে বেড়ি ও শৃংখল থাকবে, 
ওগুলোর সাথে এগুলোও যুক্ত করে দেয়া হবে৷” 


তারা আজ কোথায়? কোথায় গেল তোমাদের উপাস্য প্রতিমাগুলো? কেন আজ 
তারা তোমাদের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসছে না? কেন আজ তারা তোমাদেরকে 
এ অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছে?” তারা উত্তরে বলবেঃ “তারা তো আজ বিলুপ্ত 
হয়ে গেছে। তারা আজ আমাদের কোনই উপকার করবে না” অতঃপর তাদের 
মনে একটা খেয়াল জাগবে এবং বলবেঃ ‘ইতিপূর্বে আমরা তাদের মোটেই 
ইবাদত করিনি । পূর্বে আমরা এমন কিছুকেই আহ্বান করিনি ৷’ অর্থাৎ তারা 
তাদের ইবাদতকে অস্বীকার করবে। যেমন মহামহিমাধিত আল্লাহ বলেনঃ 


22. 392023 7/7 Yb L970 33372 23/3/09 
Sie LS Le bs) all; GSN ESS ST 
অৰ্থাৎ “অতঃপর তাদের ফিৎনা তো এটাই যে, তারা বলবেঃ আল্লাহর শপথ! 
আমরা মুশরিক ছিলাম না।” (৬ ৪ ২৩) মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এই ভাবে তিনি 
কাফিরদেরকে বিভ্রান্ত করেন!’ 
ফেরেশতারা তাদেরকে বলবেনঃ এটা এই কারণে যে, তোমরা পৃথিবীতে 
অযথা উল্লাস করতে এবং এই জন্যে যে, তোমরা দম্ভ-অহংকার করতে ৷ সুতরাং 
যাও, এখন জাহান্নামে প্রবেশ কর । তথায় তোমাদেরকে চির স্থায়ীভাবে অবস্থান 
করতে হবে। আর উদ্ধতদের আবাসস্থল কতই না নিকৃষ্ট! অর্থাৎ তোমরা যে 
পরিমাণ গর্ব ও অহংকার করতে সেই পরিমাণই তোমরা আজ লাঞ্ছিত ও 
অপমাণিত হবে। যতটা উপরে চড়েছিলে ততটা আজ নীচে নেমে যাবে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৭৭ । সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর । EI 
আল্লাহর প্রতিশ্র্্তি সত্য । EA Ls VV 
* আমি তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি 
প্রদান করি তার কিছু যদি 12372 2 2200009 
খিয়ে দেই অথবা 5 SH am cla Ll 
]- ঘটাই=. তাঁদের * 9 tio 
aig তো আমারই 9 গস উলত ৩৯৯১০ 4! 
নিকট । 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা গারীব হাদীস । 
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৭৮। আমি তো তোমার পূর্বে OREN Le 
| 


hl নস L?07279 / 
করেছিলাম; তাদের কারো mtg Ne 
কারো কথা তোমার নিকট ০/০ 
বিবৃত করেছি এবং কারো UAL po tg dle 


কারো কথা তোমার নিকট se SE 
বিবৃত করিনি । আল্লাহর ০ iE ds 
অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন _ Ee 
কাজ নয়। আল্লাহর আদেশ “? L214 


Se, UGE ONL > 
2 I37T ALFA 

ফায়সালা হয়ে যাবে। তখন bi YE 

মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে কাফিরদের তাকে অবিশ্বাস করার 
উপর ধৈর্য ধারণের নির্দেশ দিচ্ছেন । তিনি বলেনঃ হে রাসূল (সঃ)! যারা তোমার 
কথা মানছে না, বরং তোমাকে মিথ্যাবাদী বলছে এবং তোমাকে এভাবে কষ্ট 
দিচ্ছে, তুমি এতে ধৈর্য ধর । তাদের উপর আল্লাহ তোমাকে জয়যুক্ত করবেন। 
পরিণামে সব দিক দিয়ে তোমারই মঙ্গল হবে । তুমি এবং তোমার অনুসারীরা 
সারা বিশ্বের উপর বিজয়ী থাকবে। আর আখিরাতের কল্যাণ তো শুধু 
তোমাদেরই জন্যে । জেনে রেখো যে, আমি তোমার সঙ্গে যে ওয়াদা করেছি তার 
কিছুটা আমি তোমার জীবদ্দশাতেই পূর্ণ করে দেখিয়ে দিবো । আর হয়েছিলও 
তাই ৷ বদরের যুদ্ধের দিন কাফিরদের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া 
হয়েছিল । কুরায়েশদের বড় বড় নেতা মারা গিয়েছিল। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর জীবদ্দশাতেই মক্কা বিজিত হয়। তিনি দুনিয়া হতে বিদায় গ্রহণ 
করেননি যে পর্যন্ত না সারা আরব উপদ্বীপ তার পদানত হয় এবং তার শত্রুরা 
তার সামনে লাঞ্চিত ও অপমানিত হয় এবং মহান আল্লাহ তার চক্ষু ঠাণ্ডা করেন। 
আর যদি আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে মৃত্যুদান করে নিজের নিকট 
উঠিয়েও নেন তবুও তাদের এটা জেনে রাখা উচিত যে, তাদেরকে তারই নিকট 
প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ গ্রহণ 
করাবেন। 
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এরপর আল্লাহ পাক স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে আরো সান্তনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
‘আমি তো তোমার পূর্বে অনেক রাসূল প্রেরণ করেছিলাম; তাদের কারো কারো 
কথা আমি তোমার নিকট বিবৃত করেছি আর কারো কারো কথা তোমার নিকট 
বিবৃত করিনি । যেমন সূরায়ে নিসাতেও এটা বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং যাদের 
ঘটনা আমি তোমার কাছে বর্ণনা করেছি তাদের সাথে তাদের কওম কি 
দুর্ব্যবহার করেছিল এবং কিভাবে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল তা তুমি দেখে নাও ও 
বুঝে নাও! আর তাদের কারো কারো ঘটনা আমি তোমার নিকট বিবৃত 
করিনি।” এদের সংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশী । যেমন আমরা সূরায়ে 
নিসার তাফসীরে বর্ণনা করেছি। সুতরাং প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহরই প্রাপ্য । 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন বা 
মু’জিযা দেখানো কোন রাসূলের কাজ নয় । হ্যা, তবে আল্লাহর হুকুম ও অনুমতির 
পর তারা তা দেখাতে পারেন। কেননা, নবীদের অধিকারে কোন কিছুই নেই । 
যখন আল্লাহর আযাব কাফিরদের উপর এসে পড়ে তখন তারা আর রক্ষা পেতে 
পারে না । মুমিন পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং মিথ্যাশ্রয়ীরা ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 


৭৯। আল্লাহই তোমাদের জন্যে 


চতুষ্পদ জত্তু সৃষ্টি করেছেন, 
কতক আরোহণ করার জন্যে 


Z EPA 
SIL salt -va 


As Al 7T DIILT/AI73 


এবং কতক তোমরা আহারও (৩ ৪5 ৮57০১ 
করে থাকো। 34242297 
৮০। এতে তোমাদের জন্যে ot 


রয়েছে প্রচুর উপকার, তোমরা 
যা প্রয়োজন বোধ কর, এটা 
দ্বারা তা পূর্ণ করে থাকো, এবং 
এদের উপর ও নৌযানের উপর 
তোমাদেরকে বহন করা হয় । 


৮১। তিনি তোমাদেরকে তাঁর 


নিদৰ্শনাবলী দেখিয়ে থাকেন। 
সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র কোন 
কোন নিয়ামতকে অস্বীকার 
করবে। 


2337/7039 LA r3 18/7 
alls Sle ss Ss —A- 


18333, 7 (I 


22 
Si ৮ 4 
bro28927 


SUT CFS ০,১ 


2397 LAr LIA, 


§) ণ ¥ু URE 


722 2 MV 


4 
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আন'‘আম অ্থণৎ্ উট, গরু, ছাগল ইত্যাদিকে আল্লাহ্‌ তা'আলা মানুষের 
বিভিন্ন প্রকারের উপকারের জন্যে সৃষ্টি করেছেন । ওগুলো সওয়ারীর কাজে লাগে 
এবং কতকগুলোকে খাওয়া হয়ে থাকে । উট দ্বারা সওয়ারীর কাজ হয়, গোশতও 
খাওয়া হয়, দুধও দেয়, বোঝাও বহন করে, দূর-দূরান্তের সফর অতি সহজে 
অতিক্ৰম করায়। গরুর গোশতও খাওয়া হয়, দুধও দেয়, লাঙ্গলও চালায় । 
ছাগলের গোশত খাওয়া হয় এবং দুধও দেয় । এগুলোর পশমও বহু কাজে লাগে। 
যেমন সূরায়ে আন‘আম, সুরায়ে নাহল ইত্যাদির মধ্যে এর বর্ণনা গত হয়েছে। 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এতে তোমাদের জন্যে রয়েছে বহু উপকার, তোমরা যা 
প্রয়োজনবোধ কর, এটা দ্বারা তা পূর্ণ করে থাকো এবং এদের উপর ও নৌযানের 
উপর তোমাদেরকে বহন করা হয়। 

মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে তীর নিদর্শনাবলী দেখিয়ে 
থাকেন । দুনিয়া জাহান এবং ওর প্রান্তে প্রান্তে, জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যে এবং 
স্বয়ং তোমাদের নিজেদের জীবনের মধ্যে আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত বিদ্যমান 
রয়েছে। সঠিক কথা তো এটাই যে, তার অগণিত নিয়ামত রাশির কোন 
একটিকেও কোন লোক প্রকৃত অর্থে অস্বীকার করতে পারে না। তারা যে 
হঠকারিতা ও অহংকার করছে সেটা হলো অন্য কথা । 


৮২। তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ 
করেনি ও দেখেনি তাদের 


242 


1) br bf -AY 


পূর্ববর্তী দের কি পরিণাম seid 4,7/ ES 
| IA তারা ছিল 7/2/79 2 3/7 3 dl 
এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক +115 gs ors on 


এবং শক্তিতে ও কাীর্তিতে 
অধিক প্রবল । তারা যা করতো 


তা তাদের কোন ব্যাজ, 


আসেনি । 


৮৩। তাদের নিকট যখন স্পষ্ট 


নিদর্শনসহ তাদের রাসূল 
আসতো তখন তারা নিজেদের 
জ্ঞানের দম্ভ করতো ৷ তারা যা 


7) 4949 cS Ls 
sl U1 55 tl, 


G232/ 2/7 3/79 


Cte cl 30) 
238 3/0 927/ 
0 LHS ss 

i HAN LER L 

BY HLF te -AY 

237/73 oY 


es 
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নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতো তাই 23I/ Os ota 37 7 


তাদেরকে বেষ্টন করলো । dad Es ac rl 
LI3I 27/77 
৮৪ । অতঃপর যখন তারা আমার O ut HA 


শাস্তি প্রত্যক্ষ করলো তখন FANS AY 107077 
বললোঃ আমরা এক ৮১ UL EL -At 


আন্লাহতেই ঈমান আনলাম 7 revilos 
এবং আমরা ভার সাথে 46 ০০৬০১; :১>, 4৬৮, 


- 


যাদেরকে শরীক করতাম 
তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম । ld ae RM 


3993/7 393/70 3/ner 
৮৫। তারা যখন আমার শাস্তি ll iy Sl ls —AS 
প্রত্যক্ষ করলো তখন তাদের nds 2 Pd ALAA 
ঈমান তাদের কোন উপকারে lal SL Ells ed 
আসলো না। আল্লাহর এই te / 72 7 2 2770 27 


বিধান পূর্ব হতেই তার ৮৯,১ EEE a HE 


বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে 6/722 2/2 
এবং সেই ক্ষেত্রে কাফিররা 052751 DLs 
ক্ষতিগ্রস্ত হয় । 


আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী উন্মতদের খবর দিচ্ছেন যারা ইতিপূর্বে তাদের 
রাসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল । সাথে সাথে তিনি তাদের পরিণামে শাস্তি ভোগ 
করার কথাও বলেছেন। অথচ তারা এদের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী ছিল। 
ভূ-পৃষ্টে তারা বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করেছিল এবং তারা ছিল প্রচুর 
ধন-মালের অধিকারী । কিন্তু এগুলোর কোন কিছুই তাদের কোন উপকারে 
আসেনি। এগুলো তাদের শাস্তি না পেরেছে দূর করতে এবং না পেরেছে ত্রাস 
করতে ৷ তারা ধ্বংস হওয়ারই যোগ্য ছিল । কেননা, তাদের কাছে যখন রাসূলগণ 
সুস্পষ্ট দলীলসমূহ সহ আগমন করেছিলেন এবং তাদের কাছে এনেছিলেন 
মু’'জিযা ও পবিত্র তা’'লীম, তখন তারা তাদের দিকে চোখ তুলেও দেখেনি, 
গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং রাসূলদের শিক্ষার প্রতি তারা ঘৃণা প্রদর্শন 
করেছিল । তারা বলেছিল যে, তারাই বড় আলেম বা বিদ্বান । তাদের মধ্যে 
বিদ্যার কোন অভাব নেই । হিসাব-নিকাশ এবং শাস্তি ও সওয়াব এগুলো কিছুই 
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নয়। এভাবে নিজেদের অজ্ঞতাকে তারা জ্ঞান মনে করে নিয়েছিল। অতঃপর 
তাদের উপর এমন শাস্তি এসে পড়ে যা তারা মিথ্যা বলে ঠাট্টা-বিদ্রপ করে 
উড়িয়ে দিতো । এ শাস্তি তাদেরকে তচনচ করে দেয়। তারা সমূলে ধ্বংস হয়ে 
যায়। আল্লাহর শাস্তি আসতে দেখে তারা ঈমান আনয়নের কথা স্বীকার করে 
এবং একত্ববাদে বিশ্বাসী হয় এবং গায়রুল্লাহকে স্পষ্টভাবে অস্বীকারও করে। 
কিন্তু এ সময়ের তাওবা, ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ সবই 
বৃথা হয়। ফিরাউনও সমুদ্রে নিমজ্জিত হবার সময় বলেছিলঃ 


29 3397 77007 Sig) 3/7/00 0l0p5,) 
অর্থাৎ “আমি ঈমান আনলাম যে, তিনি ছাড়া কোন মা’বুদ নেই যাঁর উপর 
বানু ইসরাঈল ঈমান এনেছে এবং আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হলাম ।” (১০ ৪ 
৯০) তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 
7273 289 7 2933/3 9307 20/3777 
- nid 08 CS 5 Cmas 5 cn 
অর্থাৎ “এখন? অথচ ইতিপূর্বে তুমি অবাধ্যাচরণ করে এসেছো এবং তুমি 
বিপৰ্যয় সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে ।” (১০ ৪ ৯১) অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার 
ঈমান কবূল করলেন না । কেননা, তীর নবী হযরত মূসা (আঃ) তাদের বিরুদ্ধে 
যে বদ দু'আ করেছিলেন তা তিনি কবূল করে নিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) 
ফিরাউন ও তার কওমের বিরুদ্ধে বদ দুআ করেছিলেনঃ 


L239 049 por 927377 9993 01337 
rl lal ln > pias 3 pss cle atl) 

অর্থাৎ “তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিন, সুতরাং তারা যেন ঈমান আনয়ন 
না করে যে পর্যন্ত না তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে।” (১০ ৪ ৮৮) 
অনুরূপভাবে এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ 
করলো তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসলো না৷ আল্লাহর এই 
বিধান পূর্ব হতেই চলে আসছে।” অর্থাৎ এটাই আল্লাহর বিধান যে, যে কেউই 
শাস্তি প্রত্যক্ষ করার পর তাওবা করবে তার তাওবা গৃহীত হবে না। এজন্যেই 
হাদীসে এসেছেঃ “নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ তার বান্দার তাওবা কবল করে থাকেন যে 
পর্যন্ত না তার ঘড়ঘড়ি শুরু হয়ে যায়। (অর্থাৎ যে পর্যন্ত না প্রাণ কষ্ঠাগত হয়) ।” 
যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে যায় তখন তার তাওবা কবুল হয় না। এজন্যেই আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ “সেই ক্ষেত্রে কাফিররা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।” 
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সূরা £ হা-মীম আস্সাজদাহ মাক্ধী 


(আয়াত ৪ ৫৪ রুকৃ’ £৬) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 

১। হা-মীম । 

২। এটা দয়াময়, পরম দয়ালুর 
নিকট হতে অবতীর্ণ । 

৩। এটা এক কিতাব, বিশদভাবে 
বিবৃত হয়েছে এর আয়াতসমূহ 
আরবী ভাষায় কুরআনরূপে 

8৪8। সূসংবাদদাতা ও 
সতর্ককারীরূপে, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। 
সুতরাং তারা শুনবে না। 

৫। তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি 
সে বিষয়ে আমাদের অন্তর 
আবরণ আচ্ছাদিত, কর্ণে আছে 
বধিরতা এবং তোমার ও 
আমাদের মধ্যে আছে অন্তরায়; 
সুতরাং তুমি তোমার কাজ কর 
এবং আমরা আমাদের কাজ 
করি। 


885 


পারাঃ ২৪ 


GIS 7 “2 ৮) 9,79 48 


55 Sel bw 
7375 : 
(4: GCS 08: ৷) { 


20 97% M Ed 

idl one Do 
[tht 
0>- 

7% 


Loo Sb -’ 


ty 7227 

yr 

EE DH 9 
dn aE 


0 uy 


(2 
|) 
Z 
ARAA 
or 
‘A 


PAA SARA 
RO is 2 - 2 
Eh 
O YF Yo Sl 

% 7 ASSAD MAA 
Ends Lb IG, - -6 
ঠেঠ2প PEAS IA 


22 GS ds sl bag 


2209 L IW ts 


723 7% 


0 use Ul 


আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আরবী ভাষার এই কুরআন পরম দয়ালু আল্লাহর 
নিকট হতে অবতীর্ণ । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে $ 
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অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি বল= এটা (আল-কুরআন) তোমার 
প্রতিপালকের নিকট হতে পবিত্র আত্মা (হযরত জিবরাঈল আঃ) সত্যের সাথে 
অবতীর্ণ করেছেন ।”(১৬ ৪ ১০২) আর এ জায়গায় আছেঃ 


2 7282/0 7 137 | 7 37709394 LLL L37)9 wT 

2 DLS So - asic dys - HEL A AC 
০+ 292 
- yi! 


অৰ্থাৎ “নিশ্চয়ই এটা জগতসমূহের প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ ৷ এটা 
বিশ্বস্ত আত্মা (হযরত জিবরাঈল আঃ) তোমার অন্তরে অবতীর্ণ করেছে যাতে 
তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হও ৷।”(২৬ £8 ১৯২-১৯৪): 
মহান আল্লাহ বলেনঃ এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত। এর অর্থ 
প্রকাশমান এবং আহকাম মযবৃত ৷ এর শব্দগুলোও স্পষ্ট এবং পাঠ করতে সহজ । 
যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
27 7 23065, I/w3l903\NN 2/7 225, 
(৯০৪৯) Ahad A os las i al caf IS 
অর্থাৎ “এটা এমন কিতাব যার আয়াতসমূহ দৃঢ় ও সুরক্ষিত, অতঃপর ওগুলো 
বিশদভাবে বিবৃত, এটা হচ্ছে এ আল্লাহর কালাম যিনি বিজ্ঞানময় এবং যিনি 
সবকিছুরই খবর রাখেন।” অর্থাৎ এটা শব্দ ও অর্থের দিক দিয়ে অলৌকিক । 
EE 


3/909 3797 RE. (7977 972. 7 39/7 


2 5 2 bs 5 > 33% La As Ul sl 
AE SE A EG HCA ET 
এটা বিজ্ঞানময় প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে অবতারিত ।”' (৪2৪২) 


আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ “জ্ঞানী সম্পৃদায়ের জন্যে ৷” অর্থাৎ এই বর্ণনা ও 
বিশদ ব্যাখ্যা জ্ঞানী সম্পদায়ই অনুধাবন করে থাকে। এই কুরআন একদিকে 
মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয় এবং অপরদিকে কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শন করে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তাদের অধিকাংশই বিমুখ হয়েছে। সুতরাং 
তারা শুনবে না । অর্থাৎ কুরআন কারীমের এমন গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অধিকাং 
কুরায়েশ এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় ৷ তারা বলেঃ তুমি যার প্রতি আমাদেরকে 
আহ্বান করছো সে বিষয়ে আমাদের অন্তর আবরণ-আচ্ছাদিত এবং আমাদের 
কৰ্ণে আছে বধিরতা, আর তোমার ও আমাদের মধ্যে আছে অন্তরাল। সুতরাং 
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তুমি যা বলছো তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হয় না। সুতরাং তুমি তোমার 
কাজ কর এবং আমরা আমাদের কাজ করি । অর্থাৎ তোমার পন্থায় তুমি কাজ 
করে যাও এবং আমরা আমাদের পদ্থায় কাজ করে যাই । আমরা কখনো 
আমাদের নীতি পরিত্যাগ করে তোমার নীতি গ্রহণ করতে পারি না। 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা 
কুরায়েশরা সমবেত হয়ে পরস্পর পরামর্শ করলোঃ “যে ব্যক্তি যাদু ও কাব্য 
কবিতায় সবচেয়ে বেশি পারদর্শী, চল আমরা তাকে নিয়ে এ লোকটির নিকট 
অর্থাৎ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গমন করি, যে আমাদের দলের মধ্যে 
ভাঙ্গন ধরিয়ে দিয়েছে এবং আমাদের সমস্ত কাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করেছে 
ও আমাদের দ্বীনের উপর দোষারোপ করতে শুরু করেছে। একে যেন এ ব্যক্তি 
বিভিন্ন প্রশ্ন করে নিরুত্তর করে দিতে পারে!” তারা সবাই বললোঃ “আমাদের 
মধ্যে উৎবা ইবনে রাবীআ’ ছাড়া এরূপ লোক আর কেউ নেই ৷” সুতরাং তারা 
উৎবার নিকট গেল এবং তার সামনে তাদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করলো । 
সে তার কওমের কথা মেনে নিলো এবং প্রস্তুতি নিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 
নিকট গমন করলো। অতঃপর সে তাকে বললোঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আচ্ছা, 
বলতোঃ তুমি ভাল, না আবদুল্লাহ (তার পিতা) ভাল?” তিনি কোন উত্তর দিলেন 
না। সে আবার প্রশ্ন করলোঃ “তুমি ভাল, না (তোমার দাদা) আবদুল মুত্তালিব 
ভাল?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবারও নীরব থাকলেন। তখন সে বললোঃ “দেখো, 
তুমি যদি তোমার বাপ-দাদাকে ভাল মনে করে থাকো তবে জেনে নাও যে, তারা 
এ সব মা’বূদেরই পূজা করতেন যেগুলোর পূজা আমরা করে থাকি, আর তুমি 
সেগুলোর উপর দোষারোপ করে থাকো । আর যদি তুমি নিজেকে তাদের চেয়ে 
ভাল মনে করে থাকো তবে তুমি তোমার কথা বলঃ আমরা শুনি। আল্লাহর 
শপথ! দুনিয়ায় কোন কওমের জন্যে তোমার চেয়ে বেশী ক্ষতিকারক মানুষ সৃষ্ট 
হয়নি । তুমি আমাদের জামাআতের মধ্যে ভাঙ্গন সৃষ্টি করেছো এবং আমাদের 
এক্যের মধ্যে ফাটল ধরিয়েছো। তুমি আমাদের দ্বীন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য 
করেছো। সারা আরবের মধ্যে তুমি আমাদের বদনাম করেছো এবং আমাদেরকে 
অপদস্থ করেছো। এখন তো সব জায়গাতেই এই আলোচনা চলছে যে, 
কুরায়েশদের মধ্যে একজন যাদুকর রয়েছে, একজন গণক রয়েছে। এখন শুধু 
এটুকুই বাকী রয়েছে যে, আমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি এবং একে অপরের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করি। এই ভাবে আমাদেরকে পরম্পরে লড়িয়ে দিয়ে তুমি 
আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে চাও । শুন, তোমার ধন-মালের প্রতি যদি লোভ 
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থাকে তবে বল, আমরা সবাই মিলে তোমাকে এমন ধন-দৌলতের মালিক করে 
দিবো যে, সারা আরবে তোমার চেয়ে বড় ধনী আর কেউ থাকবে না । আর যদি 
তুমি স্ত্রী লোকদের সাথে কাম-বাসনা চরিতার্থ করতে চাও তবে বল, আমাদের 
মধ্যে যার মেয়ে তোমার পছন্দ হয়, আমরা একটা কেন, তোমার দশটা বিয়ে 
দিয়ে দিচ্ছি।” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “তোমার কথা বলা শেষ 
হয়েছে কিঃ” উত্তরে সে বললোঃ AEG HUEY hi 


1242/4929 


le 2 a - - > - cl pds 
অবশেষে তিনি নিম্নের আয়াত পর্যন্ত পৌঁছলেনঃ 


A724% Ad A077 7 WHIVNIGIS IITA 

- ১১১১ > ilo NS) ile Sil [pol Se 
জৰ্থাতি “3 তারা অদি সক ফিরি নেতৰ বেল২ আমি তৌ 
তোমাদেরকে সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আ’দ ও সামূদের শাস্তির 
অনুরূপ ৷” এটুকু শুনেই উৎবা বলে উঠলোঃ “আচ্ছা, থামো। তোমার কাছে 
তাহলে এ ছাড়া আর কিছুই নেই?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তর দিলেনঃ “না৷” তখন 
সে সেখান হতে চলে গেল । কুরায়েশরা তো তার জন্যে অধীরভাবে অপেক্ষা 
করছিল। তাদের কাছে সে পৌঁছা মাত্রই তারা তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “ব্যাপার 
কি, তাড়াতাড়ি বল৷” সে উত্তর দিলোঃ “দেখো, তোমরা সবাই মিলে তাকে যত 
কিছু বলতে পারতে আমি একাই তার সবই বলেছি ।” তারা জিজ্ঞেস করলোঃ 
“সে তোমার কথার উত্তরে কিছু বলেছে কি?” উৎ্বা জবাবে বললোঃ “হ্যা, সে 
জবাব দিয়েছে বটে, কিন্তু আল্লাহর শপথ! আমি তার কথার একটি অক্ষরও 
বুঝতে পারিনি। শুধু এটুকু বুঝেছি যে, সে আমাদেরকে আসমানী আযাব হতে 
সতর্ক করছে যে আযাব আ'’দ ও সামূদ জাতির উপর আপতিত হয়েছিল” তারা 
তখন তাকে বললোঃ তোমার অকল্যাণ হোক! একটি লোক তোমার সাথে 
তোমার নিজেরই ভাষা আরবীতে কথা বলছে অথচ তুমি বলছো যে, তুমি তার 
কথার একটি অক্ষরও বুঝতে পারনি?” উৎ্বা উত্তরে বললোঃ “আমি সত্যিই 


বলছি যে, শাস্তির বর্ণনা ছাড়া আমি আর কিছুই বুঝিনি।”” 
ইমাম বাগাভীও (রঃ) এ রিওয়াইয়াতটি আনয়ন করেছেন, তাতে এও রয়েছে 


1 23/ OA Ed 


যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে JD Lol 
1333 9/97 


--- "55১% -এ আয়াত পৰ্যন্ত পৌঁছলেন তখন উৎবা তার পবিত্র মুখের উপর 
১. এটা ইমাম আবদ্‌ ইরনে হুমায়েদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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হাত রেখে দিলো এবং তাকে আল্লাহর কসম দিতে ও আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা 
স্মরণ করাতে লাগলো । অতঃপর সে সেখান হতে সরাসরি বাড়ীতে ফিরে গেল 
এবং বাড়ীতেই থাকতে লাগলো ও কুরায়েশদের সমাবেশে উঠাবসা ও যাতায়াত 
পরিত্যাগ করলো । এ দেখে আবূ জেহেল কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করে বললোঃ 
“হে কুরায়েশদের দল! আমার ধারণা যে, উৎবাও মুহাম্মাদ (সঃ)-এর দিকে ঝুঁকে 
পড়েছে এবং তথাকার পানাহারে মজে গেছে। সে তো অভাবীও ছিল চলো, 
আমরা তার কাছে যাই৷” অতঃপর তারা তার কাছে গমন করলো । আবূ জেহেল 
তাকে বললোঃ “তুমি যে আমাদের কাছে যাতায়াত ছেড়ে দিয়েছো এর কারণ 
কি? আমার মনে হয় এর কারণ শুধু একটিই ৷ তা এই যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর 
দস্তরখানা তোমার পছন্দ হয়ে গেছে এবং তুমিও তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছো। 
অভাব খুবই খারাপ জিনিস । আমি মনে করছি যে, আমরা পরস্পরের মধ্যে চাদা 
উঠিয়ে তোমার আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল করে দিবো, যাতে তুমি এই বিপদ ও 
লাঞ্ছনা হতে মুক্তি পেতে পারো এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর ও তার নতুন মাযহাবের 
তোমার কোন প্রয়োজন না হয়।” তার একথা শুনে উৎবা ভীষণ রাগানিত হয় 

ং বলে ওঠেঃ “মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আমার কি প্রয়োজন? আল্লাহর শপথ! আমি 
তার সাথে আর কখনো কথা বলতে যাবো না। তুমি আমার সম্পর্কে এমন 
অপমানকর মন্তব্য করলে? অথচ তুমি তো জান যে, কুরায়েশদের মধ্যে আমার 
চেয়ে বড় ধনী আর কেউ নেই! ব্যাপার এই যে, তোমাদের সবারই কথায় আমি 
তার কাছে গিয়েছিলাম এবং সব ঘটনা খুলে বলেছিলাম । আমার কথার জবাবে 
সে যে কালাম পাঠ করেছে, আল্লাহর কসম! তা কবিতা নয়, গণকের কথা নয় 
এবং যাদু ইত্যাদিও নয়। যখন সে পড়তে পড়তে ... ৯,৭1 টু পর্যন্ত পৌঁছে 
তখন আমি তার মুখে হাত রেখে দিই এবং তাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা 
স্মরণ করিয়ে থেমে যেতে বলি। আমার ভয় হয় যে, না জানি হয়তো তখনই 
আমার উপর এঁ শাস্তি আপতিত হয় যে শাস্তি আ’দ ও সামুদ সম্পৃদায়ের উপর 
আপতিত হয়েছিল । আর এটা সর্বজন বিদিত যে, মুহাম্মাদ (সঃ) মিথ্যাবাদী 
নয়।” 

সীরাতে আবি ইসহাক গ্রন্থে এ ঘটনাটি অন্য ধারায় রয়েছে। তাতে রয়েছে 
যে, একদা কুরয়েশরা এক জায়গায় একত্রিত ছিল । রাসূলুল্লাহ (সঃ) খানায়ে 
কা’বার এক প্রান্তে বসেছিলেন। উৎবা কুরায়েশদেরকে বললোঃ “তোমাদের 
পরামর্শ হলে আমি মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট গমন করবো । তাকে বুঝাবো এবং 
কিছু লোভ দেখাবো । যদি সে লোভের বশবর্তী হয়ে কিছু চেয়ে বসে তবে আমরা 
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তাকে তা দিয়ে দিবো এবং তার এ কাজ হতে তাকে বিরত রাখবো” এটা 
হলো এঁ সময়ের ঘটনা, যখন হযরত হামযা (রাঃ) মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন 
" এবং মুসলমানদের সংখ্যা বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল ও দিন দিন বাড়তেই ছিল। 
উৎবার কথায় কুরায়েশরা সন্মত হয়ে যায়৷ সুতরাং সে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
নিকট এসে বলতে শুরু করেঃ “হে আমার ভ্রাতুম্পুত্র! তুমি সম্তরান্ত বংশের লোক । 
তুমি আমাদেরই একজন ৷ তুমি হলে আমাদের চোখের তারা এবং আমাদের 
কলিজার টুকরা ৷ বড়ই দুঃখের বিষয় যে, তুমি তোমার কওমের কাছে একটি 
নতুন বিস্ময়কর জিনিস আনয়ন করেছো এবং তাদের দলে ভাঙ্গন সৃষ্টি করে 
দিয়েছো। তাদের জ্ঞানীদেরকে নির্বোধ বলছো, তাদের মা'বূদদের প্রতি 
দোষারোপ করছো এবং তাদের দ্বীনকে খারাপ বলতে শুরু করেছো। আর তাদের 
বুড়োদেরকে কাফির বলছো। এখন জেনে রেখো যে, আজ আমি তোমার কাছে 
একটা শেষ ফায়সালার জন্যে এসেছি. । তোমার কাছে আমি কয়েকটি প্রস্তাব পেশ 
করছি । এগুলোর মধ্যে যেটা ইচ্ছা তুমি গ্রহণ কর এবং আল্লাহর ওয়াস্তে এই 
হাঙ্গামার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দাও।” তার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
বললেন ঃ “তুমি যা বলতে চাও বল, আমি শুনছি” সে বলতে শুরু করলোঃ 
“দেখো, তোমার এই চাল দ্বারা যদি মাল জমা করার ইচ্ছা থাকে তবে আমরা 
ইুসকাই মিলে তোমার জন্যে এতো বেশী মাল জমা করে দিচ্ছি যে, সমস্ত 
কুরায়েশের মধ্যে তোমার চেয়ে বড় মালদার আর কেউ হবে না । আর যদি 
নেতৃত্বের ইচ্ছা করে থাকো তবে আমরা সবাই মিলে তোমার নেতৃত্ব মেনে 
নিচ্ছি। যদি তোমার বাদশাহ্‌ হওয়ার ইচ্ছা থাকে তবে সারা রাজ্য আমরা 
তোমাকে সমর্পণ করছি এবং আমরা সবাই তোমার প্রজা হয়ে যাচ্ছি। আর যদি 
ডাক্তার ও ঝাড়-ফুককারীদের ডেকে তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করছি। অনেক 
সময় এমন ঘটে থাকে যে, অনুগত জ্বিন তার আমলকারীর উপর বিজয়ী হয়ে 
যায়। তখন এই ভাবে তার থেকে মুক্তি লাভ করতে হয়।” 

অতঃপর উত্বা নীরব হলো তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “তোমার 
কথা বলা শেষ হয়েছে কি?” সে জবাব দিলোঃ “হ্যা ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন 
বললেনঃ “তাহুল্যে এখন আমার কথা শুন।” সে তার কথায় কান লাগিয়ে 
দিলো। তিনি * £221 ০০%) 2) ৰলে এই সূরাটি তিলাওয়াত শুরু করলেন 
এবং উৎবা আদদিবের সাথে শুনর্তে থাকলো। শেষ পর্যন্ত তিনি সিজদার আয়াত 
পাঠ করলেন এবং সিজদা করলেন । অতঃপর বললেনঃ “হে আবুল ওয়ালীদ ৷ 
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আমার যা বলার ছিল তা আমি বললাম । এখন তোমার মনে যা হয় তাই তুমি 
কর।” উৎবা সেখান হতে উঠে তার সাথীদের কাছে চলে গেল । তারা তার 
চেহারা দেখেই বলতে লাগলো যে, উৎবার অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। তারা 
তাকে জিজ্ঞেস করলোঃ “ব্যাপার কি?” উত্তরে সে বললোঃ “আল্লাহর শপথ! 
আমি এমন কথা শুনেছি যা ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি । কসম আল্লাহর! ওটা যাদুও 
নয়, কবিতাও নয় এবং গণকদের কথাও নয়। হে কুরায়েশদের দল! শুনো, 
তোমরা আমার কথা মেনে নাও। তাকে তার ধারণার উপর ছেড়ে দাও । তার 
আনুকুল্যও করো না এবং বিরোধিতাও করো না। সে যা কিছু বলছে ও দাবী 
করছে সে ব্যাপারে সারা আরব তার বিরোধী হয়ে গেছে। তারা তার বিরুদ্ধে 
তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করছে। তারা যদি তার উপর বিজয় লাভ করে তবে তো 
সহজেই তোমরা তার থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। আর যদি সে-ই তাদের উপর 
বিজয়ী হয়ে যায় তবে তার রাজ্যকে তোমাদেরই রাজ্য বলা হবে এবং তার 
মর্যাদা হবে তোমাদেরই মর্যাদা । আর তোমরাই হবে তার নিকট সবেচেয়ে বেশী 
গৃহীত ৷” তার এই কথা শুনে কুরায়েশরা বললোঃ “হে আবুল ওয়ালীদ! আল্লাহর 
কসম! মুহাম্মাদ (সঃ) তোমার উপর যাদু করে ফেলেছে।” সে জবাব দিলোঃ 
“দেখো, আমার অভিমত আমি তোমাদের নিকট পেশ করে দিলাম । এখন 
তোমাদের যা ইচ্ছা হয় তা-ই কর” 
৬। বলঃ আমি তো তোমাদের 249% //% 
মতই একজন মানুষ, আমার EEE El 
প্রতি অহী হয় যে, তোমাদের 9 8% 9 
মাবুদ “এরুমাত্র 'ম্বা’বুদ।, ১ ০৯% BE AE 
অতএব তারই পথ দৃঢ়ভাবে 34 EE el 
অবলম্বন কর এবং তারই ১০? 9,49০ 239397? 
নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। ০5%) 9 9 ১ 
দুর্ভোগ অংশীবাদীদের জন্যে- 9// ১) 0/1393 +4779 


৭। যারা যাকাত প্রদান করে না 2 ৮52১৯৯ 3 ১2৯1 -Y 


723 \ 93 N73 
এবং 5. আখিরাতেও SL iS Nb 


A 23/7320 9 

৮। যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম bs Cl ol ol 
করে তাদের জন্যে রয়েছে : LEE EH \ 
নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ৷ 0 Ur I pee 
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আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! এই মিথ্যা প্রশুকারী 
মুশ্রিকদেরকে বলে দাও- আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ আমাকে 
অহীর মাধ্যমে বলে দেয়া হয়েছে যে, তোমাদের সবারই মা’বুদ এক আল্লাহ । 
তোমরা যে কতকগুলো মা’বূদ বানিয়ে নিয়েছো এটা সরাসরি বিভ্রান্তিকর পন্থা । 
তোমরা একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত কর এবং ঠিক এভাবে কর যেভাবে তোমরা 
তার রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে জানতে পেরেছো। আর তোমরা তোমাদের 
পূর্ববর্তী গুনাহ্‌ হতে তাওবা কর এবং আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । বিশ্বাস 
রেখো যে, আল্লাহ্‌র সাথে অংশী স্থাপনকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে। 


মহান আল্লাহর উক্তি ৪ ‘যারা যাকাত প্রদান করে না৷’ হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-এর মতে এর ভাবার্থ হলোঃ ‘আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই’ এই সাক্ষ্য 
যারা প্রদান করে না। ইকরামাও (রঃ) এ কথাই বলেন । এই উক্তিটি আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তাআলার নিম্নের উক্তির মতই ৪ 


Abra daz AW lsoton2s 
৫০১০০০৮ ১3, - 55 or Cl 3S 
অর্থাৎ “সেই সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সেই ব্যর্থ হবে, 
যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে "(৯২ ৪ ৯-১০) নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপঃ 


b/d w/o 5 AIA 
Ll ১৩- SF 02 Cl 5 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করবে যে পবিত্রতা অর্জন করে এবং তার 
প্রতিপালকের নাম স্মরণ করে ও নামায পড়ে।”(৮৭ ৪ ১৪-১৫) আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিম্নের এ উক্তিটিও এরূপ ৪ 


L297) 0s, 
SF ol dL bo 
অর্থাৎ “তোমার পবিত্রতা অর্জন করার খেয়াল আছে কিঃ?”(৭৯ ৪ ১৮) এ 
আয়াতগুলোতে যাকাত অর্থাৎ পবিত্রতা দ্বারা নফ্‌স্্‌কে বাজে চরিত্র হতে মুক্ত 
রাখা উদ্দেশ্য । আর এর সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রকার হচ্ছে শির্ক হতে পবিত্র 
হওয়া । অনুরূপভাবে উপরোক্ত আয়াতে যাকাত না দেয়া দ্বারা তাওহীদকে অমান্য 
করা বুঝানো হয়েছে। মালের যাকাতকে যাকাত বলার কারণ এই যে, এটা 
মালকে অবৈধতা হতে পবিত্র করে এবং মালের বৃদ্ধি ও বরকতের কারণ হয়। 
আর আল্লাহ্র পথে এ মাল হতে কিছু খরচ করার তাওফীক লাভ হয়। কিন্তু 
ইমাম সুদ্দী (রঃ), মুআ’বিয়া ইবনে কুর্রা (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং অন্যান্য 
তাফসীরকারগণ এর অর্থ করেছেন মালের যাকাত না দেয়া এবং বাহ্যতঃ এটাই 
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বুঝা যাচ্ছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ)-ও এটাকেই পছন্দ করেছেন। কিন্তু এ 
উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, যাকাত ফরয হয় 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে । আর এ আয়াত অবতীর্ণ 
হয় মক্কায় । বড় জোর এই তাফসীরকে মেনে নিয়ে আমরা এ কথা বলতে পারি 
যে, সাদকা ও যাকাতের আসল হুকুম তো নবুওয়াতের শুরুতেই ছিল। যেমন 
7737007237 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ Barn io 55h, অর্থাৎ “ফসল 
কাটার দিন তোমরা তার হক দিয়ে দাও ৷”(৬ ৪ ১৪১) হ্যা, তবে এঁ যাকাত, যার 
নিসাব ও পরিমাণ আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে নির্ধারিত হয় তা হয় মদীনায় । 
এটি এমন একটি উক্তি যে, এর দ্বারা দু'টি উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য এসে যায় । 


নামাযের ব্যাপারেও এটা দেখা যায় যে, নামায সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে 
নবুওয়াতের শুরুতেই ফরয হয়েছিল । কিন্তু মি'রাজের রাত্রে হিজরতের দেড় বছর 
পূর্বে পাচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিতভাবে শর্ত ও আরকানসহ নির্ধারিত হয়। আর 
ধীরে ধীরে এর সমুদয় সম্পর্কিত বিষয় পুরো করে' দেয়া হয়। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এরপর মহামহিমাত্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, 
তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার ।” এটা কখনো শেষ হবার নয়। যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছে $ 


AAA 

450550 অৰ্থাৎ “যাতে তারা হবে চিরস্থায়ী 1”(১৮ £ ৩) আর এক 
জায়গায় আছেঃ Slee EOE 5 অৰ্থাৎ “তাদেরকে যে ইনআ'ম দেয়া হবে তা 
কখনো ভাঙ্গবার বা শেষ হবার নয়, বরং অনবরতই থাকবে ।”(১১ ৪ ১০৮) সুদ্দী 
(রঃ) বলেন যে, তাদেরকে যেন এটা তাদের প্রাপ্য হিসেবে দেয়া হবে, অনুগ্রহ 
হিসেবে নয়। কিন্তু কতক ইমাম তার এ উক্তি খণ্ডন করেছেন। কেননা, 
জান্নাতবাসীর উপরও নিশ্চিতরূপে আল্লাহ্‌র অনুখহ রয়েছে, এ কথা বলতে হবে। 

ব্যাং খলা গা বলায় $ 


CC 72723 \/ 7700404 4% 977 
MLSE HEE RES RE OSG 3 ধন্য 
করেছেন বা তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।”(৪৯ ৪ ১৭) জান্নাতবাসীদের 
উক্তি $ 


PEA) 22723773 Lr 
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অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতি অনুখহ করেছেন এবং আমাদেরকে আগুনের 
শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন।”(৫২ ৪ ২৭) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ কিন্তু এই যে, 
আল্লাহ্‌ আমাকে স্বীয় রহমত, অনুগ্রহ ও ইহ্‌সানের মধ্যে নিয়ে নিবেন। 


৯। বল £ঃ তোমরা কি তাকে 
অস্বীকার করবেই যিনি পৃথিবী 
সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এবং 
তোমরা তার সমকক্ষ দাড় 
করাতে চাও? তিনি তো 
জগতসমূহের প্রতিপালক । 

১০। তিনি স্থাপন করেছেন অটল 
পর্বতমালা ভূ-পৃষ্ঠে এবং তাতে 
রেখেছেন কল্যাণ এবং চার 
দিনের মধ্যে এতে ব্যবস্থা 
যাজ্ঞাকারীদের জন্যে । 

১১। অতঃপর তিনি আকাশের 
দিকে মনোনিবেশ করেন যা 
ছিল ধূম্পুঞ্জ বিশেষ । অনন্তর 
তিনি ওটাকে ও পৃথিবীকে 
বললেনঃ তোমরা উভয়ে এসো 
ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় । তারা 
বললোঃ আমরা আসলাম 
অনুগত হয়ে । ' 

১২। অতঃপর তিনি 
আকাশমণগুলকে দুই দিনে 
সপ্তাকাশে পরিণত করলেন, 
এবং আমি নিকটবতী 
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Cd ফz Y) 
আকাশকে সুশোভিত করলাম EL: bis lL 
প্রদীপমালা দ্বারা এবং করলাম 47 
242 ye 
সুরক্ষিত । এটা পরাক্রমশালী o pill ns 
সর্বজ্ঞ আল্লাহ্‌র ব্যবস্থাপনা । 
সবারই সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা, শাসনকর্তা এবং পালনকর্তা একমাত্র আল্লাহ 
সবারই উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই । যমীনের ন্যায় প্রশস্ত সৃষ্ট 
জিনিসকে তিনি স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতাবলে মাত্র দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের তার 
সাথে কুফরী করাও উচিত নয় এবং শির্ক করাও না। তিনিই যেমন সবারই 
সৃষ্টিকর্তা তেমনই তিনিই সবারই পালনকর্তা । এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, 
অন্যান্য আয়াতে যমীন ও আসমানকে ছয় দিনে সৃষ্টি করার কথা বর্ণিত হয়েছে, 
আর এখানে এগুলোকে সৃষ্টি করার সময় পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সুতরাং 
জানা গেল যে, প্রথমে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অট্টালিকা নির্মাণ করারও 
পদ্ধতি এটাই যে, প্রথমে ভিত্তি ও নীচের অংশ নির্মাণ করা হয়। তারপর উপরের 
অংশ ও ছাদ নির্মাণ করা হয়ে থাকে যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
73/99, or / N27 997327 2/39 413/777 CA) 
EE লি 5 sll sah fF nos Nl 5b I SE SH» 


AA 
7 ED pa 
# 


অর্থাৎ “তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি 
আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং ওকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন।”(২ ৫৪ 
২৯) আর আল্লাহ্‌ তা'আলা যে বলেছেনঃ 


EL AC /b// L377 EA EH ofr 
ANA IND Foo r03/ LAG BL IBALL BL AIG 


- sl J, - ee WL 3 T2- 23 US a Nl - os 


23 72/1/2307, 

Gy ILL 

অর্থাৎ “তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি তিনিই এটা 
নির্মাণ করেছেন; তিনি এটাকে সুউচ্চ ও সুবিন্যস্ত করেছেন। তিনি রাত্রিকে 
করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং প্রকাশ করেছেন সূর্যালোক; এবং পৃথিবীকে এরপর 
বিস্তৃত করেছেন। তিনি ওটা হতে বহির্গত করেছেন ওর পানি ও তৃণ, এবং 
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পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রোথিত করেছেন। এসব তোমাদের ও তোমাদের 
(গৃহপালিত) চতুষ্পদ জসজ্ভুর ভোগের জন্যে ।”(৭৯ ৪ ২৭-৩৩) এর দ্বারা বুঝা 
যাচ্ছে যে, আসমানকে প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং যমীনকে এর পরে বিছানো 
হয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা ভাবার্থ এই যে, পরে যমীন হতে পানি, চারা বের করা 
হয়েছে এবং পাহাড়কে গেড়ে দেয়া হয়েছে। যেমন এর পরেই রয়েছেঃ “তিনি 
ওটা হতে বের করেছেন ওর পানি ও তৃণ ।” তারপর তিনি আসমান ও যমীনকে 
ঠিকঠাক করেছেন। সুতরাং দু'টি আয়াতের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ “কুরআন কারীমের কতকগুলো 
আয়াতের মধ্যে আমি কিছুটা অনৈক্য দেখতে পাচ্ছি। যেমন একটি আয়াতে 
রয়েছে৷ 


LIN 72 (9/3 3/9/77 STAG 

- Lyle Le NY, Irn nS Ll Ns 
অর্থাৎ “এ দিন তাদের মধ্যে কোন বংশ সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা 

পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করবে না।”(২৩ ৪ 19:2" আয়াতে গাছে: 


423/ es 3/ N72 933337702377 
- age 2 ue he Mn Jl 
অর্থাৎ “তারা একে অপরের সামনা-সামনি হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ 


কার 6২৬২৫) ক আনে আছেঃ 22/7১ ASTANA 
bs Dl oS NY; 

অর্থাৎ “তারা আল্লাহ্র কাছে কোন কথা গোপন করবে না।”(8 £ ৪২) অন্য 
আয়াতে রয়েছেঃ 


be 
72 32303 coud 


- Sta US Le Uy al, 
অর্থাৎ “আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্র কসম! আমরা মুশরিক ছিলাম 
না।”(৬ £ ২৩) এ আয়াতে রয়েছে যে, তারা গোপন করবে । আল্লাহ্‌ তাআলা 
বলেছেনঃ 


LAA 7 ,7739/9 7 Va, 2 3/47 719977 


- >১ ১ ১০4 ০১১1; 50.50 [Pe dl cf GS al sl 
অর্থাৎ “তোমাদেরকে সৃষ্টি করা কঠিনতর, না আকাশ সৃষ্টি? তিনিই এটা সৃষ্ট 
করেছেন।...... এবং পৃথিবীকে এরপর বিস্তৃত করেছেন।”(৭৯ ৪ ২৭-৩০) 
এখানে মহান আল্লাহ্‌ আকাশ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেছেন যমীনের পূর্বে । আর 
এখানে (সূরায়ে হা-মীম, আস্‌ সাজদায়) বলেছেনঃ 
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777 2/37 3, 13/3 7/7 2 2 RHEE 
oil ..... 2 5 oN Gb SHU SAS Sl JY 

এখানে তিনি যমীন সৃষ্টি করার কথা উল্লেখ করেছেন আকাশ সৃষ্টির পূর্বে। 
আর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেছেনঃ 


Ee 227127732 $4197 AR 
- ra ae - Se Ing - so brie DONS, 

তাহলে কি আল্লাহ্‌ এরূপ ছিলেন, ত তারপর গত হয়ে গেছেন? দয়া করে 
এগুলোর সঠিক অর্থ বুঝিয়ে দিন, যাতে অনৈক্য দূর হয়ে যায়। লোকটির এসব 
প্রশ্নের উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “যে দু'টি আয়াতের একটির 
মধ্যে পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদের কথা রয়েছে এবং অন্যটিতে তা অস্বীকার করা 
হয়েছে। এটা দুই সময়ের কথা শিংগায় দুটি ফুৎকার দেয়া হবে। প্রথম 
ফুৎকারের সময় পরস্পরের মধ্যে কোন জিজ্ঞাসাবাদ হবে না । দ্বিতীয় ফুৎকারের 
সময় পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। যে দু’টি আয়াতের একটির মধ্যে কোন 
কথা গোপন না করার এবং অন্য আয়াতে গোপন করার কথা রয়েছে। এরও স্থূল 
দু'টি । যখন মুশরিকরা দেখবে যে, একত্ববাদীদের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে 
তখন তারা বলবেঃ “আমরা মুশরিক ছিলাম না৷” কিন্তু যখন তাদের মুখে 
মোহর লেগে যাবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দিতে শুরু করবে তখন 
আর কিছুই গোপন থাকবে না এবং তাদের কৃতকর্মের স্বীকারুক্তি হয়ে যাবে। 
তখন তারা বলবেঃ “হায়! আমরা যদি মাটি হয়ে যেতাম ৷” 

আসমান এবং যমীনের সৃষ্টির ক্রম পর্যায়ের ব্যাপারেও কোন অনৈক্য নেই । 
প্রথমে দুই দিনে যমীনকে সৃষ্টি করা হয়। তারপর দুই দিনে আসমানকে সৃষ্টি 
করা হয়। অতঃপর যমীনের জিনিসগুলো, যেমন পানি, চারা, পাহাড়-পর্বত, 
প্রস্তরাদি, জড় পদার্থ ইত্যাদি দুই দিনে সৃষ্টি করেন। (/>$-এর অর্থ এটাই । 
Caner ei cE EFA URE EL 
দিনে। 

যে নামগুলো আল্লাহ তা'আলা নিজের জন্যে নির্ধারণ করেছেন ওগুলোর তিনি 
বৰ্ণনা দিয়েছেন যে, সদা-সর্বদা তিনি এরূপই থাকবেন। আল্লাহ তা'আলার কোন 
ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না। সুতরাং কুরআন কারীমের মধ্যে মোটেই অনৈক্য নেই 
এবং এর আয়াতগুলো পরস্পর বিরোধী নয়। এর এক একটি শব্দ আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলার পক্ষ হতে এসেছে। 


যমীনকে আল্লাহ তা‘আলা দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ রবিবার ও 
সোমবারে। আর যমীনের উপর পাহাড়-পর্বত বানিয়েছেন। যমীনকে তিনি 
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বরকতময় করেছেন। মানুষ এতে বীজ বপন করে এবং তা হতে গাছ, ফলমূল 
ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। পৃথিবীবাসীর যেসব জিনিসের প্রয়োজন তার সবই যমীনেই 
উৎপন্ন হয়। ক্ষেত এবং বাগানের স্থানও তিনি বানিয়ে দিয়েছেন। যমীনের এই 
ঠিক-ঠাককরণ মঙ্গল ও বুধবারে হয়। চার দিনে যমীনের সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হয় । 
লা কাকার সতত পয ার 
এ বিষয়ে তারা জ্ঞান লাভে সক্ষম হয়। 


যমীনের প্রতিটি অংশে মহান আল্লাহ এ জিনিস সরবরাহ করেছেন যা 
তথাকার বাসিন্দার জন্যে উপযোগী ৷ যেমন ইয়ামনে ‘আসব’, সাবুরে ‘সাবূরী’ 
এবং রাঈ এ ‘তায়ালিসা’। আয়াতের শেষ বাক্যের ভাবার্থ এটাই । এটাও বলা 
হয়েছে যে, যার যা প্রয়োজন ছিল, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে তা সরবরাহ 
করেছেন। এ অর্থটি আল্লাহ তা'আলার নিমের উক্তির সহিত সাদৃশ্যপূর্ণঃ 


2 UL Ee? N১৮ 
LE en 
TEE TT CEC NE AT 
দিয়েছেন।”(১৪ £ ৩৪) এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ 
করেন যা ছিল ধূম্পুঞ্জ বিশেষ । আল্লাহ একে এবং পৃথিবীকে বললেনঃ তোমরা 
উভয়ে এসো ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় । অর্থাৎ আমার হুকুম মেনে নিয়ে আমি যা 
বলি তাই হয়ে যাও, খুশী মনে অথবা বাধ্য হয়ে। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যেমন আকাশকে হুকুম করা হলো 
সূর্য, চন্দ্ৰ ও তারকারাজি উদিত করার । আর যমীনকে হুকুম করা হলো পানির 
নহর জারী করার এবং ফল-মূল উৎপন্ন করার ইত্যাদি । উভয়েই খুশী মনে হুকুম 
মেনে নিতে সম্মত হয়ে গেল এবং বললোঃ ‘আমরা আসলাম অনুগত হয়ে ৷" 
কথিত আছে যে, এদুটোকে কথোপকথনকারীদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়। একথাও 
বলা হয়েছে যে, যমীনের এ অংশ কথা বলেছিল যেখানে কা’বা ঘর নির্মিত 
হয়েছে। আর আসমানের এ অংশ কথা বলেছিল যা ঠিক এর উপরে রয়েছে। 
এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 
ইমাম হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, যদি আসমান ও যমীন আনুগত্য স্বীকার 
না করতো তবে ওদেরকে শাস্তি দেয়া হতো, যে শাস্তির যন্ত্রণা তারা অনুভব 
করতো । 
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অতঃপর আন্মাহ তা'আলা আকাশমণগ্ডুলকে দুই দিনে সপ্তাকাশে পরিণত 
করলেন। অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারে ৷ প্রত্যেক আকাশে তিনি ইচ্ছামত 
জিনিস ও ফেরেশতামণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত ও নিয়োজিত করে দেন। দুনিয়ার আকাশকে 
তিনি তার কারাজি দ্বারা সুশোভিত করেন যেগুলো যমীনে আলো বিচ্ছুরিত করে 
এবং এঁ শয়তানদের প্রতি ওরা সজাগ দৃষ্টি রাখে যারা উর্ধ জগতের কিছু শুনবার 
উদ্দেশ্য উপরে উঠার ইচ্ছা করে এবং ওগুলো সব দিক হতে এঁ শয়তানদের প্রতি 
নিক্ষিপ্ত হয়। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ এটা পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা, যিনি 
সবারই উপর বিজয়ী, যিনি বিশ্বজগতের: প্রতিটি অংশের সমস্ত প্রকাশ্য ও 
গোপনীয় বিষয়ের খবর রাখেন। 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে আসমান ও যমীনের সৃষ্টিকার্য সম্পর্কে প্রশ্ব করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা রবিবার ও সোমবারে যমীন সৃষ্টি করেন । পাহাড় পর্বত এবং 
সমুদয় উপকারী বস্তুকে সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে ৷ বুধবারে গাছ-পালা, পানি, শহর 
এবং আবাদী ও অনাবাদি অর্থাৎ জনপদ ও মরু প্রান্তর সৃষ্টি করেন ৷ সুতরাং এটা 
হলো চার দিন।” এটা বর্ণনা করার পর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আয়াতটিই পাঠ 
করেন। অতঃপর বলেনঃ “বৃহস্পতিবারে আল্লাহ তা'আলা আসমান সৃষ্টি করেন 
এবং শুক্রবারে তিন ঘন্টা বাকী থাকা পর্যন্ত নক্ষত্ররাজি, সূর্য, চন্দ্র এবং 
ফেরেশতামণ্ডলী সৃষ্টি করেন। দ্বিতীয় ঘন্টায় প্রত্যেকটি জিনিসের উপর বিপদ 
আপতিত করেন যার থেকে লোক উপকার লাভ করে থাকে । তৃতীয় ঘন্টায় তিনি 
হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন, তাকে বেহেশতে প্রতিষ্ঠিত করেন, 
ইবলীসকে হুকুম করেন হযরত আদম (আঃ)-কে সিজদা করার এবং পরিশেষে 
তাকে সেখান হতে বের করে দেন” ইয়াহ্‌দীরা বললোঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! 
এরপর কি হলো?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন 
হন৷” তারা বললোঃ “আপনি সবই ঠিক বলেছেন, কিন্তু শেষ কথাটি বলেননি । 
তা হলো এই যে, অতঃপর তিনি আরাম গ্রহণ করেন” তাদের একথা শুনে 
রীতা: (৭0 রা তত হন তং হিতক আহ অর্থ 


7 
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অর্থাৎ “আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু 
সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে; আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি। অতএব, তারা যা 
বলে তাতে তুমি ধৈৰ্য ধারণ কর।”(৫০ ৪ ৩৮-৩৯)” 

তত = ৰহণ ইয়া ৰা তব তিনি বলেন, (একদা) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) আমার হাত ধরে বললেনঃ “আল্লাহ তাআলা মাটিকে শনিবারের দিন সৃষ্টি 
করেন। তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেন রবিবারে। বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন 
সোমবারে ৷ অগ্রীতিকর জিনিস সৃষ্টি করেন মঙ্গলবারে । আলো সৃষ্টি করেন 
বুধবারে। জীব-জনস্তু যমীনে ছড়িয়ে দেন বৃহস্পতিবারে। আর শুক্রবারের দিন 
আসরের এবং রাত্রির মাঝামাঝি সময়ে, দিনের শেষ ভাগে হযরত আদম 
(আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং এভাবে সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত করেন৷” ২ 


১৩ । তবুও তারা যদি মুখ ফিরিয়ে 


ke 232? (2/9 93/ 33/3/35 7 
নেয় তবে বলঃ আমি al Sl JS lool 56 -\Y 
প i 4 A LEG Aa [ 
ধ্বংসকর শাস্তির; আ'’দ ও SLE 
সামূদের শাস্তির অনুরূপ । % EA 
১৪ । যখন তাদের নিকট রাসূলগণ PAHS 


এসেছিল তাদের সন্মুখ ও 
পশ্চাৎ এব বলেছিলঃ 2/87 2290 29,/Z 
A oon Ne ou os ull et 2 SL -NE 
ইবাদত করো না । তখন তারা £1 2/7379 : 
বলেছিলঃ আমাদের EB O01 
প্রতিপালকের এইরূপ ইচ্ছা COE GY 
হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা > > & ae 
AAR LAMAN 


প্রেরণ করতেন । অতএব EN SX Jy Ea 
তোমরা যা সহ প্রেরিত 


) 23972 27 
হয়েছো, আমরা তা প্রত্যাখ্যান 222 
ছি ff OU ad) 


১. এটা ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ বর্ণনাটি গারীব। 

২. এ হাদীসটি ইবনে জুরায়েজ (রঃ) বর্ণনা করেন। ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও 
(রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এটাও গারীব হাদীস । ইমাম বুখারী (রঃ) এটাকে 
মুআল্লাল বলেছেন এবং বলেছেন যে, কেউ কেউ এটাকে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে 
এবং হযরত হুরাইরা (রাঃ) কা'ব আহবার (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন এবং এটাই সঠিকতম ৷ 
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১৫। আর আ’দ সনশ্পৃদায়ের 
ব্যাপার এই যে, তারা 
পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো 
এবং বলতোঃ আমাদের 
অপেক্ষা শক্তিশালী কে আছে? 
তারা কি তবে লক্ষ্য করেনি যে, 
আল্লাহ, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি 
করেছেন, তিনি তাদের অপেক্ষা 
শক্তিশালী? অথচ তারা আমার 
নিদর্শনাবলীকে অস্বীকার 
করতো । 


১৬। অতঃপর আমি তাদেরকে 
পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাদায়ক 
শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্যে 
তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ 
করেছিলাম ঝরঞ্রাবায় অশুভ 
দিনে পরকালের শাস্তি তো 
অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং 
তাদের সাহায্য করা হবেনা । 

১৭। আর সামূদ সশ্পুদায়ের 
ব্যাপার তো এই যে, আমি 
তাদেরকে পথ-নির্দেশ 
করেছিলাম, কিন্তু তারা 
সৎপথের পরিবর্তে ভ্রান্ত পথ 
অবলম্বন করেছিল। অতঃপর 
তাদেরকে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি 
আঘাত হানলো তাদের 
কৃতকর্মের পরিণাম স্বরূপ । 


শTতoত 
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৮। মি উদ্ধার . কর 29/7/7323 72 roger 
ELE EU HEY al na EG NA 

এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন E ie] 

O Jr 
করতো । 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তোমাকে যারা অবিশ্বাস করছে 
এবং আল্লাহর সাথে কুফরী করছে তাদেরকে বলে দাও- তোমরা যদি শিক্ষা ও 
উপদেশমূলক কথা হতে মুখ ফিরিয়ে নাও তবে তোমাদের পরিণাম ভাল হবে 
না। জেনে রেখো যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতরা তাদের নবীদেরকে (আঃ) 
অমান্য করার কারণে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছে, তোমাদের কৃতকর্ম যেন 
তোমাদেরকে তাদের মত না করে দেয়। আ'দ, সামূদ এবং তাদের মত অন্যান্য 
আগমন ঘটেছিল। তারা এই গ্রামে, এঁ গ্রামে, এই বস্তীতে, সেই বস্তীতে এসে 
তাদেরকে আল্লাহর বাণী শুনাতে থাকতেন। কিন্তু তারা গর্বভরে তাদের কথা 
প্রত্যাখ্যান করে। তারা রাসূলদেরকে (আঃ) বলেঃ আমাদের প্রতিপালকের 
এইরূপ ইচ্ছা হলে তিনি অবশ্যই ফেরেশতা প্রেরণ করতেন। অতএব, তোমরা 
যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করলাম । 

আ'’দ সম্পুদায়ের ব্যাপার এই যে, তারা পৃথিবীতে অযথা দম্ভ করতো । 
ভূ-পৃষ্ঠে তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতো ৷ তাদের গর্ব ও হঠকারিতা চরমে পৌঁছে 
গিয়েছিল তাদের ওদ্ধত্য ও অগ্রাহ্যতা এমন শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল যে, 
তারা বলে উঠেছিলঃ “আমাদের অপেক্ষা শক্তিশালী আর কে আছে?” অর্থাৎ 
আমাদের মত শক্তিশালী, দৃঢ় ও মযবৃত আর কেউ নেই । সুতরাং আল্লাহর আযাব 
আমাদের কি ক্ষতি করতে পারে? 

তারা এতো বেশী ফুলে উঠে যে, আল্লাহকে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়। তারা কি 
তবে লক্ষ্য করেনি যে, আল্লাহ, যিনি তাদের সৃষ্টিকর্তা, তিনি তাদের চেয়ে বহু 
গুণে শক্তিশালী? তার শক্তির অনুমানও করা যায় না। যেমন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ 


723 23/4 % 177) 
- Ul, xb es ll, 
d A 
অর্থাৎ “আমি আমার হাতে আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং আমি ব্যাপক ক্ষমতার 
অধিকারী ৷”(৫১ ৪ ৪৭) 
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প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ অতঃপর আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি আস্বাদন করাবার জন্যে তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেছিলাম 
ঝঞ্রাবায়ু অশুভ দিনে, যাতে তাদের দর্প চূর্ণ হয়ে যায় এবং তারা সমূলে ধ্বংস 
হয়। | 


775 বলা হয় ভীষণ শব্দ বিশিষ্ট বায়ুকে ৷ পূর্বদিকে একটি নদী রয়েছে, যা 
ভীষণ শব্দ করে প্রবাহিত হয়। এ জন্যে আরববাসী ওটাকেও 5 বলে থাকে। 
০ ঘুরা পর্যায়ক্রমে বা অনবরত চলা বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেনঃ 
ALG ly J 4 অৰ্থাৎ “(এ বঞাবায়ু তাদের উপর) সপ্তরাত্রি ও 
অষ্টদিবৰ্স বিরামহীন ভাবে (্রেবাহিত হয়েছিল) "(৬৯ ৪ ৭) মহান আল্লাহ আর 
এক জায়গায় বলেনঃ 8 ১০0% 5, অৰ্থাৎ * ‘(তাদের উপর আমি প্রেরণ 
করেছিলাম ঝবঞরাবায়ু) নিরবচ্ছিন্ন দুর্ভাগ্যের দিনে।”(৫৪ ৪১৯) যে শাস্তি তাদের 
উপর আপতিত হয়েছিল সাত রাত এবং আট দিন পর্যন্ত স্থায়ীভাবে ছিল। ফলে 
সবাই তারা ধ্বংসের ঘাটে এসে পতিত হয়েছিল এবং তাদের বীজ নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল । আর পরকালের শাস্তি তো অধিকতর লাঞ্ছনাদায়ক এবং তাদেরকে 
সাহায্য করা হবে না। না দুনিয়ায় কেউ তাদের সাহায্য করতে পারলো, না 
পরকালে কেউ তাদের সাহায্য করতে পারবে । উভয় জগতেই তারা বন্ধনহীন 
রয়ে গেল । 


প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ আর সামূদ সম্পৃদায়ের ব্যাপার তো এই যে, 
আমি তাদেরকে পথ-নির্দেশ করেছিলাম ৷ হিদায়াত তাদের কাছে খুলে 
দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে সৎপথে আহ্বান করেছিলাম ৷ হযরত সালেহ (আঃ) 
তাদের কাছে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা 
বিরোধিতা ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে এবং হযরত সালেহ (আঃ)-এর সত্যবাদিতার 
প্রমাণ হিসেবে আল্লাহ্‌ তাআলা যে উক্ত্রীটি পাঠিয়েছিলেন তারা তার পা কেটে 
ফেলে । ফলে তাদের উপরও আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে তাদেরকে লাঞ্চনাদায়ক 
শাস্তি আঘাত হানলো, অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দেয়া হলো" এক প্রলয়ংকর 
বিপর্যয় দ্বারা । এটা ছিল তাদের কৃতকর্মেরই প্রতিফল । 

তাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান এনেছিল এবং নবীদের 
(আঃ) সত্যতা স্বীকার করেছিল এবং অন্তরে আল্লাহর ভয় রাখতো তাদেরকে 
আল্লাহ তা‘আলা বাচিয়ে নেন। তাদের মোটেই কষ্ট হয়নি। তারা তাদের নবী 
(আঃ)-এর সাথে আল্লাহ তা'আলার লাঞ্চনাজনক শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করে। 
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১৯ । যেদিন আল্লাহর শত্রুদেরকে 
জাহান্নাম অভিমুখে সমবেত 
করা হবে সেদিন তাদেরকে 
বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে, 


২০। পরিশেষে যখন তারা 
জাহান্নামের সন্নিকটে পৌঁছবে 
তখন তাদের কর্ণ, চক্ষু ও ত্বক 
তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য 
দিবে। 

২১। জাহান্নামীরা তাদের ত্বককে 
জিজ্ঞেস করবেঃ তোমরা 
আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ 
কেন? উত্তরে তারা বলবেঃ 
আল্লাহ, যিনি সবকিছুকে 
বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি 
আমাদেরকেও বাকশক্তি 
দিয়েছেন । তিনি তোমাদেরকে 
সৃষ্টি করেছেন প্রথম বার এবং 
তারই নিকট তোমরা 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 

২২ । তোমরা কিছু গোপন করতে 
না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের 
কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তোমাদের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না- 
উপরস্ভু তোমরা মনে করতে 
যে, তোমরা যা করতে তার 
তাক জা সাদাত লাল 
না। 


৪৬৮ 
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৩। তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে 2*2“7 ? Ee 
২ ba ib SHSE SII 
তোমাদের এই ধারণাই ALAS 
তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে ৩ 1৮-০ Ee oe He 
রা হযে | et 
তোমরা হয়েছো ক্ষতিগ্রস্ত Us A 
২৪। এখন তারা ধৈর্যধারণ +, 085 22627 Er 
করলেও জাহান্নামই হবে +442 এ ০০ 


twig rd pars Ls End 
তাদের আবাস এবং তারা of 3 iain OF 0 
অনুথহ চাইলেও তারা 2 
অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে না । He 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ এই মুশরিকদেরকে বলে দাও- কিয়ামতের দিন 
তাদেরকে জাহার্াম অভিমুখে সমবেত করা হবে এবং রক্ষক 
তাদেরকে একত্রিত করবেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ Ce as 
15, 4%, অৰ্থাৎ “আমি অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে কঠিন পিপাসার্ত 
অবস্থায় হাঁকিয়ে নিয়ে যাবো।”(১৯ ৪ ৮৬) তাদেরকে জাহান্নামের ধারে দাড় 
করিয়ে দেয়া হবে এবং তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দেহ, কর্ণ, চক্ষু এবং ত্বক তাদের 
আমলগুলোর সাক্ষ্য প্রদান করবে তাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত দোষ প্রকাশিত 
হয়ে পড়বে । দেহের প্রতিটি অঙ্গ বলে উঠবেঃ “সে আমার দ্বারা এই গুনাহ 
করেছে।” তখন সে নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে ভংসনা করে বলবেঃ “কেন 
তোমরা আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করছো?” তারা উত্তরে বলবেঃ “আমরা 
আল্লাহ তা‘আলার নির্দেশ পালন করছি মাত্র । তিনি আমাদেরকে কথা বলার 
শক্তি দান করেছেন। সুতরাং আমরা সত্য সত্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। তিনিই 
তোমাদেরকে প্রথমে সৃষ্টিকারী । তিনিই সবকিছুকে বাকশক্তি দান করেছেন। 
সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধাচরণ এবং তার হুকুমের অবাধ্যাচরণ কে করতে পারে? 
হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) হেসে উঠেন। অতঃপর তিনি বললেনঃ “আমি কেন হাসলাম তা তোমরা 
আমাকে জিজ্ঞেস করলে না যে?” সাহাবীগণ (রাঃ) তখন বললেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আপনি হাসলেন কেন?” উত্তরে তিনি বললেন, কিয়ামতের দিন 
বান্দার তার প্রতিপালকের সাথে ঝগড়ার কথা মনে করে আমি বিশ্ময়বোধ 
করছি । বান্দা বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনি কি আমার সঙ্গে অঙ্গীকার 
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করেননি যে, আপনি আমার উপর যুলুম করবেন না?” আল্লাহ তা'আলা জবাবে 
বলবেনঃ “হ্যা (অবশ্যই করেছিলাম) ৷” সে বলবেঃ “আমি তো আমার আমলের 
উপর আমার নিজের ছাড়া আর কারো সাক্ষ্য কবূল করবো না৷” তখন আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলবেনঃ “আমি এবং আমার সম্মানিত ফেরেশতারা কি সাক্ষ্য দেয়ার 
জন্যে যথেষ্ট নই?” কিন্তু সে বারবার তার একথাই বলতে থাকবে । তখন আল্লাহ 
তা'আলা সমস্ত হুজ্জতের জন্যে তার মুখে মোহর লাগিয়ে দিবেন এবং তার 
দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে বলা হবেঃ “সে যা কিছু করেছে তার সাক্ষ্য তোমরা 
প্রদান কর।” তারা তখন পরিষ্কারভাবে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে দিবে। সে তখন 
তর্ক করছিলাম ৷”* 

হযরত আবূ মূসা আশআ'রী (রাঃ) বলেনঃ “কাফির এবং মুনাফিকদেরকে 
পেশ করবেন । তাদের প্রত্যেক ব্যক্তি শপথ করে করে নিজের কৃতকর্ম অস্বীকার 
করবে এবং বলবেঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনার ফেরেশতারা এমন কিছু 
লিখে রেখেছেন যা আমি কখনো করিনি!” ফেরেশতারা বলবেনঃ “তুমি কি 
অমুক দিন অমুক জায়গায় অমুক আমল করনি?” সে উত্তরে বলবেঃ “হে আমার 
প্রতিপালক! আপনার মর্যাদার শপথ! আমি এ কাজ কখনো করিনি।” অতঃপর 
তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য প্রদান করবে । সর্বপ্রথম তার ডান উরু কথা বলবে ৷”২ 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামতের দিন কাফিরের সামনে তার কৃত মন্দ আমলগুলো পেশ করা হবে। 
সে তখন ওগুলো অস্বীকার করবে এবং তর্ক-বিতর্ক শুরু করে দিবে। তখন 
আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “এই যে তোমার প্রতিবেশীরা তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য 
দিচ্ছে?” সে বলবেঃ “তারা মিথ্যা বলছে।” মহান আল্লাহ বলবেনঃ “এই যে এরা 
তোমার পরিবারবর্ণগ, এরা সাক্ষ্য দিচ্ছে?” সে উত্তর দিবেঃ “এরাও সবাই 
মিথ্যাবাদী ৷’ আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে শপথ করাবেন । তখন তারা 
শপথ করবে । তথাপি সে অস্বীকারই করবে । আল্লাহ তা'আলা তখন তাদেরকে 
নীরব করবেন এবং স্বয়ং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দান করবে 
এবং তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।”* 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবূ বকর আল বায্যায় (রঃ) বর্ণনা করেছেন । ইমাম মুসলিম (রঃ) ও 

ইমাম নাসাঈ (রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি হাফিয আবুল ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বৰ্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ইবনুল আয্রাক (রঃ)-কে 
বলেনঃ “কিয়ামতের দিন একটি সময় তো এমন হবে যে, কাউকেও কথা বলার 
অনুমতি দেয়া হবে না এবং কোন ওযর-আপত্তিও শুনা হবে না। অতঃপর যখন 
কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখন বান্দা ঝগড়া ও তর্ক-বিতর্ক করতে শুরু 
করবে এবং স্বীয় কৃতকর্মকে অস্বীকার করে বসবে । তারা মিথ্যা শপথ করবে। 
অবশেষে তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং তাদের মুখ বন্ধ হয়ে 
যাবে। তখন তাদের ত্রক, চক্ষু, হাত, পা ইত্যাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো তাদের 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে । অতঃপর তাদের মুখ খুলে দেয়া হবে। তখন তারা 
করবে । তারা তখন বলবেঃ ‘আল্লাহ্‌, যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন তিনি 
আমাদেরকেও বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন প্রথমবার 
এবং তাঁর নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে৷’ তখন মুখও স্বীকার করে নিবে ।”* 

হযরত রাফে আবুল হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, স্বীয় কৃতকর্ম 
অস্বীকার করার কারণে তার জিহ্বা এতো মোটা করে দেয়া হবে যে, ওটা একটা 
কথাও বলতে পারবে না। তখন দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে সাক্ষ্য দিতে বলা 
হবে । তারা প্রত্যেকেই তখন নিজ নিজ আমলের কথা বলে দিবে। কর্ণ, চক্ষু, 
তক, লজ্জাস্থান, হাত, পা ইত্যাদি সবাই সাক্ষ্য দিবে।* 

এর অনুরূপ আরো বহু হাদীস ও আসার সূরায়ে ইয়াসীনের নিন্নের আয়াতের 
তাফসীরে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিয়োজন । আয়াতটি 
হলোঃ 
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অর্থাৎ “আমি আজ তাদের মুণ্ম মোহর করে দিবো, তাদের হস্ত কথা বলবে 

আমার সাথে এবং তাদের চরণ সাক্ষ্য দিবে তাদের কৃতকর্মের (৩৬ £ ৬৫) 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন 
আমরা সমুদ্রের হিজরত হতে ফিরে আসি তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
আমাদেরকে বললেনঃ “তোমরা হাবশা দেশে (আবিসিনিয়ায়) বিস্ময়কর ঘটনা 
কিছু দেখে থাকলে বর্ণনা কর।” তখন একজন যুবক বললোঃ “একদা আমরা 
সেখানে বসে আছি এমন সময় তাদের আলেমদের একজন বৃদ্ধা মহিলা মাথায় 
"১, এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটাও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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একটি কলসি নিয়ে আমাদের পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাদের একজন যুবক তাকে 
ধাক্কা দেয় । ফলে সে পড়ে যায় এবং কলসিটি ভেঙ্গে যায়। তখন এ বৃদ্ধা 
মহিলাটি উঠে এ যুবকটির দিকে দৃষ্টিপাত করে বললোঃ “ওরে প্রতারক! তুই এর 
পরিণাম তখনই জানতে পারবি যখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুরসীর উপর 
সমাসীন হবেন এবং তার বান্দাদেরকে একত্রিত করবেন । এঁ সময় তাদের হাত, 
পা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে এবং প্রত্যেকের প্রত্যেকটি আমল 
প্রকাশিত হয়ে পড়বে । এদিন তোর এবং আমার মধ্যে ফায়সালা হয়ে যাবে।” 
একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “বৃদ্ধা মহিলাটি সত্য কথাই বলেছে, 
' আল্লাহ তা‘আলা এঁ সম্প্দায়কে কিভাবে পবিত্র করবেন যাদের দুর্বলদের 
প্রতিশোধ সবলদের হতে গ্রহণ না করবেন?” 

ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) এই রিওয়াইয়াতটিই অন্য সনদে বর্ণনা করেছেন। 
যখন বান্দা স্বীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানের কারণে ভসনা 
করবে তখন তারা উত্তর দিতে গিয়ে এ কথাও বলবেঃ “তোমাদের আমলগুলো 
আসলে গোপন ছিল না । আল্লাহ্‌ তাআলার দৃষ্টির সামনে তোমরা কুফরী ও 
অবাধ্যাচরণের কাজে লিপ্ত থাকতে এবং কিছুই পরোয়া করতে না। কেননা, 
তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের বহু কাজ আল্লাহর নিকট গোপন থাকছে। 
এই মিথ্যা ধারণাই তোমাদেরকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তাই আজ 
তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো ।” 

হ্যরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “একদা আমি কা'বা 
শরীফের পর্দার আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম । এমতাবস্থায় তথায় তিনজন লোক 
আসলো, যাদের পেট ছিল বড় এবং জ্ঞান ছিল কম । তাদের একজন বললোঃ 
“আচ্ছা বলতো, আমরা যে কথা বলছি তা কি আল্লাহ্‌ শুনতে পাচ্ছেন?” 
দ্বিতীয়জন বললোঃ “আমরা উচ্চস্বরে কথা বললে তিনি শুনতে পান এবং নিম্ন 
স্বরে কথা বললে তিনি শুনতে পান না।” তৃতীয় জন বললোঃ “তিনি কিছু শুনতে 
পেলে সবই শুনতে পান।” আমি এসে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ঘটনাটি বর্ণনা 
করলাম ৷ তখন আল্লাহ তা'আলা নিমের আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেনঃ 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটা এই সনদে গারীব। 
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অর্থাৎ “তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে, তোমাদের কর্ণ, চক্ষু 
এবং ত্বক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না .......... ফলে তোমরা হয়েছো 
ক্ষতিথ্প্ত ৷” 
হযরত বাহয ইবনে হাকীম (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তীর পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন 
তোমাদেরকে এমন অবস্থায় আহ্বান করা হবে যে, তোমাদের মুখের উপর 
মোহর মারা থাকবে । তোমাদের মধ্যে কারো আমল সর্বপ্রথম যে (অঙ্গ) প্রকাশ 
করবে তা হবে তার উরু ও স্বন্ধ ৷” 
34739974 3 0332759 17 


En (রঃ) বলেন যে, হযরত হাসান (রঃ) rt SHAD SS 
5! পাঠ করার পরে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেনঃ “আমার বান্দা আমার সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে, আমি তার সাথে 
এ ব্যবহারই করে থাকি । আর যখন সে আমাকে ডাকে আমি তখন তার সাথেই 
থাকি৷” হযরত হাসান (রঃ) এটুকু বলার পর কিছুক্ষণ চিন্তা করে আবার বলতে 
শুরু করেনঃ আল্লাহ সম্পর্কে যে ব্যক্তি যে ধারণা করে তার আমলও এরূপই হয়ে 
থাকে। মুমিন আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখে বলে তার আমলও ভাল হয়ে 
থাকে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করে বলে 


তার আমলও সন্দ হয়!” অতঃপর তিনি বলেন যে, আল্লাহ তাবারাকা ওয়া 
তাআলা বলেনঃ 
2917 UAE LATE A EES CAA 


SLY ক oe Ys Snes ole ag Ul UE SEE) 5S Ly 


AOA G34 7 

rd ys pb lS 

অর্থাৎ “তোমরা কিছু গোপন করতে না এই বিশ্বাসে যে তোমাদের কর্ণ, চক্ষু 

এবং তক তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে না ........ তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে 

তোমাদের এই ধারণাই তোমাদের ধ্বংস এনেছে। ফলে তোমরা ধ্বংস 
হয়েছো ।” 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 

“তোমাদের কেউ যেন এই অবস্থা ছাড়া মৃত্যু বরণ না করে যে, আল্লাহর প্রতি 

তার ধারণা ভাল রয়েছে। কারণ যে সম্পৃদায় আল্লাহর প্রতি মন্দ ধারণা রেখেছে 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা 


করেছেন। 
২. এ হাদীসটি আবদুর রায্যাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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292: A/s 5 39/99 


আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।” অতঃপর তিনি = AISLES 
.. 84%,"এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন।* 

এরপর প্রবল প্রতাপাৰ্বিত আল্লাহ বলেনঃ এখন তারা ধৈর্যধারণ করলেও 
জাহান্নামই হবে তাদের আবাস এবং তারা অনুগ্রহ চাইলেও তারা অনুগ্রহ প্রাপ্ত 
হবে না। অর্থাৎ জাহারনামীদের জাহান্নামের মধ্যে ধৈর্যধারণ করা বা না করা 
সমান ৷ তাদের কোন ওযর-আপত্তিও গ্রহণ করা হবে না এবং তাদের পাপও ক্ষমা 
করা হবে না । তাদের জন্যে দুনিয়ায় পুনরায় প্রত্যাবর্তনের পথও বন্ধ । এটা 
আল্লাহ তা‘আলার নিমের উক্তির মতঃ 


dA 7232 42 AY 22 #37 D3 7739/3 / 37/7 3/0/72, 227 
Uae ub ls Lap ly - ods Lys US, SB BE FO BH 
LIAL If LAREN Lb 
Et ET SE TEN SS CAS CEE TET 
দুর্ভাগ্য ছেয়ে গেছে, নিশ্চয়ই আমরা ছিলাম বিভ্রান্ত । হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদেরকে এর থেকে বের করে নিন, যদি আমরা পুনরায় এ কাজই করি তবে 
তো আমরা অবশ্যই যালিম হবো । আল্লাহ তাআলা উত্তরে বলবেনঃ তোমরা এর 
মধ্যেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কথা বলো না ।”(২৩ ৪ ১০৬-১০৮) 
২৫ । আমি তাদের জন্যে নির্ধারণ 99/০/০9০০ 
করে দিয়েছিলাম সহচর যারা ৮2:৬ ০ ৮25-০ 
তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা RAL IAALT 22/377 2939 / 
আছে তা তাদের দৃষ্টিতে 4 ১ 2০১ ৮৪ 
শোভন করে দেখিয়েছিল এবং 26 4 2522214 
| Sal 5 Jl gle > 
তাদের ব্যাপারেও তাদের 
পূর্ববর্তী জ্বিন ও মানবদের 402 
ন্যায় শাস্তির কথা বাস্তব '* \ 237 bj 
EL EL 
ক্ষৃতিগ্রস্ত। oe i 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২৬ । কাফিররা বলেঃ তোমরা এই 
কুরআন শ্রবণ করো না এবং 
তা আবৃত্তিকালে শোরগোল 
হতে পার । 


২৭ । আমি অবশ্যই কাফিরদেরকে 
কঠিন শাস্তি আস্বাদন করাবো 
এবং নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে 
নিকৃষ্ট কার্যকলাপের প্রতিফল 
দিবো। 

২৮। জাহান্নাম, এটাই আল্লাহর 
শত্রুদের পরিণাম; সেথায় 
আবাস আমার নিদর্শনাবলী 
অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ । 


২৯। কাফিররা বলবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! যেসব 
ভ্রিন ও মানব আমাদেরকে 
পথভ্রষ্ট করেছিল তাদের 
উভয়কে পদদলিত করবো, 
যাতে তারা লাঞ্ছিত হয়। 


8৭৫ 


পারাঃ ২৪ 
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আল্লাহ তা‘আলা বৰ্ণনা করছেন যে, তিনি মুশরিকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছেন। 
এটা তার ইচ্ছা এবং ক্ষমতা ৷ তিনি তার সমুদয় কাজে নিপুণ । তার প্রতিটি কাজ 
হিকমত ও নিপুণতা পূৰ্ণ । তিনি কতকগুলো দানব ও মানবকে মুশরিকদের সাথী 
করে দেন তারা তাদের মন্দ আমলগুলোও তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখায় । 
তারা দূর অতীতের দিক দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ কালের দিক দিয়েও তাদের 
আমলগুলোকে ভাল মনে করে থাকে । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
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LO EEE SLL w/? N10 3 3739170 
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- Lit 6 Its Jol 5 
অর্থাৎ “যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্যে 
নিয়োজিত করি শয়তান, অতঃপর সেই হয় তার সহচর ৷ শয়তানরাই মানুষকে 
সৎপথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎপথে পরিচালিত 
হচ্ছে।”(৪৩ £ ৩৬-৩৭) 


তাদের উপর আল্লাহর শাস্তির কথা বাস্তব হয়েছে, যেমন তাদের পূর্ববর্তী 
দানব ও মানবদের উপর শাস্তি বাস্তবায়িত হয়েছিল। তারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়েছিল, এরাও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তারা এবং এরা সমান হয়ে গেছে। 


কাফিররা পারস্পরিক পরামর্শক্রমে এই একমত্যে €পীঁছেছিল যে, তারা 
আল্লাহর কালামকে মানবে না এবং এর হুকুমের আনুগত্য করবে না । বরং তারা 
একে অপরকে বলে দেয় যে, যখন কুরআন পাঠ করা হবে তখন যেন শোরগোল 
ও হৈ চৈ শুরু করে দেয়া হয়। যেমন হাততালি দেয়া, বাশী বাজানো এবং 
চিৎকার করা । কুরায়েশরা তাই করতো । তারা দোষারোপ করতো, অস্বীকার 
করতো, শত্রুতা করতো এবং এটাকে নিজেদের বিজয় লাভের কারণ মনে 
করতো । প্রত্যেক অজ্ঞ, মূর্খ কাফিরের এই একই অবস্থা যে, তার কুরআন শুনতে 
ভাল লাগে না । এজন্যেই এর বিপরীত করতে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের নির্দেশ 
দিয়ে বলেনঃ 


23379993 077 29 3/7 ¢6/ 939373/23)3979/7 37 
Lys lad Isiah 4 Lnesiuls SLAG I 
অর্থাৎ “যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা শুনো ও চুপ থাকো, 
যাতে তোমাদের উপর দয়া করা হয়।”(৭ ৪ ২০৪) 

এ কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, কুরআন কারীমের বিরোধিতা করার 
কারণে তাদেরকে কঠিন শাস্তি প্রদান করা হবে। আর অবশ্যই তারা তাদের 
দুষ্ধ্মের শাস্তি আস্বাদন করবে। আল্লাহর এই শত্রুদের বিনিময় হলো জাহান্নামের 
আগুন। এর মধ্যেই রয়েছে তাদের জন্যে স্থায়ী আবাস, অনল মজার! 
অস্বীকৃতির প্রতিফল স্বরূপ । 

এর পরবর্তী আয়াতের ভাবার্থ হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
এখানে ‘জ্বিন’ দ্বারা ইবলীস এবং ‘ইনস’ (মানুষ) দ্বারা হযরত আদম (আঃ)-এর 
এ সন্তানকে বুঝানো হয়েছে যে তার ভাইকে হত্যা করেছিল। 
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অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, ইবলীস তো প্রত্যেক মুশরিককে ডাক দিবে, 
আর হযরত আদম (আঃ)-এর এই সন্তানটি প্রত্যেক কাবীরা গুনাহকারীকে ডাক 
দিবে। সুতরাং ইবলীস শিরক এবং সমস্ত পাপকার্যের দিকে মানুষকে 
আহ্বানকারী এবং প্রথম রাসূল হযরত আদম (আঃ)-এর যে ছেলেটি তার 
ভাইকে হত্যা করেছিল সেও এই কাজে শরীক রয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছেঃ 
‘ভূ-পৃষ্ঠে যত অন্যায় হত্যাকাণ্ড ঘটতে আছে এর প্রত্যেকটার পাপ হযরত আদম 
(আঃ)-এর এই প্রথম ছেলের উপরও চেপে থাকে । কেননা, সে-ই প্রথম 
হত্যাকাণ্ডের সুচনাকারী ৷” 

তরাং .কিয়ামতের দিন কাফিররা তাদেরকে পথভ্রষ্টকারী দানব ও 
মানবদেরকে নিম্নস্তরের জাহান্নামের মধ্যে প্রবেশ করাতে চাইবে, যাতে তাদের 
শাস্তি কঠিন হয় এবং তারা অত্যন্ত লাঞ্চিত হয়। মোটকথা, তাদের চেয়ে ওদের 
শাস্তি যেন বহুগুণে বেশী হয় এটাই তারা কামনা করবে । যেমন সূরায়ে আ’রাফে 
এ বর্ণনা গত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন অনুসারীরা অনুসৃতদের দ্বিগুণ শাস্তির 
জন্যে আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন করবে, তখন উত্তরে বলা হবেঃ 


LIL NIG wh 


- Gps SY 3 ns Z J) 
অর্থাৎ “প্রত্যেকের জন্যেই দ্বিগুণ শাস্তি, কিন্তু তোমরা জান না।”(৭ £ ৩৮) 


অর্থাৎ প্রত্যেককেই তার আমল অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে। যেমন আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


A732 /9/%//33)79 Ls 727 0477237770927 

KE OETA Wie oj A Jes oF les LAS onl 
7299 97 
- Lk 


অর্থাৎ “যারা কুফরী করেছে ও আল্লাহর পথ হতে বিরত রেখেছে, তাদেরকে 

আমি তাদের বিপর্যয় সৃষ্টির কারণে শাস্তির উপর শাস্তি বৃদ্ধি করবো ৷” (১৬৪৮৮) 

৩০। যারা বলেঃ আমাদের L224 72723977290 
প্রতিপালক আল্লাহ, অতঃপর 15 4! ৬ ও OLY. 
অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট EEA a SANA 
অবতীর্ণ হয় ফেরেশতা এবং JF Je EEE 
বলেঃ তোমরা ভীত হয়ো না, 79024 441% 24+]? 

| Y, | slo YY Ss 

চিন্তিত হয়ো না এবং 2 ১৮ 
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তোমাদেরকে যে জান্নাতের 
জন্যে আনন্দিত হও । 

৩১। আমরাই তোমাদের বন্ধু 
দুনিয়ার জীবনে ও আখিরাতে; 
সেথায় তোমাদের জন্যে 
রয়েছে যা কিছু তোমাদের মন 
চায় এবং সেথায় তোমাদের 
জন্যে রয়েছে যা তোমরা 


৪৭৮ 


পারাঃ ২৪ 
318232 34 L773 2/7 
PS lb El, 
7 3237023 
Oui 
১/2 2297 3/9737 
ipl Ss oS 
2/22 


2 LD MAAR 
PCS ১5২ 5 wl 
331/33 32329/05 


3 iil 55 


PAE MAA 


b 7777/2 


ফরমায়েশ কর। 0 45 Lb 

৩২। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম EE? D379 LPF 
দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে 0002234 2 ১ড 
আপ্যায়ন । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, যারা মুখে আল্লাহ তা‘আলাকে প্রতিপালক বলে 
মেনে নিয়েছে অর্থাৎ তার একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়েছে, অতঃপর এর উপর অটল 
থেকেছে, অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের জীবনকে পরিচালিত করেছে, 
তাদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এই আয়াতটি তিলাওয়াত করে 
বলেনঃ “বহু লোক আল্লাহ তা‘আলাকে প্রতিপালক মেনে নেয়ার পর আবার 
- কুফরী করে থাকে (তারা এদের অন্তর্ভুক্ত নয়), যারা এটা বলে এবং মৃত্যু পর্যন্ত 

এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকে (তারাই এই সুসংবাদ প্রাপ্তির যোগ্য) ।”” 

হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর সামনে এ আয়াতটি যখন তিলাওয়াত করা 
হতো তখন তিনি বলতেন যে, এর দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা 
কালেমা পড়ে আর কখনো শিরক করে না। 


আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একদা হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
জনগণকে এই আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তরে বলেনঃ “এখানে 
ইসতিকামাত বা প্রতিষ্ঠিত থাকার অর্থ হচ্ছে আর গুনাহ না করা!” তিনি তখন 
বলেনঃ “তোমরা ভুল বুঝেছো। এর ভাবার্থ হলো- আল্লাহর একত্বকে স্বীকার 
করে নিয়ে আবার অন্যের দিকে কখনো ক্রক্ষেপ না করা ৷” 


১, এ হাদীসটি হাফিয আৰু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে নাসাঈতেও এটা বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত ইকরামা (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার কিতাবে (হুকুম 
ও প্রতিদানেরু দিক দিয়ে) সবচেয়ে সহজ আয়াত কোনটি?” তিনি উত্তরে 5, 
294/704 9% BL 29/73 


lt ad 044 EE এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেন ঘে, আল্লাহর 
তাওহীদ বা একত্বাদের উপর আমরণ প্রতিষ্ঠিত থাকা৷” 

হযরত উমার (রাঃ) মিম্বরের উপর এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে বলেনঃ 
“আল্লাহর কসম! এর দ্বারা এ লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা আনুগত্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং খেঁক শিয়ালের চলন গতির মত এদিক ওদিক চলে 
না!” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 140014 এর অর্থ হচ্ছে যে, তারা 
আল্লাহর (আদিষ্ট) ফরযগুলো আদায় করে থাকে । কাভাদাও (রঃ) এ কথা 
বলেন। 


20 bo Ig 


হ্যরত হাসান (রঃ) দু'আ করতেনঃ FAFE EE ১ ৩5/4)| অৰ্থাৎ 
“হে আল্লাহ! আপনি আমাদের প্রতিপালক আপনি আমাদেরকে অটলতা ও 
2197/7792 


পক্ধতা দান করুন৷” আবুল আলিয়া (রঃ) বলেন যে, AP BE -এর অর্থ : 
হলোঃ তার আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আমল করা । 


সুফিয়ান সাকাফী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক বলেঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাকে ইসলামের এমন একটি বিষয় বলে দিন যা অন্য 
কাউকে জিজ্ঞেস করার আমার প্রয়োজন না হয়।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে 
বললেনঃ “তুমি বলঃ আমি আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম । অতঃপর ওর উপর 
অটল থাকো ।” লোকটি বললোঃ “এতো আমল হলো। আমি বেঁচে থাকবো কি 
হতে তা আমাকে বলে দিন।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জিহ্বার দিকে ইশারা 
করলেন এবং বললেনঃ “এটা হতে ৷” 


তাদের কাছে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা আগমন করেন এবং 
তাদেরকে সুসংবাদ শুনাতে গিয়ে বলেনঃ “তোমরা এখন আখিরাতের মনযিলের 
দিকে যাচ্ছ। তোমরা নির্ভয়ে থাকো । সেখানে তোমাদের কোন ভয় নেই । 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম যুহরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন । ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন 
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তোমাদের পিছনে তোমরা যে দুনিয়া ছেড়ে এসেছো সে ব্যাপারেও তোমরা 
নিশ্চিন্ত থাকো । তোমার পরিবারবর্গের, সম্পদ ও আসবাবপত্রের এবং দ্বীন ও 
আমানতের হিফাযতের দায়িত্‌ আমাদের যিম্মায় রয়েছে। আমরা তোমাদের 
প্রতিনিধি । আমরা তোমাদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছি যে, তোমরা জান্নাতী । 
তোমাদেরকে সঠিক ও সত্য প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল। তা পূর্ণ হবেই ৷” 


সুতরাং তারা তাদের মৃত্যুর সময় খুশী হয়ে যায় যে, তারা সমস্ত অকল্যাণ 
হতে বেঁচে গেছে এবং সর্বপ্রকারের কল্যাণ লাভ করেছে। 


হাদীসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, মুমিনের রূহকে সম্বোধন করে 
ফেরেশতারা বলেনঃ “হে পবিত্র রহ, যে পবিত্র দেহে ছিলে, চলো, আল্লাহর ক্ষমা, 
ইনআ’ম এবং নিয়ামতের দিকে। চলো, এঁ আল্লাহর দিকে যিনি তোমার প্রতি 
অসন্তুষ্ট নন!” 

এটাও বর্ণিত আছে যে, মুমিনরা যখন তাদের কবর হতে উঠবে তখনই 
ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবেন এবং সুসংব্যুদ শুনাবেন_। হযরত সাবিত 
(রাঃ) এই সূরাটি পড়তে পড়তে যখন ../এ LG -এই আয়াত 
পর্যন্ত পৌঁছেন তখন থেমে যান, অতঃপর বলেন, আমাদের নিকট খবর পৌঁছেছে 
যে, মুমিন বান্দা যখন কবর হতে উঠবে তখন এ দু'জন ফেরেশতা তার কাছে 
আসবেন যারা দুনিয়ায় তার সাথে থাকতেন, এসে তাকে বলবেনঃ “ভয় করো না, 
হতবুদ্ধি হয়ো না এবং চিন্তিত হয়ো না। তুমি জান্নাতী । তুমি খুশী হয়ে যাও ৷ 
তোমার সাথে আল্লাহ তা'আলার যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা পূর্ণ হবেই ।” মোটকথা, 
ভয় নিরাপত্তায় পরিবর্তিত হবে, চক্ষু ঠাণ্ডা হবে এবং অন্তর প্রশান্ত থাকবে। 
কিয়ামতের সমস্ত ভয় ও সন্ত্রাস দূরীভূত হবে। ভাল কাজের বিনিময় স্বচক্ষে 
দেখবে এবং খুশী হয়ে যাবে। মোটকথা, মৃত্যুর সময়, কবরে এবং কবর হতে 
উঠবার সময়, সর্বাবস্থাতেই রহমতের ফেরেশতারা মুমিনের সাথে থাকবেন। 
সদা-সর্বদা তাকে সুসংবাদ শুনাতে থাকবেন! ফেরেশতাগণ মুমিনদেরকে 
একথাও বলবেনঃ “পার্থিব জীবনেও আমরা তোমাদের সাথে তোমাদের বন্ধু 
হিসেবে ছিলাম, তোমাদেরকে পুণ্যের পথে পরিচালিত করতাম, কল্যাণের পথ 
দেখাতাম এবং তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণ করতাম । অনুরূপভাবে আখিরাতেও 
তোমাদের সাথে থাকবো, তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করে দিবো, কবরে, হাশরে, 
ও সঙ্গী হিসেবে থাকবো । সুখময় জান্নাতে না পৌঁছানো পর্যন্ত আমরা তোমাদের 
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থেকে পৃথক হবো না । জান্নাতে পৌঁছে তোমরা যা কিছু চাইবে তা পাবে। 
তোমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়ে যাবে। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর 
পক্ষ হতে আপ্যায়ন । তার স্নেহ, মেহেরবানী, ক্ষমা, দান সীমাহীন ও খুবই 
প্রশস্ত । 

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) এবং হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ)-এর 
একবার পরস্পর সাক্ষাৎ ঘটলো হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) তাকে বললেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা যেন আমাদের উভয়কে জান্নাতের বাজারে মিলিত করেন এই 
দু‘আ করি” তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“জান্নাতের মধ্যেও কি বাজার আছে?” হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) উত্তরে 
বললেনঃ “হ্যা! রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে খবর দিয়েছেন যে, জান্নাতীরা যখন 
জান্নাতে যাবে এবং নিজ নিজ আমলের মর্যাদা অনুযায়ী (জান্নাতের) শ্রেণী লাভ 
করবে তখন দুনিয়ার অনুমানে জুমআর দিন তাদের সবাইকে এক জায়গায় জমা 
হবার অনুমতি দেয়া হবে। যখন তারা সবাই একত্রিত হয়ে যাবে তখন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের উপর স্বীয় ওজ্তবল্য প্রকাশ করবেন। তার আরশ 
প্রকাশিত হবে। তারা সবাই জান্নাতের বাগানে নূর, মণি-মাণিক্য, ইয়াকুত, 
যবরজদ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের মিম্বরের উপর সমাসীন থাকবে । তাদের কেউ 
কেউ, যারা পুণ্যের দিক দিয়ে কম মর্যাদা বিশিষ্ট হবে, কিন্তু জান্নাতী হওয়ার দিক 
দিয়ে কারো অপেক্ষা কম মর্যাদা সম্পন্ন হবে না, তারা মিশক আম্বর এবং কর্পুরের 
টিলার উপর অবস্থান করবে । কিন্তু তারা নিজেদের এ জায়গাতেই এমন খুশী 
থাকবে যে, কুরসীর উপর উপবিষ্টদেরকে তাদের চেয়ে মর্যাদাবান মনে করবে 
না। হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস 
করলামঃ আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাবো? উত্তরে তিনি 
বললেনঃ “হ্যা, হ্যা, অবশ্যই দেখতে পাবে। অর্ধ দিনের সুর্য এবং চৌদ্দ তারিখের 
চন্দ্ৰকে যেভাবে দেখে থাকো তেমনি ভাবেই আল্লাহ তা‘আলাকে দেখতে পাবে।” 
এ মজলিসে আল্লাহ্‌ তা‘আলা প্রত্যেকের সাথে কথা বলবেন । এমন কি কোন 
কোনজনকে তিনি জিজ্ঞেস করবেনঃ “অমুক জায়গায় তুমি আমার অমুক 
বিরোধিতা করেছিলে তা তোমার স্মরণ আছে কি?” সে উত্তরে বলবেঃ “হে 
আল্লাহ্‌ ! আপনি ওটা সম্বন্ধে কেন প্রশ্ন করছেন? ওটা তো আপনি ক্ষমা করে 
দিয়েছেন!” আল্লাহ্‌ তা'আলা তখন বলবেনঃ “হ্যা, তুমি ঠিকই বলেছো । আমার 
এই অসীম ক্ষমার কারণেই তো তুমি এত বড় মর্যাদার অধিকারী হয়েছো ।” 
তারা এঁ অবস্থাতেই থাকবে । এমন সময় এক মেঘখণ্ড তাদেরকে ঢেকে ফেলবে 
এবং তা হতে এমন সুগন্ধি বর্ষিত হবে যার মত সুঘাণ কেউ কখনো গ্রহণ 
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করেনি । অতঃপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ তাদেরকে বলবেনঃ “তোমরা উঠো 
এবং আমি তোমাদের জন্যে যে পুরস্কার ও পারিতোষিক প্রস্তুত রেখেছি তা গ্রহণ 
কর” তারপর বাজারে পৌছবে যা ফেরেশ্তারা চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে 
থাকবেন। সেখানে তারা এমন সব জিনিস দেখতে পাবে যা কখনো দেখেনি, 
শুনেনি এবং অন্তরেও খেয়াল জাগেনি। যে ব্যক্তি যে জিনিস চাইবে নিয়ে নিবে। 
সেখানে ক্রয়-বিক্রয় হবে না, বরং পুরস্কার হিসেবে দেয়া হবে। সেখানে সমস্ত 
জান্নাতবাসী একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ করবে। একজন নিম্ন শ্রেণীর জান্নাতী 
উচ্চ শ্রেণীর জান্নাতীর সাথে মোলাকাত করবে। তখন দেখবে যে, তার দেহে 
সুন্দর সুন্দর পোশাক রয়েছে। তার মনে ওগুলোর খেয়াল জাগা মাত্রই সে তার 
নিজের দেহের দিকে চেয়ে দেখবে যে, সে ওগুলোর চেয়েও সুন্দর পোশাক 
পরিহিত রয়েছে। কেননা, সেখানে কারো মনে কোন দুঃখ-চিন্তা থাকবে না। 
অতঃপর তারা সবাই নিজ নিজ বাসভবনে ফিরে যাবে। সেখানে প্রত্যেককে তার 
স্ত্রী মারহাবা বলে সাদর সম্ভাষণ জানাবে । অতঃপর বলবেঃ “এখান থেকে যাবার 
সময় তো আপনার মধ্যে এইরূপ সজীবতা ও ওুঁজবল্য ছিল না, কিন্তু এখন তো 
সৌন্দর্য, লাবণ্য এবং সুগন্ধ খুব বেশী হয়ে গেছে, এর কারণ কি?” সে উত্তরে 
বলবেঃ “হ্যা, ঠিকই বটে । আজ আমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার মজলিসে ছিলাম । 
ফলে আমাদের এই অবস্থা হয়েছে।”? 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
ব্যক্তি আল্লাহ্‌ তা‘আলার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করে, আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার সাথে 
সাক্ষাৎ করতে চীন। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি তার সাথে সাক্ষাৎকে মন্দ মনে করে, 
তিনিও তার সাথে সাক্ষাৎ করা অপছন্দ করেন!” সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে 
আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! আমরা তো মৃত্যুকে অপছন্দ করি?” জবাবে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বললেনঃ “এর অর্থ মৃত্যুকে অপছন্দ করা নয়। বরং মৃত্যুর যন্ত্রণার সময় 
তার কাছে আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে সুসংবাদ আসে, যা শুনে তার কাছে 
আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ ছাড়া অধিক প্রিয় আর কিছুই থাকে না । সুতরাং আল্লাহ্‌ 
তা'আলাও তার সাথে সাক্ষাৎ পছন্দ করেন। আর পাপী এবং কাফিরের 
মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় যখন তাকে দুঃসংবাদ শুনানো হয় যা তার উপর পতিত হবে, 
তখন সে আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎকে অপছন্দ করে এবং আল্লাহ্‌ তা'আলাও তার 
সাথে সাক্ষাৎ করাকে ঘৃণা করেন৷” * 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৩৩ । কথায় কে উত্তম ওঁ ব্যক্তি 
অপেক্ষা যে আল্লাহ্র প্রতি 
মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কর্ম 
করে এবং বলেঃ আমি তো 
আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ৷ 


৩৪ । ভাল এবং মন্দ সমান হতে 
পারে না। মন্দ প্রতিহত কর 
উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফলে, তোমার 
সাথে যার শত্রুতা আছে, সে 
হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ৷ 

৩৫। এই গুণের অধিকারী করা 
হয় শুধু তাদেরকেই যারা 
ধৈর্যশীল, এই গুণের অধিকারী 
করা হয় শুধু তাদেরকেই যারা 
মহা ভাগ্যবান । 

৩৬ । যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা 
তোমাকে প্ররোচিত করে তবে 
আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি 
সর্বশ্রবোতা, সর্বজ্ঞ । 
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আল্লাহ্‌ তা‘আলা বলেনঃ যারা আল্লাহ্র বান্দাদেরকে তার পথে আহ্বান করে 


এবং নিজেও সৎকর্মশীল হয় ও ইসলাম গ্রহণ করে, তার চেয়ে উত্তম কথা আর 
কার হতে পারে? এ হলো সেই ব্যক্তি যে নিজেরও উপকার সাধন করেছে এবং 
আল্লাহ্‌র সৃষ্টজীবেরও উপকার করেছে। এ ব্যক্তি এর মত নয় যে মুখে বড় বড় 
কথা বলে, কিন্তু নিজেই তা পালন করে না। পক্ষান্তরে, এ লোকটি তো নিজেও 
ভাল কাজ করে এবং অন্যদেরকেও ভাল কাজ করতে বলে। 


এ আয়াতটি আম বা সাধারণ ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-ই সর্বোত্তমরূপে এর 
আওতায় পড়েন । কেউ কেউ বলেন যে, RI 
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যিনি সৎকর্মশীলও বটে ৷ যেমন সহীহ্‌ মুসলিমে রয়েছেঃ “কিয়ামতের দিন 
'মুআষ্যিনগণ সমস্ত লোকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ গ্রীবা বিশিষ্ট হবে।” সুনানে 
মারফু'রূপে বর্ণিত আছেঃ “ইমাম যামিন এবং মুআয্যিন আমানতদার । আল্লাহ্‌ 
ইমামদেরকে সুপথ প্রদর্শন করুন এবং মুআয্যিনদেরকে ক্ষমা করে দিন!” 


হযরত সা'দ ইবনে আবি অঙ্কাস (রাঃ) বলেনঃ “কিয়ামতের দিন আল্লাহ্‌ 
তা'আলার নিকট মুআয্যিনদের অংশ তার পথে জিহাদকারীদের অংশের মত 
হবে। আযান ও ইকামতের মধ্যভাগে মুআয্যিনদের অবস্থা এরূপ, যেমন কোন 
মুজাহিদ আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করে রক্তে রঞ্জিত হয়।”” 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “আমি যদি মুআয্যিন হতাম তবে আমি 
হজ্ব, উমরা ও জিহাদকে এতো বেশী পরোয়া করতাম না৷” 

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ “আমি যদি মুআয্যিন হতাম তবে 
আমার আশা-আকাজ্কা পূর্ণ হতো এবং আমি রাত্রে দাড়িয়ে নফল ইবাদত এবং 
দিবসের নফল রোযার প্রতি এতো বেশী গুরুত্্‌ দিতাম না। আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “হে আল্লাহ্‌! আপনি মুআষ্যিনদেরকে ক্ষমা করুন!” 
এটা তিনবার বলেন। আমি তখন বললামঃ হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনি 
দু‘আতে আমাদের কথা উল্লেখ করলেন না? অথচ আমরা আপনার হুকুম পাওয়া 
মাত্র তরবারী টেনে নেই (অর্থাৎ আল্লাহ্র পথে জিহাদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে 
যাই)!” উত্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বললেনঃ “হ্যা, তা ঠিকই বটে । কিন্তু হে উমার 
(রাঃ)! এমন এক যুগ আসবে যখন আযান দেয়ার কাজটি শুধুমাত্র 
গরীব-মিসকীনদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। হে উমার (রাঃ)! জেনে রেখো যে, 
যেসব লোকের দেহের গোশত জাহান্নামের উপর হারাম, মুআয্যিনরাও তাদের 
অন্তৰ্ভুক্ত ৷” 

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, . . 852597952147 -এ আয়াতে 
মুআয্যিনেরই প্রশংসা করা হয়েছে। তার 5121 44% বলাটাই আল্লাহ্র পথে 
আহ্বান করা বুঝায় । হযরত ইবনে উমার (রাঃ) ও হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন 
যে, এ আয়াতটি মুআয্যিনদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর এখানে যে বলা 
হয়েছেঃ ‘এবং সে ভাল কাজ করে’ এর দ্বারা আযান ও ইকামতের মাঝে দুই 
রাকআত নামায পড়াকে বুঝানো হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক দুই আযানের (আযান ও ইকামতের) মাঝে নামায রয়েছে।” 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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তৃতীয়বারে তিনি বলেনঃ “যে ব্যক্তি (দুই রাকআত নামায পড়ার) ইচ্ছা করে।” 
একটি হাদীসে আছে যে, আযান ও ইকামতের মধ্যভাগের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় 
না। 


সঠিক কথা এটাই যে, আয়াতটি সাধারণ হওয়ার দিক দিয়ে মুআয্যিন ও 
গায়ের মুআযষ্যিন সবকেই শামিল করে। যে কেউই আল্লাহ্র পথে ডাক দেয় 
সেই এর অন্তর্ভুক্ত ৷ 


এটা স্বরণ রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার সময় আযান দেয়ার 
প্রচলনই হয়নি। কেননা, এ আয়াত অবতীর্ণ হয় মন্কায়। আর আযান দেয়ার 
পদ্ধতি শুরু হয় মদীনায় হিজরতের পর, যখন আবদুল্লাহ্‌ ইবনে যায়েদ আবদি 
রাব্বিহ্‌ (রাঃ) স্বপ্নে আযান দিতে দেখেন ও শুনেন এবং তা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
নিকট বর্ণনা করেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাকে বলেনঃ “আযানের শব্দগুলো 
হযরত বিলাল (রাঃ)-কে শিখিয়ে দাও, কেননা তার কন্ঠস্বর উচ্চ 1” অতএব, 
সঠিক কথা এই যে, আয়াতটি আ’ম বা সাধারণ এবং মুআয্যিনও এর অন্তর্ভুক্ত । 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) এই আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “এই 
লোকগুলোই আল্লাহ্‌র বন্ধু । এরাই আল্লাহ্র আউলিয়া । আল্লাহ্‌ তাআলার নিকট 
এরাই সবচেয়ে বেশী পছন্দনীয় এবং সবচেয়ে বেশী প্রিয় । কেননা, তারা নিজেরা 
আল্লাহ্র কথা মেনে নেয় এবং অন্যদেরকেও মানাবার চেষ্টা করে। আর সাথে 
সাথে তারা নিজেরা ভাল কাজ করে এবং ঘোষণা করে যে, তারা 
আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত । এরাই আল্লাহ্র প্রতিনিধি” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ভাল ও সন্দ সমান হতে পারে না, বরং এ 
দু'য়ের মধ্যে বহু পার্থক্য রয়েছে। যে তোমার সাথে মন্দ ব্যবহার করে তুমি তার 
সাথে ভাল ব্যবহার কর। এভাবে মন্দকে ভাল দ্বারা প্রতিহত কর । 


হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “তোমার ব্যাপারে যে আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ করে, 
তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্র আনুগত্য কর । এর চেয়ে বড় জিনিস আর কিছুই 
নেই ।” 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ এর ফলে তোমার সাথে যার. শত্রুতা আছে সে হয়ে 
যাবে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত । এই গুণের অধিকারী করা হয় শুধু তাদেরকেই 
যারা ধৈর্যশীল এবং এই গুণের অধিকারী শুধু তাদেরকেই করা হয় যারা মহা 
ভাগ্যবান ৷ 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ মুমিনদেরকে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, 
তারা যেন ক্রোধের সময় ধৈর্য ধারণ করে এবং অন্যদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার 
উপর নিজেদের সহনশীলতার পরিচয় দেয়। তারা যেন অপরের অপরাধকে ক্ষমার 
চোখে দেখে । এরূপ লোককে আল্লাহ্‌ তা'আলা শয়তানের আক্রমণ হতে রক্ষা 
করে থাকেন এবং তাদের শক্ররা তাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুতে পরিণত হয়ে যায়। 
এতো হলো মানবীয় অনিষ্ট হতে বাচবার পন্থা । এখন মহান আল্লাহ্‌ শয়তানী 
অনিষ্ট হতে বাঁচবার পন্থা বলে দিচ্ছেনঃ যদি শয়তানের কুমন্তরণা তোমাকে 
প্ররোচিত করে তবে তুমি আল্লাহ্র শরণাপন্ন হবে এবং তীর দিকে ঝুঁকে পড়বে । 
তিনিই শয়তানকে শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, সে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিবে। 
তার অনিষ্ট হতে রক্ষা করার ক্ষমতা তারই রয়েছে। আল্লাহ্র নবী (সঃ) নামাযে 
বলতেনঃ 


AY PS fe HAC OPATECS hs 
অর্থাৎ “আমি সৰ্বশ্রোতা সবজি" আল্লাহর বিকট, বিতাড়িত শয়তানের 
প্ররোচনা, ফুৎকার এবং অনিষ্ট হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি” 


আমরা পূর্বেই বর্ণনা করেছি যে, কুরআন কারীমের মধ্যে এই স্থানের সাথে 
তুলনীয় সূরায়ে আ’রাফের একটি স্থান এবং সূরায়ে মুমিনুনের একটি স্থান ছাড়া 
আর কোন স্থান নেই। সূরায়ে আ'রাফের স্থানটি হচ্ছে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিম্নের 
উক্তিঃ 
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অজ্ঞদেরকে উপেক্ষা কর । যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে 
আল্লাহ্র শরণ নিবে, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।”(৭ ৪ ১৯৯-২০০) সূরায়ে 
মুমিনুরের স্থানটি হলো মহান আল্লাহ্র নিম্নের উক্তিঃ 
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অর্থাৎ “মন্দের মুকাবিলা কর যা উত্তম তা দ্বারা; তারা যা বলে আমি সে 
সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত । বলঃ হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার আশ্রয় 
প্রার্থনা করি শয়তানের প্ররোচনা হতে । হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার 
আশ্রয় প্রার্থনা করি আমার নিকট তাদের উপস্থিতি হতে ।”(২৩ £ ৯৬-৯৮) 


৩৭। তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে 
রয়েছে রজনী ও দিবস, সূর্য ও 
চন্দ্র । তোমরা সূর্যকে সিজদা 
করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা 
কর আল্লাহকে, যিনি এইগুলো 
সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা 
তারই ইবাদত কর । 

৩৮ ৷ তারা অহংকার করলেও যারা 
তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে 
রয়েছে তারা তো দিবস ও 
রজনীতে তার পবিত্রতা ও 
মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা 
ক্লান্তিও বোধ করেনা । 


৩৯ । আর তার একটি নিদর্শন এই 
যে, তুমি ভূমিকে দেখতে পাও 
শুষ্ক উষর, অতঃপর আমি 
তাতে বারি বর্ষণ করলে তা 
আন্দোলিত ও স্ফীত হয়; যিনি 
ভূমিকে জীবিত করেন তিনিই 
মৃতের জীবন দানকারী । তিনি 
তো সৰ্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 
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আল্লাহ্‌ তাআলা স্বীয় ব্যাপক শক্তি এবং অতুলনীয় ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
তিনি যা করার ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। সূর্য, চন্দ্র এবং দিবস ও রজনী 
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তাঁর পূর্ণ ক্ষমতার নিদর্শন । রাতকে তিনি অন্ধকারময় এবং দিনকে আলোকময় 
বানিয়েছেন। এগুলো একটির পিছনে আর একটি এসে থাকে। সূর্য এবং ওর 
রশ্মি ও ওজ্ববল্য এবং চন্দ্র ও ওর জ্যোতি দেখে বিস্মিত হতে. হয়। আকাশে 
এগুলোর কক্ষপথও আল্লাহ্‌ তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এগুলোর উদয় ও 
অস্তের কারণে দিবস ও রজনীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে থাকে । মাস ও বছরের 
গণনা করা যায়, যার ফলে ইবাদত-বন্দেগী, পারস্পরিক লেন-দেন ও প্রাপ্য 
নিয়মিতভাবে আদায় করা সম্ভব হয়। 

আসমান ও যমীনের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও উজ্জ্বল ছিল সূর্য ও চন্দ্র, 
এজন্যেই এই দুটোকে মাখলুক বলা হয়েছে এবং আল্লাহ তা‘আলা বলেছেনঃ 
তোমরা যদি আল্লাহর বান্দা হয়ে থাকো তবে সূর্য ও চন্দ্রের সামনে তোমরা মাথা 
নত করো না, কেননা এ দুটো তো মাখলূক বা সৃষ্ট ৷ সৃষ্ট কখনো সিজদার যোগ্য 
হতে পারে না । সিজদার যোগ্য একমাত্র তিনি যিনি সবকিছুরই সৃষ্টিকর্তা । 
সুতরাং তোমরা আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করতে থাকো । কিন্তু যদি তোমরা 
আল্লাহ ছাড়া তার কোন মাখলূকেরও ইবাদত কর তবে তোমরা তার রহমতের 
দৃষ্টি হতে সরে যাবে এবং তিনি তোমাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না । যারা 
শুধু আল্লাহরই ইবাদত করে না, বরং তার সাথে অন্যেরও ইবাদত করে তারা 
যেন এটা ধারণা না করে যে, তারাই শুধু আল্লাহর ইবাদতকারী ৷ সুতরাং তারা 
যদি তার ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তার কেউ ইবাদতকারী থাকবে না। কখনো 
নয়। আল্লাহ তা‘আলা তাদের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তার ফেরেশতামণ্ডলী 
দিবস ও রজনীতে তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করতে রয়েছে এবং তারা 
ক্লান্তিবোধ করে না। যেমন মহামহিমাত্িত আল্লাহ্‌ বলেনঃ V 


7 339% #317 / 4287977" 2 929947 
CAR Ld C5 USS 5 Ns le ASS Sb 
অর্থাৎ “যদি এরা কুফরী করে তবে আমি এমন সম্পদায়ও ঠিক করে রেখেছি 
যারা কুফরী করবে না।” (৬ ৪ ৮৯) 
হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা রাত্রি ও দিবসকে, সূর্য ও চন্দরকে এবং বাতাসকে মন্দ বলো না। 
কেননা, এগুলো কতক লোকের জন্যে রহমত স্বরূপ এবং কতক লোকের জন্যে 
শান্তি স্বরূপ হয়ে থাকে।”” 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সূরাঃ হা-মীম আস্সাজদাহ ৪১ 


8৮৯ 


পারাঃ ২৪ 


অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তার ক্ষমতার একটি নিদর্শন অর্থাৎ তিনি যে 
মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম তার একটি নিদর্শন এই যে, তুমি ভূমিকে 
দেখতে পাও শুষ্ক, উষর, অতঃপর আমি তাতে বারি বর্ষণ করলে তা আন্দোলিত 
ও ক্ষীত হয়। যিনি এই মৃত যমীনকে জীবিত করেন তিনিই মৃতের 
জীবনদানকারী । তিনি তো সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 


৪০ । যারা আমার আয়াতসমূহকে 
বিকৃত করে তারা আমার 


অগোচর নয় । শ্রেষ্ঠ কে? যে 
ব্যক্তি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে 
সে, না যে কিয়ামতের দিন 
নিরাপদে থাকবে সে! 
তোমাদের যা ইচ্ছা কর; 
তোমরা যা কর তিনি তার 
দ্ৰষ্টা । 


8১। যারা তাদের নিকট কুরআন 
আসার পর তা প্রত্যাখ্যান করে 
তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া 
হবে; এটা অবশ্যই এক 
মহিমময় গ্রন্থ । 

8২। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ 
করবে না- অগ্র হতেও নয়, 
পশ্চাত হতেও নয়। এটা 
প্রজ্ঞাময়, প্রশংসার্হ্‌ আল্লাহর 
নিকট হতে অবতীর্ণ । 

8৪৩ । তোমার সম্বন্ধে তো তাই বলা 
হয় যা বলা হতো তোমার 
পূর্ববর্তী রাসূলদের সম্পর্কে । 
তোমার প্রতিপালক অবশ্যই 
ক্ষমাশীল এবং কঠিন 
শাস্তিদাতা । 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনামতে ১6 শব্দের অর্থ হলো 
কালামকে ওর জায়গা হতে সরিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দেয়া। আর কাতাদা 
(রঃ) প্রমুখ গুরুজন এর অর্থ করেছেন কুফরী ও হঠকারিতা । মহামহিমানবিত 
আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার আয়াতসমূহকে বিকৃত করে তারা আমার অগোচর 
নয়। যারা আমার নাম ও গুণাবলীকে এদিক হতে ওদিকে করে দেয় তারা আমার 
দৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে। তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি প্রদান করবো । যারা 
জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে এবং যারা ভয়-ভীতি ও বিপদাপদ হতে নিরাপদে থাকবে 
তারা কি কখনো সমান হতে পারে? কখনো নয়। পাপী, দূরাচার এবং কাফিররা 
যা ইচ্ছা আমল করে যাক । তাদের কোন আমলই আল্লাহ তাআলার নিকট 
গোপন নেই ৷ ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্ুতম জিনিসও তার চক্ষু এড়ায় না। তারা যা কিছু 
করে তিনি তার দুষ্টা । 

যহহাক (রঃ), সুদ্দী (রঃ) এবং কাতাদা (রঃ)-এর উক্তি এই যে, এখানে 
যিকর দ্বারা কুরআন কারীমকে বুঝানো হয়েছে। এটা ইযযত ও মর্যাদাসম্পন্ন 
কিতাব । কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবে না, অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও 
নয়। কারো কালাম এর সমতুল্য হতে পারে না। এটা জগতসমূহের 
প্রতিপালকের নিকট হতে অবতারিত ৷ যিনি তার কথায় ও কাজে বিজ্ঞানময় ও 
নিপুণ । তীর সমুদয় হুকুম উত্তম ফলদায়ক । 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তোমার যুগের কাফিররা তোমাকে 
এ কথাই বলে যা তোমার পূর্ববর্তী যুগের কাফিররা তাদের রাসূলদেরকে 
বলেছিল । এ নবীরা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তুমিও ধৈর্যধারণ কর । 

যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে ফিরে, আল্লাহ তার প্রতি অবশ্যই ক্ষমাশীল । 
পক্ষান্তরে যে আল্লাহ হতে বিমুখ হয়, কুফরী ও হঠকারিতার উপর অটল থাকে, 
সত্যের বিরোধিতা এবং রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করা হতে বিরত থাকে না 
তাকে তিনি কঠিন শাস্তিদাতা ৷ 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন £ঃ “যদি আল্লাহ তা'আলার মার্জনা ও ক্ষমা না 
থাকতো তবে একটি প্রাণীও বাচতো না। পক্ষান্তরে, যদি আল্লাহ তাআলার 
পাকড়াও ও শাস্তি না হতো তবে প্রত্যেকেই প্রশাস্তভাবে হেলান লাগিয়ে নির্ভয় 
হয়ে যেতো” 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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8৪8 । আমি যদি আজমী ভাষায় 
কুরআন অবতীর্ণ করতাম তবে 
তারা অবশ্যই বলতো, এর 
আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত 
হয়নি কেন? কি আশ্চর্য যে, 
এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল 
আরবীয় । বলঃ মুমিনদের 
জন্যে এটা পৎথ-নির্দেশ ও 
ব্যাধির প্রতিকার । কিন্তু যারা 
অবিশ্বাসী তাদের কর্ণে রয়েছে 
বধিরতা এবং কুরআন হবে 
তাদের জন্যে অন্ধত্ব । তারা 
এমন যে, যেন তাদেরকে 
আহ্বান করা হয় বহু দূর 
হতে। ' 

8৫ । আমি তো মূসা (আঃ)-কে 
কিতাব দিয়েছিলাম, অতঃপর 
এতে মতভেদ ঘটেছিল। 
তোমার প্রতিপালকের পক্ষ 
হতে পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে 
তাদের মীমাংসা হয়ে যেতো । 
তারা অবশ্যই এর সম্বন্ধে 
বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। 


8৯১ 
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আল্লাহ তা'আলা কুরআন কারীমের বাকপটুত্্‌ব, শব্দালংকার এবং এর শাব্দিক 


ও মৌলিক উপকারের বর্ণনা দেয়ার পর এর উপর যারা ঈমান আনেনি তাদের 
ওদ্ধত্য ও হঠকারিতার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে 
বলেনঃ 
(? 27 29° 9, LAMA AEA A 2/ VLE 00 
অর্থাৎ EEG OS ET CEA ENA 
তাদের কাছে এটা পাঠ করতো, তবে এর উপর তারা ঈমান আনতো না৷” 
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(২৬ঃ ১৯৮-১৯৯) ভাবার্থ এই যে, অমান্যকারীদের টাল-বাহানার কোন শেষ 
নেই । তাদের না আছে এতে শান্তি এবং না আছে ওতে শান্তি । তাই এখানে 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি যদি আজমী ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ করতাম 
তবে তারা অবশ্যই বলতোঃ “এর আয়াতগুলো বিশদভাবে বিবৃত হয়নি কেন? কি 
আশ্চর্য যে, এর ভাষা আজমী, অথচ রাসূল আরবীয় ।'” আবার যদি আরবী ভাষায় 
এবং কিছু অন্য ভাষায় হতো তরুও এই প্রতিবাদই করতো যে, এর কারণ কি?” 

হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কিরআতে 2! রয়েছে। হ্যরত সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়াবও (রঃ) এ ভাবার্থই বর্ণনা করেছেন । এর দ্বারা তাদের গুদ্ধত্য ও 
হঠকারিতা জানা যাচ্ছে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ মুমিনদের জন্যে এই কুরআন পথ-নির্দেশ ও 
ব্যাধির প্রতিকার ৷ অর্থাৎ এটা তাদের অন্তরের ব্যাধি দূরকারী । এর মাধ্যমে 
বধিরতা রয়েছে। কুরআন হবে এদের, জন্যে অন্ধত্‌ । এরা এমন যে, যেন 
A BN LE) 0 SSL oie ds 


G//D 3 WY G37 773 133097274 97 7 \999 7 BWI 


DUS Nol wy SS geil m3 PU LA Se Us 
অর্থাৎ “আমি অবতীর্ণ করেছি কুরআন, যা মুমিনদের জন্যে আরোগ্য ও 
রহমত, কিন্তু এটা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।”(১৭-৮২) তাদের দৃষ্টান্ত 
এমনই যে, যেন তাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে বহুদূর হতে ৷ তাদের কানে যেন 
ELT 
UE TLC TNT ER 
693003 Iss Gro7// VV PII Zz AUS WALI 0 GF, 
heise Ie Y Ls G35 SH JS bis ni KS 
72 2/9 2379729 
cos YB + 
অর্থাৎ “কাফিরদের উপমা এ ব্যক্তির মত যে ডাক দেয়, কিন্তু শব্দ এবং ডাক 
ছাড়া কিছুই তার কানে পৌছে না, সে বধির, মূক এবং অন্ধ, সুতরাং সে বুঝে 
না।"(২৪ ১৭১) 
যহ্হাক (রঃ) এই ভাবার্থ বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে 
তাদের ঘৃণ্য নাম দ্বারা ডাক দেয়া হবে। 
সুদ্দী (রঃ) বলেন' যে, একদা হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একজন 
মুসলমানের পার্শ্বে বসেছিলেন। হঠাৎ সে লাব্বায়েক বলে ডাক দিলো । তখন 
হযরত উমার (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তুমি কি কাউকেও দেখেছো, না 
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কেউ তোমাকে ডাকছে?” লোকটি উত্তরে বললোঃ “হ্যা, সমুদ্রের এ প্রান্ত হুতে 
কে একজন ডাকছে।” তখন হযরত উমার (রাঃ) an ES oe IC | 
-এই বাক্যটি পাঠ করলেন। ANG 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তো মূসা (আঃ)-কে কিতাব দিয়েছিলাম, 
অতঃপর এতে মতভেদ ঘটেছিল । অর্থাৎ তাকেও অবিশ্বাস করা হয়েছিল এবং 
কষ্ট দেয়া হয়েছিল। সুতরাং সে যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল, তদ্রপ তোমাকেও 
ধৈর্যধারণ করতে হবে। তোমার প্রতিপালক পূর্ব হতেই এটার সিদ্ধান্ত নিয়ে 
রেখেছেন যে, একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত এদের উপর হতে 
শাস্তি সরিয়ে রাখবেন । এ জন্যেই তিনি এদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন। এই সিদ্ধান্ত 
হয়ে না থাকলে এদের মীমাংসা হয়েই যেতো ৷ অর্থাৎ এখনই এদের উপর শাস্তি 
আপতিত হতো । এরা অবশ্যই এর সম্বন্ধে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। অর্থাৎ 
এরা যে অবিশ্বাস করছে এটা কোন বিশ্বাসের ভিত্তিতে নয়, বরং এরা বিভ্রান্তিকর 
সন্দেহের মধ্যে পড়ে রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 


৪৬। যে সৎ কর্ম করে সে নিজের 


পারাঃ ২৪ 


2dr # 


কল্যাণের জন্যেই তা করে 
এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে ওর 
প্রতিফল সেই ভোগ করবে। 


aR AEE dh IA 
~~ ভে - od -£" 


পা 
LL PAA 2 PARAS 


oy oY Lele i al 9 


তোমার প্রতিপালক তার eo Selo 
বান্দাদের প্রতি কোন যুলুম O smal) pH: 

A A 
করেন না। 


এই আয়াতের ভাবার্থ খুবই পরিষ্কার ৷ যে ব্যক্তি ভাল কাজ করে তার সুফল 
সেই লাভ করে। পক্ষান্তরে, যে মন্দ কাজ করে, ওর কুফলও তাকেই ভোগ 
করতে হয়৷ মহান প্রতিপালক আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করেন না। 
যুলুম করা হতে তার সত্তা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র । একজনের পাপের কারণে তিনি 
অন্যজনকে কখনো পাকড়াও করেন না । যে পাপ করে না তাকে তিনি কখনো 
শাস্তি প্রদান করেন না । প্রথমে তিনি রাসূল প্রেরণ করেন এবং কিতাব অবতীর্ণ 
করেন। এভাবে তিনি স্বীয় যুক্তি-প্রমাণ শেষ করে দেন। সবারই কাছে তিনি 
নিজের বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন। এর পরেও যারা মানে না তারাই শাস্তির যোগ্য 


হয়ে যায় । 
চতুৰ্বিংশতিতম পারা সমাপ্ত 
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8৭। কিয়ামতের জ্ঞান শুধু 
আন্লাহতেই ন্যস্ত, তার 
অজ্ঞাতসারে কোন ফল আবরণ 
হতে বের হয় না, কোন নারী 
গর্ভধারণ করে না এবং 
সন্তানও প্রসব করে না। 
যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে 
বলবেনঃ আমার শরীকরা 
কোথায়? তখন তারা বলবেঃ 


898 


৮ 
AAPL 31 brs 2, 


Le, cll ls >! “dl —£YV 


/ ATI u/s 932/ 
OS 
2d dls F097 
CE Ys le bt , 


0 2 Lr 7 


ul 2৮: EE Te epi) 


K) BAL 47>, 2 


EPA ALA 


পারাঃ ২৫ 


ls G abl Us 
আমরা আপনার নিকট JG SS 


নিবেদন করেছি যে, এই SLs 
’ bo nnd Lat 
ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি 
29740 
না। 


EE Bi Of -£A 


৪৮ ৷ পূর্বে তারা যাদেরকে আহ্বান 237 + 30/7/33/93 73377 
করতো তারা অদৃশ্য হয়ে যাবে 18 ৮1১৮) 5 ৬৪ ৬+ 
এবং অংশীবাদীরা উপলব্ধি 2 2 
করবে যে, তাদের নিঙষ্কৃতির ০: ০% 
কোন উপায় নেই । 


আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে এর জ্ঞান আল্লাহ 
ছাড়া আর কারো নেই । যেমন হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে যখন ফেরেশতাদের 
নেতা হযরত জিবরাঈল (আঃ) কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা জিজ্ঞেস 
করেছিলেন তখন তিনি সমস্ত মানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও উত্তরে বলেছিলেনঃ 
“জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি জিজ্ঞাসাকারীর চেয়ে অধিক জ্ঞান রাখেন না৷” মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ (42 4} অৰ্থাৎ “এর চরম জ্ঞান আছে 
তোমার প্রতিপালকেরই নিকট (৭৯৪ 88) অন্য এক আয়াতে রয়েছেঃ 3 
4) El অর্থাৎ “এর সময় তিনি ছাড়া আর কারো কাছে প্রকাশমান 
নয়।”(৭৪ ১৮৭) ভাবার্থ এটাই যে, কিয়ামত সংঘটনের সময় আল্লাহ ছাড়া আর 
কেউই জানে না। 
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এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ প্রত্যেক জিনিসকে তার জ্ঞান 
পরিবেষ্টন করে রয়েছে। এমনকি যে ফল ওর আবরণ হতে বের হয়, যে নারী 
গর্ভধারণ করে এবং সন্তানও প্রসব করে, EE USL 


সেটাও তিনি জানেন ৷”(৬৪ ৫৯) বি আল্লাহ বলেনঃ 


202BD379/05/ LL GAIT G7 ort N2243 9 7 7 3/9/37 


ios ১১০ bsp Nl a bs E+ bpd 


অর্থাৎ “প্রত্যেক নারী যা গর্ভে ধারণ করে এবং জরায়ুতে যা কিছু কমে ও 
বাড়ে আল্লাহ তা জানেন এবং তার বিধানে প্রত্যেক বস্তুরই এক নির্দিষ্ট পরিমাণ 
TE 

2229 GB/33 0D lbs sad 
TE UE SAA 


G27 
“I 


অর্থাৎ “বয়স যে বাড়ে ও কমে এটাও কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে, এটা 
আল্লাহর নিকট সহজ ।”(৩৫৪ ১১) 

কিয়ামতের দিন সমস্ত মাখলূকের সামনে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের 
বলবেনঃ ‘যাদেরকে তোমরা আমার সাথে ইবাদতে শরীক করতে তারা আজ 
কোথায়?’ তারা উত্তরে বলবেঃ ‘আমরা তো আপনার নিকট নিবেদন করেছি যে, 
এই ব্যাপারে আমরা কিছুই জানি না৷’ সেই দিন তাদের বাতিল মা'বুদরা সবাই 
হারিয়ে যাবে। এমন কাউকেও তারা দেখতে পাবে না যে তার কোন উপকার 
করতে পারে। তারা নিজেরাও জানতে পারবে যে, তাদের নিষ্কৃতির কোন উপায় 
নেই । 0 

এখানে ০ট শব্দটি ০4; বা ‘দৃঢ় বিশ্বাস’ এর অর্থে ব্যবহত হয়েছে। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 


2/ Fe 2973/07 7373/9930, 38,770 739132 G7/ 
A Ee TE ble ot (ybs Ul unl Sls 
অর্থাৎ “এবং অপরাধীরা জাহান্নাম দেখে নিবে এবং দৃঢ় বিশ্বাস করবে যে, 
তাদেরকে জাহান্নামে পতিত হতেই হবে এবং তারা তা হতে বাচবার কোন পথ 
পাবে না।”(১৮৪ ৫৩) 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ হা-মীম আস্সাজদাহ ৪১ ৪৯৬ পারাঃ ২৫ 


৪৯। মানুষ ধন-সম্পদ প্রার্থনায় + 2/2237 274 
কোন ক্লান্তিবোধ করে না, কিন্তু ৩£ ০-১ ১ -£4 
যখন তাকে দুঃখ দৈন্য স্পৰ্শ ৩৫ +944, 7» 
করে তখন সে অত্যন্ত নিরাশ +! ০ 71; ০১ 
ও হতাশ হয়ে পড়ে । BL 

৫০ । দুঃখ দৈন্য স্পৰ্শ করবার পর 2° ঠা 
যদি তাকে আমি অনুগ্রহের ০০ ৫ /2/32// Id 
আস্বাদ দিই তখন সে বলেই ৩% ৮১%->১ 43১০৪১ ০ - 
থাকেঃ এটা আমার প্রাপ্য এবং NSE 
আমি মনে করি না যে, lis did wai ls al 
কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর Eo MLL db Lact, 
আমি যদি আমার ১৮:১J১৯৷৮, ০, 
প্রতিপালকের নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হইও তবে তার ০! 
নিকট তো আমার জন্যে 72% Het FSSA MER 
কল্যাণই থাকবে। আমি শঠ yi be 
কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম MOE Z 
সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত 14৯১ +৮ Ve os 


£\ 


করবো এবং তাদেরকে 0 
আস্বাদন করাবো কঠোর 0b lie 2 
শাস্তি । 2 Lr 


৫১। যখন আমি মানুষের প্রতি syle Lal 5 - ~6\ 
অনুথহ করি তখন সে মুখ 29/৫ ৮ ৮০০৮০৯৮ 
ফিরিয়ে নেয় ও দূরে সরে যায় ee Bl anil 3 2581 
এবং তাকে অনিষ্ঠ স্পর্শ করলে s- ss372% 
সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত ০ রর 5১+ +4! 
হয়। 
আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেন যে, মালধন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি কল্যাণের প্রার্থনা হতে 

মানুষ ক্লান্ত হয় না। কিন্তু যদি তার উপর বিপদ-আপদ এসে পড়ে তখন সে 

এতো বেশী হতাশ ও নিরাশ হয়ে পড়ে যে, যেন আর কখনো সে কোন কল্যাণের 
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মুখ দেখতেই পাবে না। আবার যদি কোন বিপদ ও কাঠিন্যের পর সে কোন 
কল্যাণ ও সুখ লাভ করে তখন সে বলে বসেঃ “আল্লাহ তা'আলার উপর তো 
আমার এটা হক বা প্রাপ্যই ছিল। আমি এর যোগ্যই ছিলাম” এখন সে এই 
নিয়ামত লাভ করে ফুলে উঠে এবং ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসে । মহান 
আল্লাহকে বিস্মরণ হয়ে যায় এবং পরিষ্কারভাবে তাকে অস্বীকার করে ফেলে। 
কিয়ামতের সংঘটনকে স্পষ্টভাবে অবিশ্বাস করে বসে । ধন-দৌলত এবং আরাম 
ও আয়েশ তার কুফরীর কারণ হয়ে দাড়ায় । যেমন আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ 


COUR Al L213 or 
sol ol. Ab SUSY NS 
অর্থাৎ “বস্তুতঃ মানুষ তো সীমালংঘন করেই থাকে, কারণ সে নিজেকে 
অভাব মুক্ত মনে করে।”(৯৬৪ ৬-৭) তাই সে মস্তক উঁচু করে হঠকারিতা করতে 
শুরু করে দেয়। 
মহান আল্লাহ বলেন যে, শুধু এটুকুই নয়, বরং এই দুষ্কার্যের উপর সে ভাল 
আশাও রাখে এবং বলেঃ ‘যদি কিয়ামত সংঘটিত হয়েও যায় এবং আমি আল্লাহ 
তাআলার নিকট প্রত্যাবর্তিতও হই, তরে যেমন আমি এখানে সুখ-স্বচ্ছন্দে 
রয়েছি, অনুরূপভাবে সেখানেও অর্থাৎ পরকালেও সুখেই থাকবো । মোটকথা, সে 
কিয়ামতকে অস্বীকারও করে, মৃত্যুর পর পুনজীর্বনকে মানেও না, আবার বড় বড় 
আশাও পোষণ করে যে, দুনিয়ায় যেমন সুখে রয়েছে, আখিরাতেও তেমনি সুখেই 
থাকবে । 
যাদের আমল ও বিশ্বাস এইরূপ তাদেরকে আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা ' 
ভয় প্রদর্শন করে বলেনঃ ‘আমি এই কাফিরদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে 
অবশ্যই অবহিত করবো এবং তাদেরকে আস্বাদন করাবো কঠোর শাস্তি । 


মহামহিমাধবিত আল্লাহ মানুষের স্বভাব ও আচরণের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ 
‘যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন (গর্বভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয় ও দূরে 
সরে যায়। আর যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে তখন সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয় ৷” 
"5 ০% ওকেই বলা হয় যার শব্দ বেশী এবং অর্থ কম হয়। আর যে কালাম 
বা কথা এর বিপরীত হয় অর্থাৎ শব্দ কম ও অর্থ বেশী, ওকে ৰ }57 বলা হয়ে 
LL BS CL AL 


(Lg277737 Gre tare o2/ 


Ae ME) / 
toe LES Es LE ls LE iss USN 
(047 EA 


ce dL bsx pO 
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অর্থাৎ “মানুষকে যখন কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে তখন সে শুয়ে, বসে এবং 
দাড়িয়ে আমাকে আহ্বান করে থাকে, অতঃপর যখন আমি এঁ কষ্ট ও বিপদ 
দূরীভূত করি তখন সে এমন বেপরোয়া ভাব দেখিয়ে ফিরে যায় যে, যেন সে 
বিপদের সময় আমাকে আহ্বান করেইনি ৷” (১০৪ ১২) 


৫২ । বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো 
কি, যদি এই কুরআন আল্লাহর 


7s 2732/07 233 


Isl lb - -0' 


নিকট হতে অবতীর্ণ হয়েথাকে 9/০/069১, 
এবং তোমরা এটা প্রত্যাখ্যান ০৮ 45 5 Ul ae 
কর তবে যে ব্যক্তি ঘোর ০.০9০5 £4 
বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে, তার SS S25 1H 
অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে? 27 
O lan 

৫৩ । আমি তাদের জন্যে আমার Br AE 
নিদর্শনাবলী ব্যক্ত করবো SON Galego 


বিশ্বজগতে এবং তাদের 
নিজেদের মধ্যে; ফলে তাদের 
নিকট সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, 
ওটাই সত্য । এটা কি যথেষ্ট 


294077 Ls 22/5 / 


rt 


(SAY AE #2 


SUS I sa asl 


নয় যে, তোমার প্রতিপালক 0 
সর্ববিষয়ে অবহিত? agi SE 
$ ৩! i PAE ol 

k ASSAM SATA 


৫৪ । জেনে রেখো, এরা এদের LO cs br slot 
ES af A 


প্রতিপালকের সাথে 2d ww (26, wt 
সাক্ষাৎকারে সন্ধিহান; জেনে: 45440] 3) 
রেখো, সব কিছুকেই আল্লাহ 60 
পরিবেষ্টন করে রয়েছেন। Ea 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ তুমি কুরআন অমান্যকারী 
মুশরিকদেরকে বলে দাওঃ এই কুরআন সত্য সত্যই আল্লাহর পক্ষ হতে এসেছে, 
অথচ তোমরা একে অবিশ্বাস করছো! তাহলে আল্লাহ্‌ তা'আলার নিকট 
তোমাদের কি অবস্থা হবে! যে ব্যক্তি স্বীয় কুফরী ও বিরোধিতার কারণে সত্য পথ 
হতে বনু দূরে সরে পড়েছে তার চেয়ে অধিক বিভ্রান্ত আর কে আছে? 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের জন্যে আমার নিদর্শনাবলী ব্যক্ত 
করবো বিশ্ব জগতে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে । ইসলামপন্থাদেরকে আমি 
বিজয় দান করবো । তারা সাম্বাজ্যসমূহের সম্রাট হয়ে যাবে। সমস্ত দ্বীনের উপর 
দ্বীনে ইসলামের প্রাধান্য থাকবে । 


বদর ও মক্কা বিজয়ের নিদর্শন স্বয়ং মুশরিকদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে যে, 
তারা সংখ্যায় অধিক হওয়া সত্ত্বেও অল্প সংখ্যক মুসলমানের নিকট লাঞ্চনাজনক 
পরাজয় বরণ করে। ভাবার্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলার হাজার হাজার 
নিদৰ্শন স্বয়ং মানব জাতির নিজেদের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের সৃষ্টি ও 
গঠন কৌশল, তাদের স্বভাব-প্রকৃতি, তাদের পৃথক পৃথক চরিত্র, পৃথক পৃথক রূপ 
ও রং ইত্যাদি তাদের সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি নৈপুণ্য এবং শিল্প চাতুর্যেরই পরিচায়ক, 
যেগুলো সদা তাদের চোখের সামনে রয়েছে, এমন কি স্বয়ং তাদের নিজেদের 
সত্তার মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। তাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় ও অবস্থা, যেমন 
বাল্যকাল, যৌবন, বার্ধক্য, তাদের রুগ্নুতা ও সুস্থতা, দারিদ্্য ও স্বচ্ছলতা, সুখ ও 
ঃখ ইত্যাদি পরিষ্কারভাবে তাদের উপর প্রকাশমান। মোটকথা, আল্লাহ 
তা'আলার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ নিদর্শনাবলী এতো অধিক রয়েছে যে, মানুষ 
এগুলো দেখে তার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়। আল্লাহ 
তা'আলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট এবং তিনি স্বীয় বান্দাদের কথা ও কাজ সম্বন্ধে পূর্ণ 
ওয়াকিফহাল । তিনি যখন বলছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) একজন সত্য নবী, 
তখন মানুষের এটা স্বীকার করে নিতে বাধা কিসের? যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 


EN AAS CEASA ro 3723/79 ) 


hn SLIT UG ati SY 
Al [ / lh 


অর্থাৎ “কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, যা তিনি তোমার উপর অবতীর্ণ 
করেছেন তা তিনি তার জ্ঞানের সাথেই অবতীর্ণ করেছেন।” (৪৪ ১৬৬) 


অতঃপর মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেনঃ জেনে রেখো যে, এরা এদের 
প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎকারে সন্দিহান অর্থাৎ কিয়ামত যে সংঘটিত হবে এটা 
তারা বিশ্বাসই করে না, আর এ কারণেই তারা নিশ্চিন্ত রয়েছে, পুণ্য অর্জনে 
রয়েছে উদাসীন এবং পাপ কার্য হতে বিরত থাকছে না। অথচ কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের লেশমাত্র নেই । 
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হযরত সাঈদ আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত উমার ইবনে 
আবদিল আধীয (রঃ) একদা মিম্বরের উপর উঠে আল্লাহ তা'আলার হামদ ও 
সানার পর বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! আমি তোমাদেরকে কোন নতুন কথা বলার 
জন্যে একত্রিত করিনি, বরং এজন্যেই তোমাদেরকে আমি একত্রিত করেছি যে, 
বিচার দিবসের ব্যাপারে আমি খুব চিন্তা-ভাবনা করেছি, এতে আমি যা বুঝেছি 
তা তোমাদেরকে শুনাতে চাই । তা এই যে, যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে 
তারা নির্বোধ এবং যারা এটাকে মিথ্যা মনে করে তারা ধ্বংস প্রাপ্ত” অতঃপর 
তিনি মিম্বর হতে নেমে পড়লেন । তার “যারা এটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে 
তারা নির্বোধ’ একথার ভাবার্থ এই যে, তারা এটাকে সত্য মনে করছে অথচ এর 
জন্যে কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করছে না। এর অন্তর প্রকম্পিতকারী ও ভয়াবহ অবস্থা 
হতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন থাকছে, একে ভয় করে এমন আমল করে না যা তাকে 
এদিনের ভীতি হতে নিরাপত্তা দান করতে পারে। ও ব্যক্তি নিজেকে ওর 
সংঘটনের সত্যতা স্বীকারকারীও বলছে, আবার খেল-তামাশা, অবহেলা, 
কুপ্রবৃত্তি, পাপ এবং নির্বুদ্ধিতার মধ্যে নিমজ্জিত থাকছে, আর এদিকে কিয়ামত 
নিকটে চলে আসছে । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় পূর্ণ ক্ষমতার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
সহজ কাজ । সমস্ত সৃষ্টজীব ও সৃষ্ট বস্তু তার অধিকারে রয়েছে। তিনি যা ইচ্ছা 
করেন তাই করতে পারেন। কেউই তার হাত ধরে রাখতে পারে না। তিনি যা 
চেয়েছেন তা হয়েছে এবং যা চাইবেন তা অবশ্যই হবে। তিনি ছাড়া প্রকৃত 
হুকুমদাতা আর কেউ নেই । তিনি ছাড়া অন্য কারো সত্তা কোন প্রকারের 
ইবাদতের যোগ্য নয় । 


সূরা ঃ হা-মীম আস্সাজদাহ -এর 
তাফসীর সমাপ্ত 
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(আয়াত ৪ ৫৩, রুকূ’ £৫) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) 

১। হা-মীম, 

২। 'আঈন-সীন-কা’ফ 

৩। পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় 
আল্লাহ এভাবেই তোমার প্রতি 
এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি 
প্রত্যাদেশ করেন। 

8 । আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা 
কিছু আছে তা তারই । তিনি 
সমুন্নত, মহান ৷ 

৫। আকাশমণ্ডলী উৰ্ধদেশ হতে 
ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং 
ফেরেশতারা তাদের 
প্রতিপালকের সপধ্বশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 
করে এবং মর্তবাসীদের জন্যে 
ক্ষমা প্রার্থনা করে, জেনে 
রেখো, অল্লাহ, তিনি তো 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । 

৬। যারা আল্লাহর পরিবর্তে 
অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ 
করে, আল্লাহ তাদের প্রতি 
কঠোর দৃষ্টি রাখেন । তুমি 
তাদের কর্মবিধায়ক নও । 


৫০১ 
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হুরুফে মুকাত্তাআ’ত বা বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। 
ইমাম ইবনে জারীর এখানে একটি বিস্ময়কর, অদ্ভুত ও অস্বীকার্য আসার আনয়ন 
করেছেন। তাতে রয়েছে যে, একটি লোক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর 
নিকট আগমন করে। এঁ সময় তীর নিকট হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামানও 
(রাঃ) ছিলেন। এ আগন্তুক হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এই অক্ষরগুলোর 
তাফসীর জিজ্ঞেস করলো। তিনি তখন কিছুক্ষণ মাথা নীচু করে রইলেন। 
লোকটি দ্বিতীয়বার এ প্রশ্নই করলো। তিনি এবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং 
তার প্রশ্বকে মন্দ মনে করলেন। লোকটি তৃতীয়বার এ একই প্রশ্ন করলো । তিনি 
এবারও কোন উত্তর দিলেন না। তখন হযরত হুযাইফা (রাঃ) লোকটিকে 
বললেনঃ “আমি তোমাকে এর তাফসীর বলে দিচ্ছি এবং হযরত ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) এটাকে কেন অপছন্দ করছেন সেটাও আমার জানা আছে। তার আহলে 
বায়েতের একটি লোকের ব্যাপারে এটা অবতীর্ণ হয়েছে, যাকে আবদুল ইলাহ 
এবং আবদুল্লাহ বলা হবে৷ সে প্রাচ্যের নদীসমূহের একটি নদীর পার্শ্বে অবতরণ 
করবে এবং তথায় দু'টি শহর বসাবে নদী কেটে এ দু'টি শহরের মধ্যে নিয়ে 
যাবে৷ অতঃপর যখন আল্লাহ তা'আলা তাদের দেশের পতন ঘটাবার এবং তাদের 
ধন-দৌলত ধ্বংস করে দেয়ার ইচ্ছা করবেন তখন এ শহর দু'টির একটির উপর 
রাত্রিকালে আগুন আসবে এবং এ শহরকে জ্বালিয়ে ভন্ম করে দিবে। তথাকার 
লোক সকালে এঁ অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করবে । মনে হবে যেন সেখানে 
কিছুই ছিল না। অতঃপর সকাল সকালই তথাকার সমস্ত বড় বড় উদ্ধত, 
অহংকারী এবং সত্য বিরোধী লোক তথায় একত্রিত হবে। তৎক্ষণাৎ আল্লাহ 
তা'আলা তাদের সবকেই এ শহর সহ ধ্বংস করে দিবেন। > -এর অর্থ 
এটাই ৷ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা সিদ্ধান্ত ও ফায়সালা হয়ে 
গেছে। ৬ দ্বারা আদল বা ন্যায়পরায়ণতা বুঝানো হয়েছে। ৬ দ্বারা বুঝানো 
হয়েছে ১ অর্থাৎ সত্রই হবে এবং ও দ্বারা অর্থ নেয়া হয়েছে, এ দুই শহরে 
যা সংঘটিত হবে!” 

এর চেয়ে বেশী বিস্ময়কর আর একটি রিওয়াইয়াত রয়েছে যা হাফিয আবূ 
ইয়ালা মুসিলী (রঃ) মুসনাদে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর দ্বিতীয় জিলদ 
হতে বর্ণনা করেছেন। এটা হযরত আবু যার (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা 
করেছেন। কিন্তু এর ইসনাদ খুবই দুর্বল এবং ছেদ কাটা । এতে রয়েছে যে, 
হযৱত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) মিস্বরের উপর উঠে বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! 
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ঘাঁ =) 


তোমাদের মধ্যে কেউ কি '5-:> -এর তাফসীর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হতে 
শুনেছে?” তন হযরত বলে আহার (রাং):লা সয়ে ৭7 অহন! হ্যা, আমি 
(শুনেছি) । তিনি (রাসূলুল্লাহ সঃ) বলেছেনঃ > হলো আল্লাহ্‌, তা'আলার 
র মধ্যে একটি নাম। ৩ দ্বারা অর্থ নেয়া হয়েছেঃ ned ne 
La (অর্থাৎ বদরের দিন পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়নকারীরা শাস্তি আস্বাদন 
করেছে) ! ০ দ্বারা উদ্দেশ্য হলোঃ LEP KF ACH ee অর্থাৎ 
যালিমরা তাদের পরিণাম কিতা সত্রই জানতে পারবে ৷' (২৬ ৪ ২২৭) হযরত 
উমার (রাঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে ও -এর অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি 
নীরব থাকেন। তখন হযরত আবু যার (রাঃ) দাড়িয়ে যান এবং হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর মতই তাফসীর করেন এবং বলেন যে, ও -এর অর্থ হলো 


<9 2৪, 


£। 2,৬ অৰ্থাৎ (লোকদের উপর) আসমানী আযাব আসবে। 

এরপর মহান আল্লাহ বলেন, হে নবী (সঃ)! তোমার উপর যেমন এই 
কুরআনের অহী অবতীর্ণ হচ্ছে, অনুরূপভাবে তোমার পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের 
প্রতিও কিতাব ও সহীফাসমূহ অবতীর্ণ হয়েছিল । এগুলো সবই অবতীর্ণ হয়েছিল 
আল্লাহ তা‘আলার নিকট হতে যিনি স্বীয় প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপারে 
পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস ইবনে হিশাম 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার 
নিকট অহী কিভাবে আসে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “কখনো ঘন্টার অবিরত শব্দের 
ন্যায়, যা আমার কাছে খুব কঠিন ও ভারী বোধ হয়। যখন ওটা শেষ হয়ে যায় 
তখন আমাকে যা কিছু বলা হয় সবই আমার মুখস্থ হয়ে যায়। আর কখনো 
ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে আমার নিকট আগমন করেন। আমার সাথে তিনি 
কথা বলেন এবং যা কিছু তিনি বলেন সবই আমি মনে করে নিই ।” হযরত 
আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, কঠিন শীতের সময় যখন তার প্রতি অহী অবতীর্ণ 
হতো তখন তিনি অত্যন্ত ঘেমে যেতেন, এমনকি তার কপাল মুবারক হতে টপ 
টপ করে ঘাম ঝরে পড়তো ৷” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে অহীর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তরে বলেনঃ “জিঞ্জিরের 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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ঝন্‌ ঝন্‌ শব্দের মত একটা শব্দ শুনতে পাই । অতঃপর আমি ওর প্রতি কান 
লাগিয়ে দিই । এরূপ অহী আমার কাছে খুবই কঠিন বোধ হয়। মনে হয় যেন 
আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে যাবে।” শরহে বুখারীর শুরুতে আমরা অহীর অবস্থা 
সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সুতরাং সমুদয় প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যমীন ও আসমানের সমুদয় সৃষ্টজীব তারই 
দাস এবং তারই কর্তৃত্বাধীন । তার সামনে সবাই বিনীত ও বাধ্য । তিনি সমুন্নত, 
মহান "তার শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব ও মাহাত্ম্যের অবস্থা এই যে, আকাশমণ্ডলী উর্ধ্বদেশ 
হতে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করেন এবং মর্তবাসীদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 


7225 78/3 w/ @/ IWAN grr (LIL? 93 37/7 oA 
Brit TOE T+ dye 09 Srl Ls cn 
Ee: IGT 04/74 1/272 2 L13/1732 0 29 ESE PAA 
[nb oui seb lg io) it Sms bey yal oil 03s) 


7729 Ed LAL? , Wels 
- 52d Clie py la Lass 
অর্থাৎ “আরশ বহনকারী ফেরেশতামণ্ডলী এবং ওর চতুল্পার্শ্বের ফেরেশতারা 
তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং যারা তার 
প্রতি ঈমান রাখে তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে (এবং বলে), হে 
আমাদের প্রতিপালক! আপনি আপনার রহমত ও জ্ঞান দ্বারা প্রত্যেক জিনিসকে 
ঘিরে রেখেছেন। সুতরাং যারা তাওবা করেছে এবং আপনার পথের অনুসারী 
হয়েছে তাদেরকে ক্ষমা করে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা 
করুন ৷”(৪০৪ ৭) 
অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে 
অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখেন তিনি স্বয়ং 
তাদেরকে পুরোপুরি শাস্তি প্রদান করবেন। তোমার (নবীর সঃ) কাজ শুধু 
তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া ৷ তুমি তাদের কর্মবিধায়ক নও, বরং সবকিছুর 
কর্মবিধায়ক হলেন আল্লাহ । 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
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৭। এই ভাবে আমি তোমার প্রতি +22 /2/ G,/2//7, )০ 
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সন্দেহ নেই; সেদিন এক দল +1 ০ ৯ 5-১-৯ 
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একদল জাহান্নামে প্রবেশ (ALCS 
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iy | সা 
করেন; যালিমদের কোন Eg EEE 
PEE 
অভিভাবক নেই, কোন 7 To ঃ 
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আল্লাহ তাআলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্ববর্তী নবীদের উপর যেমন 
আল্লাহর অহী আসতো, অনুরূপভারর তোমার উপরও এই কুরআন অহীর মাধ্যমে 
অবতীর্ণ করা হয়েছে। এর ভাষা আরবী এবং এর বর্ণনা খুবই স্পষ্ট ও 
খোলাখুলি । যাতে তুমি মঙ্কাবাসী এবং ওর চতুর্দিকের জনগণকে সতর্ক করতে 
পার। অর্থাৎ তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করতে পার আল্লাহর আযাব হতে । (দ্বারা 
প্রাচ্যের ও পাশ্চাত্যের সমস্ত শহরকে ও জনপদকে বুঝানো হয়েছে। মক্ধা 
শরীফকে ‘উন্মুল কুরা’ বলার কারণ এই যে, এটা সমস্ত শহর হতে ভাল ও 
উত্তম । এর বনু দলীল প্রমাণ রয়েছে যেগুলো নিজ নিজ জায়গায় বর্ণিত হবে। 
এখানে একটি দলীল বর্ণনা করা হচ্ছে যা সংক্ষিপ্ত এবং স্পষ্টও বটে । 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আদী হামরা যুহ্রী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) মক্কার হাযুরাহ নামক বাজারে দাড়িয়েছিলেন এমতাবস্থায় 
তিনি তাকে বলতে শুনেনঃ “হে মক্কাভূমি! আল্লাহর কসম! তুমি আল্লাহর 
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সবচেয়ে উত্তম ভূমি এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় ভূমি । আল্লাহর কসম! 
যদি তোমার উপর হতে আম্বকে বের করে দেয়া না হতো তবে আমি কখনো 
তোমাকে ছেড়ে যেতাম না।” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আর এই কুরআন আমি তোমার প্রতি এজন্যে অবতীর্ণ 
করেছি যে, যেন তুমি মানুষকে সতর্ক করতে পার কিয়ামত দিবস সম্পর্কে যাতে 
কোন সন্দেহ নেই । যেদিন কিছু লোক জানাতে প্রবেশ করবে এবং কিছু লোক 
জাহারামে যাবে। এটা এমন দিন হবে যে, জারবাতীরা লাভবান হবে এবং 
জাহান্নামীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত । যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


FL 39/, Aad? I/ WII, 
pb ey Ws Le 12 
অর্থাৎ “স্মরণ কর, যেদিন ভিনি তোমাদেরকে সমবেত করবেন সমাবেশ 
দিবসে সেদিন হবে লাভ লোক-সানের দিন।”(৬৪৪ঃ ৯) অন্য এক জায়গায় 
বলেনঃ 
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অর্থাৎ “এতে নিশ্চয়ই এ ব্যক্তির জন্যে নিদর্শন রয়েছে যে আখিরাতের 
আযাবকে ভয় করে। ওটা হলো এ দিন যেই দিন সমস্ত মানুষকে একত্রিত করা 
হবে এবং (সবারই) উপস্থিতির দিন। আমি এটাকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে 
বিলম্বিত করছি। এদিন কেউই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কথা বলতে পারবে না। 
তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য এবং কেউ হবে ভাগ্যবান !''(১১৪ ১০৩-১০৫) 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদের নিকট আগমন করেন। এঁ সময় তীর হাতে দু'টি 
কিতাব ছিল। তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “এ কিতাব দু'টি কিতা 
তোমরা জান কি?” আমরা উত্তরে বললামঃ আমাদের এটা জানা নেই। হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদেরকে এর খবর দিন। তখন তিনি তার ডান হাতের 
কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে বলেনঃ “এটা রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলার 
১, এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন । 
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কিতাব । এতে জান্নাতীদের এবং তাদের পিতাদের ও গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। 
শেষে হিসেব করে সর্বমোট করে দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আর কম বেশী হতে 
পারে না।” অতঃপর তিনি তার বাম হাতের কিতাবটির দিকে ইঙ্গিত করে 
বলেনঃ “এটা হলো জাহান্ামীদের নামের তালিকা বহি । এতেও তাদের নাম, 
তাদের পিতাদের নাম এবং তাদের গোত্রসমূহের নাম রয়েছে। শেষে হিসেব করে 
সর্বমোট করে দেয়া হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে আর কম বেশী হবে না৷” তখন 
তার সাহাবীগণ বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে আমাদের আমলের 
আর প্রয়োজন কি?” রাসুলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ “ঠিকভাবে থাকো । মঙ্গল 
ও কল্যাণের কাছে কাছে থাকো । জান্নাতীদের পরিসমাপ্তি ভাল কাজের উপরই 
হবে, তারা যে কাজই করতে থাকুক না কেন। আর জাহান্নামীদের পরিসমাপ্তি 
মন্দ আমলের উপরই হবে, তারা যে কাজই করতে থাকুক না কেন ।” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) স্বীয় হস্তদ্বয় মুষ্টিবদ্ধ করলেন এবং বললেনঃ “মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় 
বান্দাদের ফায়সালা শেষ করে ফেলেছেন। একদল যাবে জান্নাতে এবং একদল 
যাবে জাহান্নামে ৷” এর সাথে সাথেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ডান ও বাম হাত 
দ্বারা ইশারা করেন যেন তিনি কোন জিনিস নিক্ষেপ করছেন।” 

ইমাম বাগাভীর (রঃ) তাফসীরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে 
অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে এবং তাতে কিছু বেশী আছে। তাতে আছে যে, একদল 
যাবে জান্নাতে এবং একদল যাবে জাহান্নামে । আর মহামহিমান্বিত আল্লাহর পক্ষ 
হতে আদল আর আদল বা ন্যায় আর ন্যায়ই থাকবে। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যখন 
হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেন এবং তার মধ্য হতে তীর সন্তানদেরকে বের 
করেন, আর তারা পিঁপড়ার মত হয়ে ময়দানে ছড়িয়ে পড়ে । তখন তাদেরকে 
তিনি স্বীয় দুই মুষ্টির মধ্যে নিয়ে নেন এবং বলেনঃ “এগুলোর একটি অংশ 
পুণ্যবান এবং অপর অংশ পাপী ।” আবার তাদেরকে ছড়িয়ে দেন এবং পুনরায় 
একত্রিত করেন এবং আবার তিনি তাদেরকে মুষ্টির মধ্যে করে নেন । একটি 
অংশ জারাতী ও আর একটি অংশ জাহান্নামী । * 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান গারীব বলেছেন । 


২. এ রিওয়াইয়াতটি মাওকূফ হওয়াই সঠিক কথা । এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে 
ভাল জানেন । 
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হযরত আবূ নাযরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আবূ আবদিল্লাহ 
(রাঃ) নামক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একজন সাহাবী রুগ্ন ছিলেন । সাহাবীগণ 
(রাঃ) তাকে দেখতে যান । তারা দেখেন যে, তিনি ক্রন্দন করছেন। তারা তীকে 
বলেন, আপনি কাদছেন কেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (সঃ) তো আপনাকে শুনিয়েছেনঃ 
“গৌফ ছোট করে রাখবে যে পর্যন্ত না তুমি আমার সাথে মিলিত হবে।” এঁ 
সাহাবী (রাঃ) উত্তরে বললেন, এটা ঠিকই বটে কিন্তু আমাকে তো এ হাদীসটি 
কাদাচ্ছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
ডান মুষ্টির মধ্যে কিছু মাখলূক রাখেন এবং অনুরূপভাবে বাম মুষ্টির মধ্যেও কিছু 
মাখলুক রাখেন, অতঃপর বলেনঃ “এ লোকগুলো এর জন্যে অর্থাৎ জান্নাতের 
জন্যে এবং এ লোকগুলো এর জন্যে অর্থাৎ জাহান্নামের জন্যে । আর এতে আমি 
কোন পরোয়া,করি না।” সুতরাং আমার জানা নেই যে, আমি তার কোন মুষ্টির 
মধ্যে ছিলাম ।” তকদীর প্রমাণ করার আরো বহু হাদীস রয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে মানুষকে 
একই উন্মত করতে পারতেন, অর্থাৎ হয় সকলকেই হিদায়াত দান করতেন, না 
হয় সকলকেই পথত্রষ্ট করতেন কিন্তু আল্লাহ এদের মধ্যে পার্থক্য রেখে 
দিয়েছেন। কাউকেও তিনি হিদায়াতের উপর রেখেছেন এবং কাউকেও সুপথ হতে 
ফিরিয়ে দিয়েছেন। তার হিকমত বা নিপুণতা তিনিই জানেন । তিনি যাকে ইচ্ছা 
স্বীয় অনুগ্রহের অধিকারী করেন। আর যালিমদের কোন অভিভাবক নেই, নেই 
কোন সাহায্যকারী । 

ইবনে হাজীরাহ (রঃ)-এর নিকট এ খবর পৌঁছেছে যে, হযরত মূসা (আঃ) 
আরয করেনঃ “হে আমার প্রতিপালক! আপনি আপনার মাখলূককে সৃষ্টি 
করেছেন, অতঃপর তাদের কতকণগুলোকে নিয়ে যাবেন জান্নাতে এবং 
কতকগুলোকে নিয়ে যাবেন জাহান্নামে । যদি সবকেই জান্নাতে প্রবিষ্ট করতেন 
তবে কতই না ভাল হতো!” তখন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ “হে 
মূসা (আঃ)! তোমার জামাটি উচু কর।” তিনি তখন তার জামাটি উঁচু করলেন। 
মহান আল্লাহ আবার বললেনঃ “আরো উঁচু করে ধর” হযরত মূসা (আঃ) 
বললেনঃ “হে আল্লাহ! আমি আমার সারা দেহ হতে তো আমার জামাটি উঁচু 
করেছি, শুধু এ জায়গাটুকু বাকী রয়েছে যার উপর হতে সরানোর মধ্যে কোন 
কল্যাণ নেই৷” তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “হে মূসা (আঃ)! এরূপভাবেই 
আমি আমার সমস্ত মাখলূককেই্‌ জান্নাতে প্রবিষ্ট করবো, শুধু তাদেরকে নয় যারা 
সম্পূর্ণরূপে কল্যাণ শুন্য হবে।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৯। তারা কি আল্লাহর পরিবর্তে 
অপরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ 
করেছে, কিনু আল্লাহ, 
অভিভাবক তো তিনিই, এবং 
তিনি মৃতকে জীবিত করেন। 
তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 
১০। তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ 
কর না কেন- ওর মীমাংসাতো 
আল্লাহরই নিকট । বলঃ ইনিই 
আল্লাহঁ আমার প্রতিপালক । 
আসমি নির্ভর করি তার উপর 
এবং আমি তারই অভিমুখী । 
১১। তিনি আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি 
তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের 
জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং 
আনআমের জোড়া; এই ভাবে 
তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার 
নয়, তিনি সর্বশ্বোতা, সর্বদ্নষ্টা । 
১২। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর 
চাবি তারই নিকট ৷ তিনি যার 
প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত 
করেন অথবা সংকুচিত করেন। 
তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ 

অবহিত । 
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আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের শিরকপূর্ণ কাজের নিন্দে করছেন যে, তারা 
শরীক বিহীন আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করছে এবং অন্যদের উপাসনায় লিপ্ত 
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রয়েছে। তিনি বলছেন যে, সত্য ও সঠিক অভিভাবক এবং প্রকৃত 
কর্মসম্পাদনকারী তো আল্লাহ্‌ । মৃতকে জীবিত করা, এ বিশেষণ তো একমাত্র 
তারই । প্রত্যেক জিনিসের উপর ক্ষমতাবান একমাত্র তিনিই ৷ সর্বগুণের অধিকারী 
হলেন তিনি, সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কেউ ইবাদতের যোগ্য কি করে হতে 
পারে? 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যে বিষয়েই মতভেদ কর না কেন, ওর 
মীমাংসা তো আল্লাহরই নিকট ৷ অর্থাৎ দ্বীন ও দুনিয়ার সমুদয় মতভেদের 
ফায়সালার জিনিস তো হলো আল্লাহর কিতাব এবং রাসূল (সঃ)-এর সুন্নাত ৷ 
যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


SSA 7b 7 Ih37 703 333/77 
Jalsa M3 sd ai PASE OU 

অর্থাৎ "তোমরা কোন বিষয়ে মতবিরোধ করলে তা তোমরা আল্লাহ এবং 
তার রাসূল (সঃ)-এর দিকে ফিরিয়ে দাও ।”(8৪ ৫৯) 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি বলে দাও- ইনিই আল্লাহ, 
আমার প্রতিপালক, আমি নির্ভর করি তারই উপর এবং আমি তারই অভিমুখী । 
সব সময় আমি তারই দিকে প্রত্যাবর্তন করি। আসমান, যমীন এবং 
এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সমস্ত সৃষ্টির সৃষ্টিকর্তা তিনি । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহের প্রতি লক্ষ্য কর 
যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আনআমের 
(গরু, ছাগল, ভেড়া, উট ইত্যাদির) মধ্য হতে সৃষ্টি করেছেন আনআমের জোড়া 
এবং এগ্তলো আটটি ৷ এই ভাবে তিনি বংশ বিস্তার করেন । যুগ ও শতাব্দী অতীত 
হয়ে যাচ্ছে এবং মহান আল্লাহর সৃষ্টিকার্য এভাবেই চলতে আছে। এদিকে 'মানব 
সৃষ্টি এবং ওদিকে জীবজন্তু সৃষ্টি । বাগাভী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ 
তিনি গর্ভাশয়ে সৃষ্টি করেন, কেউ বলেন যে, পেটের মধ্যে সৃষ্টি করেন এবং কেউ 
বলেন যে, এই পন্থায় তিনি বংশ বিস্তার করেন । হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, 
এর দ্বারা বংশ বিস্তারই উদ্দেশ্য। কেউ কেউ বলেন যে, এখানে 4 ব্যবহৃত 
হয়েছে 4 -এর অর্থে । অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর জোড়ার মাধ্যমে তিনি মানব বংশ 
বিস্তার করছেন এবং সৃষ্টি করতে রয়েছেন। সত্য কথা এই যে, ত তার মত 
সৃষ্টিকর্তা আর কেউ নেই । তিনি এক ৷ তিনি বেপরোয়া, অভাবমুক্ত এবং 
অতুলনীয় । তিনি সর্বশ্রোতা ও সৰ্ব্নষ্টা। আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তারই নিকট । 
সূরায়ে যুমারে এর তাফসীর গত হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, সারা জগতের 
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ব্যবস্থাপক, অধিকর্তা এবং হুকুমদাতা তিনিই । তিনি এক ও অংশীবিহীন। তিনি 
যার প্রতি ইচ্ছা তার রিযক বর্ধিত করেন অথবা সংকুচিত করেন। তার কোন 
কাজ হিকমত শূন্য নয়। কোন অবস্থাতেই তিনি কারো উপর যুলুমকারী নন । 
১৩। তিনি তোমাদের জন্যে 
বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন যার 
নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি নূহ 
(আঃ)-কে- আর যা আমি অহী 
করেছিলাম তোমাকে এবং যার 
নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম 
(আঃ), মূসা (আঃ) ও ঈসা 
(আঃ)-কে, এই বলে যে, 
তোমরা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত কর 
এবং ওতে মতভেদ করো না। 


পারাঃ ২৫ 
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করেন এবং যে তার অভিমুখী 
হয় তাকে দ্বীনের দিকে 
পরিচালিত করেন। 


১৪ । তাদের নিকট জ্ঞান আসার 


পর শুধুমাত্র পারস্পরিক বিদ্বেষ 
বশতঃ তারা নিজেদের মধ্যে 
মতভেদ ঘটায়; এক নির্ধারিত 
কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে 
তোমার প্রতিপালকের পূর্ব 
সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের 
বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেতো । 
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তাদের পর যারা কিতাবের ASE 3 
উত্তরাধিকারী হয়েছে তারা $4 ১ 24-৭ ৮ == 


কুরআন সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর 2239 
সন্দেহে রয়েছে। bore oe Le 


আল্লাহ তা'আলা এই উন্মতের উপর যে নিয়ামত দান করেছেন, এখানে মহান 
আল্লাহ তারই বর্ণনা দিচ্ছেন । মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তোমাদের জন্যে যে 
দ্বীন ও শরীয়ত নির্ধারণ করেছেন তা ওটাই যা হযরত আদম (আঃ)-এর পরে 
দুনিয়ার সর্বপ্রথম রাসূল হযরত নূহ (আঃ) এবং সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর মধ্যবর্তী স্থির প্রতিজ্ঞ নবীদের (আঃ) ছিল। এখানে যে পাচজন নবী 
(আঃ)-এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে সূরায়ে 
আহ্যাবেও ৷ সেখানে রয়েছেঃ 


7 / A MG 79 331/93 WL 7 30/39 
7 


yl ce 2 সড G ee ee ~~ Ae) Lil ১ 
bl 0S CR 
অর্থাৎ “স্মরণ কর, যখন আমি নবীদের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ 
করেছিলাম এবং তোমার নিকট হতেও এবং নূহ (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মূসা 
(আঃ) মরিয়ম তনয় ঈসা (আঃ)-এর নিকট হতে, তাদের নিকট হতে গ্রহণ 
করেছিলাম দৃঢ় অঙ্গীকার ৷”(৩৩ 8 ৭) এ দ্বীন, যা সমস্ত নবীর মধ্যে মিলিতভাবে 
দ্যা হত ত গহ হা ত রাহ বম 


2397 LN 2 SG 2302 7/2 Fe 


- hel GIS lado Wl Yi ost LL 


অর্থাৎ “তোমার পূর্বে আর্মি যতজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের সবারই 
কাছে এই অহী করেছিলামঃ আমি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই, সুতরাং তোমরা 
তারই ইবাদত কর ।”(২১৪ ২৫) হাদীসে এসেছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমরা নবীরা পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই-এর মত । আমাদের সবারই 
একই দ্বীন ৷” যেমন বৈমাত্রেয় ভাইদের পিতা একজনই । মোটকথা, শরীয়তের 
আহকামে যদিও আংশিক পার্থক্য রয়েছে, কিন্তু মৌলিক নীতি হিসেবে দ্বীন 
একই । আর তা হলো মহামহিমাণ্বিত আল্লাহর একত্ববাদ । মহান আল্লাহ বলেনঃ 


#47 29/2 72° LIU 03 


৮ ss eS f 


অর্থাৎ “তোমাদের প্রত্যেকের জন্যে আমি শরীয়ত ও পথ রে দিয়েছি "(৫৪ 
৪৮) 
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এখানে এই অহীর ব্যাখ্যা এভাবে দেয়া হয়েছেঃ ‘তোমরা দ্বীনকে কায়েম 
রেখো, দলবদ্ধ হয়ে একত্রিতভাবে বাস কর এবং মতানৈক্য সৃষ্টি করে পৃথক 
পৃথক হয়ে যেয়ো না৷’ তাওহীদের এই ডাক মুশরিকদের নিকট অপছন্দনীয় । 
সত্য কথা এই যে, হিদায়াত আল্লাহর হাতে যে হিদায়াত লাভের যোগ্য হয় সে 
তার প্রতিপালকের দিকে ফিরে যায় এবং মহান আল্লাহ তার হাত ধরে তাকে 
হিদায়াতের পথে নিয়ে গিয়ে দাড় করিয়ে দেন। পক্ষান্তরে যে নিজেই মন্দ পথ 
অবলম্বন করে এবং সঠিক ও সরল পথকে ছেড়ে দেয়, আল্লাহও তখন তার 
মাথায় পথভ্রষ্টতা লিখে দেন। যখন তার কাছে সত্য এসে যায়, হুজ্জত কায়েম 
হয়ে যায়, তখন পারস্পরিক হঠকারিতার ভিত্তিতে পরস্পরের মধ্যে মতানৈক্য 
সৃষ্টি হয়। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! যদি এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ 
সম্পর্কে তোমার প্রতিপালকের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকতো তবে তাদের বিষয়ে 
এখনই ফায়সালা হয়ে যেতো এবং তাদের উপর এই দুনিয়াতেই শাস্তি আপতিত 
হতো । 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের পর যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী 
পূর্ববর্তীদের অন্ধ অনুসারী । দলীল প্রমাণাদির ভিত্তিতে তাদের ঈমান নেই । বরং 
জয়তে ভার বকর অন্দর: কা রহ লাগ অর 
ছিল। 

১৫। সুতরাং তুমি ওর দিকে 
আহ্বান কর এবং ওতেই দৃঢ় 
প্রতিষ্ঠিত থাকো যেভাবে তুমি 
আদিষ্ট হয়েছো এবং তাদের 
খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো 


AA 7/2 IES 


LS ly cl WIN -\ 6 


7৩৩ 


না। বলঃ আল্লাহ যে কিতাব 
অবতীর্ণ করেছেন আমি তাতে 
বিশ্বাস করি এবং আমি আদিষ্ট 
হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় 
বিচার করতে । আন্লাহই 
আমাদের প্রতিপালক 
এবং তোমাদের প্রতিপালক 


5 2b A/G s32/)\ 


Ss NI CCl 


Bh P9797 7 24d 32 Fr 


23/7 ৰ ov 27 Lorre bs 


PESTA 23 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ শুরা ৪২ ৫১৪ পারাঃ ২৫ 
আমাদের কর্ম আমাদের এবং ০০/4 9 322 72/7 


আমাদের এবং তোমাদের মধ্যে ০০% ৪০০9 2৪/9০ 


বিবাদ-বিসম্বাদ নেই। l, BL EE 


আল্লাহই আমাদেরকে একত্রিত ad bn 
করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তারই Sn 
নিকট । 


কুরআন কারীমের এই আয়াতের মধ্যে দশটি স্বতন্ত্র কালেমা রয়েছে যেগুলোর 
প্রত্যেকটির হুকুম পৃথক পৃথক । আয়াতুল কুরসী ছাড়া এ ধরনের আয়াত কুরআন 
কারীমের মধ্যে আর পাওয়া যায় না। 

প্রথম হুকুম তো এই হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তোমার উপর অহী অবতীর্ণ করা 
হয়েছে এবং অনুরূপ অহী তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) উপরও হতো । 
তোমার জন্যে যে শরীয়ত নির্ধারণ করা হয়েছে, তুমি সমস্ত মানুষকে ওরই 
দাওয়াত দাও প্রত্যেককে ওরই দিকে আহ্বান কর এবং ওকে মানাবার এবং 
ছাড়াবার চেষ্টায় লেগে থাকো । দ্বিতীয় হুকুমঃ আল্লাহ তা'আলার ইবাদত ও 
একত্ববাদের উপর তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং তোমার অনুসারীদেরকে ওর 
উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো । তৃতীয় হুকুমঃ মুশরিকরা যে মতভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, 
মিথ্যারোপ ও অবিশ্বাস করা যে তাদের অভ্যাস, গায়রুল্লাহর ইবাদত করাই যে 
তাদের নীতি, সাবধান! কখনো তোমরা তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং 
তাদের একটা কথাও স্বীকার করো না । চতুর্থ হুকুমঃ প্রকাশ্যভাবে তোমার এই 
আকীদার কথা প্রচার করতে থাকো, তা এই যে, তুমি বলে দাও- আল্লাহ যেসব 
কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, সবগুলোর উপরই আমি ঈমান রাখি। আমার এই 
কাজ নয় যে, কোনটি মানবো এবং কোনটি মানবো না, একটিকে গ্রহণ করবো ও 
অপরটিকে ছেড়ে দিবো ৷ পঞ্চম হুকুমঃ তুমি বলে দাও- আমি আদিষ্ট হয়েছি 
তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার করতে ৷ ষষ্ঠ হুকুমঃ তুমি বল, সত্য মা’বৃদ একমাত্র 
আল্লাহ । তিনি আমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক । তিনি 
সবারই পালনকর্তা ও আহারদাতা ৷ খুশী মনে কেউ কেউ তার দিকে ঝুঁকে না 
পড়লেও প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই তার সামনে ঝুঁকে রয়েছে এবং সিজদায় পড়ে 
আছে । সপ্তম হুকুমঃ তুমি বলে দাও- আমাদের আমল আমাদের সাথে এবং 
তোমাদের আমল তোমাদের সাথে । আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনই সম্পর্ক 
নেই । যেমন অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
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2 Gl Ll Ee RL ET UL TI Ti YY 
EL S01 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! যদি তারা তোমাকে অবিশ্বাস করে তবে তুমি 
তাদেরকে বলে দাও- আমার জন্যে আমার কর্ম এবং তোমাদের জন্যে তোমাদের 
কর্ম । আমি যে কর্ম করি তা হতে তোমরা দায়িত্বমুক্ত এবং তোমরা যে কর্ম কর 
তা হতে আমিও দায়িতবমুক্ত (১০৪ ৪১) অষ্টম হুকুমঃ তুমি বলে দাও- 
আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন ঝগড়া-বিবাদ নেই, নেই কোন তর্ক-বিতর্কের 
প্রয়োজন। হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এ হুকুম মক্কায় ছিল। মদীনায় 
আগমনের পর জিহাদের হুকুম নাযিল হয়। খুব সম্ভব এটাই ঠিক । কেননা এটা 
মক্কী আয়াত; আর জিহাদের আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয় মদীনায় হিজরতের পর । 
নবম হুকুমঃ বলে দাও- কিয়ামতের দিন আল্লাহ সকলকেই একত্রিত করবেন। 
থেল অন আতে বেছে । 


p72 2390/7 B/W 7 LL3/317 Lg Sbrtt 373737033 
el CEU ps Gl Gin rs pf by bins 24 
অর্থাৎ “তুমি বলে দাও- আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে একত্রিত করবেন, 
অতঃপর সত্যের সাথে আমাদের মধ্যে ফায়সালা করবেন, তিনিই ফায়সালাকারী 
ং সর্বজ্ঞ ।”(৩৪ £ ২৬) দশম হুকুমঃ বল- প্রত্যাবর্তন তারই নিকট । 


১৬ । আল্লাহকে স্বীকার করবার ৯ Ae 
of AMG; Ce EEE 


বিতৰ্ক করে তালের যুক্তিতর্ক 2252.9 4০১ 
/ 

তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে , si 0 lL 2 

অসার এবং তারা তার প্ত 24 5-5") 


ক্রোং oc G7 {90 FLL 
জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । lla, % 


EI HEE TEE AEH 


সত্যসহ কিতাব এবং CE es EES 
তুলাদণ্ড । তুমি কি জান- EE 
‘সম্ভবতঃ কিয়ামত আসন্ন? or 
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2 
PFA 2/327 


১৮ । যারা এটা বিশ্বাস করে না YF ll es JET NA 
তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে ১,০» 723 29 
চায়। আর যারা বিশ্বাসী তারা LA TU 


ওকে ভয় করে এবং জানে যে rt 000 Se L229 
2 luda Ge Ui 
ওটা সত্য । জেনে রেখো, Cf 


72902 ,72 20 2077 


কিয়ামত সম্পর্কে যারা 2 2 SLY ssl 
বাক-বিতণ্ডা করে তারা ঘোর 

l 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। 2 ? JS IL 


ER REE 
বাজে যুক্তি-তর্কে লিপ্ত হয় এবং তাদেরকে হিদায়াত হতে বিভ্রান্ত করার ইচ্ছা 
করে এবং আল্লাহর দ্বীনে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। তাদের যুক্তি-তর্ক মিথ্যা ও 
অসার তারা আল্লাহ তা'আলার ক্রোধের পাত্র । কিয়ামতের দিন তাদের জন্যে 
রয়েছে কঠিন শাস্তি । তাদের মনোবাঞ্চা পূর্ণ হওয়া অসম্ভব। তা এই যে, 
মুসলমানরা পুনরায় অজ্ঞতার দিকে ফিরে যাবে। অনুরূপভাবে ইয়াহুদী ও 
খৃষ্টানরাও বাজে তর্ক করতো এবং মুসলমানদেরকে বলতোঃ “আমাদের দ্বীন 
তোমাদের দ্বীন অপেক্ষা উত্তম, আমাদের নবী তোমাদের নবীর পূর্বে এসেছিলেন, 
আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম এবং আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট তোমাদের 
চেয়ে প্রিয় ৷” তারা এগুলো মিথ্যা বলেছিল । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব। অর্থাৎ 
তীর নিকট হতে তার নবীদের উপর অবতারিত কিতাবসমুূহ । আর তিনি অবতীর্ণ 
করেছেন তুলাদণ্ড । তাহলো আদল ও ইনসাফ ৷ আল্লাহ তা'আলার এই উক্তিটি 
তার নিম্নের উক্তির মতঃ 


g L337 3 277) T9370 3/9/0 \wl7 03909797377 


wl Ee) sls ee) A Ul, wih ll) Ul a 


Ll 

অর্থাৎ “আমি আমার রাসূলদেরকে প্রকাশ্য দলীল প্রমাণাদিসহ প্রেরণ করেছি 

বং তাদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদণ্ড, যাতে মানুষ ইলসাফের 
পতিত বাকে 1”(৫৭ 8 ২৫) আর এক জায়গায় আছেঃ 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ শুরা ৪২ ৫১৭ পারাঃ ২৫ 


p 
73/1 ILI 7 rod tree Ti 


5d fe ld 5 lysls 3. she Ys PEE es 


ol ees Y Ll 
অর্থাৎ “তিনি আকাশকে করেছেন সমুন্নত এবং স্থাপন করেছেন মানদণ্ড, যাতে 
তোমরা ভারসাম্য লংঘন না কর । ওজনের ন্যায্য মান প্রতিষ্ঠিত কর এবং ওজনে 
কম দিয়ো না।”(৫৫৪ ৭-৯) 
এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘তুমি কি জান যে, কিয়ামত 
খুবই আসন্ন?’ এতে ভয় ও লোভ উভয়ই রয়েছে। আর এর দ্বারা দুনিয়ার প্রতি 
অনাসক্ত করাও উদ্দেশ্য ৷ 
অতঃপর মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা এটাকে (কিয়ামতকে) বিশ্বাস 
করে না তারাই এটা ত্বরান্বিত করতে চায় এবং বলে যে, কিয়ামত কেন আসে 
না? তারা আরো বলেঃ “যদি সত্যবাদী হও তবে কিয়ামত সংঘটিত কর ৷” 
কেননা, তাদের মতে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব । অপরপক্ষে মুমিনরা এর 
কথা শুনে কেঁপে ওঠে ৷ কেননা, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, বিচার দিবসের 
SU RR হম ক ই রক 
তাদের এঁদিনে কাজে লাগবে। 
মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পড়ে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীসে আছে যে, একটি 
লোক রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ)! 
কিয়ামত কখন হবে?” এটা সফরের ঘটনা । লোকটি রাসুলুল্লাহ (সঃ) হতে কিছু 
দূরে ছিল । তিনি উত্তরে বলেনঃ “হ্যা, হ্যা, কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, তুমি 
এর জন্যে কি প্রস্তুতি গ্রহণ করেছো তাই বল?” সে জবাব দিলোঃ “আল্লাহ এবং 
তার রাসূল (সঃ)-এর মহব্বত” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তুমি তাদের 
সঙ্গেই থাকবে যাদেরকে তুমি মহব্বত কর।'” আর একটি হাদীসে আছে যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “প্রত্যেক ব্যক্তি তার সঙ্গেই থাকবে যাকে সে মহব্বত 
করে।” এ হাদীসটি অবশ্যই মুতাওয়াতির। মোটকথা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ 
লোকটির প্রশ্নের জবাবে কিয়ামতের সময় নির্দিষ্ট করে বলেননি, বরং তাকে 
কিয়ামতের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলেন। সুতরাং কিয়ামতের সময়ের জ্ঞান 
আল্লাহ ছাড়া আর কারো নেই । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কিয়ামত সম্পর্কে যারা বাক-বিতণ্ডা করে তারা 
ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে। অর্থাৎ কিয়ামতের ব্যাপারে যে ব্যক্তি তর্ক-বিতর্ক করে, 
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ওকে অস্বীকার করে এবং ওটা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব বলে বিশ্বাস রাখে সে 
নিরেট মূর্খ । তার সঠিক বোধশক্তি মোটেই নেই । সরল-সোজা পথ হতে সে বনু 
দূরে সরে পড়েছে । এটা বড়ই বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা যমীন ও আসমানের 
প্রথম সৃষ্টিকর্তাকে স্বীকার করছে, অথচ মানুষের মৃত্যুর পর তাদেরকে পুনরায় যে 
তিনি জীবন দান করতে সক্ষম এটা স্বীকার করছে না। যিনি একবার বিনা 
না? অথচ তখন তো পূর্বের কিছু কিছু অংশ কোন না কোন আকারে অবশ্যই 
থাকবে! এটাকে কেন্ত করে পুনরায় সৃষ্টি করা কি তার পক্ষে কঠিন? স্থির জ্ঞানও 
এটা মেনে নেয় যে, তখন সৃষ্টি করা তো আরো সহজ৷ 
১৯। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি 
অতি দয়ালু; তিনি যাকে ইচ্ছা ৩১% Bid Ul -NA 
রিযক দান করেন । তিনি প্রবল 2/32 Yb 19 39° 
পলাল Oral sl Ps 


A117 LI I7I7dL I 


২০ । যে কেউ আখিরাতের ফসল ; ১১/5১৬2 5 ১০! . 
কামনা করে তার জন্যে আমি '“ 4 
BIG 37 97 HEL 20 
তার ফসল বর্ধিত করে দিই LLIN ns Br SMS 
এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল ANAL 233/24 
কামনা করে আমি তাকে ওরই ৮১ ৫৮5 5} এ ৬৩> 


কিছু দিই, আখিরাতে তার 2% A . 

জন্যে কিছুই থাকবে না । ০ শত ৬2 3১2 তে 
| / AA FP )Lr39 

২১ । তাদের কি এমন কতকগুলো Pe] EEC REA L 


দেবতা আছে যারা তাদের ১ 2/277 2 ৮ 
জন্যে বিধান দিয়েছে এমন la ol Jd nis 

/ ASAT A 
LE Mss LL Ee Af 


দেননি? ফায়সালার ঘোষণা না ¢ 
থাকলে তাদের বিষয়ে তো Sd b ol tes 
সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো । নিশ্চয়ই EAE 
যালিমদের জন্যে রয়েছে . of) 
বেদনাদায়ক শাস্তি । 
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“ণ A 
২২ । তুমি যালিমদেরকে i JN 
ভীত-সন্তরন্ত দেখবে তাদের Eo ye 
tt Aro 23937 
কৃতকর্মের জন্যে; আর এটাই he ULE, 
আপতিত হবে তাদের উপর । 29/\/72,0 
যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম ees Lars cr 


2 4/7 ) 2/5 ) } 
করে তারা থাকবে জান্নাতের £0 ০০% 5 ০০১ 
/ 2 


চাইবে তাদের প্রতিপালকের Ap rb 
ES IA 7 37/7 37.) 

Ds বে । এটাই তো 2 (ef 3 
অনুগ্রহ । 
আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি বড়ই দয়ালু । তিনি 
একজনকে অপরজনের মাধ্যমে রিযক পৌঁছিয়ে থাকেন। একজনও এমন নেই 
যাকে তিনি ভুলে যান । সৎ ও অসৎ সবাই তার নিকট হতে আহাৰ্য পেয়ে থাকে। 

যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


Lod 3 3 DALAT IGI AS b PA 2/79 টড 

[ETL PEIES bis plas 5, De VUNG HE ss bs 
sf \ 9 92 
Ee 2 


অর্থাৎ “ভূ-পৃষ্ঠ বিচরণকারী সকলের জীবিকার আল্লাই; 
ST 2 a SR aE FO TFL 
EE 
তিনি যার জন্যে ইচ্ছা করেন প্রশস্ত ও অপরিমিত জীবিকা নির্ধারণ করে 
থাকেন । তিনি প্রবল পরাক্রমশালী । কেউই তার উপর বিজয়ী হতে পারেনা । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ যে কেউ আখিরাতের আমলের প্রতি মনোযোগী 
হয়, আমি স্বয়ং তাকে সাহায্য করি এবং তাকে শক্তি সামর্থ্য দান করি। তার 
পুণ্য আমি বৃদ্ধি করতে থাকি । কারো পুণ্য দশগুণ, কারো সাতশ’ গুণ এবং 
কারো আরো বেশী বৃদ্ধি করে দিই । মোটকথা, আখিরাতের চাহিদা যার অন্তরে 
থাকে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে তাকে ভাল কাজ করার তাওফীক দান করা 
হয়। পক্ষান্তরে, যার সমুদয় চেষ্টা দুনিয়া লাভের জন্যে হয় এবং আখিরাতের প্রতি 
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যে মোটেই মনোযোগ দেয় না, সে উভয় জগতেই ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল । খুব 
সম্ভব যে, শত চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুনিয়া লাভে বঞ্চিত হবে। সন্দ নিয়তের কারণে 
পরকাল তো পূর্বেই নষ্ট হয়ে গেছে, এখন দুনিয়াও সে লাভ করতে পারলো না। 
সুতরাং উভয় জগতকেই সে নষ্ট করে দিলো । আর যদি দুনিয়ার সুখ কিছু ভোগও 
করে তাতেই বা কি হলো? অন্য জায়গায় যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ 
ALANA LALLA AIL 3 LA TI4 Id G3 313-027 
ন le ০8 EFL sd Us BG IE 
/129/9 EG Sy BS a LL yoo N23 I 23932 BF 293223 a 


Ab FP PEE Ww I 211 42 - Lo Lis 
PAA 


LNA Low NL? +7977 S914 ws SIGs 
er 5G CS ly clr oo 539 AP os 6. Lie Mi 
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অর্থাৎ “কেউ আশু সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা এখানেই 
সত্ব্র দিয়ে থাকি; পরে তার জন্যে জাহান্নাম নির্ধারিত করি যেখানে সে প্রবেশ 
করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায় । যারা মুমিন হয়ে পরলোক 
কামনা করে এবং ওর জন্যে যথাযথ চেষ্টা করে তাদেরই চেষ্টা স্বীকৃত হয়ে 
থাকে। তোমার প্রতিপালক তার দান দ্বারা এদেরকে আর ওদেরকে সাহায্য 
করেন এবং তোমার প্রতিপালকের দান অবারিত ৷ লক্ষ্য কর, আমি কিভাবে 
তাদের একদলকে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, আখিরাত তো নিশ্চয়ই 
মর্যাদায় মহত্তর ও গুণে শ্রেষ্ঠতর ।”(১৭ ৪১৮-২১) 

হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “এই উম্মতকে শ্রেষ্ঠত্‌, উচ্চতা, সাহায্য এবং রাজত্বের সুসংবাদ দেয়া 
হয়েছে। তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পরকালের কাজ করবে দুনিয়া (লাভের) জন্য, 


পরকালে সে কিছুই লাভ করবে না৷” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই মুশরিকরা তো আল্লাহর দ্বীনের অনুসরণ 
করে না; বরং তারা জ্বিন, শয়তান ও মানবদেরকে নিজেদের পূজনীয় হিসেবে" 
মেনে নিয়েছে। ওরা যে আহকাম এদেরকে বাতলিয়ে দেয় এগুলোর সমষ্টিকেই 


১. এ হাদীসটি হযরত সাওরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরা দ্বীন মনে করে। ওরা যেগুলোকে হারাম বা হালাল বলে, এরা সেগুলোকেই 
হারাম বা হালাল মনে করে থাকে । তাদের ইবাদতের পন্থা এদেরই আবিষ্কৃত । 
মোটকথা, এই জ্বিন ও মানুষ যেটাকে শরীয়ত বলেছে সেটাকেই এই মুশরিকরা 
শরীয়ত বলে মেনে নিয়েছে। যেমন অজ্ঞতার যুগে তারা কতকগুলো জনস্তুকে 
ওটাকে তাদের বাতিল দেবতাদের নামে ছেড়ে দিতো দাগ দিয়ে তারা ষাড় 
ছেড়ে দিতো এবং মাদীর বাচ্চাকে গর্ভাবস্থাতেই এ দেবতাদের নামে রেখে 
দিতো। যে উষ্ট্রীর তারা দশটি বাচ্চা লাভ করতো ওটাকেও তাদের নামে ছেড়ে 
দিতো । অতঃপর ওগুলোকে সম্মানিত মনে করে নিজেদের উপর হারাম করে 
নিতো। আর কতকগুলো জিনিসকে নিজেরাই হালাল করে নিতো । যেমন মৃত, 
রক্ত, জুয়া ইত্যাদি । সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আমি 
আমর ইবনে লুহাই ইবনে কামআহকে দেখি যে, সে নিজের নাড়িভূড়ি 
জাহান্নামের মধ্যে টানতে রয়েছে।” সে এ ব্যক্তি যে সর্বপ্রথম গায়রুল্লাহর নামে 
জন্তু ছেড়ে দেয়ার প্রথা চালু করেছিল । সে ছিল খুযাআ’র বাদশাহদের একজন । 
সেই সর্বপ্রথম এসব কাজের সূচনা করেছিল। সেই কুরায়েশদেরকে প্রতিমা 
পূজায় উদ্বৃদ্ধ করেছিল । আল্লাহ তা‘আলা তার প্রতি অভিসম্পাত নাযিল করুন! 

প্রবল প্রতাপাধবিত আল্লাহ বলেনঃ ফায়সালার ঘোষণা না থাকলে এদের বিষয়ে 
তো সিদ্ধান্ত হয়েই যেতো । অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা‘আলা যদি এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ না 
করে থাকতেন যে, তিনি পাপীদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিবেন, তবে 
তৎক্ষণাৎ তাদের প্রতি তার শান্তি আপতিত হতো । নিশ্চয়ই এই যালিমদেরকে 
কিয়ামতের দিন কঠিন বেদনাদায়ক শান্তি ভোগ করতে হবে। 

প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ তুমি এই যালিমদেরকে তাদের কৃতকর্মের 
জন্যে ভীত-সন্তরস্ত দেখবে । আর এটাই তাদের উপর আপতিত হবে। সেদিন 
এমন কেউ থাকবে না যে তাদেরকে এই শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারে। সেদিন 
তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করবেই । পক্ষান্তরে, যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে তারা থাকবে জান্নাতের মনোরম স্থানে । তারা সেথায় চরম সুখে 
অবস্থান করবে। সেখানে তাদের মোটেই কোন দুঃখ কষ্ট হবে না। তারা যা কিছু 
চাইবে তাই তাদের প্রতিপালকের.নিকট পাবে। তারা এমন সুখ ভোগ করবে যা 
কল্পনাও করা যায় না। 


হযরত আবু তায়বাহ (রঃ) বলেন যে, জান্নাতীদের মাথার উপর মেঘমালা 
আনয়ন করা হবে এবং তাদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা এই মেঘমালা হতে কি 
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বর্ষণ কামনা কর?” তারা তখন যে জিনিসের বর্ষণ কামনা কররে তা-ই তাদের 
উপর বর্ষিত হবে। এমনকি তারা বলবেঃ “আমাদের উপর সমবয়স্কা উদভিন্ন 
যৌবনা তক্নুণী বর্ষিত হোক” তখন তাদের উপর তা-ই বর্ষিত হবে। এজন্যেই 
মহান আল্লাহ বলেনঃ এটাই তো মহা অনুগ্রহ । পূৰ্ণ সফলতা এটাই । 


২৩ । এই সুসংবাদই আল্লাহ দেন ১ ০ ০9 
তীর বান্দাদেরকে যারা ঈমান de sido 


আনে ও সৎকর্ম করে। বলঃ 
আমি এর বিনিময়ে তোমাদের 
নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য 
ব্যতীত অন্য কোন প্রতিদান 
চাই না। যে উত্তম কাজ করে 
আমি তার জন্যে এতে কল্যাণ 
বর্ধিত করি আল্লাহ ক্ষমাশীল, 
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উপরের আয়াতগুলোতে মহান আল্লাহ জান্নাতের নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার 
পর এখানে বলেনঃ আল্লাহ এই সু-সংবাদ তার এঁ বান্দাদেরকে দেন যারা ঈমান 
আনে ও সৎকর্ম করে। অতঃপর তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই কুরায়েশ 
মুশরিকদেরকে বলে দাও- আমি এই তাবলীগের কাজে এবং তোমাদের মঙ্গল 
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কামনার বিনিময়ে তোমাদের কাছে তো কিছুই চাচ্ছি না। আমি তোমাদের কাছে 
শুধু এটুকুই চাই যে, আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাকে আমার 
প্রতিপালকের বাণী জনগণের নিকট পৌঁছাতে দাও এবং আমাকে কষ্ট দেয়া হতে 
বিরত থাকো । এটুকু করলেই আমি খুশী হবো । 


সহীহ বুখারীতে রয়েছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে এ আয়াতের 
তাফসীর জিজ্ঞেস করা হলে হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেনঃ “এর দ্বারা 
আলে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে।” তখন হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) তাকে বলেন, তুমি খুব তাড়াতাড়ি করেছো। জেনে রেখো যে, 
কুরায়েশের যতগুলো গোত্র ছিল সবারই সাথে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়তার 
সম্পর্ক ছিল । তাহলে ভাবার্থ হবেঃ “তোমরা এ আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি লক্ষ্য 
রাখো যা আমার ও তোমাদের মধ্যে রয়েছে।” হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত 
ইকরামা (রঃ), হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত সুদ্দী (রঃ), হযরত আবূ মালিক 
(রঃ), হযরত আবদুর রহমান (রঃ) প্রমুখ গুরুজনও এই আয়াতের এই 
তাফসীরই করেছেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুশরিক 
কুরায়েশদেরকে বলেনঃ “আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাচ্ছি না, আমি 
তোমাদের কাছে শুধু এটুকু কামনা করি যে, তোমরা এঁ আত্মীয়তার প্রতি লক্ষ্য 
করবে যা আমার এবং তোমাদের মধ্যে রয়েছে। তোমাদের উপর আমার 
আত্মীয়তার যে অধিকার রয়েছে তা আদায় কর ৷” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“আমি তোমাদের কাছে যে দলীল প্রমাণাদি পেশ করছি এবং তোমাদেরকে যে 
হিদায়াতের পথ প্রদর্শন করছি এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কিছুই চাচ্ছি 
না, শুধু এটুকুই কামনা করি যে, তোমরা আল্লাহকে চাইতে থাকো এবং তার 
আনুগত্যের মাধ্যমে তীর নৈকট্য লাভ কর ৷” * 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) হতেও এই তাফসীরই বর্ণিত আছে। এটা হলো 
দ্বিতীয় উক্তি । রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রথম উক্তি হলো কুরায়েশদেরকে নিজের 
আত্মীয়তার সম্পর্ক স্মরণ করিয়ে দেয়া । তৃতীয় উক্তি, যা হযরত সাঈদ ইবনে 
জুবায়ের (রঃ)-এর রিওয়াইয়াতে রয়েছে তা হলোঃ “তোমরা আমার আত্মীয়তার 
প্রতি লক্ষ্য রেখে আমার সাথে সৎ ব্যবহার কর ৷” 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ইমাম আহমাদ (রঃ)। 
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আবুদ্‌ দায়লাম (রঃ) বলেন যে, হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-কে বন্দী 
করে এনে যখন দামেশকের প্রাসাদে রাখা হয় তখন একজন সিরিয়াবাসী তাকে 
বলেঃ “সমুদয় প্রশংসা আল্লাহর যে, তিনি আপনাকে হত্যা ও ধ্বংস সাধনের 
ব্যবস্থা করে ক্রমবর্ধমান হাঙ্গামার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন।”” তখন তিনি বলেনঃ 
“তুমি কি কুরআন পড়েছো?” সে উত্তরে বলেঃ “কুরআন আবার পড়িনি?” তিনি 
আবার প্রশ্ন করেনঃ “> যুক্ত সূরাগুলো পড়নি কিঃ?” সে জবাব দেয়ঃ “গোটা 
কলন মন পড়েছি তখন COACH i Lalli 
হ্যা ইনি দা মহত nt ol চত I9/3/N0 13 


Sh SN Lal ade SULLY 

অর্থাৎ “আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট হতে আত্মীয়ের সৌহার্দ্য ব্যতীত 
অন্য কোন প্রতিদান চাই না!” সে তখন বললোঃ “তাহলে তারা কি তোমরাই?” 
তিনি জবাব দিলেনঃ “হ্যা ৷” 

হযরত আমর ইবনে শুআ'য়েব (রাঃ)-কে এ আয়াতের তাফসীর জিজ্ঞেস করা 
হলে তিনি বলেনঃ “এর দ্বারা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আনসারগণ বলেনঃ 
“আমরা (ইসলামের জন্যে) এই কাজ করেছি, এ কাজ করেছি ।” তারা যেন 
এটা গর্ব করে বলেন। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) অথবা হযরত আব্বাস 
(রাঃ) তাদেরকে বলেনঃ “আমরা তোমাদের চেয়ে উত্তম ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি আনসারদের মজলিসে এসে বলেনঃ “হে 
আনসারের দল! তোমরা লাঞ্চিত অবস্থায় ছিলে না, অতঃপর আল্লাহ তা'আলা 
আমার কারণে তোমাদেরকে সম্মানিত করেন?” তারা উত্তরে বলেনঃ “নিশ্চয়ই 
আপনি সত্য কথা বলেছেন ।” তিনি আবার বলেনঃ “তোমরা কি পথ্ত্রষ্ট ছিলে 
না, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হিদায়াত দান করেন?” উত্তরে 
তারা এবারও বলেনঃ “হ্যা, অবশ্যই আপনি সত্য বলছেন।” তখন রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তাদেরকে বললেনঃ “তোমরা কেন আমাকে আমার প্রতি তোমাদের 
অনুগ্রহের কথা বলছো না?” তারা জবাব দিলেনঃ “আমরা কি বলবো?” তিনি 
বললেন, তোমরা আমাকে বলঃ “আপনার কওম কি আপনাকে বের করে দেয়নি, 
অতঃপর আমরা আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি? তারা কি আপনাকে অবিশ্বাস করেনি, 
অতঃপর আমরা আপনার সত্যতা স্বীকার করেছি? তারা কি আপনাকে নীচু 
করতে চায়নি, অতঃপর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি?” অনুরূপভাবে 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বহু কথা বললেন। শেষ পর্যন্ত আনসারগণ তাদের হাটুর 
উপর ঝুঁকে পড়েন এবং বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের 
সন্তান-সন্ততি এবং যা কিছু আমাদের আছে সবই আল্লাহর এবং তার রাসূল 


233797 S 22 


(সঃ)-এর । তখন ... $3 17 -এ আয়াত অবতীৰ্ণ হয় । 


ইমাম ইবনে আবি হাতিমও (রঃ) এটা প্রায় অনুরূপভাবে দুর্বল সনদে বর্ণনা 
করেছেন। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমেও এ হাদীসটি রয়েছে। এতে আছে যে, 
এ ঘটনাটি হুনায়েনের যুদ্ধের যুদ্ধলন্ধ মাল বন্টনের সময় ঘটেছিল। এ সময় এ 
আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার কথা তাতে উল্লেখ করা হয়নি । এ আয়াতটি মদীনায় 
অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা মক্কী 
সুরার আয়াত । আবার যে ঘটনাটি হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে এ ঘটনা এবং এই 
আয়াতটির মধ্যে তেমন কোন সম্বন্ধ নেই । 

একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, জনগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! যাদের সঙ্গে মহব্বত রাখার নির্দেশ আমাদেরকে এ আয়াতে দেয়া হয়েছে 
তারা কারা?” উত্তরে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হযরত ফাতিমা (রাঃ) এবং তার 
সন্তান-সন্ততি ৷” কিন্তু এর সনদ দুর্বল । এর বর্ণনাকারী অস্পষ্ট এবং অপরিচিত । 
আবার তার উত্তাদ একজন শী‘আহ যার উপর মোটেই আস্থা রাখা যায় না। তার 
নাম হুসাইন ইবনে আশকার । এরূপ লোক হতে বর্ণিত এই ধরনের হাদীস কি 
করে মেনে নেয়া যেতে পারে? আবার এ আয়াতটি মদীনায় অবতীর্ণ হওয়া তো 
অবিশ্বাস্য কথা । এটা তো মক্কী আয়াত। আর মক্কা শরীফে হযরত ফাতিমা 
(রাঃ)-এর বিবাহই হয়নি । সুতরাং সন্তান হয় কি করে? হযরত আলী (রাঃ)-এর 
সঙ্গে তার বিবাহ তো হয় বদর যুদ্ধের পর হিজরী ৪র্থ সনে সুতরাং এর সঠিক 
তাফসীর ওটাই যেটা মুফাসসিরুল কুরআন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) তাফসীর করেছেন এবং যা ইমাম বুখারী (রঃ) উল্লেখ করেছেন। আমরা 
আহলে বায়েতের শুভাকাঙ্কা অস্বীকার করি না। আমরা বিশ্বাস করি যে, তাদের 
সাথে উত্তম ব্যবহার করা এবং তাদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য ৷ 
সারা বিশ্বে তাদের অপেক্ষা বেশী পাক-সাফ পরিবার আর একটিও নেই । বং! 
মর্যাদায় ও আত্মশুদ্ধিতে নিঃসন্দেহে তারা সবারই উর্ধ্বে রয়েছেন। বিশেষ করে 
যারা সুন্নাতে রাসূল (সঃ)-এর অনুসারী পূর্ব যুগীয় মনীষীদের রীতিনীতি এটাই 
ছিল। তীরা হলেন হযরত আব্বাস (রাঃ) এবং তার বংশধর এবং হযরত আলী 
(রাঃ) ও তার বংশধর । আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন! 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ শুরা ৪২ ৫২৬ পারাঃ ২৫ 


সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় ভাষণে বলেছেনঃ “আমি 
তোমাদের মধ্যে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি, তাহলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার 
সন্তান-সন্ততি । এ দুটো পৃথক হবে না যে পর্যন্ত না হাউযের উপর আমার পার্শ্বে 
এসে পড়ে ।” 


একদা হযরত আব্বাস ইবনে আবদিল মুত্তালিব (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট অভিযোগ করে বলেনঃ “কুরায়েশরা যখন পরস্পর মিলিত হয় তখন 
হাসিমুখে মিলিত হয়, কিন্তু তারা আমাদের সাথে যখন মিলিত হয় তখন খুশী 
মনে মিলিত হয় না।” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুবই দুঃখিত হন এবং 
বলেনঃ “যার অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তার শপথ! কারো অন্তরে ঈমান 
প্রবেশ করতে পারে না যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহ ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের সাথে মহব্বত বা ভালবাসা রাখবে । 


অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত আব্বাস (রাঃ) বলেনঃ “কুরায়েশরা 
পরস্পর কথা বলতে বলতে আমাদেরকে দেখেই নীবর হয়ে যায়।” একথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কপাল মুবারক ক্রোধে কুঞ্চিত হয়ে যায় এবং তিনি বলেনঃ 
“আল্লাহর কসম! কোন মুসলমানের অন্তরে ঈমান স্থান লাভ করতে পারেনা যে 
পর্যন্ত না সে আল্লাহর সত্ুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং আমার আত্মীয়তার সম্পর্কের 
কারণে তোমাদের সাথে মহব্বত রাখবে ৷” 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ বকর (রাঃ) 
বলেনঃ “মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আহলে বায়েতের ব্যাপারে তোমরা তার প্রতি লক্ষ্য 
রাখবে ৷” * 

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে 
বলেনঃ আল্লাহর কসম! আমার নিকট আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর আত্মীয়দের 
সাথে উত্তম ব্যবহার করা আমার নিজের আত্মীয়দের সাথে উত্তম ব্যবহার করা 
অপেক্ষা বেশী প্রিয় ৷” 


হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে বলেনঃ 
“আল্লাহর কসম! আপনার ইসলাম গ্রহণ আমার কাছে আমার পিতা খাত্তাবের 
ইসলাম গ্রহণের চেয়েও ভাল বোধ হয়েছে। কেননা, আপনার ইসলাম গ্রহণ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট খাত্তাবের ইসলাম গ্রহণ অপেক্ষা বেশী প্রিয় 
ছিল।” নবী ও রাসুলদের (আঃ) পরে যে দু'জন মনীষী সমগ্র মানব জাতির মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী, তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়দের ও 
আহলে বায়েতের সাথে যে উত্তম ব্যবহার করেছিলেন, সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য 
হবে তীদের সাথে এ রূপ উত্তম ব্যবহার করা ৷ আল্লাহ তা'আলা এ দু’ খলীফা, 
আহলে বায়েত এবং সমস্ত সাহাবীর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাদের সকলকে 
সন্তুষ্ট রাখুন । 

আবু হাইয়ান তামীমী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইয়াযীদ ইবনে 
হাইয়ান (রঃ), হযরত হুসাইন ইবনে মাইসারা (রঃ) এবং হযরত উমার ইবনে 
মুসলিম (রঃ) হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। 
তারা তার নিকট বসে পড়েন। হযরত হুসাইন (রঃ) বলেনঃ “হে যায়েদ (রাঃ)! 
আপনি তো বড় বড় কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছেন! আপনি আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)-কে স্বচক্ষে দেখেছেন, তার কথা নিজের কানে শুনেছেন, তার সাথে থেকে 
জিহাদ করেছেন এবং তার পিছনে নামায পড়েছেন। সত্য কথা তো এই যে, 
আপনি বড় বড় ফযীলত লাভে সক্ষম হয়েছেন! মেহেরবানী করে আমাদেরকে 
কোন হাদীস শুনিয়ে দিন৷” হযরত যায়েদ (রাঃ) তখন বলেনঃ “হে আমার 
ভ্রাতুম্পুত্ৰ । আমার বয়স বেশী হয়ে গেছে। আল্লাহর রাসূল (সঃ) বহু পূর্বে বিদায় ' 
গ্রহণ করেছেন। বহু কথা আমি বিস্থৃতও হয়ে গেছি। এখন একটি কথা এই যে, 
আমি যা বলছি তা শুনো এবং মেনে নাও। নাহলে আমাকে অযথা কষ্ট দিয়ো 
না।” অতঃপর তিনি বলতে শুরু করলেনঃ মক্কা ও মদীনার মাঝে ‘খুম’ নামক 
একটি পানির জায়গায় দাড়িয়ে একদা আল্লাহর নবী (সঃ) আমাদের সামনে 
ভাষণ দেন। আল্লাহ তা‘আলার হামদ ও সানার পর বলেনঃ “হে লোক সকল! 
আমি একজন মানুষ ৷ এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই যে, এখনই হয়তো আমার 
কাছে আমার প্রতিপালকের দূত আসবেন এবং আমি তার কথা মেনে নিবো। 
জেনে রেখো যে, আমি তোমাদের কাছে দু'টি জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। একটি হচ্ছে 
আল্লাহর কিতাব, যাতে নূর ও হিদায়াত রয়েছে। তোমরা আল্লাহর কিতাবকে 
দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকবে৷” এভাবে তিনি এর প্রতি খুবই উৎসাহ প্রদান 
করলেন এবং বহু কিছুর গুরুত্বারোপ করলেন। অতঃপর বললেনঃ “আমার 
স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।” একথা শুনে হযরত হুসাইন (রঃ) হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলেনঃ “আহলে বায়েত কারা? তার স্ত্রীগণও কি তার আহলে 
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বায়েতের অন্তর্ভুক্ত?” হযরত যায়েদ (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “তার স্ত্রীগণ তার 
আহলে বায়েতের অন্তর্ভুক্ত । কিন্তু তার (প্রকৃত) আহ্‌লে বায়েত হলেন তারা 
যাদের উপর সাদকা হারাম !” হযরত হুসাইন (রঃ) পুনরায় জিজ্ঞেস করলেনঃ 
“তারা কারা?” জবাবে হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেনঃ “তারা হলেন হযরত আলী 
(রাঃ)-এর বংশধর, হযরত আকীল (রাঃ)-এর বংশধর, হযরত জা’ফর 
(রাঃ)-এর বংশধর এবং হযরত আব্বাস (রাঃ)-এর বংশধর ৷” হযরত হুসাইন 
(রঃ) আবার প্রশ্ব করলেনঃ “এদের সবারই উপর কি সাদকা হারাম?” তিনি 
জবাব দিলেনঃ “হ্যা” ” 

হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আমি তোমাদের নিকট এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা 
তা দৃঢ়ভাবে ধারণ কর তবে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি অপরটি অপেক্ষা 
বেশী মর্যাদাসম্পন্ন । তা হলো আল্লাহর কিতাব, যা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে 
একটি লটকানো রজ্জব, যা আসমান হতে যমীন পর্যন্ত এসেছে। আর দ্বিতীয় 
জিনিস হলো আমার সনম্তান-সম্ভতি, আমার আহলে বায়েত । এ দুটি পৃথক হবে 
না যে পর্যন্ত না দু'টি হাউযে কাওসারের উপর আমার কাছে আসবে । দেখো, 
কিভাবে তোমরা আমার পরে তাদের মধ্যে আমার স্থলাভিষিক্ত কর ৷” * 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বিদায় 
হজ্বে আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার কাসওয়া নাম্নী উদ্ত্রীর উপর 
আরোহিত অবস্থায় ভাষণ দিতে শুনেছেনঃ “হে লোক সকল! আমি তোমাদের 
মধ্যে এমন জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি যে, যদি তোমরা তা ধারণ করে থাকো তবে 
তোমরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। তা হলো আল্লাহর কিতাব এবং আমার 
সন্তান-সন্ততি, আমার আহলে বায়েত 1" 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতরাশিকে সামনে রেখে তোমরা তার 
সাথে মহব্বত রাখো, আল্লাহর সাথে মহব্বতের কারণে আমার সাথে মহব্বত 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। তিনি এটাকে হাসান গারীব 
বলেছেন। 
৩. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এটাকেও তিনি হাসান গারীব বলেছেন। 
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রাখো এবং আমার সাথে মহব্বতের কারণে আমার আহলে বায়েতের সাথে 
মহব্বত রাখো ।”"” এ বিষয়ের আরো হাদীস আমরা 


03 9/73/4137 9707/97 es 3277/7 77 3 279% 

ত 3 OE Pe EE তোমালর হারতে নিত 
দূর করতে এবং তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে ৷”(৩৩ ৪$ ৩৩) এই 
আয়াতের তাফসীরে আনয়ন করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিল্পুয়োজন । 
প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ তা‘আলারই প্রাপ্য । 

একদা হযরত আবু যার (রাঃ) বায়তুল্লাহ শরীফের দরযার শিকল ধরে থাকা 
অবস্থায় বলেনঃ “হে লোক সকল! যারা আমাকে চিনে তারা তো চিনেই, আর 
যারা আমাকে চিনে না তারা জেনে রাখুক যে, আমার নাম আবু যার (রাঃ) । 
তোমরা শুনে নাও যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছিঃ “তোমাদের 
মধ্যে আমার আহলে বায়েতের দৃষ্টান্ত হচ্ছে হযরত নূহ (আঃ)-এর নৌকার ন্যায় ৷ 
যারা এ নৌকায় আরোহণ করেছিল তারা পরিত্রাণ পেয়েছিল, ২আর যারা এ 
নৌকায় আরোহণ করেনি তারা ডুবে গিয়ে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল ।”* 

মহান আল্লাহ বলেনঃ যে উত্তম কাজ করে আমি তার জন্যে এতে কল্যাণ 
বর্ধিত করি অর্থাৎ প্রতিদান ও পুরস্কার বৃদ্ধি করি। যেমন মহান আল্লাহ অন্য 
আয়াতে বলেনঃ 


CELIA 29/7/77 KA I/7 7/7 07,77 2277/70 
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অর্থাৎ “আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং অণু পরিমাণ পুণ্যকার্য 
ALL SAAR LD l 
প্রদান করেন ।”(8 £ ৪০) 

কোন কোন গুরুজন বলেন যে, পুণ্যের পুরস্কার হলো ওর পরে পুণ্যকৰ্ম এবং 
মন্দকার্যের বিনিময় হলো ওর পরে মন্দকার্য। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী । তিনি পুণ্য কর্মের মর্যাদা 
দিয়ে থাকেন এবং ওটা বৃদ্ধি করে দেন। 
১. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং তিনি এটাকেও হাসান গারীব 

বলেছেন। 
২. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এ হাদীসটি দুর্বল 
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এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তারা কি বলে যে, সে আল্লাহ সম্পর্কে 
মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে? অর্থাৎ এই মূর্খ কাফিররা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতো ঃ 
“তুমি এই কুরআন নিজেই রচনা করে আল্লাহর নামে চালিয়ে দিচ্ছ।” মহান 
আল্লাহ তাদের এ কথার উত্তরে স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ “এটা কখনো নয়। 
যদি তাই হতো তবে আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার হৃদয় মোহর করে দিতেন।” 
যেমন মহা প্রতাপাৰিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ 
Cara 37 (I/O 377 33 a7v/d 37/77 7 3707037077 0737/7 
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অর্থাৎ “সে যদি PEA 
অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন 
ধমনী । অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যে তাকে রক্ষা করতে 
পারে।”(৬৯ £ 88-8৭) অর্থাৎ যদি হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর কালামের 
HT TU OU UT ENA 
করতেন যে, কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতো না। 


এর পরবর্তী বাক্য . dn a 2 এর উপর এ বা 

ংযোগ হয়নি, বরং এটা | এবং (2 হওয়ার কারণেই {5 হয়েছে, 2 
এর উপর সংযোগ নয় যে, £254 বা জযম বিশিষ্ট হবে। 30 টির লিখায় না 
আসা, এটা শুধু ইমামের 5 -এর অনুকুল্যের কারণে হয়েছে 595 
-এর মধ্যে 3, টি লিখাতে এসেছে এবং od SHEL -এর মধ্যে $7 টি 
লিখিত হয়েছে। হ্যা, তবে এর পরবর্তী বাক্য $31827-এর সংযোগ’ 2 
-এর উপর হয়েছে। অর্থাৎ তিনি নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অর্থাৎ 
দলীল প্রমাণ বর্ণনা করে এবং যুক্তি তর্ক পেশ করে তিনি সত্যকে প্রতিষ্ঠিত 
করেন। অন্তরে যা আছে সে বিষয়ে তিনি তো সবিশেষ অবহিত । অর্থাৎ অন্তরের 


গোপন কথা তার কাছে প্রকাশমান । 
৩ EAA 12/ / 
২৫ । তিনিই তার বান্দাদের তাওবা SEL ANLL Sl, -'o 
কবূল করেন এবং পাপ মোচন ! 
করেন এবং তোমরা যা কর + ৮ AIOE 504 
তিনি তা জানেন। Oui Lb Mas 
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সূরাঃ শূরা ৪২ 
২৬। তিনি মুমিন ও 
সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া 


দেন এবং তাদের প্রতি তার 
অনুথহ বর্ধিত করেন; 
শাস্তি । 


২৭। আল্লাহ তার বান্দাদেরকে 
জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে 
তারা পৃথিবীতে অবশ্যই 
বিপর্যয় সৃষ্টি করতো; কিন্তু 
দিয়ে থাকেন । তিনি তার 
বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও 
দেখেন । 


২৮ । তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে 
পড়ে তখনই তিনি বৃষ্টি বর্ষণ 
করেন এবং তার করুণা বিস্তার 
করেন। তিনিই তো 
অভিভাবক, প্রশংসার্হ্‌ । 


৫৩১ 


' পারাঃ. ২৫ 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় অনুগ্রহ এবং দয়ার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, বান্দা যত বড়ই 
পাপী হোক না কেন, যখন সে তার অসৎ ও পাপ কার্য হতে বিরত থাকে এবং 
আন্তরিকতার সাথে তার দিকে ঝুঁকে পড়ে ও বিশুদ্ধ অন্তরে তাওবা করে তখন 
তিনি স্বীয় দয়া ও করুণা দ্বারা তাকে ঢেকে নেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন ও 
UE RT RT OU TTT 


) 
#24 AY Ad 


2/2499 (77/77/97 HINT 39/90 377 


> Lik dl ao rE ” sl 


[pw ft 03 


অর্থাৎ “যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করে অথবা নিজের উপর যুলুম করে, অতঃপর 
আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল, দয়ালু পায়।”(8 ৪ 


১১০) 
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সূরাঃ শূরা ৪২ ৫৩২ পারাঃ ২৫ 


হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দার তাওবায় এ ব্যক্তির চেয়েও বেশী খুশী 
হন যার উক্তরীটি মরু প্রান্তরে হারিয়ে গেছে, যার উপর তার পানাহারের জিনিসও 
রয়েছে। লোকটি উগ্ত্রীর খৌজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নীচে বসে 
পড়লো এবং নিজের জীবনের আশাও ত্যাগ করলো । উদ্ব্রী হতে সে সম্পূর্ণ নিরাশ 
হয়ে পড়লো । এমতাবস্থায় হঠাৎ সে দেখে যে, উগ্ত্রীটি তার পাশেই দাড়িয়ে 
রয়েছে। সে তৎক্ষণাৎ উঠে দাড়ালো এবং ওর লাগাম ধরে নিলো এবং সে এতো 
বেশী খুশী হলো যে, আত্মভোলা হয়ে বলে ফেললোঃ “হে আল্লাহ! আপনি আমার 
বান্দা এবং আমি আপনার প্রতিপালক । অত্যাধিক খুশীর কারণেই সে এরূপ ভুল 
করলো” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“বান্দা তাওবা করলে আল্লাহ এতো বেশী খুশী হন যে, এ লোকটিও এরূপ খুশী 
হয় না যে এমন জায়গায় তার হারানো জস্তুটি পেয়েছে যেখানে (পানির অভাবে) 
পিপাসায় তার জীবন ধ্বংস হয়ে যাবার সে আশংকা করছিল ।” 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলোঃ “যদি কোন লোক 
কোন নারীর সাথে অবৈধ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে তবে সে তাকে বিয়ে করতে 
পারে কিঃ?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এতে কোন দোষ নেই (অর্থাৎ সে তাকে বিয়ে 
করতে পারে) ৷” অতঃপর তিনি ... ১১০0010 5 27-এ আয়াতটি 
পাঠ করেন। Vl 

মহান আল্লাহ বলেনঃ “তিনি পাপ মোচন করেন।” অর্থাৎ তিনি ভবিষ্যতের 
জন্য তাওবা কবূল করেন এবং অতীতের পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। 

আল্লাহ তা‘আলার উক্তিঃ ‘তোমরা যা কর তা তিনি জানেন!’ অর্থাৎ তিনি 
তোমাদের কথা ও কাজ সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ তথাপি যে তার দিকে ঝুঁকে 
পড়ে তার তাওবা তিনি কবূল করে থাকেন। 

আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘তিনি মুমিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন! 
অর্থাৎ তারা নিজেদের জন্যে আহ্বান করুক অথবা অন্যদের জন্যে প্রার্থনা করুক, 
তিনি তাদের প্রার্থনা কবুল করে থাকেন। 
১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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বর্ণিত আছে যে, হযরত মুআয (রাঃ) সিরিয়ায় অবস্থানরত তার মুজাহিদ 
সঙ্গীদের মধ্যে ভাষণ দেনঃ “তোমরা ঈমানদার, সুতরাং তোমরা জান্নাতী । 
তোমরা যে এই রোমক ও পারসিকদেরকে বন্দী করে রেখেছো, এরাও যে 
জান্নাতে চলে যেতে পারে এতেও বিস্ময়ের কিছুই নেই । কেননা, যখন তাদের 
মধ্যে কেউ তোমাদের কোন কাজ করে দেয় তখন তোমরা বলে থাকোঃ ‘আল্লাহ্‌ 
তোমার প্রতি দয়া করুন! তুমি খুব ভাল কাজ করেছো । আল্লাহ তোমাকে 
বরকত দান করুন, সত্যি তুমি খুব কল্যাণকর কাজ করেছো ।’ আর আল্লাহ 
তা‘আলা তো বলেছেনঃ ‘তিনি মুমিন ও সৎকর্মশীলদের আহ্বানে সাড়া দেন এবং 
তাদের প্রতি তার অনুগ্রহ বর্ধিত করেন’ ভাবার্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা 
মুমিনদের দু'আ কবুল করে থাকেন। 

.. 05% 0742404) -এই আয়াতের তাফসীর করা হয়েছেঃ “যারা কথা 
মেনে নেয় ও ওর অনুসরণ করে ।'’ যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলার 
উক্তিঃ 


7 OAL RANE 97 PEER Le 


অর্থাৎ “যারা শুনে, মানে ও অনুসরণ করে তাদের প্রার্থনা আল্লাহ কূল করেন 
এবং মৃতদেরকে তিনি পুনরর্গথত করবেন ।”(৬ ৪ ৩৬) 

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
25 021259 আল্লাহ পাকের এই উক্তির তাৎপর্য হচ্ছেঃ তাদের এমন ব্যক্তির 
পক্ষে সুপারিশ কবুল করে নেয়া যার উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গেছে। যে 
দুনিয়ায় তাদের সাথে সদ্্যবহার করেছে।” 

হযরত ইবরাহীম নখঈ (রঃ) এ আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ ‘তারা তাদের 
ভাইদের জন্যে সুপারিশ করবে ।’ আৱ ‘তারা আরো বেশী অনুগ্রহ লাভ করবে’ 
এর তাফসীর হলোঃ তাদের ভাইদের ভাইদের জন্যেও তাদেরকে সুপারিশ করার 
অনুমতি দেয়া হবে। 

মুমিনদের এই মর্যাদার বর্ণনা দেয়ার পর মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ কাফিরদের 
দুরবস্থার বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি । 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ তার বান্দাদেরকে 
জীবনোপকরণে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টি করতো । অর্থাৎ 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মানুষকে আল্লাহ তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত জীবনোপকরণ দান করলে তারা 
ধরাকে সরা জ্ঞান করে বসতো এবং গুদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ করতে শুরু 
করে দিতো এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিশৃংখলা, অশান্তি ও অরাজকতা সৃষ্টি করতো। 
এজন্যেই হযরত কাতাদা (রঃ)-এর দর্শনপূর্ণ উক্তি হলোঃ “জীবনোপকরণ 
এটুকুই উত্তম যাতে গুদ্ধত্য ও হঠকারিতা প্রকাশ না পায়।” এই বিষয়ের পূর্ণ 
হাদীস যে, “আমি তোমাদের উপর পার্থিব জগতের সুদৃশ্য ও বাহ্যড়ম্বরকেই ভয় 
করি” পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। 


মহান আল্লাহর উক্তি ৪ কিন্তু তিনি তার ইচ্ছামত পরিমাণেই (জীবনোপকরণ) 
দিয়ে থাকেন। তিনি তার বান্দাদেরকে সম্যক জানেন ও দেখেন। অর্থাৎ তিনি 
বান্দাকে এঁ পরিমাণ রিযক দিয়ে থাকেন যা গ্রহণের তার মধ্যে যোগ্যতা রয়েছে। 
কে ধনী হওয়ার উপযুক্ত এবং কে দরিদ্র হওয়ার যোগ্য এ জ্ঞান তারই আছে। 
যেমন হাদীসে কুদসীতে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমার এমন 
বান্দাও রয়েছে যে, তার মধ্যে ধনশ্বৈর্যের যোগ্যতা রয়েছে, যদি আমি তাকে দরিদ্র 
বানিয়ে দিই তবে তার দ্বীনও নষ্ট হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, আমার এমন বান্দাও 
রয়েছে যে, সে দরিদ্র হওয়ারই যোগ্য ৷ তাকে যদি আমি ধনী করে দিই তবে তার 
দ্বীন যেন আমি নষ্ট করে দিলাম ৷” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ “তারা যখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই তিনি 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন ও তার করুণা বিস্তার করেন।” অর্থাৎ মানুষ যখন রহমতের 
বৃষ্টির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে শেষে নিরাশ হয়ে পড়ে এরূপ পূর্ণ প্রয়োজন 
এবং কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করে 
থাকেন। ফলে তাদের নৈরাশ্যও দূর হয়ে যায় এবং অনাবৃষ্টির বিপদ হতে তারা 
মুক্ত হয়। সাধারণভাবে আল্লাহর রহমত ছড়িয়ে পড়ে । 

একটি লোক হযরত উমার ইবনে খাত্তাবা (রাঃ)-কে বলেঃ “হে আমীরুল 
মুমিনীন! বৃষ্টি-বর্ষণ বন্ধ হয়েছে এবং জনগণ নিরাশ হয়ে পড়েছে (এখন উপায় 
কিঃ)” উত্তরে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “যাও, ইনশাজ্াল্লাহ বৃষ্টি অবশ্যই 
বর্ষিত হবে।” অতঃপর তিনি ... LEG Cs CATE Ld -এই 
আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। 


মহান আল্লাহর উক্তিঃ ‘তিনিই তো অভিভাবক, প্রশংসার্হ্‌ ৷’ অর্থাৎ সৃষ্টজীবের 
ব্যবস্থাপনা তারই হাতে৷ তার সমুদয় কাজ প্রশংসার যোগ্য । মানুষের কিসে 
মঙ্গল আছে তা তিনি ভালই জানেন ৷ তার কাজ কল্যাণ ও উপকার শূন্য নয় । 
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২০৯। তার অন্যতম নিদৰ্শন 27 \\ 7 7 
আকাশমগ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি SNE nl Rh 
এবং এতোদুভয়ের মধ্যে তিনি oo) SY 
যেসব জীবজজু ছড়িয়ে Vo PI 
দিয়েছেন সেগুলো; তিনি যখন 5 Less oe P21 xls 
ইচ্ছা তখনই ওদেরকে সমবেত 99 737" 
করতে সক্ষম । ad fe 

2 

৩০। তোমাদের যে বিপদ আপদ Leis Sl C5. 

ঘটে তা তো তোমাদেরই RES 293/37 Ee 


কৃতকর্মের ফল এবং তোমাদের + ৯ ত ৮-১ 
অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা Yb ০০/ 
করে দেন। 7 Li 
৩১। তোমরা পৃথিবীতে আল্লাহর Li - Y) 
অভিপ্রায়কে ব্যর্থ করতে পারবে OE AE 2A? 
না এবং আল্লাহ ব্যতীত snot 8 2) 
তোমাদের কোন অভিভাবক REAL, 02 
নেই, সাহায্যকারীও নেই । id ad Ys 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় শ্ৰেষ্ঠতৃ, ক্ষমতা ও আধিপত্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, 
আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনিই এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যত কিছু ছড়িয়ে 
রয়েছে সবই তিনি সৃষ্টি করেছেন। ফেরেশতা, মানব, দানব এবং বিভিন্ন প্রকারের 
প্রাণী, যেগুলো প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে রয়েছে, কিয়ামতের দিন তিনি এসবকে একই 
ময়দানে একত্রিত করবেন, সেদিন তিনি তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা 
করবেন। 

মহামহিমাৰবিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো 
তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল৷’ অর্থাৎ হে লোক সকল! তোমাদের উপর যে 
বিপদ-আপদ আপতিত হয় তা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কৃত পাপকার্যের প্রতিফল । 
তবে আল্লাহ এমন ক্ষমাশীল ও দয়ালু যে, তিনি তোমাদের বহু অপরাধ ক্ষমা 
করে দেন। যদি তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্মের কারণে পাকড়াও 
করতেন তবে ভূ-পৃষ্ঠ তোমাদের কেউ চলাফেরা করতে পারতো না। 
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সহীহ হাদীসে এসেছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! মুমিনের উপর যে কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় ওর 
কারণে তার অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়, এমনকি একটি কাটা ফুটলেও (এর 
বিনিময়ে গুনাহ মাফ করা হয়) ৷” 

হযরত আবু কালাবাহ (রঃ) বলেন যে, যখন 


TM Re 

(অৰ্থাৎ কেউ অণু পরিমাণ সং কর্ম করলে তা দেখবে এবং কেউ অণু পরিমাণ 
অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে) (৯৯ $ ৭-৮) এই আয়াত অবতীর্ণ হয় তখন 
‘হযরত আবূ বকর (রাঃ) আহার করছিলেন। এ আয়াত শুনে তিনি খাদ্য হতে 
হাত উঠিয়ে নেন এবং বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রত্যেক ভাল ও মন্দের 
প্রতিফল দেয়া হবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “জেনে রেখো যে, স্বভাব 
বিরুদ্ধ যা কিছু হয় তাই হলো মন্দ কর্মের প্রতিফল এবং সমস্ত পুণ্য আল্লাহর 
নিকট জমা থাকে” 

হযরত আবূ ইদরীস (রঃ) বলেন যে, এই আয়াতে এই বিষয়টিই বর্ণিত 
হয়েছে। 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, এসো, আমি তোমাদেরকে শ্রেষ্ঠতম আয়াত এবং 
হাদীসও শুনাচ্ছি। আয়াতটি হলোঃ 


3937/0937 3/ pA LT CANES YAN 


EE bial hoe MEALS Ld ines ld CS 

অর্থাৎ “তোগাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল 
এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি মার্জনা করে দেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমার সামনে এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে আমাকে বলেনঃ “হে আলী (রাঃ)! 
আমি তোমাকে এর তাফসীর বলছি । মানুষের কৃতকর্মের ফলে তাদের উপর যে 
বিপদ-আপদ আপতিত হয়, আল্লাহ তা‘আলার ধৈর্য ও সহনশীলতা এর বহু উর্ধে 
যে, পরকালে আবার তিনি এর কারণে শান্তি দান করবেন। বনু অপরাধ তিনি 
ক্ষমা করে দেন। বান্দার উপর যার এতো বড় দয়া তার দ্বারা এটা কখনো সম্ভব 
নয় যে, যে অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন ওটার জন্যে আবার পরকালে 
পাকড়াও করবেন” * 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রাঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমেও এই রিওয়াইয়াতটিই হযরত আলী (রাঃ) 
হতেই বর্ণিত আছে। তাতে এও রয়েছে যে, আবূ জাহফা (রঃ) যখন হযরত 
আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন তখন তিনি তাকে বলেনঃ “তোমাকে আমি 
এমন একটি হাদীস শুনাচ্ছি যা মনে রাখা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য ৷” 
তারপর তিনি এ আয়াতের তাফসীর শুনিয়ে দেন। 


হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-কে.তিনি বলতে শুনেছেন $ “মুমিনের দেহে যে কষ্ট পৌছে, এ কারণে 
আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ মাফ করে দেন।”* 


হয়রত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন ৪ 
“(মুমিন) বান্দার গুনাহ্‌ যখন বেশী হয়ে যায় এবং এঁ গুনাহকে মিটিয়ে দেয়ার 
মত কম জনিয তার কাছে থাকেনা তযন আরাহ তার তারে দঃ কছে 
ফেলে দেন এবং ওটাই তার গুনাহ্‌ মাফের কারণ হয়ে যায়৷” * 


(32 Lud Ly 


হ্যরত হাসান বসরী (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, . ef 08 lel by 
-এই আয়াতটি যখন অবতীর্ণ হয় তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ বলেনঃ “খর হাতে 
মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার শপথ! লাঠির সামান্য খৌচা, হাড়ের 
সামান্য আঘাত, এমন কি পা পিছলিয়ে যাওয়া ইত্যাদিও কোন পাপের কারণে 
ঘটে থাকে। আর এমনিতেই আল্লাহ তা'আলা বহু গুনাহ মাফ করে দেন ।”” 


হযরত হাসান (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত ইমরান ইবনে 
হুসাইন (রাঃ)-এর দেহে রোগ দেখা দেয়। খবর পেয়ে জনগণ তাকে দেখতে 
যান । হযরত হাসান (রঃ) তাকে এ অবস্থায় বলেনঃ “আপনার এ অবস্থা দেখে 
আমরা বড়ই মর্মাহত হয়েছি ।”” তার একথা শুনে হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন 
(রাঃ) তাকে বলেনঃ “এরূপ কথা বলো না। তোমরা যা দেখছো এসব হচ্ছে পাপ 
মোচনের মাধ্যম ৷ আর গম লং আলাহ বছ ওগাহ যা করে য়েছে: 
অতঃপর তিনি .. Ln Bl (/-এ আয়াতটিই পাঠ করেন।* 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম আহমাদই (রঃ) এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
8. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আবুল বিলাদ (রঃ) আ’লা ইবনে বদর (রঃ)-কে বলেনঃ “কুরআন কারীমে 
তো ... 122-5840] 65 -এ আয়াতটি রয়েছে, আর আমি এই অপ্রাপ্ত 


বয়সেই অন্ধ হয়ে গেছি (এর কারণ কি?)” উত্তরে হযরত আ'লা ইবনে বদর 
(রঃ) বলেনঃ “এটা তোমার পিতা-মাতার পাপের বিনিময় ৷” 


হযরত যহ্হাক (রঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি কুরআন মুখস্থ করে ভুলে যায়, 
নিশ্চয়ই এটা তার পাপের কারণে হয়। এছাড়া আর কোনই কারণ নেই ।” 
অতঃপর তিনি .. LSS -এ আয়াতটি পাঠ করে বলেনঃ “বল 
তো, এর চেয়ে বড় বিপদ আর কি হতে পারে যে, মানুষ আল্লাহর কালাম মুখস্থ 
করে ভুলে যাবে?” 


৩২ তীর অন্যতম নিদর্শন পর্বত 32/2 2 \) > 
সদ্শ সমুদ্রে চলমান dl of 24 asl Sa) _Y 
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যারা বিতর্ক করে তারা যেন ৩১০ eo as -re 
A (4) 

জানতে পারে যে, তাদের কোন oA 

lo 0 uA 

নিষ্কৃতি নেই । 7 ag 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা স্বীয় ক্ষমতার নিদর্শন স্বীয় মাখলুকের কাছে 

রাখছেন যে, তিনি সমুদ্বকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন। যাতে নৌযানসমূহ তাতে যখন 
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তখন চলাফেরা করতে পারে। সমুদ্রে বড় বড় নৌযানগুলোকে যমীনের বড় বড় 
পাহাড়ের মত দেখায় । যে বায়ু নৌযানগুলোকে এদিক হতে ওদিকে নিয়ে যায় তা 
তার অধিকারভুক্ত । তিনি ইচ্ছা করলে এঁ বায়ুকে স্তন্ধ করে দিতে পারেন, ফলে 
নৌযানসমূহ নিশ্চল হয়ে পড়বে সমুদ্র পৃষ্ঠে । প্রত্যেক এ ব্যক্তির জন্যে এতে 
নিদর্শন রয়েছে যে দুঃখে ধৈর্যধারণ ও সুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে অভ্যস্ত । সে 
এসব নিদর্শন দেখে আল্লাহ তা'আলার ব্যাপক ও অসীম ক্ষমতা ও আধিপত্য 
জানতে ও বুঝতে পারে। যেমন মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বায়ুকে স্তন্ধ করে দিয়ে 
নৌযানসমূহকে নিশ্চল করে দিতে পারেন, অনুরূপভাবে পর্বত সদৃশ 
নৌযানগুলোকে ক্ষণেকের মধ্যে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে 
নৌযানের আরোহীদের পাপের কারণে এগুলোকে বিধ্বস্ত করে দিতে পারেন। 
অনেককে তিনি ক্ষমা করে থাকেন। যদি সমস্ত গুনাহর উপর তিনি পাকড়াও 
করতেন তবে নৌযানের সমস্ত আরোহীকে সোজাসুজি সমুদ্রে ডুবিয়ে দিতেন। 
কিন্তু তার সীমাহীন রহমত তাদেরকে সমুদ্রের এপার হতে ওপারে নিয়ে যায় । 
তাফসীরকারগণ এও বলেছেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে বায়ুকে প্রতিকূলভাবে 
প্রবাহিত করতে পারেন, ফলে নৌযানগুলো আর সোজাভাবে চলতেই পারবে না, 
বরং এদিক ওদিক চলে যাবে। মাঝি-মাল্লারা তখন আর নৌযানগুলোর ভারসাম্য 
রক্ষা করতে পারবে না। যেদিকে যাওয়ার দরকার সেদিকে না গিয়ে নৌকা 
অন্যদিকে চলে যাবে। ফলে যাত্রীরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়বে এবং শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের 
মুখে পতিত হবে। মোটকথা, যদি আল্লাহ তা‘আলা বায়ুকে স্তন্ধ করে দেন তবে 
তো নৌকা নিশ্চল হয়ে পড়বে, আবার যদি বায়ুকে এলোপাতাড়িভাবে প্রবাহিত 
করেন তাহলেও যাত্রীদের সমূহ ক্ষতি হবে। কিন্তু মহান আল্লাহর এটা বড়ই দয়া 
ও করুণা যে, তিনি শান্ত ও অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করেন, ফলে আদম সন্তানরা 
অতি সহজে ও নিরাপদে নৌকাযোগে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে নিজেদের 
গন্তব্যস্থলে পৌছে যায় । বৃষ্টির অবস্থাও এইরূপ যে, যদি মোটেই বর্ষিত না হয় 
তবে যমীন শুকিয়ে যাবে এবং কোন ফসল উৎপন্ন হবে না । ফলে মানুষ দুর্ভিক্ষের 
কবলে পতিত হবে। আর যদি অতিমাত্রায় বর্ষিত হয়, তবে মানুষ বন্যার কবলে 
পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে৷ কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কত বড় মেহেরবান যে, যে 
শহরে ও যে যমীনে বেশী বৃষ্টির প্রয়োজন সেখানে তিনি বেশী বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং যেখানে বৃষ্টির প্রয়োজন কম সেখানে কমই বর্ষণ করেন। 


এরপর মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ যারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে বিতর্ক 
করে তাদের জেনে রাখা উচিত যে তারা আমার ক্ষমতার বাইরে নয়। আমি যদি 
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তাদেরকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করি তবে তাদের কোন নিষ্কৃতি নেই । সবাই আমার 


ক্ষমতা ও ইচ্ছার অধীনে রয়েছে। 


৩৬ । বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু AAS 


দেয়া হয়েছে তা পার্থিব 
জীবনের ভোগ কিন্তু আল্লাহর 
নিকট যা আছে তা উত্তম ও 
ঈমান আনে ও তাদের 
প্রতিপালকের উপর নির্ভর 
করে। 

৩৭ । যারা গুরুতর পাপ ও অশ্রীল 
কার্য হতে বেচে থাকে এবং 
ক্রোধাবিষ্ট হয়ে ক্ষমা করে 
দেয়। 

৩৮ । যারা তাদের প্রতিপালকের 
আহ্বানে সাড়া দেয়, নামায 
কায়েম করে, নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের 
কর্ম সম্পাদন করে এবং 
তাদেরকে আমি যে রিযক 
দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। 

৩৯ । এবং যারা অত্যাচারিত হলে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করে। 
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আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার অসারতা, তুচ্ছতা এবং নশ্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে 


বলেন যে, এটা জমা করে কেউ যেন গর্বে ফুলে না উঠে। কেননা, এটাতো 
ক্ষণস্থায়ী । বরং মানুষের আখিরাতের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া উচিত ৷ সৎকর্ম করে 
পুণ্য সঞ্চয় করা তাদের একান্ত কর্তব্য । কেননা, এটাই হচ্ছে চিরস্থায়ী । সুতরাং 
অস্থায়ীকে স্থায়ীর উপর এবং স্বল্পতাকে আধিক্যের উপর প্রাধান্য দেয়া বুদ্ধিমানের 
কাজ নয়। 
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অতঃপর মহান আল্লাহ এই পুণ্য লাভ করার পন্থা বলে দিচ্ছেন যে, ঈমান দৃঢ় 
হতে হবে, যাতে পার্থিব সুখ-সম্ভোগকে পরিত্যাগ করার উপর ধৈর্যধারণ করা 
যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার উপর পূর্ণ নির্ভরশীল হতে হবে যাতে ধৈর্যধারণে 
তার নিকট হতে সাহায্য লাভ করা যায় এবং তার আহকাম পালন করা এবং 
অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকা সহজ হয়। আর যাতে কবীরা গুনাহ ও নির্লজ্জতা 
পূর্ণ কাজ হতে দূরে থাকা যায়। এই বাক্যের তাফসীর সূরায়ে আ’রাফে গত 
হয়েছে। ক্রোধকে সম্বরণ করতে হবে, যাতে ক্রোধের অবস্থাতেও সচ্চরিত্রতা এবং 
ক্ষমাপরায়ণতার অভ্যাস পরিত্যক্ত না হয়। যেমন সহীহ হাদীসে এসেছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের প্রতিশোধ কারো নিকট হতে কখনো গ্রহণ করেননি । 
হ্যা, তবে আল্লাহর আহকামের বেইজ্জতী হলে সেটা অন্য কথা অন্য হাদীসে 
এসেছে যে, কঠিন ক্রোধের সময়েও রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পবিত্র মুখ হতে নিম্নের 
কথাগুলো ছাড়া আর কিছুই বের হতো নাঃ “তার কি হয়েছে? তার হাত ধুলায় 
ধুসরিত হোক ৷” 

ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, মুমিনরা লাঞ্চিত হওয়া পছন্দ করতেন না বটে, 
কিন্তু আবার শত্রুদের উপর ক্ষমতা লাভ করলে প্রতিশোধ গ্রহণ করতেন না, বরং 
ক্ষমা করে দিতেন। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ (মুমিনদের আরো বিশেষণ এই যে,) তারা তাদের 
প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া দেয়, রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে, তার আদেশ 
ও নিষেধ মেনে চলে, নামায কায়েম করে যা হলো সবচেয়ে বড় ইবাদত এবং 
নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। স্বয়ং রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-কে মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ Ad ts অর্থাৎ “কাজে কর্মে তাদের 
সাথে পরামর্শ কর ।”(৩ $ ১৫৯) এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অভ্যাস ছিল 
যে, তিনি যুদ্ধ ইত্যাদির ক্ষেত্রে সাহাবীদের (রাঃ) সাথে পরামর্শ করতেন যাতে 
তাদের মন আনন্দিত হয়। এর ভিত্তিতেই আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার (রাঃ) 
আহত হওয়ার পর মৃত্যুর সম্মুখীন হলে ছয়জন লোককে নির্ধারণ করেন, যেন 
তারা পরস্পর পরামর্শ করে তার মৃত্যুর পরে কোন একজনকে খলীফা মনোনীত 
করেন। এঁ ছয় ব্যক্তি হলেনঃ হযরত উসমান (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত 
তালহা (রাঃ), হযরত যুবায়ের (রাঃ), হযরত সা'দ (রাঃ) এবং হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আউফ (রাঃ) । সুতরাং তারা সর্বসম্মতিক্রমে হযরত উসমান 
(রাঃ)-কে খলীফা মনোনীত করেন। 
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এরপর আল্লাহ তাআলা মুমিনদের আর একটি বিশেষণ বর্ণনা করছেন যে, 
ব্যাপারেও তারা কার্পণ্য করেন না। তাদের সম্পদ হতে তারা দরিদ্র ও 
অভাবীদেরকেও কিছু প্রদান করেন এবং শ্রেণীমত নিজেদের সাধ্যানুযায়ী 
প্রত্যেকের সাথে সদ্ব্যবহার ও ইহসান করে থাকেন। তবে তারা এমন দুর্বল ও 
কাপুরুষ নন যে, যালিমদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না, বরং তারা 
অত্যাচারিত হলে পুরোপুরিভাবে প্রতিশোধ গ্রহণ করে থাকেন। এভাবে তারা 
অত্যাচারিতদেরকে অত্যাচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা করেন। এতদসত্তব্বেও কিন্তু 
অনেক সময় ক্ষমতা লাভের পরেও তারা ক্ষমা করে থাকেন । যেমন হযরত 
ইউসুফ (আঃ) তাঁর ভাইদেরকে বলেছিলেনঃ 


23/30 2 3/7379 3397/77 33/ 


SMR RL CES অর্থাৎ “আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ নেই । আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন!”(১২ ৪ ৯২) আর যেমন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ আশিজন কাফিরকে ক্ষমা করে দেন যারা হুদাবিয়ার সন্ধির 
বছর সুযোগ খুঁজে চুপচাপ মুসলিম সেনাবাহিনীতে ঢুকে পড়েছিল । যখন 
তাদেরকে গ্রেফতার করে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয় তখন তিনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। আর.যেমন তিনি গাওরাস ইবনে হারিস 
নামক লোকটিকেও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। সে ছিল এ ব্যক্তি যে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিদ্রিত অবস্থায় তার তরবারীখানা হাতে উঠিয়ে নেয় এবং তাকে হত্যা 
করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় রাসুলুল্লাহ (সঃ) জেগে উঠেন এবং তরবারীখানা 
তার হাতে দেখে তাকে এক ধমক দেন। সাথে সাথে এ তরবারী তার হাত হতে 
পড়ে যায় এবং তিনি তা উঠিয়ে নেন। এ অপরাধী তখন গ্রীবা নীচু করে তার 
সামনে দাড়িয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) ডেকে তাদেরকে এ 
দৃশ্য প্রদর্শন করেন এবং ঘটনাটিও বর্ণনা করেন। অতঃপর তাকে ক্ষমা করে দিয়ে 
" ছেড়ে দেন৷ অনুরূপভাবে লাবীদ ইবনে আসম যখন তার উপর যাদু করে তখন 
তা জানা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাকে মাফ করে 
দেন। এভাবেই যে ইয়াহুদীনী তাকে বিষ পানে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল তার 
থেকেও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি । তার নাম ছিল যয়নব ৷ সে মারাহাব 
নামক ইয়াহুদীর ভগ্নী ছিল। যে ইয়াহুদীকে হযরত মাহমূদ ইবনে সালমা (রাঃ) 
খায়বারের যুদ্ধে হত্যা করেছিলেন । এ ইয়াহুদিনী বকরীর কাধের গোশতে বিষ 
মাখিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে পেশ করেছিল। স্বয়ং কাধের গোশতই 
নিজের বিষ মিশ্রিত হওয়ার কথা তার নিকট প্রকাশ করেছিল । মহিলাটিকে তিনি 
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ডেকে পাঠিয়ে এটা জিজ্ঞেস করলে সে তা স্বীকার করে। তাকে এর কারণ 
জিজ্ঞেস করা হলে সে বলেঃ “আমি মনে করেছিলাম যে, যদি আপনি সত্যই 
আল্লাহর নবী হন তবে এটা আপনার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি 
আপনি আপনার দাবীতে মিথ্যাবাদী হন তবে আপনার (আধিপত্য) হতে আমরা 
আরাম পাবো” এটা জানতে পারা এবং তার উপর ক্ষমতা লাভের পরেও তিনি 
তাকে ক্ষমা করে দিয়ে ছেড়ে দেন। পরে অবশ্য তাকে হত্যা করা হয়েছিল । 
কেননা, এঁ বিষ মিশ্রিত খাদ্য খেয়েই হযরত বিশর ইবনে বারা (রাঃ) মারা 
গিয়েছিলেন । ফলে কিসাস হিসেবে এ মহিলাটিকেও হত্যা করা হয়েছিল। এ 
সম্পৰ্কীয় আরো বহু আসার ও হাদীস রয়েছে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৪০ । মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ CELLED Pai 00 HS 
এবং যে ক্ষমা করে দেয় ও (৫ 4 5 5522-8: 
আপোষ-নিশ্পত্তি করে তার ৫0০০৫৪০০ ০০2০০ 
পুরস্কার আল্লাহর নিকট আছে। ৮ ১৮25 ০) ত 5 
আল্লাহ যালিমদেরকে পছন্দ AAAI 

বন না। oul io Y sl all 


৪১ । তবে অত্যাচারিত হবার পর Be Or CAGE 
যারা প্রতিবিধান করে তাদের ' yes Ce) 
বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা থহণ TS HEU 

Sr 3 
করা হবেনা। 

8৪২ শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা Ee FEE Sr-sr 
গ্রহণ করা হবে যারা মানুষের NASA A273 74 
উপর অত্যাচার করে এবং ৩১ ৩১+%%%১ rll oi 
পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে 294" f We 2 
বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায় । BN 
তাদের জন্যে রয়েছে G79 
বেদনাদায়ক শাস্তি । sc ait 

oe PA Be ০০ 

৪৩। অবশ্য যে ধৈর্যধারণ করে WILL; EL att 

এবং ক্ষমা করে দেয় তা তো dH. 00 
A 
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আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ ‘মন্দের প্রতিফল অনুরূপ মন্দ ৷’ 
যেমন অন্য জায়গায় বলেছেনঃ 
337 / }/9 LAA SLTETL AS EASA 
ME 
আক্রমণ করবে।”(২ £ ১৯৪) এর দ্বারা জানা যাচ্ছে যে, প্রতিশোধ গ্রহণ করা 
জায়েয ৷ কিন্তু ক্ষমা করে দেয়াই হচ্ছে ফযীলতের কাজ । যেমন মহান আল্লাহ 
বলেনঃ 
LE AD/la0r dg 7 21937 7 
LUS 45 4 dh I las Carl; 
অর্থাৎ “যখমের কিসাস বা প্রতিশোধ রয়েছে। তবে যে ব্যক্তি মাফ করে দিবে 
ডট জা তর কহ যাকের করাত ৫1 8৫) আর এখানে বলেনঃ 


NEE 

অর্থাৎ “যে ক্ষমা করে দেয় ও আপোষ-নিল্পত্তি করে তার পুরস্কার আল্লাহ্‌র 
নিকট আছে ।” হাদীসে আছেঃ “ক্ষমা করে দেয়ার কারণে আল্লাহ তা'আলা 
বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।” 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তিনি যালিমদেরকে পছন্দ করেন না!’ অর্থাৎ 
প্রতিশোধ খ্ৃহণের ব্যাপারে যে সীমালংঘন করে তাকে আল্লাহ তাআলা 
ভালবাসেন না। সে আল্লাহর শত্রু । মন্দের সূচনা তার পক্ষ হতেই হলো এটা 
মনে করা হবে। 

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘অত্যাচারিত হবার পর যারা প্রতিবিধান করে 
তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গহণ করা হবেনা ৷” 

হযরত ইবনে আউন (রঃ) বলেনঃ “আমি 7451 শব্দটির তাফসীর জানবার 
আকাঙ্কা করছিলাম ৷ আমাকে আলী ইবনে যায়েদ ইবনে জাদআন (রঃ) তার 
মাতা উম্মে মুহাম্মাদ (রাঃ)-এর বরাত 'দিয়ে বলেন, যিনি হযরত আয়েশা 
(রাঃ)-এর নিকট যাতায়াত করতেন, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নিকট গমন করেন। এঁ সময় হযরত যয়নব (রাঃ) 
তথায় উপস্থিত ছিলেন। এটা কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তিনি 
আয়েশা (রাঃ)-এর দিকে হাত বাড়ালে হযরত আয়েশা (রাঃ) ইঙ্গিতে হ্যরত 
যয়নবের উপস্থিতির কথা তাকে জানিয়ে দেন। তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার হাত 
টেনে নেন হযরত যয়নব (রাঃ) তখন হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে গালমন্দ দিতে 
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শুরু করেন। রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিষেধ সত্বেও তিনি, চুপ হলেন না। তখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে অনুমতি দিলেন যে, তিনি যেন হযরত 
যয়নব (রাঃ)-এর কথার.উত্তর দেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) যখন তাকে উত্তর 
দিতে শুরু করলেন তখন হযরত যয়নব (রাঃ) তাকে আর পেরে উঠলেন না। 
সুতরাং তিনি সরাসরি হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট গমন করে তাকে বলেনঃ 
“হযরত আয়েশা (রাঃ) আপনার সম্পর্কে এরূপ এরূপ কথা বলেছেন এবং এরূপ 
এরূপ করেছেন।” একথা শুনে হযরত ফাতেমা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট আগমন করেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বললেনঃ “কা’বার প্রতিপালকের 
শপথ! তোমার আব্বার (অর্থাৎ আমার) হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি 
ভালবাসা রয়েছে” তিনি তৎক্ষণাৎ ফিরে যান এবং হযরত আলী (রাঃ)-এর 
নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। অতঃপর হযরত আলী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট গমন করে তার সাথে আলাপ আলোচনা করেন।” এ ঘটনাটি 
ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এভাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এর বর্ণনাকারী তার 
রিওয়াইয়াতে প্রায়ই অস্বীকার্য হাদীসগুলো আনয়ন করে থাকেন এবং এই 
রিওয়াইয়াতটিও মুনকার বা অস্বীকার্য। 

ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ঘটনাটি এভাবে আনয়ন 
করেছেন যে, হযরত যয়নব (রাঃ) ক্রোধান্বিতা অবস্থায় পূর্বে কোন খবর না 
দিয়েই হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ঘরে আগমন করেন। অতঃপর তিনি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে হযরত আয়েশা (রাঃ) সম্পর্কে কিছু বলেন । তারপর হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-এর সাথে ঝগড়া করতে শুরু করেন ! কিন্তু হযরত আয়েশা (রাঃ) 
চুপ থাকেন । হযরত যয়নব (রাঃ)-এর বক্তব্য শেষ হলে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
আয়েশা (রাঃ)-কে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে বলেন হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাব 
দিতে শুরু করলে হযরত যয়নব (রাঃ)-এর মুখের থুথু শুকিয়ে যায়। তিনি 
নত যা বার কানৰ দত রলেন বা হর রাতদার 
(সঃ)-এর চেহারা মুবারক হতে দুঃখের চিহ্ন দূর হয়ে গেল৷ 

মোটকথা মেছো কিড যক কাদার রাজ রহ 
প্রতিশোধ গ্রহণ করা । 


বাযযার (রঃ) i TEE EE EEE 
প্রতিশোধ নিয়ে নিলো। এ হাদীসটিই ইমাম তিরমিযীও (রঃ) বর্ণনা, করেছেন। 
কিন্তু এর বর্ণনাকারী সম্পর্কে সমালোচনা রয়েছে। 


Tত ৫ 
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এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ-“শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন 
করা হবে যারা মানুষের উপর যুলুম 'করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে 
বিদ্রোহাচরণ করে বেড়ায় ৷' সহীহ হাদীসে এসেছে যে, গালিদাতা দুই ব্যক্তির 
(পাপের) বোঝা প্রথম গালিদাতার উপর পড়বে যে পর্যন্ত না অত্যাচারিত ব্যক্তি 
প্রতিশোধ গ্রহণে সীমালংঘন করে। 


প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ‘এরূপ অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণকারী ব্যক্তির 
জন্যে রয়েছে বেদ'নাদায়ক শাস্তি ।’ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন এরূপ ব্যক্তি কঠিন 
শাস্তির সম্মুখীন হবে। 


হযরত মুহাম্মাদ ইবনে ওয়াসি (রঃ) বলেন, একবার আমি মক্কার পথে যাত্রা 
শুরু করি। দেখি খন্দক বা পরিখার উপর সেতু নির্মিত রয়েছে। আমি ওখানেই 
রয়েছি এমন সময় আমাকে গ্রেফতার করা হয় এবং বসরার আমীর মারওয়ান 
ইবনে মাহলাবের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে 
আবূ আবদিল্লাহ! তুমি কি চাও?” আমি উত্তরে বললামঃ আমি এই চাই যে, সম্ভব 
হলে আপনি বানু আদ্দীর ভাইএর মত হয়ে যান তিনি প্রশ্ন করলেনঃ “তিনি 
কে?” আমি জবাব দিলামঃ তিনি হলেন আলা ইবনে যিয়াদ। তিনি তার এক 
বন্ধুকে একবার কোন এক কাজে নিযুক্ত করেন। অতঃপর তিনি তার কাছে এক 
পত্র লিখেনঃ “হামদ ও সানার পর, সমাচার এই যে, যদি সম্ভব হয় তবে তুমি 
তোমার কোমরকে (পাপের) বোঝা হতে শূন্য রাখবে, পেটকে হারাম থেকে রক্ষা 
করবে এবং তোমার হাত যেন মুসলমানদের রক্ত ও মাল দ্বারা অপবিত্র না হয়। 
যখন তুমি এরূপ কাজ করবে তখন তোমার উপর কোন গুনাহ থাকবে না। 
কুরআন কারীমে আল্লাহ পাক বলেন- শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করা 
হবে যারা মানুষের উপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ 
করে বেড়ায় ৷" এ কথা শুনে মারওয়ান বলেনঃ “আল্লাহ জানেন যে, তিনি সত্য 
বলেছেন এবং কল্যাণের কথাই জানিয়েছেন। আচ্ছা, এখন আপনি কি কামনা 
করেন?” আমি উত্তরে বললামঃ আমি চাই যে, আমাকে আমার বাড়ীতে পৌঁছিয়ে 
দেয়া হোক । তিনি তখন বললেনঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে৷”? 

যুলুম ও যালিম যে নিন্দনীয় এটা বর্ণনা করে এবং যুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণের 
অনুমতি দিয়ে এখন ক্ষমা করে দেয়ার ফযীলত বর্ণনা করতে গিয়ে মহান আল্লাহ্‌ 
বলেনঃ ‘অবশ্য যে ধৈর্য ধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয়, ওটা তো হবে দৃঢ় 
সংকল্পেরই কাজ ।' এর ফলে সে বড় পুরস্কার এবং পূর্ণ প্রতিদান লাভের যোগ্য 
হ্‌বে। 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ফুযায়েল ইবনে আইয়ায (রঃ) বলেনঃ তোমার কাছে কোন লোক 
এসে যদি কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করে তবে তুমি তাকে উপদেশ দিবেঃ ভাই! 
তাকে তুমি ক্ষমা করে দাও । ক্ষমা করার মধ্যেই বড় মঙ্গল নিহিত রয়েছে। আর 
এটাই তাকওয়া প্রমাণ করে। যদি সে এটা অস্বীকার করে এবং স্বীয় অন্তরের 
দুর্বলতা প্রকাশ করে তবে তাকে বলে দাও- যাও, প্রতিশোধ নিয়ে নাও। কিন্তু 
দেখো, এতে যেন সীমালংঘন না হয়, আর আমি এখনো বলছি যে, তুমি বরং 
ক্ষমা করেই দাও । এই দরযা খুব প্রশস্ত, আর প্রতিশোধ গ্রহণের রাস্তা খুবই 
সংকীর্ণ । জেনে রেখো যে, ক্ষমাকারী আরামে মিষ্টি ঘুমে ঘুমিয়ে পড়ে । পক্ষান্তরে 
প্রতিশোধ গ্রহণকারী প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় সদা মেতে থাকে। এর চিন্তায় 
তার ঘুম হয় না। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একটি লোক হযরত আবু 
বকর (রাঃ)-কে গালমন্দ দিতে শুরু করে। রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও তথায় বিদ্যমান 
ছিলেন। তিনি বিস্মিতভাবে মুচকি হাসছিলেন। হযরত আবূ বকর (রাঃ) নীরব 
ছিলেন। কিন্তু লোকটি যখন গালি দিতেই থাকলো তখন তিনিও কোন কোনটির 
জবাব্‌ দিতে লাগলেন। এতে রাসুলুল্লাহ (সঃ) অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান হতে 
চলে গেলেন। তখন হযরত আবূ বকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হয়ে আরয করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! লোকটি আমাকে মন্দ 
বলতেই ছিল এবং আপনি বসে বসে শুনছিলেন। আর আমি যখন তার দু' একটি 
কথার জবাব দিলাম তখন আপনি অসন্তুষ্ট হয়ে চলে আসলেন (কারণ কি?) ৷” 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে উত্তরে বললেনঃ “জেনে রেখো যে, তুমি যতক্ষণ পর্যন্ত 
নীরব ছিলে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতা তোমার পক্ষ থেকে তার কথার জবাব 
দিচ্ছিলেন। অতঃপর যখন তুমি নিজেই জবাব দিতে শুরু করলে তখন ফেরেশতা 
সরে পড়লেন এবং মাঝখানে শয়তান এসে পড়লো । তাহলে বলতো আমি 
শয়তানের বিদ্যমানতায় কিভাবে বসে থাকতে পারি?” অতঃপর তিনি বললেনঃ 
“হে আৰু বকর (রাঃ)! জেনে রেখো যে, তিনটি জিনিস সম্পূর্ণরূপে সত্য । প্রথমঃ 
যার উপর কেউ জুলুম করে এবং সে তা সহ্য করে নেয়, আল্লাহ তা'আলা তার 
মর্যাদা অবশ্যই বাড়িয়ে দেন এবং তাকে সাহায্য করেন। দ্বিতীয়তঃ যে ব্যক্তি 
সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের দরযা খুলে দিবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার 
উদ্দেশ্যে মানুষকে দান করতে থাকবে, আল্লাহ তার ধন-মালে বরকত দান 
করবেন এবং আরো বেশী প্রদান করবেন । তৃতীয়তঃ যে ব্যক্তি মাল-ধন বৃদ্ধি 
করার উদ্দেশ্যে ভিক্ষার দরযা খুলে দিবে, এর কাছে, ওর কাছে চেয়ে বেড়াবে, 
আল্লাহ তার বরকত কমিয়ে দিবেন এবং তার মাল-ধন কমেই থাকবে৷” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সুনানে আবি দাউদের মধ্যেও এ 

রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়ে এটি বড়ই প্রিয় হাদীস । 
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88 আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন 
তার জন্যে তিনি ব্যতীত কোন 
অভিভাবক নেই । যালিমরা 
যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন 
তুমি তাদেরকে বলতে শুনবেঃ 
প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় 
আছে কি? 

8৫ তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে 
যে, তাদেরকে জাহান্নামের 
সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে; 
তারা অপমানে অবনত 
অবস্থায় অর্ধনিমিলিত নেত্ৰে 
তাকাচ্ছে । মুমিনরা কিয়ামতের 
দিন বলবেঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই 
যারা নিজেদের ও নিজেদের 
পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন 
করেছে। জেনে রেখো যে, 
যালিমরা ভোগ করবে স্থায়ী 
শাস্তি । 


৪৬ । আল্লাহ্‌ ব্যতীত তাদেরকে 
কোন অভিভাবক থাকবে না 
এবং আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট 
করেন তার কোন গতি নেই । 
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আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা করছেন যে, তিনি যা চান তাই হয়। তীর ইচ্ছার 
উপর কেউ বাধা দিতে পারে না এবং যা তিনি চান না তা হয় না। কেউ তাকে 
তা করাতে পারে না । যাকে তিনি সুপথে পরিচালিত করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট 
করতে পারে না এবং যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ সুপথে পরিচালিত 
করতে পারে না। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
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বব সসসস্্্আ্F 3 G7 /77 23/7/77 792777 
hin Ee ob Js 
অর্থাৎ “তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, ভুমি কখনই তার কোন পথ প্রদর্শনকারী 
অভিভাবক পাবে না ৷”(১৮ ৪ ১৭) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ যালিমরা যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তুমি 
তাদেরকে বলতে শুনবেঃ প্রত্যাবর্তনের কোন উপায় আছে কিঃ অর্থাৎ মুশরিকরা 
করবে । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 
L33// wr PATA 180/29) 373//0 DL pr 323232? iar 
Re by OI Y, 35 Gel IGS Ue 5, SLs 2s 
2 33/7 EE? 73222 22 Os HRD (3 3373 / 
be Lj ld bs ns dS 02 0x5 5S Le las Onl 0, 
7293, 5 A877 
- nS lh 4 
অর্থাৎ “তুমি যদি দেখতে! যখন তাদেরকে জাহান্নামের উপর দাড় করানো 
হৱ ত তৰ বানে হায়! যদি আমাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হতোঁ, আমরা 
আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং আমরা 
মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম! বরং পূর্বে যা তারা গোপন করতো আজ তা প্রকাশ 
হয়ে গেছে, যদি তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়াও হয় তবে আবার তাই করবে যা 
করতে তাদেরকে নিষে্ধে করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী ।”(৬ ৪ 
২৭-২৮) 
ইরশাদ হচ্ছেঃ তুমি তাদেরকে দেখতে পাবে যে, তাদেরকে জাহান্নামের 
সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। অবাধ্যাচরণের কারণে তারা অপমানে অবনত 
অবস্থায় অর্ধনিমীলিত নেত্ৰে তাকাতে থাকবে। কিন্তু যেটাকে তারা ভয় করবে 
ওটা থেকে তারা বাচতে পারবে না। শুধু এটুকু নয় বরং তাদের ধারণা ও 
কল্পনারও অধিক তাদেরকে শাত্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এটা 
হতে রক্ষা করুন । 
ওঁ সময় মুমিনরা বলবেঃ ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা নিজেদের ও নিজেদের 
পরিজনবর্গের ক্ষতি সাধন করেছে। এখানে তারা নিজেরাও চিরস্থায়ী নিয়ামত 
হতে বঞ্চিত হয়েছে এবং নিজেদের পরিজনবর্গকেও বঞ্চিত করেছে। আজ তারা 
পৃথক পৃথকভাবে চিরস্থায়ী শান্তি ভোগ করতে থাকবে । তারা সেই দিন আল্লাহর 
রহমত হতে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হয়ে যাবে। এমন কেউ হবে না যে তাদেরকে 
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এই আযাব হতে রক্ষা করতে পারে। কেউ তাদের শাস্তি হালকা করতেও পারবে 
না। এঁ পথভ্ৰষ্টদেরকে সেই দিন পরিত্রাণ দানকারী কেউই থাকবে না। 


8৪৭। তোমরা তোমাদের 
2/ Jus I97 
প্রতিপালকের আহ্বানে সাড়া Jo 0 532 sl -£V 
দাও সেই দিবস আসার পূর্বে LG dee Lise Sh 
অপ্রতিরুদ্ধ, যেদিন তোমাদের ) 


975 7G 34733 / 7b 


কোন আশ্রয়স্থল থাকবে না 5 ৮ ১ 5) Le al 


2G / 

এবং তোমাদের জন্যে ওটা 2 Lws37 4 

নিরোধ করার কেউ থাকবে না। 025s bs 
A 


2739/7 FE) 
৪৮ । তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, LLCS el 90 - LA 
তবে তোমাকে তো আমি 


তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। Yale ol i 


তোমার কাজ তো শুধু প্রচার L, Lr Ls PR 
করে যাওয়া । আমি মানুষকে Ea EES) AED) Ur ul 
যখন ‘অনুগ্রহ আস্বাদন করাই 7 IAEA 2 


তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় TE SEE 
এবং যখন তাদের কৃতকর্মের 2/94, /09/4/3937 3 
Sl di J 

জন্যে তাদের বিপদ-আপদ ** ET LE 
i G29/ A/T 2 “271739770 

ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় DE SCH rel 

অকৃতজ্ঞ । 

উপরে আল্লাহ তা‘আলা বর্ণনা দিয়েছিলেন যে, কিয়ামতের দিন ভীষণ 
বিপজ্জনক ও ভয়াবহ ঘটনা ঘটবে ৷ ওটা হবে কঠিন বিপদের দিন। এখানে 
আল্লাহ তা'আলা এঁ দিনের ভয় প্রদর্শন করছেন এবং ওর জন্যে প্রস্তুতি গৃহণের 
নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি বলছেনঃ আকস্মিকভাবে এ দিন এসে যাওয়ার পূর্বেই 
আল্লাহর ফরমানের উপর পুরোপুরি আমল কর । যখন এদিন এসে পড়বে তখন 
তোমাদের কোন আশ্রয়স্থল মিলবে না এবং তোমরা এমন জায়গাও পাবে না 
যেখানে অপরিচিত ভাবে লুকিয়ে থাকবে, কেউ তোমাদেরকে চিনতে পারবে না। 
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এরপর পরাক্রমশালী আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই কাফির ও 
মুশরিকরা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তোমাকে তো আমি তাদের রক্ষক করে 
পাঠাইনি ৷ তাদেরকে হিদায়াত দান করা তোমার দায়িত্ব নয়। তোমার কাজ শুধু 
তাদের কাছে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়া । আমিই তাদের হিসাব গ্রহণ করবো ৷ 
এ দায়িত্‌ আমার ৷ মানুষের অবস্থা এই যে, আমি যখন তাদেরকে অনুগ্রহ 
আস্বাদন করাই তখন সে এতে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্যে 
তাদের বিপদ-আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ । এ সময় তারা পূর্বের 
নিয়ামতকেও অস্বীকার করে বসে । যেমন রাসুলুল্লাহ (সঃ) নারীদেরকে 
বলেছিলেনঃ “হে নারীর দল! তোমরা (খুব বেশী বেশী) দান-খায়রাত কর, 
কেননা, আমি তোমাদের অধিক সংখ্যককে জাহান্নামে দেখেছি ।” তখন একজন 
মহিলা বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এটা কেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“কারণ এই যে, তোমরা খুব বেশী অভিযোগ কর এবং স্বামীদের প্রতি 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাকো । তোমাদের কারো প্রতি তার স্বামী যদি যুগ যুগ 
ধরে অনুগ্রহ করতে থাকে, অতঃপর একদিন যদি তা ছেড়ে দেয় তবে অবশ্যই সে 
তার স্বামীকে বলবে- ‘তুমি কখনো আমার প্রতি অনুগ্রহ করনি।” অধিকাংশ 
নারীদেরই অবস্থা এটাই, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন এবং সৎকাজের 
তাওফীক প্রদান করেন এবং প্রকৃত ঈমানের অধিকারিণী বানিয়ে দেন তার কথা 
স্বতন্ত্র | 

যে প্রকৃত মুমিন হয় সেই শুধু সুখের সময় কৃতজ্ঞ ও দুঃখের সময় 
ধৈৰ্যধারণকারী হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “‘যদি সে সুখ ও আনন্দ লাভ 
করে তবে সে কৃতজ্ঞ হয়, আর এটাই হয় তার জন্যে কল্যাণকর আর যদি তার 
উপর কষ্ট ও বিপদ-আপদ আপতিত হয় তখন সে ধৈর্যধারণ করে এবং ওটা হয় 
তার জন্যে কল্যাণকর ৷ আর এই বিশেষণ মুমিন ছাড়া আর কারো মধ্যে থাকে 
না।” 


৪৯। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ET TR TET 
সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই । তিনি PIL 239/y 2/7 
যা ইচ্ছা তা-ই সৃষ্টি করেন৷ er il Ge 201 
তিনি যাকে ইচ্ছা কন্যা সন্তান 24,944 EEE 
দান করেন এবং যাকে হচ্ছা k so 
পুত্ৰ সন্তান দান করেন। ET 
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SEA EE 


FRA 
৫০ । অথবা দান করেন পুত্র ও UUs CSS psn ol -0 
কন্যা উভয়ই এবং যাকে ইচ্ছা £927? / "৮ Ge APC 
A Lie 7 2 
তাকে করে দেন বন্ধ্যা, তিনি - 


G377/99 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান । “* On mls 
আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা এবং আকাশ ও 

পৃথিবীর ব্যবস্থাপক একমাত্র আল্লাহ্‌ । তিনি যা চান তা হয় এবং যা চান না তা 

হয় না তিনি যাকে ইচ্ছা দেন, যাকে ইচ্ছা দেন না। তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই 
সৃষ্টি করেন । তিনি যাকে ইচ্ছা শুধু কন্যা সন্তানই দান করেন, যেমন হযরত লূত 

(আঃ) । আর যাকে চান তাকে শুধু পুত্র সন্তান দান করেন, যেমন হযরত 

ইবরাহীম (আঃ) । আবার যাকে ইচ্ছা তিনি পুত্র ও কন্যা উভয় সন্তানই দান 

করেন, যেমন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা (সঃ) । আর তিনি যাকে ইচ্ছা সন্তানহীন 
করেন, যেমন হযরত ইয়াহ্‌ইয়া (আঃ) ও হযরত ঈসা (আঃ) ৷ সুতরাং চারটি 
শ্ৰেণী হলোঃ শুধু কন্যা সন্তানের অধিকারী, শুধু পুত্র সন্তানের অধিকারী, উভয় ' 
সন্তানেরই অধিকারী এবং সম্তানহীন। - 

তিনি সর্বজ্ঞ, প্রত্যেক হকদার সম্পর্কে তিনি পূর্ণ ওয়াকিফহাল । তিনি 
সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছামত বিভিন্নতা ও তারতম্য রাখেন । 


সুতরাং এটা আল্লাহ পাকের এ ফ্যানের মতই যা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
ব্যাপারে রয়েছে। তিনি বলেনঃ 4597 অৰ্থাৎ ‘ ‘এটাকে যেন আমি 
লোকদের জন্যে নিদর্শন করি ৷” (১৯ ৪ ২১) অর্থাৎ এটাকে আমি আমার শক্তির 
প্রমাণ বানাতে চাই এবং দেখাতে চাই যে, আমি মানুষকে চার প্রকারে সৃষ্টি 
করেছি । হযরত আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি শুধু মাটি দ্বারা, তার পিতাও ছিল 
না, মাতাও ছিল না । হযরত হাওয়া (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি শুধু পুরুষের 
মাধ্যমে । আর হযরত ঈসা (আঃ) ছাড়া অন্যান্য সমস্ত মানুষকে আমি সৃষ্টি 
করেছি পুরুষ ও নারীর মাধ্যমে এবং ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছি পুরুষ ছাড়াই, 
শুধু নারীর মাধ্যমে ৷ সুতরাং হযরত ঈসা (আঃ)-কে সৃষ্টির করে মহাপ্রতাপান্বিত 
ও মহান শক্তিশালী আল্লাহ তার সৃষ্টির এই চার প্রকার পূর্ণ করেছেন। এ স্থানটি 
ছিল মাতা-পিতা সম্পর্কে এবং এই স্থানটি হলো সন্তানদের সম্পর্কে । ওটাও চার 
প্রকার এবং এটাও চার প্রকার । সুবহানাল্লাহ! এটাই হলো আল্লাহ তা‘আলার 

জ্ঞান ও ক্ষমতার নিদর্শন। 
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ৰ PELE A (ৰ 
LLIN LET EE Er 


যে, আল্লাহ তার সাথে কথা 
বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, 
অথবা পর্দার অনস্তরাল 
ব্যতিরেকে অথবা এমন দৃত 
প্রেরণ ছাড়া, যেই দূত তীর (০5১৮৮, 
অনুমতিক্ৰমে তিনি যা চান তা [+৮৯ 
ব্যক্ত করে, তিনি ত, 9? 
প্রজ্ঞাময় । hai fp 05 
LI97024d GI 3/, 
ee ভাবে আমি Es Ls AST 0 


(৯/০০22 


তথা ৰ 2 hs ; তুমি তো L323 Tras 
জানতে না কিতাব কি ও ঈমান 
কি! পক্ষান্তরে আমি একে 


hen BY 


ce EEG Y ll 


করেছি আলো যা দ্বারা আমি "9, » 2% #2277 
আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে +4১ ৩০০৬ 5:৫ + * 
ইচ্ছা পথ-নির্দেশ করি; তুমি 0 
তো প্রদর্শন কর শুধু সরল €+- 
পথ- > 


“ 


sds 0 
বা ANG 


১৯০» 


293 2 
sh 


. অহীর স্থান, স্তর ও অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ওটা কখনো কখনো 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর অন্তরে ঢেলে দেয়া, যেটা আল্লাহর অহী হওয়া সম্পর্কে তার 
মনে কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকে না। যেমন ইবনে হিব্বানের (রঃ) সহীহ গ্রন্থে 
এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “রুহুল কুদ্‌স্‌ (আঃ) আমার অন্তরে এটা 
ফুঁকে দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তিই মৃত্যুবরণ করে না যে পর্যন্ত না তার রিযক ও 
সময় পূর্ণ হয়। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং উত্তমরূপে রুখী 
অনুসন্ধান কর” 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘অথবা পর্দার অন্তরাল হতে’ তিনি কথা বলেন ৷ যেমন 
তিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর সাথে কথা বলেছিলেন কেননা, তিনি কথা শুনার 
পর আল্লাহ তা‘'আলাকে দেখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা ছিলেন 
পর্দার মধ্যে । 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ 
(রাঃ)-কে বলেনঃ “আল্লাহ পর্দার অন্তরাল ছাড়া কারো সাথে কথা বলেননি, কিন্তু 
তোমার পিতার সাথে তিনি সামনা সামনি হয়ে কথা বলেছেন।” তিনি উহুদের 
যুদ্ধে কাফিরদের হাতে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু এটা স্মরণ রাখা দরকার যে, 
এটা ছিল আলমে বারযাখের কথা আর এই আয়াতে যে কালামের কথা বলা 
হয়েছে তা হলো ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কালাম । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘অথবা এমন দৃত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত 
তার অনুমতিক্ৰমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে’ যেমন হযরত জিবরাঈল (আঃ) 
প্রমুখ ফেরেশতা নবীদের (আঃ) নিকট আসতেন । তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময় ৷ 

এখানে রূহ দ্বারা কুরআনকে বুঝানো হয়েছে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি এই কুরআনকে অহীর মাধ্যমে তোমার 
প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তুমি তো জানতে না কিতাব কি ও ঈমান কি! কিন্তু আমি 
‘ এই কুরআনকে করেছি আলো যা দ্বারা আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা 
পথ-নির্দেশ করি।” যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
39g 1/77 li, 3373 7 0 WS 0 G2 73))/7 bg 
2s Bs BB SS O22 Y nhl Ui G2 al nil pS 


BAI ud 


অর্থাৎ “তুমি বলে দাও- এটা ঈমানদারদের জন্যে হিদায়াত ও আরোগ্য, আর 
যারা ঈমানদার নয় তাদের কানে আছে বধিরতা এবং চোখে আছে অন্ধত্ব ।” 
(8১৪ 8৪) 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘হে নবী. (সঃ)! তুমি তো প্রদর্শন কর শুধু সরল 
পথ- সেই আল্লাহর প'ঞ:যিনি তকাশনধলী ও পৃথিৱীতে যা কিছু আহে তার 
মালিক । প্রতিপালক তিনিই । সবকিছুর মধ্যে ব্যবস্থাপক ও হুকুমদাতা তিনিই । 
কেউই তার কোন হুকুম অমান্য করতে পারে না। সকল বিষয়ের পরিণাম 
আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন করে। তিনিই সব কাজের ফায়সালা করে থাকেন। 
তিনি পবিত্র ও মুক্ত এ সব দোষ হতে যা যালিমরা তার উপর আরোপ করে 
থাকে । তিনি সমুচ্চ, সমুন্নত ও মহান। 


সূরা ৪ শুরা -এর তাফসীর সমাপ্ত 
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সূরা ঃ যুখরুফ, মাক্ধী 


(আয়াত ৪ ৮৯, রুকু’ ৪ ৭) 


EL 2 4 
(VGC AS: Ul 


20 179 b 2 
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৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি 0 uel 5Jly -Y 
আরবী ভাষায় কুরআনরূপে, 24944 % , ?)229)2/7 9 
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সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়? ops Us 
৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু L727 
' নবী প্রেরণ করেছিলাম । EES 3 El S55 
৭। এবং যখনই তাদের নিকট RAR 
কো যয ছে তারা ডাকে op 
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৮। তাদের মধ্যে যারা এদের (93 247/ 
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আল্লাহ তা‘আলা কুরআন কারীমের শপথ করেছেন যা সুস্পষ্ট, যার অর্থ 
জাজ্বল্যমান এবং যার শব্দগুলো উজ্জ্বল ৷ যা সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও অলংকারপূর্ণ 
আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা এই জন্যে যে, যেন লোকজন জানে, বুঝে ও 
উপদেশ গ্রহণ করে। মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আমি এই কুরআনকে আরবী ভাষায় 
অবতীর্ণ করেছি।' যেমন অন্য জায়গায় তিনি বলেনঃ 5০7% 9 অর্থাৎ 
“আমি এই কুরআনকে স্পষ্ট আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি ।”(২৬ ৪ ৯৫) 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে, এটা মহান, 
জ্ঞানগর্ভ ৷’ উম্মুল কিতাব অর্থ লাওহে মাহফ্য । (5% অৰ্থ আমার নিকট ।* ie 
অর্থ মরতবা, ইযযত, শরাফত ও ফযীলত 2.5 অর্থ দৃঢ়, মযবৃত, বাতিলের 
সাথে মিলিত হওয়া এবং অন্যায়ের সাথে মিশ্রিত হওয়া হতে পবিত্র । অন্য 
জায়গায় এই পবিত্র কালামের বুযুগীর বর্ণনা নিম্নরূপে দেয়া হয়েছেঃ 


wiwGgs3//7330737 Orb, 7 G2? /83vs/d 
5 5 - Larkdl Yl ae 3. CATE sll 


42 71? 


id 


অর্থাৎ “নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন, যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা 
পূত পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেউ স্পর্শ করে না । এটা জগতসমূহের 
প্রতিপালকের নিকট হতে অবতীর্ণ ।”(৫৬৪ ৭৭-৮০) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 
7474 129° A LAA 4401 AE itd 9, 200 0% 

- te Led - ba dl JESS Uo 5S LA 


DAE hn Sal 

অর্থাৎ “না, এই আচরণ অনুচিত, এটা তো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে 
সে এটা স্মরণ রাখবে, ওটা আছে মহান লিপিসমূহে, যা উন্নত মর্যাদা সম্পন্ন, 
পবিত্র, মহান, পূত চরিত্র লিপিকর-হস্তে লিপিবদ্ধ ৷”(৮০ ৪ ১১-১৬) সুতরাং এই 
আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে আলেমগণ বলেন যে; অযু বিহীন 
অবস্থায় কুরআন কারীমকে হাতে নেয়া উচিত নয়, যেমন একটি হাদীসেও 
এসেছে, যদি তা সত্য হয়। কেননা, উর্ধ্ব জগতে ফেরেশতারা এঁ কিতাবের 
ইযযত ও সম্মান করে থাকেন যাতে এই কুরআন লিখিত আছে। সুতরাং এই 
পার্থিব জগতে আমাদের তো আরো বেশী এর সম্মান করা উচিত । কেননা, এটা 
যমীনবাসীর নিকটই তো প্রেরণ করা হয়েছে। এটা দ্বারা তো তাদেরকেই সম্বোধন 
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করা হয়েছে। অতএব, এই পৃথিবীবাসীর এর খুব সন্মান ও আদব করা উচিত । 
কেননা, মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এটা রয়েছে আমার নিকট উন্মুল কিতাবে, এটা 
মহান, জ্ঞানগর্ভ ৷’ 

এর পরবর্তী আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছেঃ “তোমরা কি এটা মনে 
করে নিয়েছো যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না করা 
সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিবো? এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবো 
না?” আর একটি অর্থ এই করা হয়েছেঃ “এই উন্মতের পূর্ববর্তী লোকেরা যখন 
এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হতো তবে 
গোটা দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হতো ৷ কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রহমত এটা পছন্দ 
করেনি এবং বিশের অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে।” এ 
উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ “এটা আল্লাহ তাআলার স্নেহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও 
দুষ্টমতি লোকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে ওয়ায-নসীহত ও উপদেশ দান 
পরিত্যাগ করা হয়নি যাতে তাদের সৎ লোকেরা সংশোধিত হয়ে যায় এবং 
ংশোধন হতে অনিচ্ছুক লোকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়৷” 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিয়ে বলেনঃ “হে 
নবী (সঃ)! তোমাকে তোমার কওম যে অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও 
চিন্তিত হয়ো না, বরং ধৈর্যধারণ কর । এদের পূর্ববর্তী কওমদের নিকটেও নবী 
রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রপ ও উপহাস করেছিল ।” 

অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ ‘তাদের মধ্যে যারা এদের 
অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম। আর এই 
ভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তঁদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ 
অন্য আয়াতে বলেনঃ 


72 Cl) 340% 720 Ge 2? 79277 ৰ fd +2344 


E02 
অর্থাৎ “এরা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করে না? করলে দেখতো এদের পূর্ববর্তীদের 
পরিণাম কি হয়েছিল! পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং 
শক্তিতে প্রবলতর ৷” (৪০৪ ৮২) এই বিষয়ের আরো বহু আয়াত রয়েছে। 
মহান আল্লাহ বলেনঃ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত গত হয়েছে অর্থাৎ তাদের 
রীতি-নীতি, শাস্তি ইত্যাদি । আল্লাহ তা'আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তীদের 
জন্যে শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই সুরার শেষের দিকে 
বলেনঃ 
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তাদেরকে বরে নাত অীক় ইতিহাস ও দৃষ্টা" অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
6 252% 4 23 402% অৰ্থাৎ “আল্লাহর নিয়ম তার বান্দাদের মধ্যে গত 
UE Ot TE EN FOO ‘অৰ্থাৎ 


“তুমি আল্লাহর নিয়মের কোন পরিবর্তন পাবেনা "(৩৩৪ ৬২) 


৯। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস _,,,2,9/?/ 
করঃ কে আকাশমণগ্ডলী ও 3৮৮ --- ls ~4 
পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা L333 /7/ 
অবশ্যই বলবেঃ এগ্ডলো তো ৩৬+ ৯) TCE 
সৃষ্টি করেছেন পরাক্রম বালী, SY 974/732 /7 27/7 
সর্বজ্ঞ আল্লাহ । AEE 
১০। যিনি তোমাদের জন্যে CIAL 
NEE ED 
পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং bs oz 
ওতে করেছেন তোমাদের চলার 2/ 
ME rs ig 
পথ যাতে তোমরা সঠিক পথ Le lars 
পেতে পার; 


১১। এবং যিনি আকাশ হতে বারি ৩৮৩ 
বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। D 
ih দর সব KS ASA AANA AAI 
করি নির্জীব ভূ-খণ্ডকে। এই ১ ann Ene 
১ [ই তো দের পু রুথি 72379223 Lr 
করা হবে। | 0 crs Os 
২। এবং যিনি যুগলসমূহের LUI 7W3I 
প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং HALE 5 =a, 
যিনি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি 139 723A 7 

sl i 
করেন এমন নৌযান ও ৮" ৮% + 
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১৩ । যাতে তোমরা ওদের পৃষ্টে {2 37 ১॥০/ ৫/97 


স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর ~ 2b | “ 5) = NY 


তোমাদের পধৃঁতিপালকের ৫, 334/77 7 3332/7 
অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ৯১ ১ 
ওর উপর স্থির হয়ে বস; এবং 5923/7 ০/2372 ? 
বলঃ পবিত্র ও মহান তিনি, |; 4৮ 
যিনি এদেরকে আমাদের ০০/20 ,99 
বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও ০; ১৯ ০ 5 ১ 
আমরা সমর্থ ছিলাম না J 72 asd 22 
এদেরকে বশীভূত করতে । Ea nd 
১৪। আমরা আমাদের TG 

প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই ০0৩% IE) -s 
প্রত্যাবর্তন করবো । 


এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? 
তবে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে, পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলো সৃষ্টি 
করেছেন। এভাবে তারা তার একতুকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তার সাথে 
ইবাদতে অন্যদেরকেও শরীক করছে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি তোমাদের জন্যে পৃথিবীকে শয্যা এবং ওতে 
করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার । অর্থাৎ 
যমীনকে আমি স্থির ও মযবৃত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও 
চলা-ফেরা করতে পার এবং শুতে ও জাগতে পার ৷ অৎচ স্বয়ং এ যমীন পানির 
উপর রয়েছে, কিন্তু মযবূত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা 
ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে। এতে রাস্তা বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে 
তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে গমনাগমন 
করতে পার । তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, 
তা জমির জন্যে যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে । এই পানি 
মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু পানও করে থাকে। এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক 
জমিকে সজীব করে তোলা হয়। শুষ্কতা সিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। জঙ্গল ও 
মাঠ-ময়দান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফলে পূর্ণ হয়ে যায়। 
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বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা 
মৃতকে পুনজীবিত করার দলীল হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেনঃ ‘এই 
ভাবেই তোমাদেরকে পুনরুখিত করা হবে !' 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন’ তিনি 
শস্য, ফলমূল, শাক-সবজী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস সৃষ্টি করেছেন। 
' মানুষের উপকারের জন্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা প্রকারের জীবজন্তু । সামুদ্রিক 
সফরের জন্যে তিনি নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের 
জন্যে তিনি সরবরাহ করেছেন চতুষ্পদ জন্তু । এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর 
গোশ্ত ভক্ষণ করে থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে। আর 
কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা এগুলোর উপর তাদের 
বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন 
“তোমাদের উচিত যে, সওয়ার হওয়ার পর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবে 
পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও 
আমরা সমর্থ ছিলাম না এদেরকে বশীভূত করতে । আর আমরা (মৃত্যুর পর) 
আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো । এই আগমন ও প্রস্থান 
এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আখিরাতের সফরকে স্মরণ কর।” যেমন 
দুনিয়ার পাথেয়ের বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাথেয়ের দিকে 
মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন ৪ 


[*] 
[+] 
[*] 
[+] 


24 0 707330777 
ssl sl > 00 3355 
অর্থাৎ “তোমরা পাথেয় গ্রহণ কর, তবে আখিরাতের পাথেয়ই হলো উত্তম 
পাথেয় ।''(২ £ ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর 
পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে -বলেনঃ “তাকওয়ার 
পোশাকই হলো উত্তম পোশাক ৷” 
সওয়ারীর উপর সওয়ার হওয়ার সময় দুআ EE হাদীসসমূহঃ 


আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রাঃ)-এর হাদীসঃ 
হযরত আলী ইবনে রাবীআহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি হযরত আলী 
(রাঃ)-কে তার সওয়ারীর উপর সওয়ার হওয়ার সময় পা-দানীতে পা রাখা 
অবস্থাতেই ৷৷ পড়তে শুনেছেন। যখন ঠিকভাবে সওয়ার হয়ে যান তখন 
পাঠ করেনঃ 
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wus G72 130/03 AAA ATA 2% 7/783 Y g3/72/ 
dll oie df 0S Cy lin Gs SHI sb Lal 
/ ZO 


পৰও? 93 
= 9 
অর্থাৎ “সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য, পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি এটাকে 
আমাদের বশীভূত করেছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলাম না একে বশীভূত 
করতে আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করবো ৷” 
অতঃপর তিনি তিনবার 4] 254 এবং তিন বার $14 বলেন। তারপর পাঠ 
করেনঃ 
3 23/3 3/03302737 AABN bo, 
IAL 75 Calb S YLYLY Soe 
অর্থাৎ “আমি আপনার পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আপনি ছাড়া কোন মা’বৃদ 
নেই, আমি আমার উপর যুলুম করেছি, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন৷” তারপর 
তিনি হেসে উঠেন। হযরত আলী ইবনে রাবীআহ (রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ 

“হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি হাসলেন কেন?” তিনি উত্তরে বললেন, আমি 

রাসূলুল্লাহ. (সঃ)-কে এই প্রশ্রই করেছিলাম ৷ তিনি জবাবে বলেছিলেন, আল্লাহ 

তা'আলা যখন স্বীয় বান্দার মুখে 30% 5; (হে আমার প্রতিপালক! আমাকে 
ক্ষমা করুন!) শুনতে পান তখন তিনি অত্যন্ত খুশী হন এবং বলেনঃ “আমার 
বান্দা জানে যে, আমি ছাড়া আর কেউ গুনাহ মাফ করতে পারে না।”” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
তার সওয়ারীর পিছনে বসিয়ে নেন । ঠিকঠাকভাবে বসে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ 

(সঃ) তিনবার”, তিনবার 44, 4% এবং তিনবার 45 পাঠ করেন। 
তঃপর একবার”) $41 পড়েন। তারপর সওয়ারীর উপর চিত হয়ে শয়নের 

মত হন এবং এরপর হেসে ওঠেন। অতঃপর তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেনঃ “যে ব্যক্তি কোন জানোয়ারের 
উপর সওয়ার হয়ে আমি যেমন করলাম এরূপ করে, তখন মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ তার প্রতি মনোযোগী হয়ে এই ভাবে হেসে ওঠেন যেভাবে আমি তোমার 
দিকে তাকিয়ে হেসে উঠলাম ৷”* 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী 
(রঃ) এবং ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে 
হাসান সহীহ বলেছেন। 

২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখনই স্বীয় 
সওয়ারীর উপর আরোহণ করতেন তখনই, তিনি তিনবার তাকবীর পাঠ করে 


কুরআন কারীমের এ 5 হতে 974% পর্যন্ত আয়াত দু'টি পাঠ করতেন | 
অতঃপর বলতেনঃ 


L937 132/07 7 29 / 73/3/77 G9 
ll. 25 CEs sok oh eG SMa 
3/3777 723/439 Y/ 277/79 (EL 


bl, Ld Sta S- 3 et EA) AL 
Ad 3 7 Ae AAA Crh, 1/72 
Cpls sls Gs 0 I 
অৰ্থাৎ আতি আমি আমার এই সফরে আদনারি নিকট কল্যান ও 
তাকওয়া প্রার্থনা করছি এবং এ আমল কামনা করছি যাতে আপনি সন্তুষ্ট । হে 
আল্লাহ! আমাদের উপর সফরকে হালকা করে দিন এবং আমাদের জন্যে দূরত্বকে 
জড়িয়ে নিন । হে আল্লাহ! আপনিই সফরে সাথী এবং পরিবার পরিজনের রক্ষক । 
হে আল্লাহ! আপনি সফরে আমাদের সাথী হয়ে যান এবং বাড়ীতে আমাদের 
পরিবার পরিজনের রক্ষক হয়ে যান।” আর যখন তিনি সফর হতে বাড়ী 
অভিমুগ্রে ফিরতেন তখন বলতেনঃ 


VS MALIN 730 1723 7/779 


- usb uy ule al? fe Ee) ET) 


অর্থাৎ “প্রত্যাবর্তনকারী, তাওবাকারী ইনশাআল্লাহ প্রতিপালকের 
ইবাদতকারী, প্রশংসাকারী ৷”? 

হযরত আবূ লাস খুযায়ী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাদেরকে সাদকার একটি উট দান করেন যেন আমরা ওর উপর সওয়ার হয়ে 
হজ্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করি। আমরা বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
আমরা তো এটা দেখতে পারি না যে, আপনি আমাদেরকে এর উপর সওয়ার 
করিয়ে দিবেন! তিনি তখন বললেনঃ “জেনে রেখো যে, প্রত্যেক উটের কুঁজের 
উপর শয়তান থাকে । তোমরা যখন এর উপর সওয়ার হবে তখন আমি 
তোমাদেরকে যে নির্দেশ দিচ্ছি তাই করবে। প্রথমে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে, 
তারপর একে নিজের খাদেম বানাবে মনে রেখো যে, আল্লাহ তা'আলাই সওয়ার 
করিয়ে থাকেন।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম 

নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবু লাস (রাঃ)-এর নাম মুহাম্মাদ ইবনে আসওয়াদ ইবনে খালফ 


(রাঃ) । 


মুসনাদের অন্য একটি হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“প্রত্যেক উটের পিঠের উপর শয়তান থাকে । সুতরাং যখন তোমরা ওর উপর 
সওয়ার হবে তখন আল্লাহর নাম নাও, অতঃপর প্রয়োজন সংক্ষেপ করো না বা 


প্রয়োজন পূরণে ক্রটি করো না৷” 


১৫। তারা তার বান্দাদের মধ্য 
হতে তার অংশ সাব্যস্ত 
করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই 
অকৃতজ্ঞ । 

১৬ । তিনি কি তার সৃষ্টি হতে 
নিজের জন্যে কন্যা সন্তান 


গহণ করেছেন এবং 
তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন 
পুত্ৰ সন্তান দ্বারা? 


১৭ । দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা 
যা আরোপ করে তাদের 
কাউকেও সেই সন্তানের 
সংবাদ দেয়া হলে তার 
মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং 
সে দুঃসহ মর্মযাতনায় ক্লুষ্ট 
হ্য়। 

১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি 
আরোপ করে এমন সন্তান, যে 
অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত 


পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক 


কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? 
১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা 

ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য 

করেছে; এদের সৃষ্টি কি তারা 
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প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি +924 / / 3/2, 3/233 72/ 
WE EE CAMA 
লিপিবদ্ধ করা হবে এবং ্ | 

তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে । 0 Ui 


২০ । তারা বলেঃ দয়াময় আল্লাহ (941729 1G; -*. 
ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা LAE 
করতাম না। এ বিষয়ে তাদের 4০.৩৬2 ৩৯, iE a 
কোন জ্ঞান নেই; তারা তোশুধু ৬৮ 09997411? 

0 ure Yel 
মিথ্যাই বলছে। 
আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের এ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যা তারা 
তার উপর আরোপ করেছিল, যার বর্ণনা সূরায়ে আন‘আমের নিম্নের আয়াতে 
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আল্লাহর জন্যে এক অংশ নির্দিষ্ট করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলেঃ এটা 
আল্লাহর জন্যে এবং এটা আমাদের দেবতাদের জন্যে । যা তাদের দেবতাদের 
অংশ তা আল্লাহর কাছে পৌঁছে না এবং যা আল্লাহর অংশ তা তাদের দেবতাদের 
কাছে পৌছে; তারা যা মীমাংসা করে তা নিকৃষ্ট '”(৬৪ঃ ১৩৬) অনুরূপভাবে 
মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করতো 
আল্লাহর জন্যে, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের ' 
TEL RET OAT 


}2 By 27 2308 LD G370 
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অর্থাৎ “তবে কি পুত্র সন্তান তোমাদের জন্যে এবং কন্যা সন্তান আল্লাহর 
জন্যে? এই প্রকার বন্টন তো অসংগত ৷”(৫৩৪ ২১-২২) 
এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “তারা তার বান্দাদের মধ্য হতে তার অংশ 
সাব্যস্ত করেছে। মানুষ তো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ ৷” 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুখরুফ ৪৩ ৫৬৫ পারাঃ ২৫ 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ “তিনি কি তার সৃষ্টি হতে নিজের 
জন্যে কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান 
দ্বারা?” এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উক্তিকে চরমভাবে অস্বীকার 
করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেনঃ দয়াময় আল্লাহর প্রতি 
তারা যা আরোপ করে তাদের কাউকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার 
চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। শরমে সে মানুষকে মুখ দেখায় না। এটা যেন 
তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার । অথচ সে নিজের পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে 
বলে যে, আল্লাহর কন্যা রয়েছে। এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা 
নিজেদের জন্যে যা পছন্দ করে না তাই আল্লাহর জন্যে সাব্যস্ত করছে! 


অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে 
এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক 
কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় 
এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢাকা দেয়া হয় এবং 
বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সজ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, আবার 
ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা 
হয় না, এদেরকেই মহামহিমান্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। যাদের 
বাহির ও ভিতর ক্রটিপূর্ণ, যাদের বাহ্যিক ক্রটিকে অলংকারের দ্বারা দূর করার 
চেষ্টা করা হয়, তাদেরকেই সম্পর্কযুক্ত করা হয় আল্লাহর সাথে মেয়েদের 
বাহ্যিক ক্ৰটিকে ঢাকা দেয়ার জন্যে অলংকার দ্বারা যে তাদেরকে সোন্দর্যমণ্ডিত 
করা হয় এটা আরব কবিদের কবিতার মধ্যেও পাওয়া যায়। যেমন কোন আরব 
কবি বলেছেন ৪ 
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অর্থাৎ “সৌন্দর্যের ক্রুটি দূর করার জন্যেই অলংকারের প্রয়োজন হয়, সুতরাং 
পূর্ণ সৌন্দর্যের জন্যে অলংকারের কি প্রয়োজন?” 


মেয়েদের আভ্যন্তরীণ ক্রটিও রয়েছে, যেমন তারা প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 
পারে না। না মুখের দ্বারা পারে, না সাহসিকতার দ্বারা পারে। কোন একজন 
আরববাসী এটাও প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 5 92 অর্থাৎ 
“সে শুধু কান্নাকাটির দ্বারা সাহায্য করতে পারে এবং শুধু গোপনে কোন 
কল্যাণের কার্য করতে পারে।” 
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গণ্য করেছে’ অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই 
উক্তিকে অস্বীকার করে বলেনঃ ‘এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছে?’ অর্থাৎ 
আল্লাহ যে ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? 
এরপর তিনি বলেনঃ ‘তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করা হবে৷’ অর্থাৎ কিয়ামতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করা হবে এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। 

এরপর তাদের আরো নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলেঃ ‘দয়াময় 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতাম না!’ অর্থাৎ “আমরা 
ফেরেশতাদেরকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং ওদের পূজা করছি, 
এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকতো তবে তিনি আমাদের এবং ওদের মধ্যে 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর পূজা করতে 
পারতাম না। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি আমাদের ও 
এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান 
হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছি না, বরং ঠিকই করছি” সুতরাং তাদের প্রথম ভুল 
BEA SOC HEL OS EEE NE 
তারা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল 
হচ্ছে এই যে, তারা ফেরেশতাদের পূজা শুরু করে দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে 
তাদের কাছে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই । তারা শুধু তাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
অন্ধভাবে অনুসরণ করছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর 
পক্ষ হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ্‌ 
তাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তবে তাদের জন্যে এদের পূজা করা সম্ভব 
হতো না! কিন্তু এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয় । 
আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তুষ্ট । এক একজন নবী 
(আঃ) এটা খণ্ডন করে গেছেন এবং এক একটি কিতাব এর নিকৃষ্টতা বর্ণনা 
BS Hd 0 
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অর্থাৎ “আমি প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে রাসূল প্রেরণ করেছি (একথা বলাবার 
জন্যে) যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগূতের (শয়তানের বা 
অন্যান্যদের) ইবাদত হতে দূরে থাকো, অতঃপর তাদের মধ্যে কতক এমন বের 
হয় যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেন এবং তাদের মধ্যে কতক এমনও বের 
হয় যাদের উপর পথভ্রষ্টতা বাস্তবায়িত হয়। সুতরাং ভূপৃষ্ঠটে ভ্রমণ কর এবং দেখো 
যে, অবিশ্বাসকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল।”(১৬৪ ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 
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অৰ্থাৎ “(হে নবী সু)! তোমার পূর্বে আমি যাদেরকে (রাসূলরূপে) প্রেরণ 
করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস করঃ আমি কি তাদেরকে রহমান (আল্লাহ) 
ছাড়া অন্যান্যদের ইবাদত করার অনুমতি দিয়েছিলাম? (কখনো নয়) (৪৩৪৪৫) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই । তারা 
সবকিছুই নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে’ অর্থাৎ 
তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই । 
২১। আমি কি তাদেরকে ২,৬৫) )3/2/ 
কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব 45 ০ es Stl YN 
\/ 
দান রছ যা তারা দৃটুভ 723, 3/733 933/ 
ধারণ করে আছে? 00S Lo 4 
২২ । বরং তারা বলেঃ আমরা তো //7 42/46 6237977 
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ৮৮| ৬১১ ৬!/৮১5 YY 
পেয়েছি এক মতাদর্শের , Wee Ls 
অনুসারী এবং আমরা তাদেরই £2! ৬৮ 5! 
পদাংক অনুসরণ করছি। 7233/9 
২৩। এই ভাবে তোমার পূর্বে y 
কোন জনপদে যখনই কোন 4/1079 9/9/ 
S AS cs ll GUS, 1 
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বলতোঃ আমরা তো আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক Ve 
মতাদর্শের অনুসারী এবং i 
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আমরা তাদেরই পদাংক 33/28, 4/9 0% 
অনুসরণ করছি । 09% sl se Ul sl 
২৪। সেই সতৰ্ককারী বলতোঃ ০/2273 +447! 
তোমরা তোমাদের ssl is 1 Ys - Yt 
পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে 2/7 ০4% // 9 
পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের le 2s 
জন্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট +? 3% 499 
পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, $4৬৮০ 
তবুও কি তোমরা তাদের 723) 
ংক অনুসরণ করবে? তারা 0 ss 
বলতোঃ তোমরা যা সহ 
প্রেরিত হয়েছো আমরা তা 


প্রত্যাখ্যান করি । LAI 902934333 3/73 

২৫। অতঃপর আমি তাদেরকে ECS EE Yo 
তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; LIwis237 srl 
দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম 0 wil isle Eg 


কি হয়েছে! 

আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, যে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদত করে 
তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই । তাই তিনি বলেনঃ ‘আমি কি 
তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করে আছেঃ? অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শিরকের দলীল স্বরূপ কোন কিতাব 
বিদ্যমান রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের 
কাছে নেই । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 
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অৰ্থাৎ “আমি কি তাদের উপর এমন সুলতান অবতীর্ণ করেছি যে তাদেরকে 
শিরক করতে বলে?”(৩০৪ঃ ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয় । 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘বরং তারা বলে- আমরা তো আমাদের 
পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক 
অনুসরণ করছি’ অর্থাৎ শিরকের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল 
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এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করতো । তাদেরকেই তারা অনুসরণ 
করছে। এখানে উম্মত’ দ্বারা 'দ্বীন’কে বুঝানো হয়েছে। 


মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ ‘এই ভাবে আমি তোমার পূর্বে 
‘কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর শক্তিশালী 
ব্যক্তিরা বলতো- আমরা তো আমাদের পূর্বপুরু্ষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের 
অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি।' যেমন অন্য জায়গায় 
রয়েছেঃ 


LA ed HET EE iE HC UL 
অৰ্থাৎ “তাদের পূর্ববর্তদের নিকটও রাসূল এসেছিল, কিনতু তারা তাকে 
যাদুকর ও পাগল বলেছিল ।”(৫১৪ ৫২) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে 
এই একই কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে গদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান । 

এ সতৰ্ককারী তাদেরকে বলতেনঃ ‘তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে 
পথে পেয়েছো, আমি যদি তোমাদের জন্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন 
করি, তবুও কি তোমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে?’ উত্তরে তারা বলতোঃ 
‘তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছো আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি৷’ অর্থাৎ তারা যদিও 
জানতো যে, নবীদের শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে 
শ্ৰেয়, তথাপি তাদের ওদ্ধত্য ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবুল করতে দেয়নি । 
তাই মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের 
প্রতিফল দিলাম । দেখো, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! অর্থাৎ 
কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে এবং কিভাবে মুমিনরা মুক্তি 
পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর 


২৬ স্মরণ কর, ইবরাহীম (আঃ) MAESAL 


তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে SY ! -'Y" 
বলেছিলঃ তোমরা যাদের পূজা এ 

Ed hl £ fy Ee 
সম্পর্ক নেই । ae 


২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তারই 4 dA 29 
সাথে, যিনি আমাকে সৃষ্টি SG LIIES S§L-vv 
করেছেন এবং তিনিই আমাকে 2 2/7 
সৎপথে পরিচালিত করবেন। 0 uti 
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২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী 
বাণীরূপে রেখে গেছে তার 
প্রত্যাবর্তন করে। 

২৯ । বরং আমিই তাদেরকে এবং 
তাদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ 
তাদের নিকট আসলো সত্য ও 
স্পষ্ট প্রচারক রাসূল । 


৩০। যখন তাদের নিকট সত্য 
আসলো তখন তরা বললোঃ 
এটা তো যাদু এবং আমরা 
এটা প্রত্যাখ্যান করি । 


৩১। এবং তারা বলেঃ এই 
কুরআন কেন অবতীর্ণ হলো না 
দুই জনপদের কোন 
প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর? 


৩২। তারা কি তোমার 
প্রতিপালকের করুণা বন্টন 
করে? আমিই তাদের মধ্যে 
জীবিকা বন্টন করি তাদের 
পার্থিব জীবনে এবং একজনকে 
অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত 
করি যাতে একে অপরের দ্বারা 
কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং 
তারা যা জমা করে তা হতে 
তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ 


উৎকৃষ্টতর । 


৫৭০ 
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৩৩ । সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক gl 20 
wll [¥Y,,- 
মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, "এই ১ es 
32372977 AIDS 
আশংকা না থাকলে দয়াময় iS a Li 8 
আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে, > fg 
তাদেরকে আমি দিতাম তাদের ০ i 6) ১৬ 
গৃহের জন্যে রৌপ্য নির্মিত ছাদ ০০4/০০ //9.9. 
ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ +--+ ০: =: 
করে। BSS 


L393 3, 


৩৪ । এবং তাদের গৃহের জন্যে MTN 293 7 
দিতাম রোপ্য নির্মিত দরযা, Ls bly [es Yt 
বিশ্রামের জন্যে পালংক । e200 Pitted 

0 us ee 

৩৫ । এবং স্বর্ণের নির্মিতও। আর । 42 2 24223 

এই সবই তো শুধু পার্থিব Le SoG $৯১9 6 


জীবনের ভোগ সম্ভার । 207s 172 37 / 
মুত্তাকীদের জন্যে তোমার ১১১ এ 
প্রতিপালকের নিকট রয়েছে EL? S00 Atte 
আখিরাতের কল্যাণ । eos Ee Rr 


কুরায়েশ কাফিররা বংশ ও দ্বীনের দিক দিয়ে হ্যরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ 
(আঃ)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম 
(আঃ)-এর সুন্নাতকে তাদের সামনে রেখে বলেনঃ ‘দেখো, যে ইবরাহীম (আঃ) 
ছিলেন তার পরবর্তী সমস্ত নবী (আঃ)-এর পিতা, আল্লাহর রাসূল এবং 
একত্ববাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু নিজের কওমকে নয়, বরং স্বয়ং 
নিজের পিতাকেও বলেনঃ তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন 
সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু এ আল্লাহর সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি 
করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন । আমি তোমাদের 
এসব মা'বুদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ । এদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই৷” 


আল্লাহ তা‘আলাও তাকে তার হক কথা বলার সাহসিকতা ও একত্ববাদের 
প্রতি আবেগ ও উত্তেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তার সন্তানদের মধ্যে 
কালেমায়ে তাওহীদ চিরদিনের জন্যে বাকী রেখে দেন। তার সন্তানরা এই পবিত্র 
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কালেমার উক্তিকারী হবেন না এটা অসম্ভব । তার সন্তানরাই এই তাওহীদী 
কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবেন। ভাগ্যবান ও সৎ 
লোকেরা এই বংশের লোকদের নিকট হতেই তাওহীদের শিক্ষা গ্রহণ করবে। 
মোটকথা, ইসলাম ও তাওহীদের শিক্ষক রূপে মনোনয়ন পেয়েছেন এই বংশের 
লোকেরাই । 


প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমিই এই কাফিরদেরকে এবং এদের 
পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট আসলো 
সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল । যখন তাদের নিকট সত্য আসলো তখন তারা 
বললোঃ এটা তো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার 
বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করে বসলো এবং কুরআনের মুকাবিলায় 
দাড়িয়ে গেল এবং বলে উঠলো- সত্যিই যদি এটা আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে 
তবে কেন এটা মক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ 
হলো না? 


প্ৰতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, উরওয়া ইবনে 
মাসউদ সাকাফী, উমায়ের ইবনে আমর, উৎবা. ইবনে রাবীআহ, হাবীব ইবনে 
প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল । তাদের মতে এই দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা 
সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল। 

তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ এরা কি 
তোমার প্রতিপালকের করুণার মালিক যে, এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? 
আমার জিনিস আমারই অধিকারভুক্ত । আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করে 
থাকি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক 
হকদার কে তা আমিই জানি। এই নিয়ামত তাকেই দেয়া হয় যে সমস্ত 
মাখলূকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার আত্মা পবিত্র, যার বংশ 
সবচেয়ে বেশী সন্তান্ত এবং যে মূলগতভাবেওঁ সর্বাপেক্ষা পবিত্র । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহর করুণা যারা বন্টন করতে চাচ্ছে তাদের 
জীবনোপকরণও তো তাদের অধিকারভূক্ত নয়। আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা 
বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত 
করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা 
এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিই । জ্ঞান, বিবেক, 
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ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি । এগুলো 
সবহিকে আমি সমান দিইনি । এর হিকমত এই যে, এর. ফলে একে অপরের 
দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন 
হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে। 

অতঃপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘(হে নবী সঃ)! তারা যা জমা করে তা হতে 
তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর ৷’ 


মহামহিমাৰিত আল্লাহ এরপর বলেনঃ আমি যদি এই আশংকা না করতাম 
যে, মানুষ মাল-ধনকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে নিয়ে সত্য 
প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তবে আমি কাফিরদেরকে এতো বেশী 
মাল-ধন দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত হতো, এমনকি এঁ সিঁড়িও 
হতো রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে। আর তাদের গৃহের জন্যে 
দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরযা এবং বিশ্রামের জন্যে দিতাম রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত 
পালংক । তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও 
ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নিয়ামতরাশির তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য । 
আর আখিরাতের এই নিয়ামত ও কল্যাণ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্যে । দুনিয়া 
লোভীরা এখানে ভোগ-সম্ভার ও সুখ-সামগ্রী কিছুটা লাভ করবে বটে কিন্তু 
আখিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত । সেখানে তাদের কাছে একটাও পুণ্য 
থাকবে না । যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর নিকট হতে কিছু লাভ করতে 
পারে, যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত । 

অন্য হাদীসে রয়েছেঃ “আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার 
ডানার পরিমাণও হতো তবে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও 
পান করাতেন না৷” 

মহান আল্লাহ বলেন যে, পরকালের কল্যাণ শুধু এ লোকদের জন্যেই রয়েছে 
যারা দুনিয়ায় সদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই মহান 
প্রতিপালকের বিশিষ্ট নিয়ামত ও রহমত লাভ করবে, যাতে অন্য কেউ তাদের 
শরীক হবেনা। 

একদা হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)- এর বাড়ীতে আগমন করেন, এ 
সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা’ করেছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একাকী ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড 
চাটাই এর উপর শুয়ে রয়েছেন এবং তার দেহে চাটাই এর দাগ পড়ে গেছে। এ 
১. কিছু দিনের জন্যে স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় ঈলা বলা 

হয়। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুখরুফ ৪৩ ৫৭৪8 পারাঃ ২৫ 


অবস্থা দেখে হযরত উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! রোমক সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কত শান-শওকতের 
সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত 
বান্দা হওয়া সত্বেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) হেলান 
লাগিয়ে ছিলেন, হযরত উমার (রাঃ)-এর একথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন 
এবং বললেনঃ “হে উমার (রাঃ)! তুমি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছো?” অতঃপর 
তিনি বলেনঃ “এরা হলো এ সব লোক যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি 
তাদের ভোগ্য বস্তু পেয়ে গেছে।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্যে দুনিয়া এবং আমাদের জন্যে 
আখিরাত?” 

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম প্রভৃতি হাদীস গ্ৰন্থসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করো না এবং এগুলোর 
থালায় আহার করো না, কেননা, এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফিরদের) জন্যে 
এবং আখিরাতে আমাদের জন্যে ৷” আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে দুনিয়া খুবই ঘৃণ্য 
ও তুচ্ছ। 

হযরত সাহল ইবনে সা’দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার 
সমানও হতো তবে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেন 
না।”> 


৩৬ । যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর ১24 +? 32927, 
স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার lS of hat 03 TTY 


জন্যে নিয়োজিত করি এক Go 2020910 V7 07 272 
00 4 lbs a ad 


el OI 2340729, 2/7 
মনে করে যে তারা সৎপথে 2 
পরিচালিত হচ্ছে। 0 ue 
১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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৩৮ । অবশেষে যখন সে আমার 
নিকট উপস্থিত হবে, তখন সে 
শয়তানকে বলবেঃ হায়! 
আমার ও তোমার মধ্যে যদি 
পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান 
থাকতো! কত নিকৃষ্ট সহচর 
সে! 

৩৯। আর আজ তোমাদের এই 
অনুতাপ তোমাদের কোন 
কাজে আসবে না, যেহেতু 
তোমরা সীমালংঘন করেছিলে । 
তোমরা তো সবাই শাস্তিতে 
শরীক । 

৪০। তুমি কি শুনাতে পারবে 
বধিরকে? অথবা যে অন্ধ ও যে 
ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, 
তাকে কি পারবে সৎপথে 
পরিচালিত করতে? 

8৪১। আমি যদি তোমার মৃত্যু 
ঘটাই, তবু আমি তাদেরকে 
শাস্তি দিবো । 

৪২। অথবা আমি তাদেরকে যে 
শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি 
যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ 
করাই, তবে তাদের উপর 
আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা 
রয়েছে। 

৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী 
করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে 
অবলম্বন কর । তুমি তো সরল 
পথেই রয়েছো। 


৫৭৫ 
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88। কুরআন তো তোমার ও 27d OGs rls 
তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে +2 shal -tt 
সম্মানের বস্তু; তোমাদেরকে Rd CES A 
অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা 0 iB 
হ্বে। 


2 OANA TAL RAE MAE TA 
৪৫ । তোমার পূর্বে আমি যেসব = 0 
রাসূল প্রেরণ করেছিলাম ০, ০2/4/2724 ০? 
তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, RD aa OE 
আমি কি দয়াময় আল্লাহ €/29/29%/) ॥১%, 23 
ব্যতীত কোন দেবতা স্থির 03 44! os 522 
করেছিলাম যার ইবাদত করা 
যায়? 
ইরশাদ হচ্ছেঃ যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে 
-তার উপর শয়তান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায় । 
চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়াকে আরবী ভাষায় 9! ,$ ৫% বলা হয়ে 
থাকে। এই বিষয়টিই কুরআন কারীমের আরো বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেনঃ 


/ 
(27 2237 CLT AE MA 137 Bred yy 97/07? “7299 AR 


cual boo 2 Cs SOY ON ENED Jp GL 


L373 2a le bs brs ws 


Lg HOE bos Sly by 

অর্থাৎ “হিদায়াত প্রকাশিত হবার পরেও যে ব্যক্তি রাসূল (সঃ)-এর 

বিরুদ্ধাচরণ করে এবং মুমিনদের পথ ছাড়া অন্য পথের অনুসরণ করে, আমি 

তাকে সেখানেই ছেড়ে দিবো এবং জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবো যা অত্যন্ত নিকৃষ্ট 
স্থান (88 ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 


23793 3330 77/7 3/4 
5 ME El; Li 
অর্থাৎ “অতঃপর তারা যখন বক্রপথ অবলম্বন করলো তখন আল্লাহ তাদের 
হৃদয়কে বক্র করে দিলেন ।”(৬১৪ ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে $ 


~~ 
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অর্থাৎ “আমি তাদের জন্যে এমন সাথী নিয়োজিত করি যারা তাদের সামনের 
ও পিছনের জিনিসগুলোকে তাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করে।”(8১৪ ২৫) 


এখানে মহান আল্লাহ বলেন যে, এরূপ গাফেল লোকের উপর শয়তান ক্ষমতা 
লাভ করে এবং তাকে সৎপথ হতে বিরত রাখে । আর সে তার অন্তরে এ ধারণা 
সৃষ্টি করে যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত 
রয়েছে। 

কিয়ামতের দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে 
যাবে তখন সে তার এঁ সাথী শয়তানকে বলবেঃ ‘হায়! আজ যদি আমার ও 
তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকতো ৷” 


এখানে 5, দ্বারা পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী জায়গাকে বুঝানো হয়েছে। 
এখানে প্রভাব হিসেবে 9% 5 শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূর্য ও চন্দ্রকে 


2rd 


50% বলা হয় এবং পিতা-মাতাকে 5. বলা হয়ে থাকে । 


এক কিরআতে (1418/5 রয়েছে। অর্থাৎ যখন শয়তান ও এই গাফেল 
ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে। 

হযরত সাঈদ জারীরী (রঃ) বলেন যে, কাফির তার কবর হতে উঠা মাত্রই 
শয়তান এসে তার হাতের সাথে হাত মিলিয়ে নিবে। অতঃপর তার থেকে পৃথক 
হবে না । যে পর্যন্ত না দু'জনকেই এক সাথে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন 
কাজে আসবে না, যেহেতু তোমরা সীমালংঘন করেছিলে, তোমরা তো সবাই 
শাস্তিতে শরীক । 

অতঃপর আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি কি বধিরকে 
শুনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তুমি 
কি পারবে সৎপথে পরিচালিত করতে? অর্থাৎ হে নবী (সঃ)! আমার পক্ষ হতে 
তোমার উপর এ দায়িত্‌ চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলমান 
করতেই হবে। হিদায়াত তোমার অধিকারভুক্ত জিনিস নয়। যে ব্যক্তি সত্য কথার 
দিকে কানই দেয় না এবং সরল-সোজা পথের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েও দেখে 
না, যে বিভ্রান্ত হয় এবং তাতেই সন্তুষ্ট থাকে, তুমি তাদের সম্পর্কে এতো চিন্তা 
করছো কেন? তোমার কর্তব্য হলো শুধু তাবলীগ করা অর্থাৎ আমার বাণী তাদের 
কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ । আমি 
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ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞানময়। আমি যা চাইবো তাই করবো । তুমি মন সংকীর্ণ 
করো না। 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ হে নবী (সঃ)! 
আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিবই । অথবা আমি 
তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ 
করাই, তবে তাদের উপর আমার তো পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে 
শাস্তি দিতে অপারগ নই । মোটকথা, এই ভাবে এবং এঁ ভাবে দুই ভাবেই আল্লাহ্‌ 
কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে সক্ষম, কিন্তু এ অবস্থাকে পছন্দ করা 
হয়েছে যাতে নবী (সঃ)-এর মর্যাদা বেশী প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নবী (সঃ)-কে 
দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তার শত্রুদের উপর তাকে বিজয় 
দান করা হয় এবং তাদের জান ও মালের তিনি অধিকারী হন । এইরূপ তাফসীর 
করেছেন হযরত সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন। কিন্তু হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন 
যে, নবী (সঃ)-কে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়, কিন্তু প্রতিশোধ গ্রহণের কাজ 
বাকী থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল (সঃ)-এর জীবদ্দশায় তার 
উন্মতের মধ্যে এমন ব্যাপার ঘটাননি যা তিনি অপছন্দ করতেন! তিনি ছাড়া 
অন্যান্য সমস্ত নবী (আঃ)-এর চোখের সামনে তাদের উন্মতদের উপর আল্লাহর 
আযাব এসেছিল । 

হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “আমাদের কাছে এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ইন্তেকালের পর তার উন্মতের উপর কি কি শাস্তি আপতিত 
হবে তা যখন তাকে, জানানো হয়, তখন এঁ সময় থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে 
কখনো খিল খিল করে হাসতে দেখা যায়নি ।” হযরত হাসান (রঃ) হতেও এঁ 
ধরনের একটি রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে। 

একটি হাদীসে আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ নক্ষত্ররাজি হলো আকাশের 
রক্ষার কারণ, যখনই নক্ষত্রগুলো ছিট্‌কে পড়বে তখনই আকাশের উপর বিপদ 
নেমে আসবে । আমি আমার সাহাবীদের (রাঃ) জন্যে নিরাপত্তার মাধ্যম । আমি 
যখন চলে যাবো (ইন্তেকাল করবো) তখন তাদের উপর এঁ সব বিপদ-আপদ 
আসবে যেগুলোর ওয়াদা দেয়া হচ্ছে।” 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে 
অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, 
তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটাই সুখময় জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। 
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যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর আমল করে সে কখনো পথভ্রষ্ট 
হতে পারে না। এটা তোমার ও তোমার সম্পৃদায়ের জন্যে যিকর অর্থাৎ সম্মানের 
বস্তু৷ 

হযরত মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
বলতে শুনেছেনঃ “নিশ্চয়ই এই আমর (অর্থাৎ খিলাফত ও ইমামত) 
কুরায়েশদের মধ্যেই থাকবে। যে তাদের সাথে ঝগড়া করবে এবং এটা ছিনিয়ে 
নিবে আল্লাহ তাকে উল্টো মুখে নিক্ষেপ করবেন, যতদিন তারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত 
রাখবে।”” এতেও তীর জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআন কারীম তারই 
ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কুরায়েশের পরিভাষাতেই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা 
প্রকাশমান যে, কুরআন এরাই সবচেয়ে বেশী বুঝবে । সুতরাং এই কুরায়েশদের 
উচিত সবচেয়ে বেশী দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা । এতে বিশেষ 
করে এঁ মহান মুহাজিরদের বড় বুযুগী ও আভিজাত্য রয়েছে যারা সর্বাগ্রে ইসলাম 
গ্রহণ করেছেন এবং হিজরতও করেছেন সবারই পূর্বে । আর যারা এঁদের পদাংক 
অনুসরণ করেছেন তাদেরও এ মর্যাদা রয়েছে। 

$3 -এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কওমের 
জন্যে উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্যে এটা উপদেশ নয়। যেমন 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


793 27/74/2337, 7,71) 1397/23/73 

Es ESS sb SS U0 
অর্থাৎ “আমি তোমাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যার মধ্যে তোমাদের 

জন্যে উপদেশ রয়েছে, তোমরা কি বুঝ না?”(২১৪ ১০) অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


[97367 তি RA Hd 


অর্থাৎ “তুমি তোমার নিকটতম আত্মীয়দের ভয় ন কর "(২৬৪ ২১৪) 
মোটকথা, কুরআনের উপদেশ এবং নবী (সঃ)-এর রিসালাত সাধারণ । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আত্মীয়-স্বজন, কওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর 
অন্তৰ্ভুক্ত । 

এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ ‘তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে’ 
অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি 
পরিমাণ আমল করেছো এবং কতখানি মেনে চলেছো?’ 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ “হে নবী (সঃ)! তোমার পূর্বে আমি 
যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় 
আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদত করা যায়?” অর্থাৎ হে 
নবী (সঃ)! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উন্মতকে এ দাওয়াতই দিয়েছে যে দাওয়াত 
তুমি তোমার উন্মতকে দিচ্ছ । প্রত্যেক নবী (আঃ)-এর দাওয়াতের সারমর্ম এই 
ছিল যে, তীরা তাওহীদ ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন। 
যেমন মহামহিমাধ্িত আল্লাহ বলেনঃ 


AE) 22/4 2930 23w2 EE 2/77 

S24 Lal dl Feed Yr ls os Np 

অর্থাৎ ‘ ‘প্রত্যেক উন্মতের মধ্যে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (একথা বলার জন্যে) 
যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগূত (শয়তান) হতে দূরে 


থাকো ।”(১৬৪ ৩৬) হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)- এর কিরআতে নিম্নরূপ রয়েছে ৪ 


AAII I 12/29 3/3/73 


lS eel Ll EAT 
এটা মিসাল তাফসীরের জন্যে, তিলাওয়াতের জন্যে নয়। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। তখন অর্থ হবেঃ “তোমার পূর্বে রাসূলদেরকে 
আমি যাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর ।” আবদুর রহমান 

(রঃ) বলেন যে, ভাবার্থ হলোঃ তুমি নবীদেরকে জিজ্ঞেস কর, অর্থাৎ মি’রাজের 

রাত্রে, যখন সমস্ত নবী (আঃ) তীর সামনে একত্রিত ছিলেন। জিজ্ঞেস করলেই 

তিনি জানতে পারবেন যে, তারা প্রত্যেকেই তাওহীদ শিক্ষা এবং শিরক মিটানোর 
শিক্ষা নিয়েই আল্লাহর নিকট হতে প্রেরিত হয়েছিলেন। 

৪৬। মূসা (আঃ)-কে তো আমি  ) LIL GA GAD 2 
আমার নিদর্শনসহ ফিরাউন ও Gal me tll Ll —£1 
তার পারিষদবর্গের নিকট ০/7 ০০০০০৪72 | 
পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিলঃ $১৮১ ১৮০5. 


N 


আমি জগতসমূহের CASE 
oi 
প্রতিপালকের প্রেরিত । EAI $) 
297) hr 


8৪৭। সে তাদের নিকট আমার 2 BLEU LS - -£YV 
নিদর্শনসহ আসিবা মাত্র তারা HN A 
তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে 6 Si ৫ 
লাগলো । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুখরুফ ৪৩ ৫৮১ পারাঃ ২৫ 


৪৮। আমি তাদেরকে এমন কোন , 9/17০ ০22 7/7 
নিদর্শন দেখাইনি যা ওর + ১% ৬2 4 es ct 
অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ AE 225 BA 
নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি FES EEE anh 


দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন 223 17023677 7/2 
করে। 0x2 Md Sli 
৪৯। তারা বলেছিলঃ হে যাদুকর! Ee HES - 
তোমার প্রতিপালকের নিকট Gen lal (JU, -£A 
তুমি আমাদের জন্যে তা 2০৮, 207 
প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার blue ie 
সাথে অঙ্গীকার করেছেন; Dh Ls 
তাহলে আমরা অবশ্যই সৎপথ O Ys 

অবলম্বন করবো। 


LA? 337077 Derr 


৫০ । অতঃপর যখন আমি তাদের Shall ge Lins Lb -o. 
উপর Ss শাস্তি বিদূরিত 233997703123 
করলাম তখনই তারা অঙ্গীকার CYC CLE) 
ভঙ্গ করে বসলো । 
আল্লাহ তা‘আলা হযরত মূসা (আঃ)-কে স্বীয় রাসূল করে ফিরাউন, তার 

সভাষদবর্গ, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে 

তিনি তাদেরকে তাওহীদ শিক্ষা দেন এবং শিরক হতে রক্ষা করেন। আল্লাহ 
তাআলা তাকে বড় বড় মু'জিযাও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি 
সর্প হয়ে যাওয়া ইত্যাদি ৷ কিন্তু ফিরাউন ও তার লোকেরা তার কোন মর্যাদা 
দিলো না । বরং তাকে অবিশ্বাস করলো এবং ঠা্টা-বিদ্রপ করে উড়িয়ে দিলো । 
তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব আসলো যাতে তাদের শিক্ষা লাভ হয় এবং 
হযরত মূসা (আঃ)-এর উপর দলীলও হয়। তুফান আসলো, ফড়িং আসলো, 
উকুন আসলো, ব্যাঙ আসলো, শস্য, মাল, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করলো । 
যখনই কোন আযাব আসতো তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠতো এবং হযরত মূসা 

(আঃ)-কে অনুনয় বিনয় করে বলতো যে, তিনি যেন এ আযাব সরিয়ে নেয়ার 

জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট দুআ করেন। এবার আযাব সরে গেলেই তারা 

ঈমান আনবে । এই ভাবে তারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করতো । কিন্তু হযরত মূসা 
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(আঃ)-এর দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেতো তখন আবার তারা 
হঠকারিতায় লেগে পড়তো ৷ আবার আযাব আসতো এবং তারা এঁরূপ.করতো। 


+> অৰ্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো । তাদের যুগের 
আলেমদের উপাধি এটাই ছিল। তাদের যুগের লোকদের মধ্যে এটা একটা ইলম 
বলে গণ্য হতো এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় ছিল না। বরং এটা খুব মর্যাদার 
দৃষ্টিতে দেখা হতো । সুতরাং তাদের হযরত মূসা (আঃ)-কে ‘হে যাদুকর’ বলে 
সম্বোধন করা সম্মানের জন্যে ছিল, প্রতিবাদ হিসেবে ছিল না। কেননা, তাদের 
কাজ তো চলেই যেতো । প্রত্যেকবার তারা মুসলমান হয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার 
করতো এবং একথাও বলতো যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তার সাথে পাঠিয়ে 
দিবে। কিন্তু যখনই আযাব সরে যেতো তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করতো এবং 
অঙ্গীকার ভঙ্গ করে দিতো । যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


L722 Weber AD L337 0777972 pads Ue 
lo sal Lil CD Sa SU had le lL 
#27 8 AIow SAREE 772 34 23/2377 3377774 
Gm He njirel S ps bo 155 LpSl 
পণ EAE OH 13/730 FAA AA “9 
i ne As HEELS Ls Cy 
AIF 2/38 3293 N13 (Iw Gg7/ 7 Sah Lo LB “2 


LEIS ST PY Las Lb. hell 
অর্থাৎ “অতঃপর আমি তাদেরকে প্লাবন, পঙ্গপাল, উকুন, ভেক ও রক্ত দ্বারা 
ক্লিষ্ট করি। এগুলো স্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা দাম্তিকই রয়ে গেল, আর তারা ছিল 
এক অপরাধী সম্প্দায়। যখন তাদের উপর শাস্তি আসতো তখন তারা বলতোঃ 
হে মূসা (আঃ)! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট আমাদের জন্যে প্রার্থনা কর 
তোমার সাথে তার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী, যদি তুমি আমাদের উপর 
হতে শাস্তি অপসারিত কর তবে আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস করবোই এবং 
বানী ইসরাঈলকেও তোমার সাথে যেতে দিবো । অতঃপর যখনই আমি তাদের 
উপর হতে শাস্তি অপসারিত করতাম এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে যা তাদের জন্য 
নির্ধারিত ছিল, তারা তখনই তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করতো ।”(৭ ৪ ১৩৩-১৩৫) 
৫১। ফিরাউন তার সম্প্রদায়ের 2/2 372/772 Vr 
মধ্যে এই বলে ঘোষণা LG TR ET 
করলোঃ হে আমার সম্পৃ্দায়! a 2 dG 
মিসর রাজ্য কি আমার নয়? dni 
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এই নদীগুলো আমার ই, ৫? » 2729)%/? 
পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি গা 2 5ু ০%) En 
Yro3 239 cd 
দেখো না? 0 3725 3 
৫২। আমি তো শ্ৰেষ্ঠ এই ব্যক্তি , 9 /))॥৪০০/ 7 


হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা 4 lin PS for 


বলতেও অক্ষম । HAA HMA 
00 2 22০৮ > 

৫৩ ৷ মূসা (আঃ)-কে কেন দেয়া Go 3 / 2373/7 
হলো না স্বর্ণ বলয় অথবা তার byl ke ale GUNY,b -or 
সাথে কেন আসলো না 5, ০০ ০০০০ 
ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে । Sl ins sl S05 0, 
৫৪। এই ভাবে সে তার (7, 123 
সম্পদায়কে হতবুদ্ধি করে eu 


দিলো, ফলে তারা তার কথা + ER PE ORL 
মেনে নিলো। তারা তো ছিল Tobi and Lili -06 


27 1277397 29 
এক সত্যত্যাগী সম্দায় । 0 Ls Ly fl) 
৫৫। যখন তারা আমাকে e 


232 A232 23/1 wd 


ক্রোধান্বিত করলো তখন আমি 4s Lisl Util lS —00 
তাদেরকে শাস্তি দিলাম এবং 


Y 4? ERS 


নিমজ্জিত করলাম তাদের 0 User SL 
সবকে। AAA TAT AAA 
৫৬। তৎপর পরবর্তীদের জন্যে 22 ৮4 ৯23 67 
আমি তাদেরকে করে রাখলাম Eo 0 
অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত ৷ aah Le 


আল্লাহ তা'আলা ফিরাউনের ওদ্ধত্য ও আমিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে তার 
কওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করলোঃ ‘আমি কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? 
আমার বাগ-বাগীচায় ও প্রাসাদে কি নদীগুলো প্রবাহিত নয়। তোমরা কি আমার 
শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্ৰাজ্য দেখতে পাচ্ছ না? আর মূসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে 
দেখো তো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র! যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 
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9292/7 7 1)72 34/// 2377 3907/7 AP orrr 


ll BY HONEST ANS bel ES 
অর্থাৎ “সে সবকে একত্রিত করে বললোঃ আমিই তোমাদের বড় প্রভু । ফলে, 
HUT SUE ERNE ঘ্রেফতার করলেন ।”(৭৯৪ঃ ২৩-২৫) 


এখানে’ { শব্দটি '/ শব্দের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কোন কোন কারীর 
EEE &{ এরূপও রয়েছে। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন যে, যদি এই 
কিরআত শুদ্ধ ও সঠিক হয় তবে অর্থ সম্পূর্ণরূপে স্পষ্ট ও পরিষ্কার হয়ে যাবে। 
কিন্তু এই কিরআত সমস্ত শহরের কিরআতের বিপরীত । সব জায়গারই 
কিরআতে "| শব্দটি "| বা প্রশ্ববোধক রূপে রয়েছে। মোটকথা, অভিশপ্ত 
ফিরাউন নিজেকে হযরত মূসা (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ও ভাল মনে করলো। কিন্তু 
প্রকৃতপক্ষে তার এটা মিথ্যা দাবী । 


৩% শব্দের অর্থ হলো ঘৃণ্য, দুর্বল, নির্ধন ও মান-সন্মানহীন ৷ ফিরাউন বললো 
যে, মূসা (আঃ) ভালরূপে কথা বলতে জানেন না, তার ভাষা অলংকার পূর্ণ নয় 
এবং তিনি বাকপটু নন। তিনি তার মনের কথা প্রকাশ করতে পারেন না। 


কেউ কেউ বলেন যে, বাল্যকালে হযরত মূসা (আঃ) স্বীয় মুখে আগুনের 
অঙ্গার পুরে দিয়েছিলেন । ফলে তিনি তোতলা হয়ে গিয়েছিলেন। 

আসলে এটাও ফিরাউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা৷ হযরত মূসা (আঃ) 
ছিলেন বাকপটু । তার ভাষা ছিল অলংকারপূর্ণ । তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী 
ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু অভিশপ্ত ফিরাউন আল্লাহর নবী হযরত মূসা 
(আঃ)-কে কুফরীর চোখে দেখতো বলে তাকে এরূপ দেখতো । প্রকৃতপক্ষে সে 
নিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত । বাল্যকালে হযরত মূসা (আঃ) তার মুখে আগুনের 
অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তার কথা যদিও তোতলা হতো, কিন্তু তার তোতলামি 
যেন দূর হয়ে যায় এজন্যে তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন । ফলে 
মহান আল্লাহর দয়ায় তার এ তোতলামি ছুটে গিয়েছিল । কাজেই পরে তিনি 
সুন্দরভাবে তার বক্তব্য জনগণের সামনে পেশ করতে পারতেন এবং তারা তার 
কথা ভালভাবে বুঝতে পারতো । আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও 
তার যবানের কিছুটা ক্রটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই 
বলেছিলেনঃ ‘হে আমার প্রতিপালক! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে 
দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে’, তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। 
- আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন সে সেভাবেই হয়ে থাকে, এতে 
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দোষের এমন কি আছে? আসলে ফিরাউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মুর্খ 
প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল । যেমন সে বলেছিলঃ ‘মূসা 
(আঃ)-কে কেন দেয়া হলো না স্বর্ণ-বলয় অথবা তার সাথে কেন আসলো না 
ফেরেশতারা দলবদ্ধভাবে?’ মোটকথা, সে বহু রকম চেষ্টা চালিয়ে তার 
প্রজাবর্গকে নির্বোধ বানিয়ে নেয় এবং তাদেরকে তারই মতাবলম্বী করে নেয়। সে 
নিজেই ছিল পাপী, অপরাধী ও লম্পট । 

যখন সে মন খুলে আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করেই চললো এবং আল্লাহ তার 
প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন তখন তার পিঠের উপর আল্লাহর চাবুক 
পড়লো প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ তাকে তার সমুদয় কৃতকর্মের ফল প্রদান 
করলেন। তাকে সদলবলে সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হলো। আর পরকালে সে 
জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে। 

হযরত উকবা ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যখন তুমি দেখো যে, আল্লাহ কোন মানুষকে ইচ্ছামত দিতে রয়েছেন, 
আর সে তার অবাধ্যাচরণ করতে রয়েছে তখন তুমি বুঝবে যে যে, আল্লাহ তাকে 
অবকাশ দিয়েছেন ।” অতঃপর তিনি 9 A CS CLL «ই 
আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন৷” 

হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-এর সামনে হঠাৎ মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি 
বলেনঃ “মুমিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্তু কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক ৷” 
তারপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। 

. হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) বলেন যে, গাফলতি বা 
অমনোযোগিতার সাথে শাস্তি রয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তাআলা বলেনঃ তৎপর পরবর্তীদের জন্যে আমি তাদেরকে 
করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত । অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা যেন তাদের 
পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান 
করে। 


৫৭ । যখন মরিয়ম তনয়ের দৃষ্টান্ত ৫///প*/2% / 3 97" 
উপস্থিত করা হয়, তখন ১ ৮ ০২৮52 4 3-0) 


তোমার সম্প্রদায় শোরং 720 L329 odor 
| 2 খলা 0 Td +s Se Sl 
শুরু করে দেয় । 


১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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৫৮। এবং বলেঃ আমাদের 
দেবতাগুলো শ্ৰেষ্ঠ, না ঈসা 
(আঃ)? তারা শুধূ 
বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই 
তোমাকে এ কথা বলে । বস্তুত 
তারা তো শুধু বাক-বিতপ্তাকারী 
সম্পৃদায় । 

৫৯। সে তো ছিল আমারই এক 
বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ 
করেছিলাম এবং করেছিলাম 
বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত ৷ 

৬০ । আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের 
মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি 
করতে পারতাম, যারা 
পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো ৷ 

৬১। ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের 
নিদর্শন; সুতরাং তোমরা 
কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো 
না এবং আমাকে অনুসরণ 
কর । এটাই সরল পথ । 


৬২। শয়তান যেন তোমাদেরকে 
কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সে 
তো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু । 

৬৩। ঈসা (আঃ) যখন স্পষ্ট 
নিদর্শনসহ আসলো, তখন সে 
বললোঃ আমি তো তোমাদের 
নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং 
তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ 


৫৮৬ 
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করছো, তা স্পষ্ট করে দিবার 6/22 ০/22/74? 
3 , { el + eft 
জন্যে । সুতরাং তোমরা HES sd Uy wal 

ঠ্থ 299 A/S 
আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার 0 oss dl 
অনুসরণ কর। 


22070900030 b 
৬৪। আল্লাহই তো আমার Ss oY Pol ne 
প্রতিপালক এবং তোমাদেরও %_/22 9, 9০9997 
প্রতিপালক, অতএব তাঁর Or bls lio rel 
ইবাদত কর; এটাই সরল পথ । OL eS TEA 6 
৬৫। অতঃপর তাদের কতিপয় yA has DAG GAB 5 
দল মতানৈক্য সৃষ্টি করলো; oe lb i da i? 
সুতরাং যালিমদের জন্যে RR. 
দুর্ভোগ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির । 05 022 
fe BOA হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ) 
বং হযরত যহৃহাক (রঃ) বলেন যে, 9১ -এর অর্থ হলোঃ ‘তারা হাসতে 
al Cal HET 
অর্থ হলোঃ ‘তারা হতবুদ্ধি হলো এবং হাসতে লাগলো ৷’ ইবরাহীম নাখঈ (রঃ) 
বলেন যে, এর অর্থ হলোঃ ‘তারা মুখ ফিরিয়ে নিলো’ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে 
ইসহাক (রঃ) তার ‘সীরাত’ গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) একদা ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা প্রমুখ কুরায়েশদের নিকট আগমন 
করেন। সেখানে নযর ইবনে হারিসও এসে পড়ে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে 
কথাবার্তা বলতে শুরু করে। সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা 
নিরুত্তর হয়ে যায় । অতঃপর রাসুলুল্লাহ (সঃ) কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতটি 
পাঠ করে শুনিয়ে দেনঃ 


2 J 7/232 
ELL al 3 ba BI CDSG 
অর্থাৎ “নিশ্চয়ই তোমরা ও তোমাদের মা’বূদরা জাহান্নামের ইন্ধন 
হবে ।”(২১৪ ৯৮) তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন কিছুক্ষণ পর 
সেখানে আবদুল্লাহ ইবনে যাবআলী তামীমী আগমন করে। তখন ওয়ালীদ ইবনে 
মুগীরা তাকে বলেঃ “নযর ইবনে হারিস তো আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের 
(পৌত্রের) নিকট হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে তো আমাদেরকে ও আমাদের 
মা'বুদদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে দিয়ে চলে গেল।” সে তখন বললোঃ 
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“আমি থাকলে সে নিজেই নিরুত্তর হয়ে যেতো ৷ যাও, তোমরা গিয়ে তাকে প্রশ্র 
করঃ আমরা এবং আমাদের সমস্ত মা’বুদ যখন জাহান্নামী তখন এটা অপরিহার্য 
যে, ফেরেশতারা, হযরত উযায়ের (আঃ) এবং ঈসা (আঃ)ও জাহারনামী হবেন? 
(আঃ)-এর উপাসনা করে এবং খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করে।” 
তার একথা শুনে মজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশী হলো এবং বললো যে, 
এটাই সঠিক কথা ৷ নবী (সঃ)-এর কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি 
বললেনঃ “প্রত্যেক এ ব্যক্তি, যে গায়রুল্লাহর ইবাদত করে এবং প্রত্যেক এ ব্যক্তি 
যে খুশী মনে নিজেদের ইবাদত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই 
জাহান্নামী । ফেরেশতারা এবং নবীরা (আঃ) না নিজেদের ইবাদত করার জন্যে 
কাউকেও নির্দেশ দিয়েছেন, না তারা তাতে সন্তুষ্ট । তাদের নামে আসলে এরা 
শয়তানের উপাসনা করে। সেই তাদেরকে শিরকের হুকুম দিয়ে থাকে । আর 
তারা তার সেই হুকুম পালন করে।” তখন .... rE 0 -এই আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ), হযরত উযায়ের (আঃ) এবং এঁদের 
ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপাসনা করে, যারা নিজেরা 
আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়েম ছিলেন এবং শিরকের প্রতি অসন্তুষ্ট ও তা 
হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাদের মৃত্যুর পরে এই পথভ্রষ্ট অজ্ঞ লোকেরা 
তাদেরকে মা'’বূদ বানিয়ে নেয়, তীরা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ । 


আর ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে নিয়ে তাদের 
উপাসনা করতো তা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


739/900 7/7 274/039 %/73 90 “OD Bre 
- LMI es fim Us en dss (IG, 


অর্থাৎ “তারা বলে যে, দয়াময় (আ্লাহ) সন্তান গ্রহণ করেছেন, অথচ তিনি 
তা হতে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র, বরং তারা (ফেরেশতারা) তো তার সম্মানিত 
বান্দা ।৷”(২১৪ ২৬) এর দ্বারা তাদের এই বাতিল আকীদাকে খণ্ডন করা হয়। 
আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যখন মরিয়ম 
(আঃ)-এর পুত্রের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয়, তখন তোমার সম্পৃ্দায় শোরগোল 
শুরু করে দেয়।” এরপর মহান আল্লাহ হযরত ঈসা (আঃ)-এর বর্ণনা দিতে 
গিয়ে বলেনঃ “সে তো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম 
এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্যে দৃষ্টান্ত । আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের 
মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো। 
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ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের নিদর্শন” অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ)-এর মাধ্যমে 
আমি যেসব মু’জিয়া দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ 
রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দলীল 
হিসেবে যথেষ্ট । সুতরাং তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না এবং 
আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর মুখে তাদের মা'বুদদের জাহান্নামী হওয়ার কথা শুনে তাঁকে জিজ্ঞেস 
করলোঃ “ইবনে মরিয়ম (আঃ) সম্পর্কে আপনি কি বলেন?” তিনি উত্তরে বলেনঃ 
“তিনি আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল!” তারা কোন উত্তর খুঁজে না পেয়ে বললো, 
“আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তি তো শুধু এটাই চায় যে, আমরা যেন তাকে প্রভু 
বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-কে প্রভু বানিয়ে 
নিয়েছিল” তখন আল্লাহ তা‘আলা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “এরা তো শুধু 
বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে!” | 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) একদা বলেনঃ “কুরআন কারীমের মধ্যে এমন 
একটি আয়াত রয়েছে যার তাফসীর কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করেনি । আমি জানি 
না যে, সবাই কি এর তাফসীর জানে, না না জেনেও জানার চেষ্টা করে না?” 
তারপর তিনি মজলিসে অন্য কিছুর বর্ণনা দিতে থাকলেন, অবশেষে মজলিস শেষ 
হয়ে গেল এবং তিনি উঠে চলে গেলেন। তার সঙ্গীগণ তাকে আয়াতটি সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসারাদ না করার জন্যে খুব আফসোস করতে লাগলেন। তখন ইবনে 
আকীল আনসারী (রাঃ)-এর মাওলা আবূ ইয়াহইয়া (রঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, 
আগামী কাল সকালে তিনি আগমন করলে আমি তাকে আয়াতটির তাফসীর 
জিজ্ঞেস করবো।” পরদিন তিনি আগমন করলে হযরত আবূ ইয়াহইয়া (রাঃ) 
পূর্ব দিনের কথার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এ আয়াতটি 
কি?” উত্তরে তিনি বললেন, শুনো, কুরায়েশদেরকে একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
জিজ্ঞেস করেন ঃ “কেউ এমন নেই, আল্লাহ ছাড়া যার ইবাদত করা যেতে পারে 
এবং তাতে কল্যাণ থাকতে পারে।” তখন কুরায়েশরা বললোঃ “খৃষ্টানরা কি 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর ইবাদত করে না? আপনি কি হযরত ঈসা (আঃ)-কে 
আল্লাহর নবী এবং তার মনোনীত বান্দা মনে করেন না? তাহলে আল্লাহ ছাড়া 
অন্য কারো ইবাদত করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই একথা বলার অর্থ কি হতে 
পারে?” তখন sr Al Eye &17-এ আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ 
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“যখন হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর বর্ণনা আসলো তখন এ লোকগুলো 
হাসতে শুরু করলো।” আর 'ঈসা (আঃ) কিয়ামতের নিদর্শন্‌' এর ভাবার্থ এই 
যে, হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের পূর্বে বের হয়ে আসবেন!” 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ‘আমাদের দেবতাগুলো ভাল, না এই ব্যক্তি?’ 
তাদের এই উক্তির ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘আমাদের মা’বুদ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ) হতে 
উত্তম!” 


হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কিরআতে {"{ রয়েছে। মহান আল্লাহ 
বলেনঃ এরা শুধু বাক-বিতণ্তার উদ্দেশ্যেই তোমাকে একথা বলে অর্থাৎ তাদের 
এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া ৷ মিথ্যার উপরই তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা 
নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও 
আপত্তি নিরর্থক ৷ কেননা, প্রথমতঃ আয়াতে ( শব্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের 
জন্যে ব্যবহত হয়ে থাকে । আর দ্বিতীয়তঃ আয়াতে কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করা 
হয়েছে যারা মূর্তি, প্রতিমা, পাথর ইত্যাদির পূজা করতো । তারা হযরত ঈসা 
(আঃ)-এর পূজারী ছিল না । সুতরাং নবী (সঃ)-কে তারা শুধু বাক-বিতণ্তার 
উদ্দেশ্যেই এ কথা বলে অর্থাৎ তারা যে কথা বলে সেটা যে বাকপটুত্ব শূন্য তা 
তারা নিজেরাও জানে। 

হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কোন কওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনো পথভ্রষ্ট হয় না যে পর্যন্ত না 
তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার রীতি চলে আসে৷” 

অতঃপর তিনি $% 31% -এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন !””* 

মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে এ হাদীসেরই শুরুতে রয়েছেঃ “নবীর 
আগমনের পর কোন উন্মত পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তাদের পথভ্রষ্ট হওয়ার প্রথম 
কারণ হলো তকদীরকে অবিশ্বাস করা । আর নবীর আগমনের পর কোন কওম 
"পথভ্রষ্ট হয়নি, কিন্তু তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে যখন তাদের মধ্যে কোন দলীল-প্রমাণ 
ছাড়াই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়ে পড়ার রীতি চালু হয়েছে৷” 
১. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং এ রিওয়াইয়াতটি পরবর্তী বাক্যটি ছাড়া ইমাম 

ইবনে আবি হাতিমও (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম ইবনে জারীর (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং 
ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ 
বলেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ যুখরু্ফ ৪৩ ৫৯১ পারাঃ ২৫ 
₹ হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসুলুল্লাহ (সঃ) তার 
সাহাবীদের মধ্যে এমন সময় আগমন করেন যখন তারা কুরআন কারীমের 
আয়াতগুলো নিয়ে পরস্পর তর্ক-বিতর্ক করছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের 
উপর ভীষণ রাগান্বিত হন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ 
“তোমরা এভাবে আল্লাহর কিতাবের আয়াতগুলোর একটির সাথে অপরটির 
টক্কর লাগিয়ে দিয়ো না। জেনে রেখো যে, এই পারস্পরিক বাক-বিতণ্ডার 
অভ্যাসই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল” অতঃপর তিনি 

... 8842/54 -এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন৷” 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ঈসা (আঃ) তো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে 
আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়ে বানী 
ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেছিলাম ৷ যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ্‌ যা 
ইচ্ছা করেন তাই করার তিনি ক্ষমতা রাখেন। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে ফেরেশতা সৃষ্টি 
করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হতো । 

কিংবা এর অর্থ হচ্ছেঃ যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছ 
তেমনিভাবে তাদেরকেও করে দিতাম । দুই অবস্থাতেই ভাবার্থ একই । 

মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ তোমাদের পরিবর্তে তাদের দ্বারা 
দুনিয়া আবাদ করতাম । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘ঈসা (আঃ) তো কিয়ামতের নিদর্শন ৷’ এর ভাবার্থ 
ইবনে ইসহাক (রঃ) যা বর্ণনা করেছেন তা কিছুই নয়। আর এর চেয়েও বেশী 
দূরের কথা হচ্ছে ওটা যা কাতাদা (রঃ), হাসান বসরী (রঃ) এবং সাঈদ ইবনে 
জুবায়ের (রঃ) বলেছেন । তা এই যে; ?'সর্বনামটি ফিরেছে কুরআনের দিকে। এই 
দু'টি উক্তিই ভুল । বরং সঠিক কথা এই যে,’ সর্বনামটি ফিরেছে হ্যরত ঈসা 
(আঃ)-এর দিকে অর্থাৎ হযরত ঈসা (আঃ) কিয়ামতের একটি নিদর্শন । কেননা, 
উপর হতে তারই আলোচনা চলে আসছে। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এখানে 
হযরত ঈসা (আঃ)-এর কিয়ামতের পূর্বে নাযিল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। 
যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “তার মৃত্যুর পূর্বে (হযরত ঈসা আঃ-এর মৃত্যুর পূর্বে) প্রত্যেক আহলে 
কিতাব তার উপর ঈমান আনবে । তারপর কিয়ামতের দিন সে তাদের উপর 
সাক্ষী হবে ।”(8ঃ ১৫৯) 

এই ভাবাৰ্থূ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে 
Fle Ft) অর্থাৎ “নিশ্চয়ই সে (হযরত ঈসা আঃ) কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়ার আলামত বা লক্ষণ ৷” 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা হলো কিয়ামতের লক্ষণ, অর্থাৎ হযরত 
ঈসা ইবনে মরিয়ম (আঃ)-এর কিয়ামতের পূর্বে আগমন হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবুল 
আলিয়া (রঃ), আবূ মালিক (রঃ), ইকরামা (রাঃ), হাসান (রঃ), কাতাদা (রঃ) 
যহহাক (রঃ) প্রমুখ গুরুজন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। 

মুতাওয়াতির হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামতের দিনের 
পূর্বে হযরত ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী হাকিম রূপে অবতীর্ণ 
হবেন । তাই মহান আল্লাহ বলেনঃ তোমরা কিয়ামতে সন্দেহ পোষণ করো না, 
বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে খবর দিচ্ছি 
তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ । শয়তান যেন 
তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সে 
তো তোমাদের প্রকাশ্য শক্ত । 

হযরত ঈসা (আঃ) স্বীয় কওমকে বলেছিলেনঃ ‘হে আমার কওম! আমি 
তোমাদের নিকট এসেছি হিকমত অর্থাৎ নবুওয়াত নিয়ে এবং দ্বীনী বিষয়ে 
তোমরা যে মতভেদ করছো তা স্পষ্ট করে দিবার জন্যে ৷’ ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) এটাই বলেন। এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত । ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) এ লোকদের উক্তিকে খণ্ডন করেছেন যারা বলেন যে, 2% (কতক) শব্দটি 
এখানে ' (সমস্ত) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেন যে, হযরত ঈসা (আঃ) তার কওমকে আরো বলেনঃ 
“সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই অনুসরণ কর ৷ আল্লাহই তো 
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আমার প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক ৷ মনে রেখো যে, তোমরা সবাই 
এবং আমি নিজেও তার গোলাম এবং তার মুখাপেক্ষী । আমরা তার দরযার 
ফকীর ৷ সুতরাং একমাত্র তারই ইবাদত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য । 
তিনি এক ও অংশী বিহীন । এটাই হলো তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক 
পথ ৷” 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি 
করলো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো’ কেউ কেউ তো হযরত ঈসা 
(আঃ)-কে আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল বলেই স্বীকার করলো এবং এরাই ছিল 
সত্যপন্থী দল । আবার কেউ কেউ তার সম্পর্কে দাবী করলো যে, তিনি আল্লাহর 
পুত্ৰ (নাউযুবিল্লাহ) । আর কেউ কেউ তাকেই আল্লাহ বললো (নাউযুবিল্লাহি মিন 
যালিকা) ৷ আল্লাহ তা‘আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও পবিত্র । তিনি 
সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান । এ জন্যেই মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেনঃ দুর্ভোগ এই 
যালিমদের জন্যে ৷ কিয়ামতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করা হবে। 
৬৬। তারা তো তাদের 
অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে 
কিয়ামত আসারই অপেক্ষা 
করছে। 
৬৭ । বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে 
একে অপরের শত্রু, তবে & 76297 $2 ন 


মুমিনরা ব্যতীত । 
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৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ 
তোমাদের কোন ভয় নেই এবং 
দুঃখিতও হবে না তোমরা- 

৬৯ । যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস 
করেছিল এবং আত্মসমর্পণ 
করেছিল । 

৭০। তোমরা এবং তোমাদের 
সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে 
প্রবেশ কর । 


শত ৮ 
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EA MEA 2 add Sry 
৭১। স্বর্ণের বালা ও পানপাত্র 2+; 1S v)N 

নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা "7 ? 

হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু = 

অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে 2%? le 

EEE SAL das 723) Hae BIEL 

স্থায়ী হবে। 0 us Gl 
৭২ । এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে Er RE _VY 

যার অধিকারী করা হয়েছে, 723/9/99979 7 9997 73 

তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ । HSH HE Rs 


Gr) LI, 
৭৩। সেখানে তোমাদের জন্যে TT SSG US VY 
রয়েছে ফলমূল, তোমরা LUE 
প্রচুর oT 


আহার করবে তা হতে । iy 
আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ দেখো, এই মুশরিকরা কিয়ামতের অপেক্ষা করছে, 
কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে 
এসে পড়বে কারণ এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় তো কারো জানা নেই । 
হঠাৎ করে যখন এটা এসে পড়বে তখন এরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন 
উপকার হবে না । এরা যদিও এই কিয়ামতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা 
শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত । এ সময় বা এঁ সময়ের পরের আমল কোন কাজে 
আসবে না । দুনিয়ায় যাদের বন্ধুত্ব গায়রুল্লাহর জন্যে রয়েছে এ দিন সেটা 
শকত্ৰুতায় পরিবর্তিত হবে। হ্যা, তবে যে বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্যে রয়েছে তা 
বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে। যেমন হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কওমকে 
বলেছিলেনঃ 
72/02/30 2/074 #797 1334973700 0 
rae ls dl jay UU a0 533 2 piss LS 
L734 2/4 1/3329 13/4 2/ (39347) 7 
eh of HC i Lb, Lo IPERS SUMO 0 an ad Ae isl 


3 ES 


- IS 
অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহ ছাড়া প্রতিমাগুলোর সাথে পার্থিব জীবনে যে বন্ধুত্‌ 
স্থাপন করে রেখেছো তা শুধু পার্থিব জীবন পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে, অতঃপর 
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কিয়ামতের দিন তোমাদের একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরের 
উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করবে এবং তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম, আর 
তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না।”(২৯ ৪ ২৫) 


হযরত আলী (রাঃ) বলেনঃ দুই জন মুমিন যারা দুনিয়ায় পরস্পর বন্ধু হয়, 
যখন তাদের একজনের মৃত্যু হয় এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার পক্ষ হতে সে জান্নাতের 
সুসংবাদ প্রাপ্ত হয় তখন সে তার এ দুনিয়ার বন্ধুকে স্মরণ করে এবং বলেঃ “হে 
আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল । সে আমাকে আপনার এবং 
আপনার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিতো । আমাকে সে ভাল কাজের 
আদেশ করতো এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখতো । আমাকে সে বিশ্বাস 
করাতো যে, একদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। সুতরাং হে আল্লাহ! 
তাকে আপনি সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন এবং শেষে তাকে ওটাই দেখিয়ে 
দিবেন যা আমাকে দেখিয়েছেন এবং তার উপর এরূপই সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন যেমন 
সন্তুষ্ট আমার উপর হয়েছেন।” তখন আল্লাহ তাআলা তাকে জবাবে বলেনঃ 
“তুমি সন্তুষ্ট চিত্তে চলে যাও । আমি তার জন্যে যা কিছু প্রস্তুত রেখেছি তা যদি 
তুমি দেখতে তবে খুব হাসতে এবং মোটেই দুঃখিত হতে না।” অতঃপর যখন 
তার ওঁ বন্ধু মারা যায় এবং দুই বন্ধুর রূহ মিলিত হয় তখন তাদেরকে বলা হয়ঃ 
“তোমরা তোমাদের পারস্পরিক সল্পর্কের বর্ণনা দাও ৷” তখন একজন 
অপরজনকে বলেঃ “তুমি আমার খুব ভাল বন্ধু ছিলে ও অত্যন্ত সৎ সঙ্গী ছিলে 
এবং ছিলে অতি উত্তম দোস্ত!” পক্ষান্তরে, দুইজন কাফির, যারা দুনিয়ায় পরস্পর 
বন্ধু হয়, যখন তাদের একজন মারা যায় এবং তাকে জাহান্নামের দুঃসংবাদ দেয়া 
হয় তখন দুনিয়ার এ বন্ধুর কথা তার স্মরণ হয় এবং সে বলেঃ “হে আল্লাহ! 
অমুক ব্যক্তি আমার বন্ধু ছিল। সে আমাকে আপনার ও আপনার নবী (সঃ)-এর 
অবাধ্যাচরণের নির্দেশ দিতো ৷ সে আমাকে মন্দ কাজে উৎসাহিত করতো এবং 
ভাল কাজ হতে বিরত রাখতো । আর আমার মনে সে এই বিশ্বাস জন্মাতো যে, 
আপনার সাথে সাক্ষাৎ হবে না। সুতরাং আপনি তাকে সুপথ প্রদর্শন করবেন না 
যাতে সেও যেন ওটাই দেখতে পায় যা আমাকে দেখানো হয়েছে এবং আপনি 
তার উপর এরূপই অসন্তুষ্ট থাকবেন যেরূপ আমার উপর অসন্তুষ্ট রয়েছেন” 
তারপর যখন এ দ্বিতীয় বন্ধু মারা যায় এবং উভয়ের রূহ একত্রিত হ্য় তখন 
তাদেরকে বলা হয়ঃ “তোমরা একে অপরের গুণাগুণ বর্ণনা কর” প্রত্যেকেই 
তখন অপরকে বলেঃ “তুমি আমার খুবই মন্দ ভাই ছিলে, ছিলে খারাপ সঙ্গী ও 
নিকৃষ্ট বন্ধু ৷” 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ) এবং হযরত কাতাদা 
(রঃ) বলেন যে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিবর্তিত হয়ে যাবে। 
তবে আল্লাহভীরুদের বন্ধুত্ব তা হবে না। 


হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে একে অপরকে ভালবাসে, যাদের 
একজন রয়েছে পূর্ব দিকে এবং অপরজন রয়েছে পশ্চিম দিকে, কিয়ামতের দিন 
আল্লাহ তা‘আলা তাদের দুজনকেই একত্রিত করে প্রত্যেককেই বলবেনঃ “এ 
হলো ওঁ ব্যক্তি যাকে তুমি আমারই জন্যে ভালবাসতে ৷”* 


ইরশাদ হচ্ছে যে, কিয়ামতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবেঃ হে আমার 
বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না- যারা 
আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল- তোমরা এবং 
তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর । এটা হলো তোমাদের . 
ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান ৷ অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে 
শরীয়তের উপর আমল । 


মু’তামার ইবনে সুলাইমান (রাঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কবর হতে উতবিত হবে তখন সবাই 
অশান্তি ও সন্ত্রাসের মধ্যে থাকবে। তখন একজন ঘোষক (আল্লাহ্র বাণী) 
ঘোষণা করবেনঃ ‘হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং 
দুঃখিতও হবে না তোমরা ৷’ এ ঘোষণা শুনে সবাই খুশী হয়ে যাবে, কারণ তারা 
এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা 
সবারই জন্যে) । এরপর আবার ঘোষণা করা হবেঃ ‘যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস 
করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল ।’ এ ঘোষণা শুনে খাঁটি ও পাকা মুসলমান 
ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবেঃ ‘তোমরা 
এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর!’ সূরায়ে রমে-এর 
তাফসীর গত হয়েছে। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ 'স্বর্ণের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা 
হবে। সেখানে সবকিছু রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে 
তোমরা স্থায়ী হবে। 


১. এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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LEN এবং AN এই দুই কিরআতই রয়েছে। অর্থাৎ 
সেখানে তাদের জন্যে সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রঙ এর খাবার রয়েছে যা মনে 
চায় । 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ ‘সর্বাপেক্ষা নিম্নশ্রেণীর জান্নাতী, যে সর্বশেষ জান্নাতে যাবে, তার দৃষ্টি 
শত বছরের পথের দূরত্ব পর্যন্ত যাবে, আর তত দূর পর্যন্ত সে শুধু নিজেরই ডেরা, . 
তীবু এবং স্বর্ণ ও পান্না নির্মিত প্রাসাদ দেখতে পাবে। এগুলো সবই বিভিন্ন 
প্রকারের ও রঙ বেরঙ এর আসবাবপত্রে ভরপুর থাকবে। সকাল-সন্ধ্যায় বিভিন্ন 
প্রকারের খাদ্যে পরিপূর্ণ সত্তর হাজার করে রেকাবী ও পেয়ালা তার সামনে পেশ 
করা হবে। এগুলোর প্রত্যেকটি তার মনের চাহিদা মুতাবিক হবে। প্রথম হতে 
শেষ পর্যন্ত তার চাহিদা একই রকম থাকবে যদি সে সারা দুনিয়ার লোককে 
যিয়াফত দেয় তবে তাদের সবারই জন্যে এ খাদ্যগুলো যথেষ্ট হবে। অথচ 
ওগুলোর কিছুই কমবে না।”” 


হযরত আবূ উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) জান্নাতের 
বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ “যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ রয়েছে তার 
শপথ! জান্নাতী খাবারের একটি গ্রাস উঠাবে এবং তার মনে খেয়াল জাগবে যে, 
অমুক প্রকারের খাদ্য হলে খুবই ভাল হতো! তখন এ গ্রাস তার মুখে এ জিনিসই 


হয়ে যাবে যার সে আকাঙ্ক্ষা করেছিল।” অতঃপর তিনি Nags Cu 
-এ আয়াতটি পাঠ করেন৷” 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“সর্বনিম্ন শ্রেণীর জারনাতীর সাত তলা প্রাসাদ হবে। সে ষষ্ঠ তলায় অবস্থান করবে 
এবং সপ্তম তলাটি তার উপরে থাকবে । তার ত্ৰিশজন খাদেম থাকবে যারা 
সকাল-সন্ধ্যায় স্বর্ণ নির্মিত তিনশটি পাত্রে তার জন্যে খাদ্য পরিবেশন করবে । 
প্রত্যেকটিতে পৃথক পৃথক খাদ্য থাকবে এবং ওগুলো হবে খুবই সুন্দর ও সুস্বাদু । 
প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত তার খাওয়ার চাহিদা একই রূপ থাকবে। অনুরূপভাবে 
তাকে তিন শ’টি সোনার পেয়ালা, পানপাত্র ও গ্লাসে পানীয় জিনিস দেয়া হবে। 
ওগুলোও পৃথক পৃথক জিনিস হবে। সে তখন বলবেঃ “হে আল্লাহ! আপনি 
ielall aul LSS LEE al di Ol LLL 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আমার এখানে খায় তবুও আমার খাদ্য মোটেই ত্রাস পাবে না!” আয়ত চক্ষু 
বিশিষ্ট হুরদের মধ্য হতে তার বাহাত্তরটি স্ত্রী থাকবে এবং দুনিয়ার স্ত্রী পৃথকভাবে 
থাকবে। তাদের মধ্যে এক একজন এক এক মাইল জায়গার মধ্যে বসে 
থাকবে” সাথে সাথে তাদেরকে বলা হবেঃ তোমাদের এই নিয়ামত চিরস্থায়ী 
থাকবে৷ আর তোমরাও হবে এখানে স্থায়ী । অর্থাৎ কখনো এখান হতে বের হবে 
না এবং এটা হতে স্থানান্তর কামনা করবে না। 


এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন ৪ “এটাই 
জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল 
স্বরূপ !” অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রহমতের 
গুণে । কেননা, কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রহমত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের বলে 
জান্নাতে যেতে পারে না । হ্যা, তবে অবশ্যই জার্বাতের শেণীভেদ যে হবে তা সৎ 
কাৰ্যাবলীর পার্থক্যের কারণেই হবে। 


হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জাহান্নামী তার জান্নাতের জায়গা জাহান্নামের মধ্যে দেখতে পাবে এবং দেখে 
দুঃখ ও আফসোস করে বলবে যে, যদি আল্লাহ তাকে হিদায়াত দান করতেন 
তবে সেও মুত্তাকীদের অন্তর্ভুক্ত হতো । আর প্রত্যেক জান্নাতী তার জাহান্নামের 
জায়গা জান্নাতের মধ্যে দেখতে পাবে এবং ওটা দেখে আল্লাহ তাআলার 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পূর্বক বলবে ঃ “আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুপথ প্রদর্শন না 
করলে আমি সুপথ লাভে সক্ষম হতাম না৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ 
“প্রত্যেক লোকেরই একটি স্থান জান্নাতে রয়েছে এবং একটি স্থান জাহান্নামে 
রয়েছে। সুতরাং কাফির মুমিনের জাহান্নামের জায়গার ওয়ারিস হবে এবং মুমিন 
কাফিরের জান্নাতের জায়গার ওয়ারিস হবে। আল্লাহ তা'আলার ‘এটাই জান্নাত, 
যার অধিকারী তোমাদেরকে করা হয়েছে তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ’ এই 
উক্তির দ্বারা এটাকেই বুঝানো হয়েছে” ২ 

খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফলমূল ও 
তরিতরকারীর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্যে রয়েছে প্রচুর 
ফলমূল, তারা সেগুলো হতে আহার করবে। মোটকথা, তারা ভরপুর 
ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হবে না এবং তারা হতাশ হয়ে. 


পড়বে । 


৭৬ । আমি তাদের প্রতি যুলুম 
করিনি, বরং তারা নিজেরাই 
ছিল যালিম । 


৭৭ । তারা চিৎকার করে বলবেঃ 
হে মালিক (জাহান্নামের 
অধিকর্তা)! তোমার প্রতিপালক 
আমাদেরকে নিঃশেষ করে 
দিন। সে বলবেঃ তোমরা তো 
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৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে ০9 999 7%2/33797? 


চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গহণ করেছে? 
আমিই তো সিদ্ধান্তকারী । 
৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি 
তাদের গোপন বিষয় ও 
মন্ত্রণার খবর রাখি না? 
অবশ্যই রাখি। আমার 
থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। 
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উপরে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল এ জন্যে এখানে মন্দ ও অসৎ 
লোকদের অবস্থার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহারামের আযাব 
ভোগ করতে থাকবে। এক ঘন্টার জন্যেও তাদের এঁ শাস্তি হালকা করা হবে না। 
জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে 
নিরাশ হয়ে যাবে। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা 
নিজেরাই ছিল যালিম । দুঙ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুলুম 
করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ 
কায়েম করেছিলাম । কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন 
হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করেছি । এটা 
করিনা। 


জাহার্বামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলবেঃ 
‘তোমার প্রতিপালক যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন’ সহীহ বুখারী 
শরীফের মধ্যে হযরত ইয়ালা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে মিন্বরের উপর এ আয়াতটি পড়তে শুনেন, অতঃপর তিনি বলেন যে, 
জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। 
কিন্তু আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ হতে এটা ফায়সালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু 
হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 


Ad AL IWII7/ BAIS A 9923/73 3// \I3 7 


elise pes Me YN; br ele SLY 
অর্থাৎ “তাদের উপর এ সিদ্ধান্ত নেই যে, ত তারা মৃত্যু বরণ করবে, আর 
তাদের হতে শাস্তি হালকা করা হবে না।” (৩৫৪ :জন্তাহতাচলা আর! 
বলেনঃ 


Yb 
2/4, 2221 ‘Lg 21 2247 a 


i “ওটা (উপদেশ) EE ES TE EIT 
প্রবেশ করবে, অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, বাচবেও না!” (৮৭৪ ১১-১৩) 
যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, 
আল্লাহ তা‘আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবেঃ 
নয়ন গাহে বহারো (কে তোমাদের আর মৃত্যু হবে না’ হযরত ইবনে 
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আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, ১5৮ হলো এক হাজার বছর ৷ অর্থাৎ তোমরা মরবেও 
না, মুক্তিও পাবে না এবং এখান হতে পালাতেও পারবে না। 

এরপর মহান আল্লাহ তাদের দুষ্কার্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের 
সামনে সত্যকে পেশ করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন 
তখন তারা তা মেনে নেয়া তো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করতঃ মুখ 
ফিরিয়ে নেয়। ওটা তাদের মনেই চায় না। তাই তারা হকপস্থীদেরকে ঘৃণার 
চোখে দেখে । তারা অসত্য ও অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎপস্থীদের 
সাথেই তাদের খুব মিল মহব্বত । সুতরাং তাদেরকে বলা হবেঃ ‘তোমরা আজ 
নিজেদেরকেই ভ€সনা কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ আফসোস কর ৷’ কিন্তু 
সেদিন তাদের আফসোসেও কোন উপকার হবে না। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন আমিও 
কৌশল করেছিলাম ৷’ মুজাহিদ (রঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন এবং এর 
স্বপক্ষে আল্লাহ্‌ পাকের নিমের উক্তিটি রয়েছেঃ 


La332/ 1330 03/131 D G20 s30 7d 
- 0372 Ys Le US LS las 
অর্থাৎ “তারা চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এমন কৌশল করেছিলাম যে, 
তারা বুঝতেই পারে না।” (২৭৪ ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে চলার জন্যে 
নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করতো । আল্লাহ তা'আলাও তখন তাদেরকে 
ধোকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুক্র্মের শাস্তি তাদের মাথার উপর এসে 
না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুললো না । এ জন্যেই এর পরেই প্রবল পরাক্রান্ত 
আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও সন্ত্রণার 
খবর রাখি না? তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন 
বিষয় অবগত রয়েছি। আর আমার ফেরেশতারা তো তাদের নিকট থেকে 
সবকিছু লিপিবদ্ধ করে৷’ অর্থাৎ আমি নিজেই তো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের 
খবর রাখি, তদুপরি আমার নির্ধারিত ফেরেশতারা তাদের ছোট বড় সব আমলই 
লিপিবদ্ধ করে রাখছে । 


৮১। বলঃ দয়াময় আল্লাহর কোন $1), MLSS A 
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৮২। তারা যা আরোপ করে তা 
হতে পবিত্র ও মহান, 
আকাশমণ্ডলী ও LL 
অধিপতি এবং আরশের 
অধিকারী । 


৮৩। অতএব তাদেরকে যে 
দিবসের কথা বলা হয়েছে তার 
সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত 
তাদেরকে বাক-বিতণ্ডা ও 
ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও । 

৮৪ । তিনিই মা’বূদ নভোমণ্ডলে, 
তিনিই মা’বূদ ভূতলে এবং 
তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ ৷ 

৮৫। কত মহান তিনি যিনি 
আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং 
এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুরই 
সার্বভৌম অধিপতি! 
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৮৮ । আমি অবগত আছি রাসূলের 9242! 9 ০০৷ 
এ উক্তি- হে আমার 2 59 LO US I-AA 


প্রতিপালক! এই সম্পৃদায় তো LE 
O-UFAR 
ঈমান আনবে না৷ Ha 
2) / VIII 77d 
৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে bio - -AA 
উপেক্ষা কর এবং বলঃ € 42242 (24 
সালাম; তারা শীঘ্রই জানতে btn EC 


পারবে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- যদি 
এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে তবে আমার মাথা নোয়াতে 
চিন্তা কি? না আমি তার কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তার হুকুম হতে 
বিমুখ হই ৷ যদি এরূপই হতো তবে আমি তো সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে 
নিতাম । কিন্তু মহান আল্লাহর সত্তা এরূপ নয় যে, কেউ তার সমান ও সমকক্ষ 
হতে পারে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, শর্তরূপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা 
পূর্ণ হয়ে যাওয়া জরুরী নয়। এমন কি ওর সম্ভাবনাও জরুরী নয়। যেমন 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ 


4 AAI IW, 3377 4 MATRA 607729 PE Yd 
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অর্থাৎ “আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করার ইচ্ছা করলে তিনি তার সৃষ্টির মধ্যে যাকে 
ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি! তিনি আল্লাহ, এক, 

প্রবল পরাক্রমশালী ৷”(৩৯৪ 8) 

কোন কোন তাফসীরকার ০৯১-এর অর্থ 'অস্বীকারকারী’ও করেছেন। 
যেমন হযরত সুফিয়ান সাওী (রঃ) তাঁদের মধ্যে একজন সহীহ বুখারী শরীফে 
রয়েছে যে, এখানে ASAT ডর অর্থ হচ্ছে ৮42০/১, অর্থাৎ 
অস্বীকারকারীদের অগ্রণী /আর এটা £১! {£ হবে, এবং যেটা ইবাদতের অর্থে 
হবে সেটা ££ %% হবে এর প্রমাণ হিসেবে এই ঘটনাটি রয়েছে যে, একটি 
মহিলা বিবাহের ছয় মাস পরেই সম্তান প্রসব করে। তখন হযরত উসমান (রাঃ) 
মহিলাটিকে রজম করার বা প্রস্তরাঘাতে হত্যা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু হযরত 
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আলী (রাঃ) প্রতিবাদ করে বলেন যে, আল্লাহ তা'আলার কিতাবে রয়েছেঃ 4১ 
{342327 অৰ্থাৎ “সন্তানের গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হচ্ছে 
EL ১৫) আর অন্য জায়গায় রয়েছে £$ AE EE অৰ্থাৎ 

তার (সম্তানের) দুই বছরে দুধ ছাড়ানো হয়” বর্ণনকোরী বললেন যে, হযরত 
AG CRORE OE ELC 
অর্থাৎ ‘ ‘তখন হযরত উসমান (রাঃ) এটা অস্বীকার করতে পারলেন না। সুতরাং 
তিনি মহিলাটিকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশ দিলেন।” এখানেও 5 শব্দ রয়েছে। 
কিন্তু এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, শর্তের জবাবে 
এ অর্থ ঠিকভাবে বসে না। এটা মেনে নিলে অর্থ দাড়াবে ঃ ‘যদি রহমানের 
(আল্লাহর) সন্তান থাকে তবে আমিই হলাম প্রথম অস্বীকারকারী ৷’ কিন্তু এই 
কালামে কোন সৌন্দর্য থাকছে না। হ্যা, তবে শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, 
এখানে ১1 শব্দটি শর্তের জন্যে নয়, বরং নাফী বা নেতিবাচক হিসেবে এসেছে। 
যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও এটা বর্ণিত আছে । তখন বাক্যটির 
অর্থ হবেঃ ‘রহমান বা দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান নেই এবং আমিই তার প্রথম 
সাক্ষী ৷’ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এটা হলো এমন কালাম যা আরবদের 
পরিভাষায় রয়েছে। অর্থাৎ ‘না আল্লাহর সন্তান আছে এবং না আমি তার 
উক্তিকারী ৷’ আবূ সাখর (রঃ) বলেন যে, উক্তিটির ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘আমি তো 
প্রথম হতেই তার ইবাদতকারী এবং এটা ঘোষণাকারী যে, তার কোন সন্তান 
নেই এবং আমি তার তাওহীদকে স্বীকার করে নেয়ার ব্যাপারেও অগ্রণী ৷' 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর অর্থ হচ্ছেঃ ‘আমিই তার প্রথম ইবাদতকারী এবং 
একত্ববাদী, আর তোমাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী ৷’ ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন, 
ET ‘আমিই প্রথম অস্বীকারকারী ৷’ অভিধানে এ দুটিই রয়েছে, অর্থাৎ 
%ও ত তবে প্রথমটিই নিকটতর ৷ কেননা, এটা শর্ত ও জাযা হয়েছে। কিন্তু 


এটা অসম্ভব ৷ 


সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ “যদি তীর সন্তান হতো তবে আমিই 
সর্বপ্রথম তা স্বীকার করে নিতাম । কিন্তু তা হতে তিনি পবিত্র ও মুক্ত ৷’ ইমাম 
ইবনে জারীর (রঃ) এ উক্তিটিই পছন্দ করেছেন এবং যারা ১! শব্দটিকে (50 বা 
নেতিবাচক বলেছেন তিনি তাদের এ উক্তি খণ্ডন করেছেন। আর এজন্যে আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ ‘তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী 
ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী ৷’ তিনি তো এক, অভাবমুক্ত । তার 
কোন নধীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই । 
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মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! তাদেরকে যে দিবসের কথা বলা 
হয়েছে তার সন্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তুমি বাক-বিতণ্ডা ও 
ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও ৷’ তারা এসব খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত 
থাকবে এমতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামত এসে পড়বে এ সময় তারা তাদের 
পরিণাম জানতে পারবে। 


এরপর মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বুযুরগীর আরো বর্ণনা দেয়া হচ্ছে 
যে, যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলূক তার ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই 
তার সামনে অপারগ ও শক্তিহীন । তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ । যেমন আল্লাহ 
তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


7373974 A eG CMG Tt B/I/ 7/7 sw SAA 
-unys Lb AE RA SORES 0 EST EY 
অর্থাৎ “তিনিই আল্লাহ আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে, তিনি তোমাদের গোপনীয় 
ও প্রকাশ্য বিষয় জানেন এবং তোমরা যা উপার্জন কর সেটাও তিনি 
জানেন।”(৬৪ ৩) কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলোর 
মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও 
মুক্ত । তিনি সবারই অধিকর্তা । তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান । এমন কেউ নেই 
যে তার কোন হুকুম টলাতে পারে। কেউ এমন নেই যে তার মর্জীর পরিবর্তন 
ঘটাতে পারে। সবকিছুই তার অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তার ক্ষমতাধীন। 
কিয়ামতের জ্ঞান শুধু তারই আছে । তিনি ছাড়া কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সঠিক 
সময়ের জ্ঞান কারো নেই৷ তার নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই 
তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। 

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, 
সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই । অর্থাৎ কাফিররা তাদের যেসব বাতিল মা'বৃদকে 
তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেউই সুপারিশের জন্যে সামনে 
এগিয়ে যেতে পারে না। কারো সুপারিশে তাদের কোন উপকার হবে না। 
এরপরে ইসতিসনা মুনকাতা’ রয়েছে অর্থাৎ ‘তবে তারা ব্যতীত যারা সত্য 
উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়।' আর তারা নিজেরাও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন । আল্লাহ 
তা'আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং 
সেই সুপারিশ তিনি কবুল করবেন। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে 
জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তবে জবাব, 
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আল্লাহ । তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?’ অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় 
যে, তারা আল্লাহ তা'আলাকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও 
অন্যদেরও তারা উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা 
করে দেখে না যে, সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদত করা 
যায় কি করে? তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এতো বেশী বেড়ে গেছে যে, এই 
সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তারা বুঝতে পারে না। আর বুঝালেও 
তারা বুঝে না। তাই তো মহান আল্লাহ্‌ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলেনঃ ‘তবুও তারা 
কোথায় ফিরে যাচ্ছে! 

ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘মুহাম্মাদ (সঃ) নিজের এ বক্তব্য বললেন অর্থাৎ স্বীয় 
প্রতিপালকের নিকট স্বীয় কওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং 
বললেন যে, তারা ঈমান আনবেনা ৷’ যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে ৪ 


2332/7797 7) 973 2d wo?) 3734, (4 
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অর্থাৎ “রাসূল বললো- হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয়ই আমার কওম এই 
কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে।”’(২৫৪ ৩০) ইমাম ইবনে জারীরও (রাঃ) এই 
তাফসীরই করেছেন। ইমাম বুখারী (রঃ) বলেন যে, ইবনে মাসউদ (রঃ)-এর 
কিরআত ১১৮% 4%, it, 5% (৪৩৪ ৮৮) এই রূপ রয়েছে। হযরত 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর উক্তির উদ্ধৃতি 
দিয়েছেন। হযরত কাতাদা (রঃ) বলেনঃ “এটা তোমাদের নবী (সঃ)-এর উক্তি, 
তিনি স্বীয় প্রতিপালকের সামনে স্বীয় কওমের অভিযোগ করেন।” ইমাম ইবনে 
জারীর (রঃ) 4-5-এর দ্বিতীয় কিরআত ॥$-এর উপর যবর দিয়েও বর্ণনা 
করেছেন। আর তিনি এর দু'টি তালিকা বর্ণনা করেছেন। একটি এই ঘে, এটা 
We SA SEALE উপর 4, হয়েছে। দ্বিতীয় এই যে, এখানে এও 
ক্রিয়া পদটি উহ্য মেনে নেয়া হবে। আর যখন ॥4-এর নীচে 2; দিয়ে পড়া হবে 
তখন এটা LNs s3-র উপর ৮% হবে। তখন অর্থ হবেঃ ‘কিয়ামতের 
জ্ঞান এবং এই উক্তির জ্ঞান তারই রয়েছে। 

সূরার শেষে ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘(হে নবী সঃ)! সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা 
কর এবং বলঃ সালাম; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে ৷’ অর্থাৎ নবী (সঃ) যেন এ 
কাফিরদের মন্দ কথার জবাব মন্দ কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের 
জন্যে কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই যেন নসম্বতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন 
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এবং ‘সালাম’ (শান্তি) একথা বলেন। ‘সত্রই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে 
পারবে ।' এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি 
প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, তাদের উপর এমন শাস্তি 
আপতিত হলো যা টলবার নয়। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনকে সমুন্নত করলেন 
এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তার মুমিন ও মুসলিম 
বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ ও নির্বাসনের হুকুম 
দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে জয়যুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে অসংখ্য 
লোক প্রবেশ করলো এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়লো । সুতরাং 
প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য । আর তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন। 
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সূরা ঃ দুখান, মাক্বী ESE EINE 
(আয়াত ৪ ৫৯, রুকৃ’ ৪ ৩) v: GEZ? 08: Gh | 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি রাত্রে সূরায়ে হা-মীম আদ দুখান পাঠ করে, সকাল পর্যন্ত তার জন্যে 
সত্তর হাজার ফেরেশতা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন ।”* . 
হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি হা-মীম আদ দুখান জুমআর রাত্রে পাঠ করে তার গুনাহ মাফ করে 
ই 
দেয়া হয়। 


হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
একদা ইবনে সাইয়াদের সামনে সূরায়ে দুখানকে নিজের অন্তরে গোপন রেখে 
তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আমার অন্তরে কি আছে বল তে?” উত্তরে সে বললোঃ 
[2 রয়েছে।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি ধ্বংস হও তুমি ব্যর্থ 
মনোরথ হয়েছো । আল্লাহ যা চান তাই হয়। অতঃপর তিনি সেখান হতে ফিরে 
আসেন ।”* 


দয়াময়, পরম দয়ানু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। enable 
১। হা-মীম, Oh 
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের, bb) 1 |] Md Y 
ন 5 0 ual Sl, - 
৩। তো এটা ৰণ 2 2/23 Es PE 
করেছি এক মুবারক রজনীতে; ৬/39 1 GL -Y 
আমি তো সতর্ককারী । 2 4s 


১. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীসটি গারীব। এর আমর ইবনে খুশউম 
নামক একজন বর্ণনাকারী দুর্বল । ইমাম বুখারী (রঃ) তীকে মুনকারুল হাদীস বলেছেন। 

২. এ হাদীসটিও ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন । এটাও গারীব হাদীস । এর আবুল মিকদাম 
হিশাম নামক একজন বর্ণনাকারী দূর্বল এবং দ্বিতীয় বর্ণনাকারী হাসানের হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) হতে শোনা সাব্যস্ত নয় 

৩. এ হাদীসটি মুসনাদে বাযযারে বর্ণিত হয়েছে। 
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8৪8। এই রজনীতে প্রত্যেক » 7/79 07. 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়; > Zs kel 

৫। আমার আদেশক্রমে, আমি 
তো রাসূল প্রেরণ করে থাকি । 


৬। তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ 0 Yip 
স্বরূপ; তিনি তো সর্বশ্রোতা, 9৫9৮০৫৪০৫ 7 27 


সর্বজ্ঞ । SL os —-)\ 
Pa 
৭। যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও SA0 CARE 
Kl a a 


ওগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুর hs 
প্রতিপালক- যদি তোমরা 723০ ০, -V 
ন el 32 5 
হ্‌! yo EE Er 
৮। তিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ 0৩৬৬৪৮ 45 ১! ৮০৪৮ 
নেই, তিনি জীবন দান করেন ৯৪, 9, 0 
এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান; তিনি এ এছ 3, LY -A 
তোমাদের প্রতিপালক এবং 22 44192 Ee 
2 Oo 
তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও ous Siblonw 
প্রতিপালক । 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, এই কুরআন কারীমকে তিনি কল্যাণময় রাত্রিতে 
অর্থাৎ কদরের রাত্রিতে অবতীর্ণ করেন । যেমন তিনি বলেছেনঃ E 
RSE EE 
অর্থাৎ “আমি এটা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রজনীতে ৷”(৯৭ ৪ ১) অন্য 
জায়গায় রয়েছেঃ NALA 
অৰ্থাৎ ES ETE ST GOT 8 ১৮৫) 
সূরায়ে বাকারায় এর তাফসীর গত হয়েছে। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি 
নিষ্প্রয়োজন । 
কোন কোন লোক এ কথাও বলেছেন যে, যে মুবারক রজনীতে কুরআন -' 
কারীম অবতীর্ণ হয় তা হলো শা’বান মাসের পঞ্চদশ তম রাত্রি । কিন্তু এটা 
সরাসরি কষ্টকর উক্তি । কেননা, কুরআনের স্পষ্ট ও পরিষ্কার কথা দ্বারা কুরআনের 
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রমযান মাসে নাযিল হওয়া সাব্যস্ত হয়েছে । আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 
শা’বান মাসে পরবর্তী শা’বান মাস পর্যন্ত সমস্ত কাজ নির্ধারণ করে দেয়া হয়, 
এমনকি বিবাহ হওয়া, সন্তান হওয়া এবং মৃত্যু বরণ করাও নির্ধারিত হয়ে যায়, এ 
হাদীসটি মুরসাল। এরূপ হাদীস দ্বারা কুরআন কারীমের স্পষ্ট কথার বিরোধিতা 
করা যায় না। 


আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘আমি তো সতর্ককারী’ অর্থাৎ আমি মানুষকে ভাল ও 
মন্দ এবং পাপ ও পুণ্য সম্পর্কে অবহিতকারী, যাতে তাদের উপর যুক্তিপ্রমাণ 
সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং তারা শরীয়তের জ্ঞান লাভ করতে পারে। এই রজনীতে 
প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। অর্থাৎ লাওহে মাহফুয হতে লেখক 
ফেরেশতাদের দায়িত্বে অর্পণ করা হয়। সারা বছরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 
যেমন বয়স, জীবিকা ইত্যাদি স্থিরীকৃত হয়। 5 শব্দের অর্থ হলো মুহকাম বা 
মযবৃত, যার পরিবর্তন নেই । সবই আল্লাহর নিদেশত্রমে হয়ে থাকে। তিনি 
রাসূল প্রেরণ করে থাকেন যেন তারা তার নিদর্শনাবলী তার বান্দাদেরকে শুনিয়ে 
দেন, যেগুলোর তারা খুবই প্রয়োজন বোধ করে। 


এটা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর অনুগ্রহ স্বরূপ । তিনি তো সর্বশ্নোতা, 
সর্বজ্ঞ- যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এগুলোর মধ্যস্থিত সবকিছুরই 
প্রতিপালক এবং সবকিছুরই অধিকর্তা । সবারই সৃষ্টিকর্তা তিনিই । মানুষ যদি 
বিশ্বাসী হয় তবে তাদের বিশ্বাসযোগ্য যথেষ্ট কারণ বিদ্যমান রয়েছে। 

মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনিই একমাত্র মা’বুদ ৷ তিনি ছাড়া অন্য কোন মা’বুদ 
নেই । তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন। তিনিই 
তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্বপুরু্ষদেরও প্রতিপালক । 

এ আয়াতটি আল্লাহ তাআলার নিম্নের উক্তির মতঃ 

0g 1) 3929/9 ০৬42 93237 b 2 ps0 +87 722 
2 J ol al d sds? KT NAGE) alls 


297 3/7 33720 17 


“es A 2 NLL 

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি ঘোষণা করে দাও- হে লোক সকল! আমি 

তোমাদের সবারই নিকট এঁ আল্লাহর রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছি যার রাজত্ব 

হচ্ছে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীব্যাপী, তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । তিনিই জীবন 
দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন ।”(৭৪ ১৫৮) 
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৯। বস্তুতঃ তারা সন্দেহের বশবর্তী 
হয়ে হাসি-ঠাট্টা করছে। 

১০। অতএব তুমি অপেক্ষা কর 
সেই দিনের যেদিন স্পষ্ট 
ধুম্নাচ্ছন্ন হবে আকাশ, 

১১। এবং তা আবৃত করে ফেলবে 
মানব জাতিকে । এটা হবে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷ 


১২। তখন তারা বলবেঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদেরকে এই শাস্তি হতে 
মুক্তি দিন, আমরা ঈমান 
আনবো । 


১৩। তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ 
করবে? তাদের নিকট তো 
এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক 
রাসূল; 

১৪ । অতঃপর তারা তাকে অমান্য 
করে বলেঃ সে তো শিখানো 
বুলি বলছে, সে তো এক 
পাগল । 

১৫। আমি তোমাদের শাস্তি 
কিছুকালের জন্যে রহিত 
করছি- তোমরা তো তোমাদের 


পারাঃ ২৫ 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ সত্য এসে গেছে, অথচ এই মুশরিকরা এখনো 
সন্দেহের মধ্যেই রয়ে গেছে এবং তারা খেল-তামাশায় মগ্ন রয়েছে! সুতরাং হে 
নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে এ দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও যেই দিন আকাশ 
হতে ভীষণ ধুম আসতে দেখা যাবে। 


হযরত মাসরূুক (রাঃ) বলেনঃ “একদা আমরা কুফার মসজিদে গেলাম যা 
কিনদাহ্‌র দরযার নিকট রয়েছে। গিয়ে দেখি যে, এক ব্যক্তি তার সঙ্গীদের মধ্যে 
ঘটনাবলী বর্ণনা করছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে, এই আয়াতে যে ধূমের 
বর্ণনা রয়েছে এর দ্বারা এ ধূম্রকে বুঝানো হয়েছে যা কিয়ামতের দিন 
' মুনাফিকদের কানে ও চোখে ভর্তি হয়ে যাবে এবং মুমিনদের সর্দির মত অবস্থা 
হবে। আমরা সেখান হতে বিদায় হয়ে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট 
গমন করি এবং এঁ লোকটির বক্তব্য তার সামনে পেশ করি। তিনি এঁ সময় 
শায়িত অবস্থায় ছিলেন, একথা শুনেই তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বসলেন এবং 
বরতেন দরদ ত তত যা (50 ত বত oN 

iG রে Ho LALLY 

অর্থাৎ “তুমি বলে দাও- আমি এর জন্যে তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান 
চাই না এবং আমি লৌকিকতাকারী নই ।”(৩৮৪ঃ ৮৬) জেনে রেখো যে, মানুষ যা 
জানে না তার ‘আল্লাহই খুব ভাল জানেন’ এ কথা বলে দেয়াও একটা ইলম । 
আমি তোমাদের নিকট এই আয়াতের ভাবার্থ বর্ণনা করছি, মনোযোগ দিয়ে 
শুনো । যখন কুরায়েশরা ইসলাম গ্রহণে বিলম্ব করলো এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
কষ্ট দিতে থাকলো তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাদের উপর বদদু'আ করলেন যে, 
হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর যুগের মত দুর্ভিক্ষ যেন তাদের উপর আপতিত হয়। 
আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-এর এ দুআ কবুল করলেন এবং তাদের উপর 
এমন দুর্ভিক্ষ পতিত হলো যে, তারা হাড় ও মৃত জন্তু খেতে শুরু করলো । যখন 
তারা আকাশের দিকে তাকাতো তখন ধূম্ন ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না। 
অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ক্ষুধার জ্বালায় তাদের চোখে চক্কর দিতো । 
তখন তারা আকাশের দিকে তাকাতো এবং যমীন ও আসমানের মাঝে এক ধূম 
দেখতে পেতো । এই আয়াতে এই ধূম্েরই বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এরপর যখন 
জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে নিজেদের দুরবস্থার কথা 
প্রকাশ করলো তখন তিনি তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
বৃষ্টির জন্যে প্রার্থনা করলেন ৷ তখন মহান আল্লাহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন 
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(ফলে তারা দুর্ভিক্ষের কবল হতে রক্ষা পেল) । এরই বর্ণনা এর পরবর্তী আয়াতে 
রয়েছে যে, শাস্তি দূর হয়ে গেলেই অবশ্যই তারা পুনরায় তাদের পূর্বাবস্থায় অর্থাৎ 
কুফরীতে ফিরে যাবে । এর দ্বারা এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, এটা দুনিয়ার 
শান্তি । কেননা, আখিরাতের শাস্তি তো দূর হওয়ার কথা নয়। হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) আরো বলেনঃ পাচটি জিনিস গত হয়ে গেছে। (এক) ধূম অর্থাৎ 
আকাশ হতে ধূম আসা, (দুই) রোম অর্থাৎ রোমকদের পরাজয়ের পর পুনরায় 
তাদের বিজয় লাভ, (তিন) চন্দ্র অর্থাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া, (চার) পাকড়াও 
অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফিরদেরকে পাকড়াও করা এবং (পাচ) লিযাম অর্থাৎ 
খৌচাদাতা শান্তি” 

প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনের যুদ্ধকে বুঝানো হয়েছে। হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) ধূম দ্বারা যে ভাবার্থ গ্রহণ করেছেন, হযরত মুজাহিদ (রঃ), 
হযরত আবুল আলিয়া (রঃ), হযরত ইবরাহীম নাখঈ (রঃ), হযরত যহ্হাক 
(রঃ), হযরত আতিয়্যাহ আওফী (রঃ) প্রমুখ গুরুজনদেরও এটাই উক্তি । ইমাম 
ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। 

আবদুর রহমান আ’রাজ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এটা মক্কা বিজয়ের দিন 
হয়। কিন্তু এই উক্তিটি সম্পূৰ্ণর্ূপেই গারীব, এমন কি মুনকারও বটে । আর 
কোন কোন মনীষী বলেন যে, এগুলো গত হয়নি, কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার 
সময় এণ্ডলোর আবির্ভাব হবে। 

পূর্বে এ হাদীস গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ একদা কিয়ামত সম্পর্কে আলোচনা 
করছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের মধ্যে এসে পড়েন । তিনি বলেনঃ 
“যত দিন তোমরা দশটি আলামত দেখতে না পাও তত দিন কিয়ামত সংঘটিত 
হবে না । ওগুলো হলোঃ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত হওয়া, দ্মব্বাতুল আর্ছ, 
ধূম, ইয়াজুজ মাজুজের আগমন, হযরত ঈসা (আঃ)-এর আগমন, দাজ্জালের 
আগমন, পূর্বে, পশ্চিমে ও আরব উপদ্বীপে যমীন ধ্বসে যাওয়া এবং আদন হতে 
আগুন বের হয়ে জনগণকে হাকিয়ে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় একত্রিত করা । 
লোকগুলো যেখানে রাত্রি যাপন করবে এ আগুনও সেখানে রাত্রি যাপন করবে 
এবং যেখানে তারা দুপুরে বিশ্রাম করবে সেখানে এঁ আগুনও থাকবে” ২ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) তাখরীজ করেছেন। 
২. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে। 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় অন্তরে ০% 64 Ete EAE HE গোপন 
রেখে ইবনে সাইয়াদকে বলেছিলেন “আমি আমার অন্তরে কি গোপন রেখেছি 
বল তো?” সে উত্তরে বলেঃ “ঠি রেখেছেন।” তিনি তখন তাকে বলেনঃ “তুমি 
ধ্বংস হও ৷ তুমি আর সামনে বাড়তে পার না।”* 


এতেও এক প্রকারের ইঙ্গিত রয়েছে যে, এখনও এর জন্যে অপেক্ষা করার 
সময় বাকী রয়েছে। এটা আগামীতে আগমনকারী কোন জিনিস হবে। ইবনে 
সাইয়াদ যাদুকর হিসেবে মানুষের অন্তরের কথা বলতে পারার দাবী করতো । 
তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার জন্যেই নবী (সঃ) তার সাথে এরূপ করেন। 
যখন সে পূর্ণভাবে বলতে পারলো না তখন তিনি জনগণকে তার অবস্থা সম্পর্কে 
অবহিত করলেন যে, তার সাথে শয়তান রয়েছে, যে কথা চুরি করে থাকে। এ 
ব্যক্তি এর চেয়ে বেশী ক্ষমতা রাখেনা । 


হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেন ঃ “কিয়ামতের প্রথম আলামতগুলো হচ্ছে, দাজ্জালের আগমন, হযরত 
ঈসা (আঃ)-এর অবতরণ, আদনের মধ্য হতে অগ্নি বের হওয়া যা জনগণকে 
ময়দানে মাহশারের দিকে নিয়ে যাবে, দুপুরের শয়নের সময় এবং রাত্রে নিদ্রার 
সময় এ আগুন তাদের সাথে থাকবে৷ আর ধূম আসা ৷ তখন হযরত হুযাইফা 
(রাঃ) জিজ্ঞেস করুলেনঃ Bll (সঃ)! ধূম্র কি?” উত্তরে তিনি 
ALLE be bl Sn SETAC IAte 4 -এই আয়াত 
দুটি পাঠ করলেন এবং বর্ললেন $ এই ধূম চল্লিশ দিন পর্যন্ত থাকবে। এতে 
মুমিনদের সর্দির মত অবস্থা হবে এবং কাফিররা অজ্ঞান হয়ে যাবে। তাদের নাক, 
কান ও পায়খানার দ্বার দিয়ে এ ধূম বের হতে থাকবে” ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি যদি বিশুদ্ধ হতো তবে তো ধূম্ের 
অর্থ নির্ধারণের ব্যাপারে কোন কথাই থাকতো না । কিন্তু এর সঠিকতার সাক্ষ্য 
দেয়া যায় না । রাওয়াদ নামক এ হাদীসের একজন বর্ণনাকারীকে মুহাম্মাদ ইবনে 
খালফ আসকালানী (রঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হতে কি তুমি 
স্বয়ং এ হাদীস শুনেছো?” উত্তরে সে বলেঃ “না।” আবার তিনি তাকে প্রশ্ন 
করেনঃ “তুমি কি পড়েছো আর তিনি শুনেছেন?” সে জবাব দেয়ঃ “না৷” পুনরায় 
তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমার উপস্থিতির সময় কি তাঁর সামনে এ 
হাদীসটি পাঠ করা হয়?” সে উত্তর দেয়ঃ “না৷” তখন তিনি তাকে বললেনঃ 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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“তাহলে তুমি এ হাদীসটি কি করে বর্ণনা কর?” উত্তরে বলেঃ “আমি তো এটা 
বর্ণনা করিনি। আমার কাছে কিছু লোক আসে এবং হাদীসটি আমার সামনে পেশ 
করে। অতঃপর তারা আমার নিকট হতে চলে গিয়ে আমার নামে এটা বর্ণনা 
করতে শুরু করে।” কথাও এটাই বটে হাদীসটি সম্পূর্ণরূপে মাওযূ’। এটা 
আসলে বানিয়ে নেয়া হয়েছে । ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকে কয়েক জায়গায় 
আনয়ন করেছেন। এর মধ্যে বহু অস্বীকার্য কথা রয়েছে । বিশেষ করে মসজিদে 
আকসায়, যা সূরায়ে বানী ইসরাঈলের শুরুতে রয়েছে। এসব ব্যাপারে সঠিক 
জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ ৷ 


হযরত আবূ মালিক আশ'‘আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে তিনটি জিনিস হতে ভয় প্রদর্শন 
করেছেন। (১) ধূম, যা মুমিনদের অবস্থা সর্দির ন্যায় করবে, আর কাফিরদের 
সারাদেহ ফুলিয়ে দিবে। তার দেহের প্রতিটি গ্রন্থি হতে ধূম বের হবে (২) 
দাব্বাতুল আর্দ। (৩) দাজ্জাল ৷”? 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “লোকদের মধ্যে ধুম ছড়িয়ে পড়বে । মুমিনের অবস্থা সর্দির মত হবে, 
আর কাফিরের দেহ ফুলে যাবে এবং প্রতিটি গ্রন্থি হতে তা বের হবে৷” 

হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, ধূম্ব গত হয়নি, বরং আগামীতে আসবে । 
হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতেও ধূম্বের ব্যাপারে উপরে বর্ণিত হাদীসের অনুরূপ 
রিওয়াইয়াত রয়েছে। 

ইবনে আবি মুলাইকা (রঃ) বলেনঃ “আমি একদা সকালে হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট গমন করি। তিনি আমাকে বলেন, আজ সারা রাত 
আমার ঘুম হয়নি।” আমি জিজ্ঞেস করলামঃ কেন? তিনি উত্তরে বললেনঃ 
“জনগণ বলেছে যে, লেজযুক্ত তারকা উদিত হয়েছে। সুতরাং আমি আশংকা 
করলাম যে, এটা ধূম তো নয়? কাজেই ভয়ে আমি সকাল পর্যন্ত চোখের পাতা 
বুঁজিনি।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর সনদ খুবই উত্তম । 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন । এর সনদ বিশুদ্ধ । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ দুখান ৪৪ ৬১৬ পারাঃ ২৫ 


কুরআনের ব্যাখ্যাতা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ধূম্ৰ সম্পর্কে এরূপ কথা 
বললেন এবং আরো বন্ধ সাহাবী ও তাবেয়ী তার অনুকূলে রয়েছেন। এ ব্যাপারে 
মারফু’ হাদীসসমূহও রয়েছে, যেগুলোর মধ্যে সহীহ, হাসান প্রভৃতি সব রকমেরই 
হাদীস আছে। এগুলো দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, ধুম্‌ কিয়ামতের একটি আলামত, 
যার আবির্ভাব আগামীতে ঘটবে কুরআন কারীমের বাহ্যিক শব্দও এর 
পৃষ্ঠপোষকতা করছে কেননা, কুরআনে একে স্পষ্ট ধুম বলা হয়েছে, যা সবাই 
দেখতে পায়। আর কঠিন ক্ষুধার সময়ের ধূমের দ্বারা এর ব্যাখ্যা দেয়া ঠিক নয় । 
কেননা, এটা তো একটা কাল্পনিক জিনিস । ক্ষুধা ও পিপাসার কাঠিন্যের কারণে 
চোখের সামনে ধোয়ার মত দেখা যায়, যা আসলে ধোয়া নয় । কিন্তু কুরআনের 


9720 73 


শব্দ ৬ ১৬১ (স্পষ্ট ধোয়া) রয়েছে। 


এরপরে আছে ঃ ‘এটা আবৃত করে ফেলবে মানব জাতিকে ।' এ উক্তিটিও 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর তাফসীরের পক্ষ সমর্থন করে। কেননা, ক্ষুধার 
এ ধোঁয়া শুধু মক্কাবাসীকে আবৃত করেছিল, দুনিয়ার সমস্ত লোককে নয় । 


এরপর ঘোষিত হচ্ছেঃ ‘এটা হবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷’ অর্থাৎ তাদেরকে এটা 
ধমক ও তিরঙ্কার হিসেবে বলা হবে। যেমন মহাপৃরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ 


2234222 Vt 1273 3 L777 7 7247/3797 


- On EE ibs i eS all oe ঠ 

অর্থাৎ “যেদিন তাদেরকে ধাক্কা মারতে মারতে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের 
অগ্নুর দিকে, (বলা হবেঃ) এটা সেই অগ্নি যাকে তোমরা মিথ্যা মনে 
করতে ।”(৫২ £ ১৩-১৪) অথবা ভাবার্থ এই যে, সেই দিন কাফিররা নিজেরাই 
একে অপরকে এই কথা বলবে। 

এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘তখন তারা বলবে- হে আমাদের প্রতিপালক! 
আমাদেরকে এই শাস্তি হতে মুক্তি দিন, আমরা ঈমান আনবো !” অর্থাৎ কাফিররা 
যখন শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে তখন তা তাদের উপর হতে উঠিয়ে নেয়ার আবেদন 
করবে । যেমন মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ 
233 /7/w7 NM) wD AL 7I7/97 1 33// 7 9// 
BS by UO 3, > oh GS le | SSS 2s 


42 3209 / 


অর্থাৎ “যদি তুমি দেখতে, যখন তাদেরকে আগুনের উপর দীড় করানো হবে 
তখন তারা বলবেঃ হায়, যদি আমাদেরকে (পুনরায় দুনিয়ায়) ফিরিয়ে দেয়া হতো 
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তবে আমরা আমাদের প্রতিপালকের আয়াতসমূহকে অবিশ্বাস করতাম না এবং 
আমরা মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতাম!”(৬ £ ২৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ 
7 % Law Ll 33/0/79 LI13773 70723 333770 37, 
ba ll Ls! by lb nl dis oll sl px wlll 25s 
Cp SVEN fe FAIS 33373777032, L777 GAGE VANE 
- Js x pL So sl L556 sl Jud 3s byes of 2 
অর্থাৎ “যেদিন তাদের শাস্তি আসবে সেই দিন সম্পর্কে তুমি মানুষকে সতর্ক 
কর, তখন যালিমরা বলবেঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে কিছুকালের 
জন্যে অবকাশ দিন, আমরা আপনার আহ্বানে সাড়া দিবো এবং রাসূলদের 
অনুসরণ করবো। (বলা হবেঃ) তোমরা কি পূর্বে শপথ করে বলতে না যে, 
তোমাদের পতন নেই?”(১৪ £ 8৪8) 


এখানে আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ‘তারা কি করে উপদেশ গ্রহণ করবে? তাদের 
নিকট তো এসেছে স্পষ্ট ব্যাখ্যাতা এক রাসূল । অতঃপর তারা তাকে অমান্য করে 
বলেঃ সে তো শিখানো বুলি বলছে, সে তো এক পাগল ৷’ যেমন তিনি অন্য 
জায়গায় বলেনঃ 


323 LA13/ 3133/4 3/ 
SAI sls SY Sls Toy 
অর্থাৎ “এঁ দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিন্তু তখন তাদের উপদেশ 
BSL কোথায়?”(৮৯৪ ২৩) আর এক জায়গায় রয়েছেঃ 
WS IG37, 37 tO 08 373d 0/933 77 oad 
sl [Gs - cs চু bib 2 NW les MSS 2s 
1774072 33/0329, 
- I 03 ll pg 
অর্থাৎ “তুমি যদি দেখতে যখন তারা ভীত-বিহ্বল হয়ে পড়বে, তারা 
অব্যাহতি পাবে না এবং তারা নিকটস্থ স্থান হতে ধৃত হবে। আর তারা বলবেঃ 
আমরা তাকে বিশ্বাস করলাম ৷ কিন্তু এতো দূরবর্তী স্থান হতে তারা নাগাল পাবে 
কিরূপে?”(৩৪ ৪ ৫১-৫২) 
এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘আমি তোমাদের শাস্তি কিছুকালের জন্যে রহিত 
করছি- তোমরা তো তোমাদের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবে।’ এর দু'টি অর্থ হতে 
পারে। প্রথম অর্থঃ ‘মনে করা যাক, যদি আমি আযাব সরিয়ে নেই এবং 
তোমাদেরকে দ্বিতীয়বার দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিই তবে সেখানে গিয়ে আবার তোমরা 
এ কাজই করবে যা পূর্বে করে এসেছো ।' যেমন আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
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7993/72/93 7/289 AAR 2w 23 EG AIEE 
Ort ofl sb 2d 2 2, be LS, 2) 23 
অর্থাৎ “যদি আমি তাদের উপর দয়া করি এবং তাদের প্রতি আপতিত বিপদ 
ঘুরে বেড়াবে !''(২৩৪ ৭৫) যেমন আর এক জায়গায় বলেনঃ 


EE 299 7 2377349777 


BN sl ws Le Ls) (5১১), 
TEE CE ESO LEE 
কাজই করবে যা হতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে, নিশ্চয়ই তারা 
মিথ্যাবাদী (৬৪ ২৮) 
দ্বিতীয় অর্থঃ যদি শাস্তির উপকরণ কায়েম হয়ে যাওয়া এবং শাস্তি এসে 
যাওয়ার পরেও আমি অল্প দিনের জন্যে শাস্তি রহিত করি তবুও তারা কপটতা, 
অশ্লীলতা এবং অবাধ্যাচরণ হতে বিরত থাকবে না। 


এর দ্বারা এটা অপরিহার্য হয় না যে, আযাব তাদের উপর এসে যাওয়ার পর 
আবার সরে যায়, যেমন হযরত ইউনুস (আঃ)-এর কওমের ব্যাপারে হয়েছিল। 
আল্লাহ তাআলা বলেন ৪ 
337A A377 930\N Ly 7399/09/70 L373 7070370937370 73/7 
ees Liss al ines Yl be) ltd Cl SNVNY 
) EEE 2 / 
SO Sl dl doe 
অর্থাৎ “(কোন জনপদবার্সী কেন এমন হলো না যারা ঈমান আনতো এবং 
তাদের ঈমান তাদের উপকারে আসতো?) তবে ইউনুস (আঃ)-এর সম্প্রদায় 
ব্যতীত, তারা যখন বিশ্বাস করলো তখন আমি তাদেরকে পার্থিব জীবনে 
হীনতাজনক শাস্তি হতে মুক্ত করলাম এবং কিছুকালের জন্যে জীবনোপকরণ 
ভোগ করতে দিলাম (১০৪ ৯৮) সুতরাং এটা জ্ঞাতব্য বিষয় যে, হযরত ইউনুস 
(আঃ)-এর কওমের উপর আযাব শুরু হয়ে যায়নি, তবে অবশ্যই ওর উপকরণ 
বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাদের উপর আল্লাহর আযাব পৌঁছে যায়নি। 


আর এর দ্বারা এটাও অপরিহার্য নয় যে, তারা তাদের কুফরী হতে ফিরে 
গিয়েছিল, অতঃপর পুনরায় ওর দিকে ফিরে এসেছিল। যেমন হযরত শুআয়েব 
(আঃ) এবং তার উপর ঈমান আনয়নকারীদেরকে যখন তার কওম বলেছিলঃ 
“হয় তোমরা আমাদের জনপদ ছেড়ে দাও, না হয় আমাদের মাযহাবে ফিরে 
এসো ৷” তখন তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ “যদিও আমরা তা অপছন্দ করি 
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তবুও কি? যদি আমরা তোমাদের মাযহাবে ফিরে যাই আল্লাহ আমাদেরকে তা 

হতে বাচিয়ে নেয়ার পর তবে আমাদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী ও আল্লাহর প্রতি 
অপবাদদাতা আর কে হতে পারে?”এটা স্পষ্ট কথা যে, হযরত শুআয়েব (আঃ) 
ওর পূর্বেও কখনো কুফরীর উপর পা রাখেননি । 

কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ‘তোমরা প্রত্যাবর্তনকারী’ এর ভাবার্থ হচ্ছে ‘তোমরা 
আল্লাহর আযাবের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ৷’ প্রবলভাবে পাকড়াও দ্বারা বদর যুদ্ধকে 
বুঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এবং তীর সঙ্গীয় এ দলটি যারা 
ধুম্‌ গত হয়ে গেছে বলেন তারা ১৮! -এর অর্থ এটাই করেছেন । হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ), হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ) এবং একটি জামাআত হতে 
এটাই বর্ণিত আছে। যদিও ভাবাৰ্থ এটাও হয়, কিন্তু বাহ্যতঃ তো এটাই বুঝা 
যাচ্ছে যে, এর দ্বারা কিয়ামতের দিনের পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য 
বদরের দিনও নিঃসন্দেহে কাফিরদের জন্যে কঠিন পাকড়াও এর দিন ছিল। 

হযরত ইকরামা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
বলেনঃ “কঠিন পাকড়াও দ্বারা বদরের দিনকে বুঝানো হয়েছে এ কথা হযরত 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) বললেও আমার মতে এর দ্বারা কিয়ামতের দিনের 
পাকড়াওকে বুঝানো হয়েছে।”* 

১৭। এদের পূর্ব আমি তো EAE ০5০75" 
ফিরাউন সম্পৃদায়কে পরীক্ষা EE Ld, -\V 
করেছিলাম এবং তাদের Sg27/ 9797937, AA 
নিকটও এসেছিল এক মহান ORE dr pr le ই OF 
রাসূল । b Ys 

১৮। সে বললোঃ আল্লাহর L১৬০ ০! Ll - NA 


বান্দাদেরকে আমার নিকট CEA 
প্রত্যর্পণ কর । আমি তোমাদের hd sh ae ce 
জন্যে এক বিশ্বস্ত রাসূল । 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এর ইসনাদ.বিশুদ্ধ । হযরত হাসান বসরী (রঃ) 
এবং হযরত ইকরামা (রঃ)-এর মতেও এ দু'টি রিওয়াইয়াতের মধ্যে এ রিওয়াইয়াতটি 
সঠিকতর ৷ এসব ব্যাপারে আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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১৯। এবং তোমরা আল্লাহর 
বিরুদ্ধে উদ্ধত হুয়ো না, আমি 
তোমাদের নিকট উপস্থিত 
করছি স্পষ্ট প্রমাণ । 


২০। তোমরা যাতে আমাকে 
প্রস্তরাঘাতে হত্যা করতে না 
পার, তজ্জন্যে আমি আমার 
প্রতিপালক ও তোমাদের 
প্রতিপালকের স্মরণ নিচ্ছি। 

২১। যদি তোমরা আমার কথায় 
বিশ্বাস স্থাপন না কর, তবে 
তোমরা আমা হতে দূরে 
থাকো । 

২২। অতঃপর মূসা (আঃ) তার 
প্রতিপালকের নিকট নিবেদন 
করলোঃ এরা তো এক অপরাধী 
সম্পৃদায় । 

২৩ । আমি বলেছিলামঃ তুমি 
আমার বান্দাদেরকে নিয়ে 
রজনীযোগে বের হয়ে পড়, 
তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা 
হবে। 


২৪ । সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, 


তারা এমন এক বাহিনী যারা 


নিমজ্জিত হবে । 

২৫ । তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল 
কত উদ্যান ও প্রস্ববণ, 

২৬ । কত শস্যক্ষেত্ৰ ও সুরম্য 
প্রাসাদ, 


৬২০ 


পারাঃ ২৫ 
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২৭। কত বিলাস উপকরণ, যা ECE SE 
; nS iy -YV 
4 | S১৮7 | 
২৮। এই রূপই ঘটেছিল এবং bn EL 
CARAT FA Pp 
আমি এই a Eo OT Wif- VA 
উত্তরাধিকারী করে ছিলাম ত 
সম্পৃদায়কে । 
২৯। আকাশ এবং পৃথিবী কেউই 0 OE a -’A 
তাদের জন্যে অশ্রুপাত করেনি 


এবং তাদেরকে অবকাশও 


£7 oe A/ 97247 


। 


ন! AAD 
৩০ । আমি তো উদ্ধার করেছিলাম 992. ০০৪ 

বানী ইসরাঈলকে লাঞ্ছনাদায়ক 0 ol slid os 

শাস্তি হতে Tih 
৩১। ফিরাউনের; সে তো ছিল 2, 2379/০ 2,০ 

O os ~ 

পরাক্রান্ত সীমালংঘনকারীদের ES EE 

মধ্যে । se Eel I YY 
৩২। আমি জেনে শুনেই তাদেরকে হর 44 

বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলাম, "5 


৩৩ । এবং তাদেরকে দিয়েছিলাম 
নিদর্শনাবলী, যাতে ছিল 
সুস্পষ্ট পরীক্ষা । 


NEE Ee 
ESE os esl tr 
922,99 YA ke) 
00s fl as 

/ 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, তিনি এঁ মুশরিকদের পূর্বে মিসরের কিবতীদেরকে 
পরীক্ষা করেছিলেন। তিনি তাদের কাছে তার সম্মানিত রাসূল হযরত মূসা 
(আঃ)-কে প্রেরণ করেছিলেন। হযরত মূসা (আঃ) তাদের কাছে আল্লাহর বাণী 
পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেনঃ “তোমরা বানী ইসরাঈলকে 
আমার সাথে পাঠিয়ে দাও এবং তাদেরকে কষ্ট দিয়ো না। আমি আমার 
নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে কতকগুলো মু’জিযা নিয়ে এসেছি । যারা হিদায়াত 
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মেনে নিবে তারা শান্তি ও নিরাপত্তা লাভ করবে৷ আল্লাহ তা'আলা আমাকে তার 
অহীর আমানতদার করে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। আমি তোমাদের নিকট 
তার বাণী পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। তোমাদের আল্লাহর বাণীকে মেনে না নিয়ে উদ্ধত্য 
প্রকাশ করা মোটেই উচিত নয়৷ তার বর্ণনাকৃত দলীল-প্রমাণাদি ও আহকামের 
সামনে মাথা নত করা একান্ত কর্তব্য । যারা তার ইবাদত হতে বিমুখ হবে তারা 
জাহারনামে প্রবেশ করবে। আমি তোমাদের সামনে প্রকাশ্য দলীল ও স্পষ্ট নিদর্শন 
পেশ করছি। তোমাদের মন্দ কথন ও অপবাদ হতে আমি আল্লাহ তা‘আলার 
নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি’ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও আবু সালেহ (রঃ) 
এ অর্থই করেছেন। আর কাতাদা (রঃ) পাথর দ্বারা হত্যা করা অর্থ নিয়েছেন। 
অর্থাৎ ‘আমি তোমাদের দেয়া মুখের কষ্ট ও হাতের কষ্ট হৃতে আমার প্রতিপালক 
ও তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহর শরণাপন্ন হচ্ছি।’ হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে 
আরো বললেনঃ “যদি তোমরা আমার কথা মান্য না কর, আমার উপর যদি 
তোমাদের আস্থা না থাকে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনতে মন না চায় তবে 
কমপক্ষে আমাকে কষ্ট দেয়া হতে বিরত থাকো এবং এঁ সময়ের জন্যে প্রস্তুত 
থাকো যখন আল্লাহ তা'আলা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন ৷” 


অতঃপর যখন হযরত মূসা (আঃ) তাদের মধ্যে দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন, 
অন্তর খুলে তাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালিয়ে গেলেন, তাদের সর্বপ্রকারের মঙ্গল 
কামনা করলেন এবং তাদের হিদায়াতের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা চালালেন, তখনও 
দেখলেন যে, দিন দিন তারা কুফরীর দিকেই এগিয়ে চলছে, ফলে বাধ্য হয়ে 
তিনি আল্লাহ তা'আলার নিকট তাদের জন্যে বদদু‘আ করলেন । যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন $ 


3 
(70 2/9/6279 (AL 003/7, 727) 05 EG 


sll EE) Yl Lys i PE) Jo lly rd, 


AE G32 2 223/779 2 797 


SG rel ETA IT dl 
73794739530 379 33/4709 23 EY ১ 2933 


“Lal LSGye3 Cus 5 JG Nl lial NE ie 


অর্থাৎ “মূসা (আঃ) বললোঃ হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি ফিরাউন ও 
তার পারিষদবর্গকে পার্থিব জীবনে বাহ্যাড়ম্বর ও ধন-দৌলত প্রদান করেছেন যেন 
তারা (আপনার বান্দাদেরকে) আপনার পথ হতে ভ্ৰষ্ট করে, হে আমাদের 
প্রতিপালক! তাদের ধন-মালকে আপনি ধ্বংস করে দিন এবং তাদের অন্তরকে 
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শক্ত করে দিন, সুতরাং তারা যেন ঈমান আনয়ন না করে যে পর্যন্ত না তারা 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবলোকন করে। তিনি (আল্লাহ) বললেন £ তোমাদের 
দু'জনের (হযরত মুসা আঃ ও হযরত হারূনের আঃ) প্রার্থনা কবূল করা হলো, 
সুতরাং তোমরা স্থির থাকো ।” (১০৪ ৮৮-৮৯) 

এখানে রয়েছেঃ “আমি মূসা (আঃ)-কে বললাম, তুমি আমার বান্দাদেরকে 
অর্থাৎ বানী ইসরাঈলকে নিয়ে রজনী যোগে বের হয়ে পড়, নিশ্চয়ই তোমাদের 
পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। কিন্তু নির্ভয়ে চলে যাবে । আমি তোমাদের জন্যে সমুদ্রকে 
শুষ্ক করে দিবো ৷” 


অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। 
তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলো। পথে সমুদ্র প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ালো । হযরত মূসা 
(আঃ) বানী ইসরাঈলকে নিয়ে সমুদ্রে নেমে পড়লেন। পানি শুকিয়ে গেল। 
সুতরাং তিনি সঙ্গীসহ সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। অতঃপর তিনি ইচ্ছা করলেন যে, 
সমুদ্রে লাঠি মেরে ওকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দিবেন, যাতে ফিরাউন এবং 
তার লোকজন সমুদ্র পার হতে না পারে। তখন আল্লাহ তা'আলা তীর কাছে অহী 
করলেনঃ ‘সমুদ্রকে স্থির থাকতে দাও, তারা এমন বাহিনী যারা নিমজ্জিত হবে।' ' 


ALTA 


[,৯, -এর অর্থ হলো শুদ্ধ রাস্তা, যা নিজের প্রকৃত অবস্থার উপর থাকে। মহান 
আল্লাহর উদ্দেশ্য এই যে, সমুদ্বকে যেন প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া না হয় যে 
পর্যন্ত না শত্রুরা এক এক করে সবাই সমুদ্রের মধ্যে এসে পড়ে । এসে পড়লেই 
সমুদ্রকে প্রবাহিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হবে এবং এর ফলে সবাই নিমজ্জিত 
হবে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘তারা পশ্চাতে রেখে গিয়েছিল কত উদ্যান ও 
প্রস্ববণ, কত শস্যক্ষেত্ৰ ও সুরম্য অট্টালিকা, কত বিলাস উপকরণ, যা তাদেরকে 
আনন্দ দিতো!’ এসব ছেড়ে তারা সবাই ধ্বংসের মুখে পতিত হয়েছিল। 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) বলেন যে, মিসরের নীল সাগর প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্যের নদীগুলোর সরদার এবং সমস্ত নদী ওর অধীনস্থ । যখন ওকে প্রবাহিত 
রাখার আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা হয় তখন সমস্ত নদীকে তাতে পানি পৌছিয়ে 
দেয়ার হুকুম করা হয়। আল্লাহ তা‘আলার ইচ্ছানুযায়ী তাতে পানি আসতে 
থাকে। অতঃপর তিনি নদীগুলোকে বন্ধ করে দেন এবং ওগুলোকে নিজ নিজ 
জায়গায় চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। 
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ফিরাউন এবং তার পারিষদবর্গের এ বাগানগুলো নীল সাগরের উভয় তীর 
ধরে ক্রমান্বয়ে চলে গিয়েছিল এই ক্রমপরম্পরা ‘আসওয়ান’ হতে ‘রাশীদ’ পর্যন্ত 
ছিল। এর নয়টি উপনদী ছিল। ওগুলোর নাম হলোঃ ইসকানদারিয়া, দিমইয়াত, 
সারদোস, মান্ফ, ফুয়ুম, মুনতাহা। এগুলোর একটির সঙ্গে অপরটির সংযোগ 
ছিল। একটি হতে অপরটি বিচ্ছিন্ন ছিল না। পাহাড়ের পাদদেশে তাদের শস্যক্ষেত্র 
ছিল যা মিসর হতে নিয়ে সমুদ্র পর্যন্ত বরাবর চলে গিয়েছিল । নদীর পানি এই 
সবগুলোকে সিক্ত করতো ৷ তারা পরম সুখে-শান্তিতে জীবন যাপন করছিল। 
কিন্তু তারা গর্বে ফুলে উঠেছিল । পরিশেষে তারা এসব নিয়ামত রেখে ধ্বংসের 
মুখে পতিত হয়েছিল । এক রাত্রির মধ্যেই তারা সমস্ত নিয়ামত ছেড়ে দুনিয়া 
হতে চির বিদায় গ্রহণ করে এবং তাদেরকে ভূষির মত উড়িয়ে দেয়া হয় এবং 
গত হয়ে যাওয়া দিনের মত নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়। এমনভাবে তাদেরকে 
নিমজ্জিত করা হয় যে, আর উত্িত হয়নি। তারা জাহান্নামবাসী হয়ে যায় এবং 
ওটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান । 

আল্লাহ তা‘আলা এই সমুদয় নিয়ামতের উত্তরাধিকারী করে দেন বানী 
ইসরাঈলকে । অন্য আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ 
L(7/)37 3 7 {// A A/792/9/ 093 EAA (3/737/ 
WS, sl Daan: 9 2 Si rain BS cpl PD US, 
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cari 5S by 0353 UF oe? 
অর্থাৎ “যে সম্পুদায়কে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকে আমার কল্যাণপ্রাপ্ত 
রাজ্যের পূর্ব ও পশ্চিমের উত্তরাধিকারী করি; এবং বানী ইসরাঈল সম্বন্ধে তোমার 
প্রতিপালকের শুভবাণী সত্যে পরিণত হলো, যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল; 
আর ফিরাউন ও তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল 
ধ্বংস করেছি ।”(৭ ৪ ১৩৭) 
এখানেও ‘ভিন্ন সম্পৃদায়কে উত্তরাধিকারী করেছিলাম’ দ্বারা বানী 
ইসরাঈলকেই বুঝানো হয়েছে। 
এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আকাশ ও পৃথিবী কেউই তাদের জন্যে 
অশ্রুপাত করেনি ৷’ কেননা, এ পাপীদের এমন কোন সৎ আমলই ছিল না যা 
আকাশে উঠে থাকে এবং এখন না উঠার কারণে তারা কাদবে বা 
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দুঃখ-আফসোস করবে । আর যমীনেও এমন জায়গা ছিল না যেখানে বসে তারা 
আল্লাহর ইবাদত করতো এবং এখন তাদেরকে না পেয়ে ওটা দুঃখ ও শোক 
প্রকাশ করবে। কাজেই এগুলো তাদের ধ্বংসের কারণে কাদলো না এবং দুঃখ 
প্রকাশ করলো না! 


মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদেরকে অবকাশও দেয়া হবে না৷’ হযরত 
আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
‘আকাশের দু'টি দরযা রয়েছে, একটি দিয়ে তার (মানুষের) রযী নেমে আসে 
এবং অপরটি দিয়ে তার আমল এবং কথা উপরে উঠে যায় । যখন সে মারা যায় 
এবং তার আমল, ও রিযিক বন্ধ হয়ে যায় তখন ও দুটি কীদতে থাকে।” অতঃপর 
তিনি ALC HS এই আয়াতটি তিলাওয়াত করেন। তারপর 
তিনি বর্ণনা করেন যে, তারা যমীনে কোন ভাল কাজ করেনি যে, তাদের মৃত্যুর 
কারণে যমীন কীদবে এবং তাদের কোন ভাল কথা ও ভাল কাজ আকাশে উঠে 
না যে, ওগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আকাশ কাদবে ৷” 


হযরত শুরাইহ্‌ ইবনে আবীদিল হাযরামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “ইসলাম দারিদ্র্যের অবস্থায় শুরু হয়েছে এবং সত্বরই 
" দারিদ্র্যের অবস্থায় ফিরে যাবে, যেমনভাবে শুরু হয়েছিল । জেনে রেখো যে, মুমিন 
কোথায়ও অপরিচিত মুসাফিরের মত মৃত্যুবরণ করে না । মুমিন সফরে যে কোন 
জায়গায় মারা যায়, সেখানে তার জন্যে কোন ক্রন্দনকারী না থাকলেও তার 


জন্যে যমীন ও আসমান ক্রন্দন করে।” তারপর তিনি” PEAS AA 
33/2 / 


৮১১; -এই আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন যে, এ দু'টো কাফিরদের জন্যে 
5২ 
কাদে না। 


কোন এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “আসমান ও যমীন 
কারো জন্যে কখনো কেঁদেছে কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আজ তুমি আমাকে 
এমন একটি কথা জিজ্ঞেস করলে যা ইতিপূর্বে কেউ কখনো জিজ্ঞেস করেনি। 
তাহলে শুনো, বান্দার জন্যে যমীনে নামাযের একটি জায়গা থাকে এবং তার 
আমল উপরে উঠার জন্যে আসমানে একটি জায়গা থাকে । ফিরাউন এবং তার 
লোকদের কোন ভাল আমল ছিলই না । কাজেই না যমীন তাদের জন্যে কেঁদেছে, - 
না আসমান এবং না তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয় যে, তারা পরে কোন সৎ 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা মুসিলী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আমল করতে পারে।” হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কেও এই প্রশ্রই করা হলে 
তিনিও প্রায় এ উত্তরই দেন, এমন কি তিনি একথাও বলেন যে, মুমিনদের জন্যে 
যমীন চল্লিশ দিন পর্যন্ত কাদতে থাকে। হযরত মুজাহিদ (রঃ) এটা বর্ণনা করলে 
এক ব্যক্তি এতে বিস্ময় প্রকাশ করলো তখন তিনি বললেনঃ সুবহানাল্লাহ! এতে 
বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? যে বান্দা তার রুক্‌’ ও সিজদা দ্বারা যমীনকে আবাদ 
রাখতো, যে বান্দার তাকবীর ও তাসবীহর শব্দ আসমান বরাবরই শুনতে 
থাকতো, এ আবেদ বান্দার জন্যে এ দুটি কেন কাদবে না? 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ফিরাউন ও তার লোকদের মত লাঞ্ছিত ও 
অপমানিত লোকদের জন্যে যমীন ও আসমান কীদবে কেন? 


ইবরাহীম (রঃ) বলেন যে, যখন হতে দুনিয়া রয়েছে তখন হতে আসমান শুধু 
দুই ব্যক্তির জন্যে কেদেছে। তার ছাত্র আবীদ (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“আসমান ও যমীন কি প্রত্যেক মুমিনের জন্যে কীদে না?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 
“শুধু এ স্থানটুকু কাদে যে স্থানটুকু দিয়ে তার আমল উপরে উঠে যায়।” অতঃপর 
তিনি বলেন যে, আসমানের রক্তরঙ্গে রঞ্জিত ও চর্মের রূপ ধারণ করাই হলো ওর 
ক্ৰন্দন করা । আসমানের এরূপ অবস্থা শুধু দুই ব্যক্তির শাহাদতের সময় 
হয়েছিল । হযরত ইয়াহইয়া ইবনে যাকারিয়া (আঃ)-কে যখন শহীদ করে দেয়া 
হয় তখন আকাশ রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছিল এবং রক্ত বর্ষণ করেছিল। আর 
হযরত হুসাইন ইবনে আলী (রাঃ)-কে যখন শহীদ করা হয় তখনও আকাশ লাল 
বৰ্ণ ধারণ করেছিল ।” 

ইয়াধীদ ইবনে আবি যিয়াদ (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হুসাইন 
(রাঃ)-এর শাহাদাতের কারণে চার মাস পর্যন্ত আকাশের প্রান্ত লাল ছিল এবং 
এই লালিমাই ওর ক্রন্দন । সুদ্দী কাবীরও (রঃ) এটাই বলেছেন। 

আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, আকাশের প্রান্ত লাল বর্ণ ধারণ করাই হলো 
ওর ক্রন্দন৷ 

এটাও বর্ণনা করা হয়েছে যে, হযরত হুসাইন (রাঃ)-কে হত্যা করার দিন তার 
বধ্যভূমির যে কোন পাথরকেই উল্টানো হতো ওরই নীচে জমাট রক্ত পাওয়া 
যেতো । এদিন সূর্যে গ্রহণ লেগেছিল, আকাশ -প্রান্ত লাল বর্ণ ধারণ করেছিল এবং 
পাথর বর্ষিত হয়েছিল৷ কিন্তু এসবের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, এগুলো শিয়া সম্প্রদায়ের বানানো কাহিনী । 
এণ্ডলো সবই ভিত্তিহীন । এতে কোন সন্দেহ নেই যে, হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর 
শাহাদাতের ঘটনাটি অত্যন্ত হৃদয় বিদারক ও মর্মান্তিক । কিন্তু শিয়া সম্পৃ্দায় 
এটাকে অতিরঞ্জিত করেছে এবং এর মধ্যে বহু মিথ্যা ঘটনা ঢুকিয়ে দিয়েছে, 
যেগুলো সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন। 


এটা খেয়াল রাখার বিষয় যে, দুনিয়ায় এর চেয়েও বড় বড় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা 
সংঘটিত হয়েছে যা হযরত হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদাতের ঘটনা হতেও বেশী 
মৰ্মান্তিক । কিন্তু এগুলো সংঘটিত হওয়ার সময়ও আসমান, যমীন প্রভৃতির মধ্যে 
এরূপ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি। তারই সন্মানিত পিতা হযরত আলীও (রাঃ) 
শহীদ হয়েছিলেন যিনি সর্বসন্মতভাবে তার চেয়ে উত্তম ছিলেন। কিন্তু তখনো তো 
পাথরের নীচে জমাট রক্ত দেখা যায়নি এবং অন্য কিছুও পরিলক্ষিত হয়নি । 
হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ)-কে ঘিরে নেয়া হয় এবং বিনা দোষে 
অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ)-কে 
ফজরের নামাযের অবস্থায় নামায-স্থলেই হত্যা করে দেয়া হয়। এটা ছিল এমনই 
এক কঠিন বিপদ যেমনটি ইতিপূর্বে মুসলমানদের কাছে কখনো পৌঁছেনি! কিন্তু 
এসব ঘটনার কোন একটিরও সময় এ সব ব্যাপার ঘটেনি, হযরত হুসাইন 
(রাঃ)-এর হত্যার সময় যেগুলো ঘটার কথা শিয়ারা প্রচার করেছে। উপরোক্ত 
ঘটনাগুলোকে বাদ দিয়ে যদি সমস্ত মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক জগতের 
নেতা হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কেই শুধু ধরা হয় তবুও দেখা যাবে যে, তার মৃত্যুর 
সময়ও শিয়াদের কথিত ঘটনাগুলোর একটিও ঘটেনি । আরো দেখা যায় যে, যেই 
দিন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর পুত্র হযরত ইবরাহীম (রাঃ) ইন্তেকাল করেন সেই 
দিনই ঘটনাক্রমে সূর্য গ্রহণ হয়। তখন কে একজন বলে ওঠে যে, হযরত 
ইবরাহীম (রাঃ)-এর মৃত্যুর কারণেই সূর্য গ্রহণ হয়েছে। এ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সূর্য গ্রহণের নামায আদায় করেন, অতঃপর ভাষণ দিতে দাড়িয়ে বলেনঃ “সূর্য.ও 
চন্দ্র আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মধ্যে দু'টি নিদর্শন । কারো জন্ম ও মৃত্যুর কারণে এ 
দুটোতে গ্রহণ লাগে না৷” 

এরপর আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের প্রতি নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিতে 
লাঞ্চনাদায়ক শাস্তি হতে । নিশ্চয়ই সে ছিল পরাক্রান্ত সীমালংঘন কারীদের 
মধ্যে ৷’ সে বানী ইসরাঈলকে খৃণার পাত্র মনে করতো তাদের দ্বারা সে 
নিকৃষ্টতম কার্য করিয়ে নিতো ৷ তাদের দ্বারা সে বড় বড় কাজ বিনা পারিশ্রমিকে 
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করিয়ে নিতো । সে আত্মগর্বে ফুলে উঠেছিল । আল্লাহর যমীনে সে হঠকারিতা ও 
ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছিল। তার এসব মন্দ কর্মে তার কওমও তার সহযোগী ছিল। 

এরপর আল্লাহ তাআলা বানী ইসরাঈলের উপর নিজের আর একটি 
অনুগ্রহের কথা বলেনঃ ‘আমি জেনে শুনেই তাদেরকে বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্ব দান 
করেছিলাম !' অর্থাৎ তিনি এ যুগের সমস্ত লোকের উপর বানী ইসরাঈলকে 
শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন । প্রত্যেক যুগকেই 4 বলা হয়। অর্থ এটা নয় যে, 
পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত লোকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্‌ দান করা হয়েছিল। 
এটা আল্াহ্‌ তা'আলার নিমের উক্তির মতঃ , 

ALLL IW 3731 


IE Uri 5 JG 
অর্থাৎ “হে মূসা (আঃ)! আমি তোমাকে লোকদের উপর মনোনীত 
করেছি ।”(৭৪ঃ ১৪৪) অর্থাৎ তার যুগের লোকদের উপর ৷ হযরত মরিয়ম (আঃ) 
সম্পর্কে আল্লাহ পাকের নিম্নের উক্তিটিও অনুরূপূঃ 


Al 


OEE 

অর্থাৎ “তিনি তোমাকে (হযরত মরিয়ম ol বিশ্বের নারীদের মধ্যে 
মনোনীত করেছেন ।”’(৩৪ ৪২) অর্থাৎ তার যুগের সমস্ত নারীর মধ্যে তাকে 
আল্লাহ তা‘আলা শ্ৰেষ্ঠত্‌ দান করেছিলেন। সর্বযুগের নারীদের উপর যে হযরত 
মরিয়ম (আঃ)-কে শ্রেষ্ঠত্‌ দান করা হয়েছিল এটা উদ্দেশ্য নয়। কেননা, উম্মুল 
মুমিনীন হযরত খাদীজা (রাঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ) অপেক্ষা উত্তম ছিলেন বা 
কমপক্ষে সমান তো ছিলেন। অনুরূপভাবে ফিরাউনের স্ত্রী হযরত আসিয়া বিনতে 
মাযাহিমও (রাঃ) ছিলেন। আর হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর ফযীলত সমস্ত নারীর 
উপর তেমনই যেমন সুরুয়ায় বা ঝোলে ভিজানো রুটির ফযীলত অন্যান্য খাদ্যের 
উপর। 

মহান আল্লাহ বানী ইসরাঈলের উপর তার আরো একটি অনুগ্রহের বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তিনি তাদেরকে এঁ সব যুক্তি-প্রমাণ, নিদর্শন, মু'জিযা ও কারামত 
দান করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে হিদায়াত অনুসন্ধান কারীদের জন্যে সুস্পষ্ট 
পরীক্ষা ছিল। 


£ Jy L2373// ৮০1% 
৩৪ । তারা বলেই থাকে, 042d 3 LTE 


2873 79,3 

৩৫ । আমাদের প্রথম মৃত্যু ব্যতীত DY A TE re 
সার নেই এবং (2772 274 ন 
আর পুনরুখিত হবো না । O biphias 25 bey 
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227% SAAN LD 
৩৬ । aa Akl যদি 4) LL EOE _৮৭ 
সত্যবাদী ও আমাদের 


7 j 


পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর । 0 USL 
L279 Lape 397 
৩৭ ৷ শ্ৰেষ্ঠ কি তারা, না তুন্বা ESHA 
সম্পৃদায় ও তাদের পূর্ববর্তীরা? ; 7, ,, ৯, 2 4 HE 
আমি তাদেরকে ধ্বংস bBo ls 
করেছিলাম, অবশ্যই তারা ছিল EA CEI 
অপরাধী । + Jaa 


এখানে আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের কিয়ামতকে অস্বীকারকরণ এবং এর 
দলীলের বর্ণনা দেয়ার পর এটাকে খণ্ডন করেন তাদের ধারণা ছিল এই যে, 
কিয়ামত হবে না এবং মৃত্যুর পর পুনজী্বনও নেই । আর হাশর নশর ইত্যাদি 
সবই মিথ্যা! তারা দলীল এই পেশ করে যে, তাদের পিতা-মাতা তো মারা 
গেছে, তারা জীবিত হয়ে পুনরায় ফিরে আসে না কেন? 

তাদের এই দলীল কতইনা বাজে, অর্থহীন এবং নির্বুদ্ধিতাপূর্ণ! পুনরুথান ও 
মৃত্যুর পর পুন্জীবিন লাভ এটা তো হবে কিয়ামতের সময় । এর অর্থ এটা নয় 
যে, জীবিত হয়ে পুনরায় দুনিয়ায় ফিরে আসবে । এদিন এই যালিমরা জাহার্নামের 
ইন্ধন হবে। এ সময় উন্মতে মুহাম্মাদী (সঃ) পূর্বের উন্মতদের উপর সাক্ষী হবে 
এবং তাদের উপর তাদের নবী (সঃ) সাক্ষী হবেন। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা এদেরকে ভীতি প্রদর্শন করছেন যে, এদের এই 
পাপেরই কারণে এদের পূর্ববতীদের উপর যে শাস্তি এসেছিল এ শাস্তিই না জানি 
হয় তো এদের উপরও এসে পড়বে এবং তাদের ন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাদের 
ঘটনাবলী সূরায়ে সাবার মধ্যে গত হয়েছে। তারা: ছিল কাহতানের আরব এবং 
এরা হলো আদনানের আরব । 

সাবার হুমায়েরগণ তাদের বাদশাহকে “‘তুব্বা’ বলতো, যেমন পারস্যের 
‘ফিরাউন’ এবং হাবশের বাদশাহকে ‘নাজ্জাসী’ বলা হতো ৷ তাদের মধ্যে একজন 
তুব্বা ইয়ামন হতে বের হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণ করতে থাকে। সে সমরকন্দে 
পৌছে যায় এবং সব দেশের বাদশ:হাদেরকে পরাজিত করতে থাকে এবং নিজের 
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অধীনস্থ ছিল। সে-ই হীরা নামক শহরটি স্থাপন করে। তার যুগে সে মদীনাতেও 
এসেছিল । তথাকার অধিবাসীদের সাথে সে যুদ্ধও করেছিল। কিন্তু জনগণ তাকে 
বাধা দেয়। মদীনাবাসীরা তার সাথে এই আচরণ করে যে, দিনে তার সাথে যুদ্ধ 
রুরতো, আবার রাত্রে তার মেহমানদারী করতো। শেষে সেও লজ্জা পায় এবং 
যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। তথাকার দু'জন ইয়াহুদী আলেম তার সঙ্গী হয়েছিলেন যারা . 
হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্য দ্বীনের উপর ছিলেন। তারা সদা-সর্বদা তাকে 
ভাল-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ দিতে থাকতেন। তারা তাকে বলেনঃ “আপনি মদীনা 

ংস করতে পারেন না৷ কেননা, এটা হলো শেষ নবীর হিজরতের জায়গা ৷” 
সুতরাং সে সেখান হতে ফিরে যায় এবং এ দু'জন আলেমকেও সঙ্গে নেয় । যখন 
সে মনঙ্ধায় পৌঁছে তখন সে বায়তুল্লাহ শরীফকে ভেঙ্গে দেয়ার ইচ্ছা করে। কিন্তু 
এ দু'জন আলেম তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখেন এবং এঁ পবিত্র ঘরের শ্রেষ্ঠত্ব 
ও মর্যাদার কথা তার সামনে পেশ করেন। তারা তাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এ 
ঘরের. ভিত্তি স্থাপনকারী ছিলেন হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং শেষ নবী 
(সঃ)-এর হাতে এ ঘরের মূল শ্রেষ্ঠত্‌ ও সম্মান প্রকাশ পাবে। এ বাদশাহ তুব্বা 
তাদের এ কথা শুনে স্বীয় সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করে। এমনকি নিজেই সে বায়তুল্লাহ 
শরীফের খুব সন্মান করে, ওর তাওয়াফ করে এবং ওর উপর গেলাফ চড়িয়ে 
দেয়। অতঃপর সে সেখান হতে ইয়ামনে ফিরে যায়। স্বয়ং সে হযরত মূসা 
(আঃ)-এর ধর্মে প্রবেশ করে এবং সমগ্র ইয়ামনে এ ধর্মই ছড়িয়ে দেয়। তখন 
পর্যন্ত হযরত ঈসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটেনি এবং এঁ যুগের লোকদের জন্যে 
হযরত মুসা (আঃ)-এর এ সত্য ধর্মই পালনীয় ছিল। এ তুব্বা বাদশাহর ঘটনা 
সীরাতে ইবনে ইসহাকের মধ্যে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং হাফিয 
ইবনে আসাকিরও (রঃ) স্বীয় কিতাবে সুদীর্ঘভাবে আনয়ন করেছেন। তাতে 
রয়েছে যে, এ তুব্বার সিংহাসন দামেঙ্কে ছিল। তার সেনাবাহিনীর সারি দামেস্ক 
হতে ইয়ামন পর্যন্ত এ লন | 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“(অপরাধীকে) হদ লাগানো বা নির্ধারিত শান্তি প্রদানের পর এ শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির 
গুনাহ মাফ হয়ে যায় কি-না তা আমি জানি না, আর তুব্বা (বাদশাহ) অভিশপ্ত 
ছিল কি-না সেটাও আমার জানা নেই এবং যুলকারনাইন নবী ছিল কি বাদশাহ 
ছিল এখবরও আমি রাখি না।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, নবী (সঃ) এ 
কথাও বলেনঃ “হযরত উযায়ের নবী ছিল কি-না এটাও আমি জানি না৷” 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ইমাম দারকুতনী (রঃ) বলেন যে, এ হাদীসটি শুধু আবদুর রাযযাক (রঃ) 
বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “হযরত 
উযায়ের নবী ছিলেন কি-না তা আমার জানা নেই এবং তুব্বার উপর লা’নত 
করা হয়েছে কি-না এটাও আমি জানি না৷” এ হাদীসটি আনয়নের পর হাফিয 
ইবনে আসাকির (রঃ) এঁ দু'টি রিওয়াইয়াত এনেছেন যাতে তুব্বাকে গালি দিতে 
ও লা’নত করতে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন আমরাও বর্ণনা করবো 
ইনশাআল্লাহ । জানা যাচ্ছে যে, সে পূর্বে কাফির ছিল এবং পরে মুসলমান 
হয়েছিল, অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর্‌ দ্বীনে প্রবেশ করেছিল । এ যুগের 
আলেমদের হাতে সে ঈমান কবুল করেছিল। এটা হযরত ঈসা (আঃ)-এর 
আবির্ভাবের পূর্বের ঘটনা ৷ জুরহুমের যুগে সে বায়তুল্লাহর হজ্ব করেছিল এবং 
বায়তুল্লাহর উপর গেলাফও উঠিয়েছিল। এইভাবে সে বায়তুল্লাহ শরীফের প্রতি 
অত্যন্ত সম্মান প্রদর্শন করেছিল । আল্লাহর নামে সে ছয় হাজার উট কুরবানী 
করেছিল । আরো খুব দীর্ঘ ঘটনা রয়েছে যা হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ), 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে । মূল ঘটনার স্থিতি হযরত কা’ব আহবার (রাঃ) এবং 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-এর উপর নির্ভরশীল । অহাব ইবনে 
মুনাব্বাহও (রঃ) এ কাহিনী এনেছেন ' হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) এই তুব্বার 
কাহিনীর সাথে অন্য তুব্বার কাহিনীও মিলিয়ে দিয়েছেন যে এর বহু পরে ছিল। 
এই তুব্বার কওম তো এর হাতে মুসলমান হয়েছিল । এর ইন্তেকালের পর তারা 
কুফরীর দিকে পুনরায় ফিরে যায় এবং আবার আগুনের ও সূর্তির পূজা শুরু করে 
দেয় । যেমন এটা সূরায়ে সাবায় বর্ণিত হয়েছে। ওর তাফসীরে আমরাও সেখানে 
এর পূর্ণ ব্যাখ্যা দিয়েছি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য । 

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর (রঃ) বলেন যে, এই .তুব্বা কা’বার উপর 
গেলাফ চড়িয়েছিল। হযরত সাঈদ (রঃ) জনগণকে বলতেন $ ‘তোমরা তুব্বাকে 
মন্দ বলো না!’ এ হলো মাঝামাঝির তুব্বা। তার নাম ছিল আসআদ আবূ 
কুরায়েব ইবনে মুলাইকারব ইয়ামানী। তার রাজত্ব তিনশ’ ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত 
স্থায়ী ছিল । তখনকার রাজাদের মধ্যে কেউই তার মত এতে দীর্ঘস্থায়ী রাজত্‌ 
পায়নি । রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নবুওয়াতের প্রায় সাতশ’ বছর পূর্বে সে মারা যায় । 
এঁতিহাসিকরা এটাও বর্ণনা করেছেন যে, মদীনা নগরী শেষ নবী (সঃ)-এর 
হিজরতের জায়গা হওয়ার কথা যখন মদীনাবাসী এঁ দু'জন আলেম তাকে 
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নিশ্চিতরূপে জানিয়ে দেন তখন সে একটি কবিতা রচনা করে এবং আমানত 
হিসেবে মদীনাবাসীর কাছে তা রেখে যায় । আর ওটা উত্তরাধিকার সূত্রে পরস্পর 
হস্তান্তর হতে থাকে সনদসহ ওর রিওয়াইয়াত বরাবরই আসতে থাকে। শেষ 
পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হিজরতের সময় ওর হাফিয ছিলেন হযরত আবূ 
আইয়ূব খালেদ ইবনে যায়েদ (রাঃ)! ঘটনাক্রমে, বরং আল্লাহ্র নির্দেশক্রমে 
রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর অবতরণস্থল হয়েছিল তার বাড়ীটিই । কবিতার পংক্তিগুলো 
নিম্নরূপঃ 
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অর্থাৎ “আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত আহমাদ (সঃ) এ আল্লাহর রাসুল যিনি 
সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা । আমি যদি তার যুগ পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে অবশ্যই 
তার মন্ত্রী ও তার চাচাতো ভাই হিসেবে থাকবো (এবং তাকে সাহায্য করবো) । 
আর আমি তার শত্রুদের বিরুদ্ধে তরবারী দ্বারা জিহাদ করবো এবং তার অন্তর 
হতে সমস্ত চিন্তা-দুঃখ দূর করে দিবো ৷” 

বর্ণিত আছে যে, ইসলামের যুগে সানআ নামক শহরে একটি কবর খনন করা 
হয়, তখন দেখা যায় যে, তাতে দু’টি মহিলা সমাধিস্থ রয়েছে, যাদের দেহ 
সম্পূর্ণরূপে সহীহ সালিম এবং অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। তাদের শিয়রে একটি 
চাদির ফালি লেগে রয়েছে। তাতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রয়েছেঃ “এ হচ্ছে হাই ও 
তামীসের কবর” আর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের নাম ছিল হাই ও 
তামাযুর ৷ মহিলা দু'টি তুব্বার ভগ্নী ছিল । মহিলা দুটি মৃত্যু পর্যন্ত এ সাক্ষ্য দিয়ে 
গিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কেউই ইবাদতের যোগ্য নেই । তারা আল্লাহর সাথে 
কাউকেও শরীক করেনি । তাদের পূর্ববর্তী সমস্ত সৎ লোকই এই সাক্ষ্যদান 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছিল। সূরায়ে সাবার মধ্যে আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে 
সাবার কবিতাগুলোও বর্ণনা করেছি । হযরত কা’ব (রঃ) বলতেনঃ “কুরআন 
কারীম দ্বারা তুব্বার প্রশংসা এভাবে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তার 
কওমের নিন্দে করেছেন, তার নয়৷” হযরত আয়েশা (রাঃ) বলতেন ৪ “তোমরা 
তুব্বাকে মন্দ বলো না, সে সৎ লোক ছিল।” 
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সূরাঃ দুখান ৪৪ 


হযরত সা'দ সায়েদী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা তুব্বাকে গালি দিয়ো না, সে মুসলমান হয়েছিল”? 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তুব্বা নবী ছিল কি-না তা আমি জানি না।”২ আর একটি রিওয়াইয়াত গত 
হয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তুব্বা অভিশপ্ত ছিল কি-না তা আমার 
জানা নেই ৷” এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। এই 
রিওয়াইয়াতটিই হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতেও বর্ণিত আছে হযরত আতা 
ইবনে আবি রাবাহ (রঃ) বলেনঃ “তোমরা তুব্বাকে গালি দিয়ো না। রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের 


অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 

৩৮। আমি আকাশমণ্ডলী ও 
পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের 
মধ্যস্থিত কোন কিছুই 
ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি । 

৩৯। আমি এ দু’টি অযথা সৃষ্টি 
করিনি, কিন্তু তাদের 
অধিকাংশই এটা জানে না । 

"৪০ । সকলের জন্যে নির্ধারিত 
রয়েছে তাদের বিচার দিবস । 


8১। যেদিন এক বন্ধু অপর বন্ধুর 
কোন কাজে আসবে না এবং 
তারা সাহায্যও পাবে না। 

8৪২ । তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া 
করেন তার কথা স্বতন্ত্র । তিনি 
তো পরাক্রমশালী, পরম 
দয়ালু । 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ), ইমাম আহমাদ (রঃ) এবং ইমাম বিতরানী (রঃ) 


বৰ্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এখানে আল্লাহ তা'আলা নিজের আদল ও ইনসাফ এবং তার বৃথা ও অযতা 
কোন কাজ না করার বর্ণনা দিচ্ছেন। যেমন মহামহিমান্িত আল্লাহ অন্য আয়াতে 
বলেনঃ 
G31/7/ 33/71 3927, 12 7 73730 777 3730 Aad or 


MEE bis dob Ws Hl Cem CG NC le CS 


33/77 9 ৰ 


i AS on 
অর্থাৎ “আমি আকাশ ও পৃথিবী এবং এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত জিনিস বৃথা সৃষ্টি 
করিনি । এটা কাফিরদের ধারণা সুতরাং কাফিরদের জন্যে জাহান্নামের দুর্ভোগ 
রয়েছে।”(৩৮৪ ২৭) অন্য এক জায়গায় রয়েছেঃ 


22% 7) 9379 28/3/9330 /0 47733 19d (O33 7// 
AI al es LC od eas Dl EBC 


3707 31073 4 773 


rls SUELO 

অর্থাৎ “তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি 

করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ যিনি 

প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন মা’বূদ নেই, সন্মানিত আরশের তিনি 
অধিপতি !”(২৩ 8 ১১৫-১১৬) 


ফায়সালার দিন অর্থাৎ কিয়ামতের দিন যেই দিন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় 
বান্দাদের মধ্যে হক ফায়সালা করবেন। কাফিরদেরকে শাস্তি দিবেন এবং 
মুমিনদেরকে দিবেন পুরস্কার । এ দিন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই আল্লাহ্‌ 
তাআলার সামনে একত্রিত হবে। ওটা হবে এমন এক সময় যে, একে অপর 
হতে পৃথক হয়ে যাবে। এক আত্মীয় অন্য আত্মীয়ের কোনই উপকার করতে 
পারবে না। যেমন আল্লাহ্‌ তা আলা বলেনঃ 


7293707771 Lb L/01297370/7 9 2% LAD FA 


one খু, Len A SUNK all SS Uy 
অর্থাৎ “যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে সেই দিন তাদের মধ্যে কোন 
আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকবে না এবং তারা একে অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে 
না।”(২৩ ৪ ১০১) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


23/9397% 23799 7d BPI 
Oren ee te yy, 
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অর্থাৎ “সুহৃদ সুহৃদের তত্ত্ব নিবে না, তাদেরকে করা হবে একে অপরের 

দৃষ্টিগোচর (৭০৪ ১০-১১) অর্থাৎ কোন বন্ধু তার বন্ধুকে তার অবস্থা সম্পর্কে 

কোন জিজ্ঞাসাবাদ করবে না, অথচ তারা একে অপরকে দেখতে পাবে। এদিন 

কেউ কাউকেও কোন সাহায্য করবে না এবং বাহির হতেও কোন সাহায্য আসবে 

না। হ্যা, তবে আল্লাহ যার প্রতি দয়া করেন তার কথা স্বতন্ত্র । তিনি তো 
পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু । 


8৪৩ । নিশ্চয়ই যাককুম বৃক্ষ হবে- S 288 ০2/৩ 
Ey AEG 


88 পাপীর খাদ্য; 
8৫ । গলিত তামেের মত; ওটা তার be EE 
উদরে ফুটতে থাকবে । Sahl 5” ye AE i 
8৪৬ ফুটন্ত পানির মত । Ks 
৪৭ । (বলা হবে) তাকে ধর এবং 0H tn 
go |) 2 28229 
টেনে নিয়ে যাও জাহান্নামের sl AbeG eS iV 
Kae Wi 9 
৪৮। অতঃপর তার মস্তকের উপর © isl 
ফুটন্ত পানি ঢেলে দিয়ে শাস্তি eALSA aE ys BL 
SB | 2b SS lo - ~£A 
8৪৯। (এবং বলা হবেঃ) আস্বাদ ope 
গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে IAT 93/7 BA 
সম্মানিত অভিজাত । om HSS 5a 


22774 22779 0 
৫০ । এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে 0০; 5 eS be lis ol 0. 
তোমরা সন্দেহ করতে । 4 


কিয়ামতকে অস্বীকারকারীদের জন্যে যে শাস্তি রয়েছে আল্লাহ তা'আলা 
এখানে তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যারা কিয়ামতকে অবিশ্বাস করতঃ দুনিয়ায় সদা 
পাপকার্যে লিপ্ত থেকেছে তাদেরকে কিয়ামতের দিন যাককূম গাছ খেতে দেয়া 
হবে। কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা আবূ জাহেলকে বুঝানো হয়েছে। এটা 
নিঃসন্দেহ যে, এ আয়াতের ভীতি প্রদর্শনের মধ্যে সেও শামিল রয়েছে, কিন্তু শুধু 
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তারই সম্পর্কে আয়াতটি নাযিল হয়েছে এটা মনে করা ঠিক নয়। হযরত আবূ 
দারদা একটি লোককে এ আয়াতটি পড়াচ্ছিলেন, কিন্তু সে = "5 শব্দটি উচ্চারণ 
করতে অপারগ হচ্ছিল এবং সে “ঠা এর সথলে “রে শব্দ বলে দিচ্ছিল। তখন 
তিনি 27৬ (পাপীর খাদ্য) পড়িয়ে দেন। অর্থাৎ তাদেরকে যাককুম গাছ 
ছাড়া অন্য কোন খাদ্য খেতে দেয়া হবে না। 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এই যাককৃমের একটা বিন্দু যদি এই 
যমীনের উপর পড়ে তবে যমীনবাসীর সমস্ত জীবিকা নষ্ট হয়ে যাবে। একটি 
মারফু’ হাদীসেও এটা এসেছে যা পূর্বে গত হয়েছে। 

এটা হবে গলিত তাম্ের মত, এটা তার পেটে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে 
' থাকবে । আল্লাহ তা‘আলা জাহান্নামের রক্ষকদের বলবেনঃ “এই কাফিরকে ধর 
এবং টেনে জাহার্নামের মধ্যস্থলে নিয়ে যাও। অতঃপর তার মস্তকের উপর ফুটন্ত 
পানি ঢেলে দাও ৷” যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 

ECS 

i “তাদের মাথার উপর ফুটস্ত পানি ঢেলে দেয়া হবে, ফলে তার পেটের 
সমুদয় জিনিস এবং চামড়া দগ্ধ হয়ে যাবে।”(২২ ৪ ১৯-২০) ইতিপূর্বে এটাও 
বর্ণনা করা হয়েছে যে, ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ী দ্বারা প্রহার করবে, ফলে 
তাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। তারপর উপর হতে তাদের মাথার উপর 
গরম পানি ঢেলে দেয়া হবে। এই পানি যেখানে যেখানে পৌঁছবে, হাড়কে চামড়া 
হতে পৃথক পৃথক করে দিবে,.এমনকি তাদের নাড়িভূড়ি কেটে পায়ের গোছা 
পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন! 


অতঃপর তাদেরকে আরো লজ্জিত করার জন্যে বলা হবেঃ “আস্বাদ গ্রহণ কর, 
তুমি তো ছিলে সম্মানিত অভিজাত: ডাথাৎ আজ তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে মোটেই 
iE EY 
উমুভী (রঃ) তার “মাগাষী’ নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
অভিশপ্ত আবূ জাহেলকে বলেনঃ “আমার প্রতি আল্লাহর হুকুম হয়েছে যে, আমি 
যেন তোমাকে বলিঃ দুর্ভোগ তোমার জন্যে, দুর্ভোগ! আবার দুর্ভোগ তোমার 
জন্যে, দুর্ভোগ!” তখন সে তার কাপড় তার হাত হতে টেনে নেয় এবং বলেঃ 
“তুমি এবং তোমার প্রতিপালক আমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। এই 
সমগ্র উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি আমিই” অতঃপর বদরের যুদ্ধে 
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আল্লাহর হুকুমে সে নিহত হয় এবং তাকে তিনি লাঞ্চিত করেন । এঁ সময় তিনি 
অবতীর্ণ করেনঃ “আস্কাদ গ্রহণ কর, তুমি তো ছিলে সন্মানিত, অভিজাত ৷” অর্থাৎ 
আজ তোমার সন্মান ও আভিজাত্য কোথায় গেল? * 


তারপর এ কাফিরদেরকে বলা হবেঃ “এটা তো ওটাই (এ শাস্তি), যা সম্পর্কে 
তোমরা সন্দেহ পোষণ করতে ৷” যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


lg // 33/3 339397030 NAY (49879777 
lin rl. O245G eS BU PTE CR 
733 219 /77997/37 
- UES Yl ol 
অর্থাৎ “যেদিন তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, 
(এবং বলা হবেঃ) এটা এ আগুন যাকে তোমরা অবিশ্বাস করতে । এটা কি যাদু, 
না তোমরা দেখছো না?”(৫২ ৪ ১৩-১৫) আল্লাহ তা'আলা এখানেও বলেনঃ 
“এটা তো ওটাই, যে বিষয়ে তোমরা সন্দেহ করতে ৷” 


৫১। মুত্তাকীরা থাকবে নিরাপদ ১ ০ 


AA 2 20975 


) 
স্থানে- পচ SES A 
III w/ 7? 
৫২। উদ্যান ও ঝর্ণার মাঝে, 678 3 2% 5-01 
? 
৫৩ । তারা পরিধান করবে মিহি ও 22327 £723 /2% 
পুরু রেশমী বস্তু এবং তারা OEE OTD 
2 7/3/73 
মুখোমুখী হয়ে বসবে। e) ois Gly 


৫৪ । এরূপই ঘটবে; তাদেরকে > .? 23 3195/8, ০ 


সঙ্গিনী দিবো আয়ত লোচনা Os M25 3 DS -o0t 
wd 7/2 / 

"হুর, FEE Us itt 00 
৫৫ । সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে EE 
বিবিধ ফলমূল আনতে বলবে । bn 


LIL 73,7073 737/ 


৫৬। প্রথম মৃত্যুর পর তারা ৩০, (3 ৬/55১ -০" 
সেখানে আর মৃত্যু আস্বাদন LAGS ie UE dear 
করবে না। তাদেরকে oli 33 IIS ll 
জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা EE 
করবেন- : 2S 
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৫৭। তোমার প্রতিপালক নিজ 2/7136, 7 7 
sis 5 . s—-0oV 
অনুগথহে । এটাই তো মহা 2 dy rs 
22 2 29/7 
ldo ombl idl 


৫৮। আমি তোমার ভাষায় ০, _ ৪৪2 ০9৮ 
কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি ৮০ 5 -0A 
যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ 233040023077 
ক ORR 
৫৯। সুতরাং তুমি প্রতীক্ষা কর, DAE EE op 
তারাও তো প্রতীক্ষমান । y i 
আল্লাহ তা'আলা হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়ার পর সৌভাগ্যবানদের বর্ণনা 
দিচ্ছেন। এ জন্যেই কুরআন কারীমকে 5 বলা হয়েছে। দুনিয়ায় যারা 
অধিকর্তা, সৃষ্টিকর্তা এবং ক্ষমতাবান আল্লাহকে ভয় করে চলে তারা কিয়ামতের 
দিন জান্নাতে অত্যন্ত শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে বসবাস করবে । সেখানে তারা 
মৃত্যু, বহিষ্কার, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ, ব্যথা-বেদনা, শয়তান ও তার চক্রান্ত, 
আল্লাহর অসন্তুষ্টি ইত্যাদি সমস্ত বিপদ-আপদ হতে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ 
থাকবে কাফিররা তো সেখানে পাবে যাককুম বৃক্ষ এবং আগুনের মত গরম 
পানি, পক্ষান্তরে এই জান্নাতীরা লাভ করবে সুখময় জান্নাত এবং প্রবাহমান নদী 
ও প্রস্বণ । আর পাবে তারা মিহি ও পুরু রেশমী বস্তু এবং তারা বসে থাকবে 
মুখোমুখী হয়ে । কারো দিকে কারো পিঠ হবে না, বরং তারা পরস্পর মুখোমুখী 
হবে । এই দানের সাথে সাথে তারা আয়'ত লোচনা হুর লাভ করবে, যাদেরকে 
ইতিপূর্বে কোন মানব অথবা দানব স্পর্শ করেনি । তারা যেন প্রবাল ও পদ্মরাগ! 
তাদের এসব নিয়ামত লাভের কারণ এই যে, তারা দুনিয়ায় আল্লাহ্‌ তা‘আলাকে 
ভয় করে চলতো এবং তার নির্দেশকে সামনে রেখে পার্থিব ভোগ্যবস্তু হতে দূরে 
থাকতো । সুতরাং আজ তিনি তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার কেন করবেন না? 
যেমন তিনি বলেছেনঃ 2/970 os 
১) Yo)! ‘lz 
অর্থাৎ “উত্তম কাজের জন্যে উত্তম পুরস্কার ব্যতীত কি হতে পারে?”(৫৫ ৫৪ 
৬০) 
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হযরত আনাস (রাঃ) হতে মারফ্‌’রূপে বর্ণিত আছেঃ “যদি এই হুরদের মধ্যে 
কোন একজন সমুদ্রের লবণাক্ত পানিতে থুথু ফেলে তবে ওর সমস্ত পানি মিষ্ট 
হয়ে যাবে !”* 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘সেখানে তারা প্রশান্ত চিত্তে বিবিধ ফলমূল 
আনতে বলবে ৷’ তারা যা চাইবে তা-ই পাবে। তাদের ইচ্ছা হওয়ামাত্রই তাদের 
কাছে তা হাযির হয়ে যাবে। ওগুলো শেষ হবার বা কমে যাবার কোন ভয় থাকবে 
না। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘প্রথম মৃত্যুর পর তারা সেখানে আর মৃত্যু 
আস্বাদন করবে না৷’ ইসতিসনা মুনকাতা এনে এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা 
হয়েছে । অর্থাৎ তারা জান্নাতে কখনই মৃত্যুবরণ করবে না । সহীহ বুখারী ও সহীহ 
মুসলিমে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “মৃত্যুকে ভেড়ার আকারে জান্নাত 
ও জাহান্নামের মধ্যস্থলে আনয়ন করা হবে, অতঃপর ওকে যবেহ করে দেয়া হবে। 
তারপর ঘোষণা করা হবেঃ ‘হে জান্নাতবাসীরা! এটা তোমাদের জন্যে চিরস্থায়ী 
বাসস্থান, আর কখনো মৃত্যু হবে না। আর হে জাহান্নামবাসীরা! তোমাদের 
জন্যেও এটা চিরস্থায়ী বাসস্থান । কখনো আর তোমাদের মৃত্যু হবে না৷” সূরায়ে 
মারইয়ামের তাফসীরেও এ হাদীস গত হয়েছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“জান্নাতবাসীদেরকে বলা হবেঃ “তোমরা সদা সুস্থ থাকবে, কখনো রোগাক্রান্ত 
হবে না । সদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যু বরণ করবে না । সদা নিয়ামত লাভ 
করতে থাকবে, কখনো নিরাশ হবে না। সদা যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে 
না।”২ ; 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে সে নিয়ামত 
লাভ করবে, কখনো নিরাশ হবে না। সদা জীবিত থাকবে, কখনো মরবে না। 
সেখানে তার কাপড় ময়লা হবে না এবং তার যৌবন নষ্ট হবে না।” 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ 
“জান্নাতবাসীরা নিদ্রা যাবে কি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “নিদ্রা তো মৃত্যুর ভাই। 
জান্নাতীরা নিদ্রা যাবে না ।”* 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


২. এ হাদীসটি আবদুর রাযযাক (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
৩. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন! 
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হযরত জাবির ইবনে আবদিল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “নিদ্রা মৃত্যুর ভাই এবং জান্নাতবাসীরা ন্দ্রা যাবে না।” * এ হাদীসটি 
অন্য সনদেও বর্ণিত আছে এবং এর বিপরীতও ইতিপূর্বে গত হয়েছে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


এই আরাম, শান্তি এবং নিয়ামতের সাথে সাথে এই বড় নিয়ামতও রয়েছে 
যে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা জাহার্নামের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। সারমর্ম 
এই পাওয়া গেল যে, তাদের সর্বপ্রকারের ভয় ও চিন্তা দূর হয়ে যাবে । এজন্যেই 
এর সাথে সাথেই বলেছেনঃ ‘এটা শুধু আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ ও দয়া-। এটাই 
তো মহাসাফল্য ৷’ সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা 
ঠিকঠাক থাকো, কাছে কাছে থাকো এবং বিশ্বাস রাখো যে, কারো আমল তাকে 
জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে না৷” জনগণ জিজ্ঞেস করলোঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আপনার আমলও কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “হ্যা, আমার আমলও 
আমাকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারে না যদি না আমার প্রতি আল্লাহর দয়া ও 
অনুগ্রহ হয়।” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ EE ETE ETT SE 
করে দিয়েছি, যাতে তারা উপদেশ খহণ করে” অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কুরআন 
কারীমকে খুবই সহজ, স্পষ্ট, পরিষ্কার, প্রকাশমান এবং উজ্জ্বল রূপে রাসূল 
(সঃ)-এর উপর তারই ভাষায় অবতীর্ণ করেছেন, যা অত্যন্ত বাকচাতুর্য, অলংকার 
এবং মাধুর্যপূর্ণ । যাতে লোকদের সহজে বোধগম্য হয়। এতদসত্ব্বেও লোকেরা 
এটাকে অস্বীকার ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করছে। মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে 
বলছেনঃ “তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দাও এবং বলে দাও- তোমরাও অপেক্ষা 
কর এবং আমিও অপেক্ষমাণ রয়েছি । আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে কার প্রতি 
সাহায্য আসে, কার কালেমা সমুন্নত হয় এবং কে দুনিয়া ও আখিরাত লাভ করে 
তা তোমরা সত্বরই দেখতে পাবে” ভাবার্থ হচ্ছেঃ হে নবী (সঃ)! তুমি এ বিশ্বাস 
রাখো যে, তুমিই জয়যুক্ত ও সফলকাম হবে আমার নীতি এই যে, আমি আমার 
নবীদেরকে ও তাদের অনুসারীদেরকে সমুন্নত করে থাকি৷ যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
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১. এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ইবনে সিরদুওয়াই (রঃ) । 
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অর্থাৎ “আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেনঃ আমি (আল্লাহ) এবং আমার 
রাসূলরাই জয়যুক্ত থাকবো "(৫৮৪ ২১) অন্য জায়গায় রয়েছে ৪ 


AA TA EE EA ARS) D7 3333979 w 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলদেরকে ও মুমিনদেরকে সাহায্য করবো 
পার্থিব জীবনে এবং যেদিন সাক্ষীগণ দণ্ডায়মান হবে। যেদিন যালিমদের 
ওযর-আপত্তি কোন কাজে আসবে না, তাদের জন্যে রয়েছে লা’নত এবং তাদের 


জন্যে রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস "(৪০৪ ৫১-৫২) 
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সূরা ঃ জাসিয়াহ, মাক্কী 


(আয়াত ৪£ ৩৭, রুকূ’ £ 8) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) । 
১। হা-মীম 


২। এই কিতাব Gal 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে 
অবতীৰ্ণ । 

৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে 
নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের 
জন্যে । 


8৪। তোমাদের স্জনে এবং 
জীব-জন্তুর বিস্তারে নিদর্শন 
জন্যে । 

৫। নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল 
সম্প্্দায়ের জন্যে, রাত্রি ও 
আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ 
BLAS AL 


পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং 
বায়ুর পরিবর্তনে । 
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আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূককে হিদায়াত করছেন যে, তারা যেন মহা 
ক্ষমতাবান আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শনাবলীর উপর চিন্তা ও গবেষণা করে, তার 
নিয়ামতরাজিকে জানে ও বুঝে, অতঃপর এগুলোর কারণে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করে। তারা যেন এটা দেখে যে, আল্লাহ কত বড় ক্ষমতাবান! যিনি আসমান, 
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যমীন এবং বিভিন্ন প্রকারের সমস্ত মাখলূক সৃষ্টি করেছেন! ফেরেশতা, দানব, 
মানব, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি সবকিছুরই স্রষ্টা তিনিই । সমুদ্রের অসংখ্য 
সৃষ্টজীবেরও সৃষ্টিকর্তা তিনিই । দিবসকে রজনীর পরে এবং রজনীকে দিবসের 
পিছনে আনয়ন তিনিই করছেন। রাত্রির অন্ধকার এবং দিনের ওজ্ভবল্য তারই 
অধিকারভুক্ত জিনিস ৷ প্রয়োজনের সময় মেঘমালা হতে পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি 
তিনিই বর্ষণ করে থাকেন। রিযক দ্বারা বৃষ্টিকে বুঝানো হয়েছে। কেননা, এর 
দ্বারাই খাদ্য জাতীয় জিনিস উৎপন্ন হয়ে থাকে শুষ্কভূমি সিক্ত হয় এবং তা হতে 
নানা প্রকারের শস্য উৎপাদিত হয়। দিবস ও রজনীতে উত্তরা হাওয়া ও দক্ষিণা 
হাওয়া এবং পুবালী হাওয়া ও পশ্চিমা হাওয়া এবং শুঙ্ক ও সিক্ত হাওয়া তিনিই 
প্রবাহিত করেন। কোন কোন বায়ু মেঘ আনয়ন করে এবং কোন কোন বায়ু 
মেঘকে পানিপূর্ণ করে। কোন কোন বাতাস রূহের খোরাক হয় এবং এগুলো 
ছাড়া অন্যান্য কাজের জন্যেও প্রবাহিত হয়ে থাকে । 

আল্লাহ পাক প্রথমে বলেন যে, এতে নিদর্শন রয়েছে মুমিনদের জন্যে, এরপর 
বলেছেনঃ এতে নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন এবং শেষে বলেছেনঃ 
এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্পূদায়ের জন্যে । এটা একটা সম্মান বিশিষ্ট 
অবস্থা হতে অন্য একটা বেশী সম্মান বিশিষ্ট অবস্থার দিকে উন্নত করা। এ 
আয়াতটি সূরায়ে বাকারার নিম্নের আয়াতটির সাথে সাদৃশ্যযুক্তঃ 
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অর্থাৎ “আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাত্রির পরিবর্তনে, যা 
মানুষের হিত সাধন করে তা সহ সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহে, আল্লাহ 
আকাশ হতে যে বারি বর্ষণ দ্বারা ধরিত্রিকে ওর মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন 
তাতে এবং ওর মধ্যে যাবতীয় জীব-জন্তুর বিস্তারে, বায়ুর দিক পরিবর্তনে, 
আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত মেঘমালাতে জ্ঞানবান জাতির জন্যে নিদর্শন 
রয়েছে।”’(২ £ ১৬৪) ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এখানে একটি দীর্ঘ 
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সূরাঃ জাসিয়াহ্‌ ৪৫ 


৬৪৪ 


পারাঃ ২৫ 


আসার আনয়ন করেছেন, কিন্তু ওটা গারীব। ওতে মানুষকে চার প্রকারের 
উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করার কথাও রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই 


সবচেয়ে ভাল জানেন । 


৬। এগুলো আল্লাহর আয়াত, যা 
আমি তোমার নিকট আবৃত্তি 
করছি যথাযথভাবে; সুতরাং 
আল্লাহর এবং তার আয়াতের 
বাণীতে বিশ্বাস করবে? 

৭। দুর্ভোগ প্রত্যেক 
মিথ্যাবাদী পাপীর । 


৮। যে আল্লাহর আয়াতের আবৃত্তি 
শুনে অথচ ওদ্ধত্যের সাথে 
অটল থাকে যেন সে তা 
শুনেনি। তাকে সংবাদ দাও 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির । 

৯। যখন আমার কোন আয়াত সে 
অবগত হয় তখন সে তা নিয়ে 
পরিহাস করে। তাদের জন্যে 
রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি । 

১০। তাদের পশ্চাতে রয়েছে 
জাহান্নাম; তাদের কৃতকর্ম 
তাদের কোন কাজে আসবে না, 
তারা আল্লাহর পরিবর্তে 
যাদেরকে অভিভাবক স্থির 
করেছে তারাও নয়। তাদের 
জন্যে রয়েছে মহাশাস্তি 
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সূরাঃ জাসিয়াহ্‌ ৪৫ ৬৪৫ পারাঃ ২৫ 


১১। কুরআন সৎ পথের দিশারী; 724/44? 
যারা তাদের প্রতিপালকের 4 on an L 
নিদৰ্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে, stig 
তাদের জন্যে রয়েছে অতিশয় SAL 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । bod 250 


আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ এই যে কুরআন, যা অত্যন্ত স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে 
নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, ওর আয়াতগুলো যথাযথভাবে তার 
নিকট আবৃত্তি করা হয় তা কাফিররা শুনে, অথচ এর পরেও ঈমান আনে না এবং 
আমলও করে না, তাহলে আর কোন বাণীতে তারা বিশ্বাস করবে? তাদের জন্যে 
দুর্ভোগ, তাদের জন্যে আফসোস! যারা কথায় মিথ্যাবাদী, আমলে পাপী এবং 
অন্তরে কাফির! আল্লাহর বাণী শুনেও স্বীয় কুফরী ও অবিশ্বাসের উপর অটল ও 
স্থির থাকছে! যেন ওটা তারা শুনেইনি। তাই তিনি স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ 
তুমি তাদেরকে সংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট 
বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। 

SD TASER BEA 
করে। সুতরাং আজ যখন তারা আল্লাহর বাণীর অমর্যাদা করছে তখন কাল 
কিয়ামতের ময়দানে তাদের জন্যে রয়েছে লাঞ্চনাজনক শাস্তি । 

হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) কুরআন 
নিয়ে শত্রুদের শহরে সফর করতে নিষেধ করেছেন । এই আশংকায় যে, তারা 
হয়তো কুরআনের অরমাননা করবে৷” 

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তার বাণীর অবমাননাকারীদের শাস্তির বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তাদের পশ্চাতে রয়েছে জাহান্নাম । তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা 
হবে। তাদের ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি এবং সারাজীবন ধরে যেসব বাতিল 
মা’বূদের তারা উপাসনা করে এসেছে তারাও তাদের কোনই কাজে আসবে না। 
তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 

এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ কুরআন সৎপথের দিশারী । যারা তাদের 
প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী প্রত্যাখ্যান করে তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন 
বেদনাদায়ক শাস্তি । এসব ব্যাপারে মহামহিমান্বিত আল্লাহই সবচেয়ে ভাল 
জানেন। 

১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় সহীহ গন্ধে বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহর দিবসপুলোর প্রত্যাশা 
করে না, এটা এই জন্যে যে, 
আল্লাহ প্রত্যেক সম্প্রদায়কে 
তার কৃতকর্মের জন্যে প্রতিদান 
দিবেন। 

১৫। যে সৎকর্ম করে সে তার 
কল্যাণের জন্যেই তা করে 
এবং কেউ মন্দ কর্ম করলে ওর 
প্রতিফল সেই ভোগ করবে, 
অতঃপর তোমরা তোমাদের 
প্রতিপালকের নিকট 
প্রত্যাবর্তিত হবে। 


পারাঃ ২৫ 
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সূরাঃ জাসিয়াহ্‌ ৪৫ ৬৪৭ পারাঃ ২৫ 


আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নিয়ামতের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারই হুকুমে মানুষ 
তারা এদিক হতে ওদিক ভ্রমণ করে। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে আয়-উপার্জন 
করে থাকে আল্লাহ তা'আলা এই ব্যবস্থা এ জন্যেই রেখেছেন যে, যেন তারা 
তার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়। 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আকাশের জিনিস যেমন সূর্য, চন্দ্র, 
তারাকারাজি এবং পৃথিবীর জিনিস যেমন পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী এবং মানুষের 
উপকারের অসংখ্য জিনিস তাদের কল্যাণে নিয়োজিত রেখেছেন। এগুলোর সবই 
তার অনুগ্রহ, ইহসান, ইনআম এবং দান। সবই তার নিকট হতে এসেছে । যেমন 
তিনি বলেনঃ 


4/39/27 oe A G9 A (Iw 77 
- Lf 4s PEE) oS fab ores dans ors pS leg 

অর্থাৎ “তোমাদের নিকট যেসব নিয়ামত রয়েছে সবই আল্লাহ প্রদত্ত, অতঃপর 
যখন তোমাদেরকে কষ্ট ও বিপদ স্পর্শ করে তখন তোমরা তারই কাছে অনুনয় 
বিনয় করে থাকো ।”(১৬ ৪ ৫৩) 


হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, সব জিনিসই আল্লাহ্‌ তা‘আলার পক্ষ 
হতে এসেছে এবং তাতে যে নাম রয়েছে তা তারই নামসমূহের মধ্যে নাম । 
সুতরাং এগুলোর সবই তীরই পক্ষ হতে আগত । কেউ এমন নেই যে তার নিকট 
হতে এগুলো ছিনিয়ে নিতে পারে বা তার সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হতে পারে। সবাই 
এ বিশ্বাস রাখে যে, তিনি এরূপই । 

একটি লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেঃ 
“মাখলুককে কি জিনিস দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?” তিনি উত্তরে বলেনঃ “আলো, 
আগুন, অন্ধকার এবং মাটি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে।” অতঃপর তিনি লোকটিকে 
বলেনঃ “হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সাথে দেখা হলে তাকেও জিজ্ঞেস 
করে নিয়ো” লোকটি সেখান হতে ফিরে গিয়ে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে 
জিজ্ঞেস করলো। তিনিও এঁ উত্তরই দিলেন এবং লোকটিকে বললেনঃ “তুমি 
আবার হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর নিকট ফিরে যাও এবং জিজ্ঞেস কর যে এ 
সবগুলো কি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে?” লোকটি পুনরায় হযরত ইবনে উমার 
(রাঃ)-এর নিকট গিয়ে ওটা জিজ্ঞেস করলো। তখন তিনি 56 Ee 
CAMA) ৮5 ৩+) -এ আয়াতটি পাঠ করেন৷” 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এটা গারীব আসার, এমনকি 
অস্বীকাৰ্যও বটে । 
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মহান আল্লাহ বলেনঃ চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্যে এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মুমিনদেরকে ধৈর্যধারণের অভ্যাস রাখতে 
হবে । যারা কিয়ামতকে বিশ্বাস করে না তাদের মুখ হতে তাদেরকে বহু 
কষ্টদায়ক কথা শুনতে হবে এবং মুশরিক ও আহলে কিতাবের দেয়া বহু কষ্ট সহ্য 
করতে হবে। 

এই হুকুম ইসলামের প্রাথমিক যুগে ছিল কিন্তু পরবর্তীকালে জিহাদ এবং 
নির্বাসনের হুকুম নাযিল হয় । 
ভাবাৰ্থ হলোঃ যারা আল্লাহর নিয়ামত লাভ করার চেষ্টা করে না । তাদের ব্যাপারে 
মুমিনদেরকে বলা হচ্ছেঃ তোমরা পার্থিব জীবনে তাদের অপরাধকে ক্ষমার চক্ষে 
দেখো । তাদের আমলের শাস্তি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা প্রদান করবেন। এ জন্যেই 
এর পরেই বলেনঃ তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। 
সেই দিন প্রত্যেককে তার ভাল ও মন্দের প্রতিফল দেয়া হবে । সৎকর্মশীলকে 
পুরস্কার এবং পাপীকে শাস্তি প্রদান করা হবে । 


১৬। আমি তো বানী ইসরাঈলকে 4? ৮? 5 ৮০/০ 3// 
কিতাব, ক্ত্ত্ব ও নবুওয়াত sls ld, -\ 
দান করেছিলাম এবং তাদেরকে A dS ক 
উত্তম j ।নোপকরণ Ter Vw A237 /7// 
দিয়েছিলাম এবং দিয়েছিলাম "০১; Ssh 02 S13 
শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্বজগতের উপর । & 24% 4 

ll 
১৭ । তাদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণ দান 2 
করেছিলাম সম্পর্কে AE TASCAM AREA 
ie L alc \V 
ll 2/ II//2 7 
পর তারা শুধু পরস্পর বিদ্বেষ CALE 
বশতঃ বিরোধিতা করেছিল, _ 9/7700 2/9ট% 7 99 "7 
তারা যে বিষয়ে মতবিরোধ Ul Ce) CS 
করতো, তোমার প্রতিপালক A) 7/3739 /73/ 29 23//% “ 
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ১৮৮2 44 3 এ 
সে বিষয়ের ফায়সালা করে +22242/ 2, 99049, 
দিবেন। 0 Lyi a5 5 LS 
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১৮। এরপর আমি তোমাকে 
প্রতিষ্ঠিত করেছি দ্বীনের বিশেষ 
বিধানের উপর; সুতরাং তুমি 
ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের 
খেয়াল খুশীর অনুসরণ করো 
না। 

১৯। আল্লাহর মুকাবিলায় তারা 
তোমার কোন উপকার করতে 
পারবে না; যালিমরা একে 
অপরের বন্ধু; আর আল্লাহ তো 
মুত্তাকীদের বন্ধু । 

২০। এই কুরআন মানব জাতির 
জন্যে সুস্পষ্ট দলীল এবং 


৬৪৯ 


পারাঃ ২৫ 
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2/ 237% 
es Le sy of tL 
2339702? b 4 2, My 


Neical oe bed all 


FA 73 2723 ee 


fg ss 


A 


s/ 230 


LEE 
L427 QL IT 


3 63 ll Ga lo -Y 


722 22 2/97 2/ 


sl 04x52 rh ier 


জন্যে পথ-নির্দেশ ও রহমত । 

বানী ইসরাঈলের উপর পরম করুণাময় আল্লাহর যেসব নিয়ামত ছিল এখানে 
তিনি তারই বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তিনি তাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন, 
‘তাদের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলেন এবং তাদেরকে হুকুমত দান করেছিলেন। আর 
এ যুগের লোকদের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলেন। দ্বীন সম্পর্কীয় উত্তম 
ও স্পষ্ট দলীল তিনি তাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের উপর আল্লাহর 
হুজ্জত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল৷. কিন্তু তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর তারা শুধু 
পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ বিরোধিতা করেছিল এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে 
পড়েছিল। 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ ‘তোমার প্রতিপালক আল্লাহ 
কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে এঁ বিষয়ের ফায়সালা করে দিবেন । এর দ্বারা 
উম্মতে মুহাম্মাদী (সঃ)-কে সতর্ক করা হয়েছে যে, তাদের চলনগতি যেন বানী 
ইসরাঈলের মত না হয়। এজন্যেই মহামহিমান্বিত আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে 
বলেনঃ তুমি তোমার প্রতিপালকের অহীর অনুসরণ কর, অজ্ঞ মুশরিকদের 
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খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না । তাদের সাথে তোমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করো না । 
তারা তো পরস্পর বন্ধু। আর তোমাদের বন্ধু স্বয়ং আল্লাহ্‌ । অর্থাৎ মুত্তাকীদের 
বন্ধু হলেন আল্লাহ । তিনি তাদেরকে অজ্ঞতার অন্ধকার হতে সরিয়ে জ্ঞানের 
আলোর দিকে নিয়ে আসেন । আর কাফিরদের বন্ধু হলো শয়তান । সে তাদেরকে 
জ্ঞানের আলো হতে সরিয়ে অজ্ঞতার অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘এই কুরআন মানব জাতির জন্যে সুস্পষ্ট দলীল এবং 
নিশ্চিত বিশ্বাসীদের জন্যে পথ-নির্দেশ ও রহমত !' 


২১। দুষ্কৃতিকারীরা কি মনে করে LEN 
যে, আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক * > 
/ 9, TS Fh 


দিয়ে তাদেরকে তাদের সমান net fo 


গণ্য করবো যারা ঈমান আনে 2/2371 

ও সৎকর্ম করে? তাদের rs oA eS (yl 

Ber 9 27 AA A374 

সিদ্ধান্ত কত মন্দ! EE Ce 
২২। আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও E 222 id 

পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 6 Lp 


যথাযথভাবে এবং যাতে 7.10 6242 7 
প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মানুযায়ী 7 ১” 5৯» 


ফল পেতে পারে আর তাদের 5 5১> Js sdb Nl 
ag 


প্রতি জুলুম করা হবেনা। ALY ER Pd 2/ 
২৩। তুমি কি লক্ষ্য করেছো ১124০ ০ | 
A229? 

তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে ROA 


নিজের মা’ব্‌্দ বানিয়ে TRA ANAAE NAA TAA 
নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই EBL IO 
তাকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং 20 4295 A 


তার কর্ণ ও হৃদয় মোহর করে DM 
দিয়েছেন এবং তার চচক্ষুর Ft 1 Lg 

ই uly ie 
উপর রেখেছেন আবরণ । f 
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আল্লাহ তা‘আলা বলেন যে, মুমিন ও কাফির সমান নয়। যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ 


223977 320, 22d S724 9 P3397 


- 03500 2 Lal Al i al ts Ul OE OY ee! bl 


অর্থাৎ “জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয় । 
জারবাতবাসীরাই সফলকাম ।”(৫৯ ঃ ২০) এখানেও আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
এরূপ হতে পারে না যে, কাফির ও দুষ্কৃতিকারী এবং মুমিন ও সৎকর্মশীল মরণ 
ও জীবনে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সমান হয়ে যাবে যারা এটা মনে করে যে, 
আমি জীবন ও মৃত্যুর দিক দিয়ে দুষ্কৃতিকারী ও মুমিনদেরকে সমান গণ্য করবো, 
তাদের সিদ্ধান্ত কতইনা মন্দ! 


হযরত আবু যার (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা স্বীয় দ্বীনের ভিত্তি চারটি 
স্তম্ভের উপর স্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তি এগুলো হতে সরে যাবে এবং এগুলোর 
উপর আমল করবে না সে পাপাসক্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে৷” 
জিজ্ঞেস করা হলোঃ “হে আবূ যার (রাঃ)! এগুলো কিঃ?” তিনি উত্তরে বললেনঃ 
“এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, হালাল ও হারাম এবং আদেশ ও নিষেধ এ চারটি 
বিষয় আল্লাহ তা‘আলারই অধিকারভুক্ত। তার হালালকে হালাল মেনে নেয়া, 
হারামকে হারাম বলেই স্বীকার করা, তার আদেশকে আমলযোগ্য ও 
স্বীকারযোগ্য রূপে মেনে নেয়া এবং তার নিষিদ্ধ কার্য হতে বিরত থাকা । হালাল, 
হারাম, আদেশ এবং নিষেধের মালিক একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা । এগুলোই 
হলো দ্বীনের মূল । আবুল কাসেম (সঃ) বলেছেনঃ “বাবলা গাছ হতে যেমন 
আঙ্গুর ফল লাভ করা যায় না, ঠিক তেমনই অসৎপরায়ণ ব্যক্তি সৎকর্মশীল 
ব্যক্তির মর্যাদা লাভ করতে পারে না।”” 

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, কা’বা শরীফের 
ভিত্তির মধ্যে একটি পাথর পাওয়া গিয়েছিল । তাতে লিখিত ছিলঃ “তোমরা দুঙ্কর্ম 
করছো, আর কল্যাণ লাভের আশা রাখছো। এটা ঠিক এরূপ যেমন কেউ কোন 
কন্টকযুক্ত গাছ হতে আঙ্গুর ফলের আশা করে।” 

বর্ণিত আছে যে, হযরত তামীম দারী (রাঃ) সারারাত ধরে তাহাজ্জুদের 
নামাযে বার বার . BAG -এই আয়াতটি পড়তে থাকেন, শেষ 
পৰ্যত্ত ফজর হয়েযার।২ 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা বর্ণনা করেছেন । হাদীসটি গারীব বা দুর্বল । 
২. এটা ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এজন্যেই আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদের সিদ্ধান্ত কতই না মন্দ!’ এরপর 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন 
যথাযথভাবে ৷ তিনি প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন কারো 
প্রতি বিন্দুমাত্র যুলুম করা হবেনা । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তার প্রতিও লক্ষ্য করেছো, যে তার 
MR 
তা সে করেছে। আর যে কাজ করতে তার মন চায়নি তা পরিত্যাগ করেছে। 

এ আয়াতটি মু’তাযিলা সম্পৃদায়ের এই মূল নীতিকে খণ্ডন করেছে যে, ভাল 
কাজ ও মন্দ কাজ হলো জ্ঞান সম্পর্কীয় ব্যাপার । ইমাম মালিক (রঃ) এই 
আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেনঃ যার ইবাদতের খেয়াল তার মনে জাগ্রত 
হয় তারই সে ইবাদত করতে শুরু করে। এর পরবর্তী বাক্যটির দু'টি অর্থ হবে। 
(প্রথম) আল্লাহ তাআলা স্বীয় জ্ঞানের ভিত্তিতে তাকে বিভ্রান্তির যোগ্য মনে করে 
তাকে বিভ্রান্ত করে দেন। (দ্বিতীয়) তার কাছে জ্ঞান, যুক্তি-প্রমাণ এবং 
দলীল-সনদ এসে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তাকে বিভ্রান্ত করেন। এই 
দ্বিতীয় অর্থটি প্রথম অর্থটিকে অপরিহার্য করে এবং প্রথম অর্থ দ্বিতীয় অর্থকেও 
অপরিহার্য করে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তার কর্ণে মোহর রয়েছে, তাই সে শরীয়তের 
কথা শুনেই না এবং তার হৃদয়েও মোহর রয়েছে, তাই হিদায়াতের কথা তার 
হৃদয়ে স্থান পায় না। তার চক্ষুর উপর পর্দা পড়ে আছে, তাই সে কোন . 
দলীল-প্রমাণ দেখতে পায় না। অতএব, আল্লাহর পরে কে তাকে পথ-নির্দেশ 
করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?” যেমন আল্লাহ তাআলা 
অন্য জায়গায় বলেনঃ 


AII/32/ 7 22 » LY TAA ) BE 2027 
cuss fib SS hod © 520 Ns DL Ps 0 
অর্থাৎ “আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ-প্রদর্শক নেই এবং তিনি 
তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াতে দেন ।”(৭৪ ১৮৬) 
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তো শুধু মনগড়া কথা বলে । 

২৫। তাদের নিকট যখন আমার 
তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে 
না শুধু এই উক্তি ছাড়া যে, 
তোমরা সত্যবাদী হলে 
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে 
উপস্থিত কর । 

২৬ । বলঃ আল্লাহই তোমাদেরকে 
জীবন দান করেন ও তোমাদের 
মৃত্যু ঘটান । অতঃপর তিনি 
তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে 
একত্ৰিত করবেন যাতে কোন 
সন্দেহ নেই । কিন্তু অধিকাংশ 
মানুষ তা জানে না। 
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কাফিরদের দাহরিয়্যাহ সম্পদায় এবং তাদের সমবিশ্বাসী আরব-মুশরিকদের 
বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা কিয়ামতকে অস্বীকার করে এবং বলেঃ কিয়ামত 
কোন জিনিসই নয়। দার্শনিক ও ইলমে কালামের উক্তিকারীরাও এ কথাই 
বলতো । তারা প্রথম ও শেষকে বিশ্বাস করতো না । দার্শনিকদের মধ্যে যারা 
দাহরিয়্যাহ ছিল তারা সৃষ্টিকর্তাকে অস্বীকার করতো । তাদের ধারণা ছিল যে, 
প্রতি ছত্রিশ হাজার বছর পর যুগের একটা পালা শেষ হয়ে যায় এবং প্রতিটি 
জিনিস নিজের আসল অবস্থায় চলে আসে । এই ধরনের তারা কয়েকটি দওর যা 
যুগের পালাতে বিশ্বাসী ছিল। প্রকৃতপক্ষে তারা যুক্তিসম্মত বিষয়েও ঝগড়া 
করতো এবং স্থানান্তরিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হতো । তারা বলতো যে, 
কালচক্রই ধ্বংস আনয়নকারী, আল্লাহ তা'আলা নয়। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ 
দাবী খণ্ডন করতে গিয়ে বলেন যে, এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং 
কোন দলীল-প্রমাণও নেই । তারা শুধু মনগড়া কথা বলে । 
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হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আদম সন্তানরা আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যুগকে গালি 
দেয়। অথচ যুগ তো আমি নিজেই ৷ সমস্ত কাজ আমারই হাতে ৷ দিবস ও 
রজনীর পরিবর্তন আমিই ঘটিয়ে থাকি’ ৷”? 


অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “তোমরা 
যুগকে গালি দিয়ো না, কেননা, আল্লাহ তা‘'আলাই তো যুগ ৷” 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, 
অজ্ঞতার যুগের লোকেরা বলতোঃ “রাত-দিনই আমাদেরকে ধ্বংস করে থাকে৷ 
এগুলোই আমাদেরকে মেরে ফেলে ও জীবিত রাখে।” তাই আল্লাহ তাআলা 
স্বীয় কিতাবে বলেনঃ “তারা বলে- একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, 
আমরা মরি ও বাচি আর কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।” সুতরাং আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা বলেনঃ “বানী আদম আমাকে কষ্ট দেয়, তারা যামানাকে গালি দেয়, 
অথচ যামানা তো আমিই ৷ সব কাজ আমারই হাতে । রাত্রি ও দিবসের পরিবর্তন 
আমিই ঘটাই ৷”২ 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ইবনে আদম (আদম সন্তান) যুগ বা কালকে গালি দেয়, অথচ যুগ তো 
আমিই ৷ আমারই হাতে রাত ও দিন ।”* 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 
আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ “আমি আমার বান্দার কাছে কর্জ চেয়েছি কিন্তু সে 
আমাকে তা দেয়নি । আমার বান্দা আমাকে গালি দেয়। সে বলেঃ ‘হায় যুগ!” 
অথচ যুগ তো আমিই 18 

ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আবূ উবাইদাহ (রঃ) প্রমুখ গুরুজন রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর ‘তোমরা যুগকে গালি দিয়ো না, কেননা আল্লাহই যুগ’ এই উক্তির 
তাফসীরে বলেন যে, অজ্ঞতার যুগের আরবরা যখন কোন কষ্ট ও বিপদ-আপদে 
পড়তো তখন যুগকে সম্পর্কযুক্ত করে গালি দিতো । প্রকৃতপক্ষে যুগ কিছুই করে 
১, এ হাদীসটি ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা অত্যন্ত গারীব। 
৩. ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


8. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) তাখরীজ 
করেছেন। 
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না। সবকিছুই করেন একমাত্র আল্লাহ । কাজেই তাদের যুগকে গালি দেয়া অর্থ 
আল্লাহকেই গালি দেয়া যার হাতে ও যার অধিকারে রয়েছে যুগ ৷ সুখ ও দুঃখের 
মালিক তিনিই । অতএব, গালি পড়ে প্রকৃত কর্তা অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার 
উপরই । এ কারণেই আল্লাহর নবী (সঃ) এ হাদীসে একথা বলেন এবং 
জনগণকে তা হতে নিষেধ করে দেন। এটাই সঠিক ব্যাখ্যা । ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ) প্রমুখ গুরুজন এই হাদীস দ্বারা যে মনে করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ 
তা'আলার উত্তম নামসমূহের মধ্যে দাহরও একটি নাম, এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা । 
এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত 
আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোন যুক্তি থাকে না৷’ অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত 
হওয়া এবং পুনজী্বন দান করার স্পষ্ট ও উজ্জ্বল দলীল-প্রমাণ তাদের সামনে পেশ 
করা হলে তারা একেবারে নিরুত্তর হয়ে যায়। তাদের দাবীর অনুকূলে তারা কোন 
যুক্তি পেশ করতে পারে না। তখন তারা বলে ওঠেঃ ‘তোমরা তোমাদের কথায় 
সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরু্ষদেরকে আমাদের সামনে উপস্থিত কর !’ অর্থাৎ 
তাদেরকে জীবিত করে দেখাতে পারলে আমরা ঈমান আনবো ৷ আল্লাহ্‌ তা'আলা 
তাদের এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ তুমি তাদেরকে বলে 
দাও- তোমরা তোমাদের জীবন ধারণ ও মৃত্যুবরণ স্বচক্ষে দেখছো। তোমরা তো 
কিছুই ছিলে না। আল্লাহই তোমাদেরকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। অতঃপর 
তিনিই তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে থাকেন৷ যেমন তিনি বলেনঃ 


অর্থাৎ “তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর? অথচ তোমরা ছিলে 
প্রাণহীন, তিনিই তোমাদেরকে জীবস্ত করেছেন, আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু 
ঘটাবেন ও পুনর্জীবন দান করবেন ।”(২ ৪ ২৮) অর্থাৎ যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করতে 
সক্ষম হয়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর পুনজীবন দানে কেন সক্ষম হবেন না? এটা তো 
জ্ঞানের দ্বারাই উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে, যিনি বিনা নমুনাতেই কোন জিনিস তৈরী 
করতে পারেন, ওটাকে দ্বিতীয়বার তৈরী করা তো তীর পক্ষে প্রথমবারের চেয়ে 
বেশী সহজ । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত 
আনয়ন করবেন না, যেমন তোমরা বলছো যে, তোমাদের বাপ-দাদা, 
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পূর্বপুরুষদেরকে পুনজী্বন দান করে আবার দুনিয়ায় উপস্থিত করা হোক । দুনিয়া 
তো আমলের জায়গা ৷ প্রতিফল ও প্রতিদানের জায়গা হবে কিয়ামতের দিন। এই 
পার্থিব জীবনে কিছুটা অবকাশ দেয়া হয়, যাতে কেউ ইচ্ছা করলে এ পারলৌকিক 
জীবনের জন্যে কিছু প্রস্তুতি থৃহণ করতে পারে। সুতরাং তোমাদের এ বিষয়ে 
জ্ঞান নেই বলেই তোমরা কিয়ামতকে অস্বীকার করছো। কিন্তু এটা মোটেই 
উচিত নয়। তোমরা এটাকে খুবই দূরে মনে করছো, কিন্তু আসলে এটা খুবই 
নিকটে । তোমরা এটা সংঘটিত হওয়াকে অসম্ভব মনে করলেও এটা সংঘটিত 
হবেই । এতে কোনই সন্দেহ নেই । বাস্তবিকই মুমিনরা জ্ঞানী ও বিবেকবান, তাই 
বা 


২৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর ) 323 


৬৫৬ 


কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন 

মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত । 
২৮। এবং প্রত্যেক সম্প্দায়কে 

দেখবে ভয়ে নতজানু, প্রত্যেক 


প্রতি আহ্বান করা হবে, আজ 
তোমাদেরকে তারই প্রতিফল 
দেয়া হবে যা তোমরা করতে । 
২৯। এই আমার লিপি, এটা 
তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে 


সত্যভাবে । তোমরা যা করতে : 


তা আমি লিপিবদ্ধ করেছিলাম । 


3 [4 Juin Ss EAE 
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আল্লাহ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, আজ হতে নিয়ে চিরদিনের এবং আজকের 
আল্লাহ । যারা আল্লাহকে, তার রাসূলদেরকে, তার কিতাবসমূহকে এবং কিয়ামত 
দিবসকে অস্বীকার করে তারা কিয়ামতের দিন ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
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হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) মদীনায় এসে শুনতে পান যে, মুআফেরী 
একজন রসিক লোক । নিজের কথায় তিনি লোকদেরকে হাসাতেন। তিনি তাকে 
বললেন, জনাব! আপনি কি জানেন না যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যেদিন 
কিয়ামত সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা হবে ক্ষতিগ্রস্ত?” হযরত সুফিয়ান 
সাওরী (রঃ)-এর একথা হযরত মুআফেরী (রঃ)-এর উপর খুবই ক্রিয়াশীল হয় 
এবং মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ উপদেশ ভুলেননি।” 

এ দিন এতো ভয়াবহ ও কঠিন হবে যে, প্রত্যেকে হাটুর ভরে পড়ে থাকবে। 
এ অবস্থা .এ সময় হবে যখন জাহান্নাম সামনে আনা হবে এবং ওটা এক তপ্ত 
দীর্ঘশ্বাস নিবে। এমনকি এঁ সময় হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ) এবং 
হযরত ঈসা রহুল্লাহরও (আঃ) মুখ দিয়ে নাফসী নাফসী শব্দ বের হবে। তারাও 
সেদিন প্রত্যেকে পরিষ্কারভাবে বলবেনঃ “হে আল্লাহ! আজকে আমি আমার : 
জীবনের নিরাপত্তা ছাড়া আপনার কাছে আর কিছুই চাই না” হযরত ঈসা 
(আঃ) বলবেনঃ “হে আল্লাহ! আজ আমি আমার মাতা মরিয়ম (আঃ)-এর 
জন্যেও আপনার কাছে কিছুই আরয করছি না। সুতরাং আমাকে রক্ষা করুন!” 
কোন কোন তাফসীরকার বলেছেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে- প্রত্যেক দল পৃথক 
পৃথকভাবে থাকবে । কিন্তু উত্তম তাফসীর ওটাই যা আমরা বর্ণনা করলাম অর্থাৎ 
প্রত্যেকেই নিজ নিজ হাটুর ভরে পড়ে থাকবে। 

হযরত আবদুল্লাহ বা’বাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বছ তোরা 

অন্য একটি মারফু’ হাদীস রয়েছে, aE SEE, 
তাতে এও রয়েছে যে, এরপর লোকদেরকে পৃথক পৃথক করে দেয়া হবে এবং 
সমস্ত উন্মত জানুর উপর ঝুঁকে পড়বে । আল্লাহ তা'আলা এখানে এঁ কথাই বলেনঃ 
‘প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তুমি দেখবে নতজানু (শেষ পর্যন্ত) ।’ এখানে দু'টি অবস্থাকে 
একত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং দু'টি তাফসীর একটি অপরটির বিপরীত নয়। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ প্রত্যেক সম্পদায়কে তার আমলনামার প্রতি 
আহ্বান করা হবে। যেমন আল্লাহ তা‘আলা অন্য"আয়াতে বলেনঃ 


১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। . 
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bP AMAT Ss 27 


sels dl Gb S23 
অর্থাৎ “আমলনামা রাখা হবে এবং নবীদেরকে ও শহীদদেরকে আনয়ন করা 
হবে।”(৩৯৪ ৬৯) এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আজ তোমাদেরকে তারই 
প্রতিফল দেয়া হবে যা তোমরা করতে ৷’ অর্থাৎ আজ তোমাদেরকে তোমাদের 
প্রতিটি কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দেয়া হবে। যেমন তিনি বলেনঃ 
2499/77 7 VA 3 7 AUD 13730933673 
le 2 pt he SYN he Pbhrs dss SLY lies 


732 // 12/7 
BEC ts Ls I 
অর্থাৎ “সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কি অগ্নে পাঠিয়েছে এবং কি 
পশ্চাতে রেখে গিয়েছে। বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত, যদিও সে 
নানা অজুহাতের অবতারণা করে।”(৭৫৪ ১৩-১৫) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘এই আমার লিপি, এটা তোমাদের বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দিবে সত্যভাবে ৷’ অর্থাৎ এ আমলনামা যা আমার বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী 
. তোমাদের বিরুদ্ধে আজ সত্যভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে । যেমন আল্লাহ তা'আলা 
অন্য জায়গায় বলেনঃ 


ন 04424)/ 2392" 20 77 33/79 2722 arog) 7? 3, 
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PIR 5 A 
- ol al db 
অর্থাৎ “আর উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে 
তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবেঃ হায়, 
দুর্ভাগ্য আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ! এটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং 
এটা সমস্ত হিসাব রেখেছে। তারা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে; 
তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না ৷(১৮ ৪ ৪৯) 
এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমরা যা করতে তা আমি লিপিবদ্ধ 
করেছিলাম ৷’ অর্থাৎ আমি আমার রক্ষক ফেরেশতাদেরকে তোমাদের আমলনামা 
লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিলাম । সুতরাং তারা তোমাদের সমস্ত আমল 
লিপিবদ্ধ করে রেখেছে। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ মনীষী বলেন যে, ফেরেশতারা বান্দাদের 
আমল লিপিবদ্ধ করার পর এগুলো নিয়ে আকাশে উঠে যান। আসমানের 
দেওয়ানে আমলের ফেরেশতাগণ এ আমলনামাকে লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ 
আমলের সাথে মিলিয়ে দেখেন যা প্রতি রাত্রে ওর পরিমাণ অনুযায়ী তাদের উপর 


প্রকাশিত হয়, যা আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় মাখলূকের সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে 
রেখেছেন । তখন ফেরেশতারা একটি অক্ষরও কম বেশী পান না। অতঃপর তিনি 


72317393722 72 2/02 % 


sss AS Ls a) -এই অংশটুকু তিলাওয়াত করেন। 


৩০ । যারা ও সৎকর্ম 2/ 3239/)/32 94, 
করে, তাদের প্রতিপালক RS el nl LG -Y- 
তাদেরকে দাখিল করবেন স্বীয় ০, ০96/999 ॥7- 
রহমতে । এটাই মহাসাফল্য । BALE 
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৩১। পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে CUD es 
তাদেরকে বলা হবেঃ ১,৪, 
তোমাদের নিকট কি আমার ACT EE 


আয়াত পাঠ করা হয়নি? কিন্তু +2244 122» ee 
তোমরা গুদ্ধত্য ধকাশ Me SS 
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৩৩ । তাদের মন্দ কর্মগুলো তাদের 
নিকট প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং 
যা নিয়ে তারা ঠাট্রা-বিদ্রূপ 
করতো তা তাদেরকে পরিবেষ্টন 
করবে। 

৩৪ । আর বলা হবেঃ আজ আমি 


থাকবে না। 

৩৫ । এটা এই জন্যে যে, তোমরা 
আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে 
বিদ্রপ করেছিলে এবং পার্থিব 
জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত 
করেছিল । সুতরাং সেই দিন 
তাদেরকে জাহান্নাম হতে বের 
করা হবে না এবং আল্লাহর 
সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টার সুযোগ 
দেয়া হবে না। 

৩৬ । প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি 
আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, 
পৃথিবীর প্রতিপালক, 
জগতসমূহের প্রতিপালক । 

৩৭। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে 


তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 
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এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ তার এ ফায়সালার খবর দিচ্ছেন যা তিনি 
আখিরাতের দিন স্বীয় বান্দাদের মধ্যে করবেন । যারা অন্তরে ঈমান এনেছে এবং 
স্বীয় হাত-পা দ্বারা শরীয়ত অনুযায়ী সৎ নিয়তের সাথে ভাল কাজ করেছে, 
তাদেরকে তিনি স্বীয় করুণায় জান্নাত দান করবেন। 

এখানে রহমত দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হয়েছে। যেমন সহীহ হাদীসে রয়েছে 
যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে বলবেনঃ “তুমি আমার রহমত । আমি আমার 
বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করবো সে তোমাকে লাভ করবে ।” এটাই হলো 
মহাসাফল্য । পক্ষান্তরে যারা, কুফরী করে তাদেরকে কিয়ামতের দিন 
শাসন-গর্জনরূপে বলা হবেঃ তোমাদের নিকট কি আল্লাহ তা'আলার আয়াত পাঠ 
করা হয়নি? অর্থাৎ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা 
হয়েছিল এবং তোমরা ওগুলো শুনেছিলে, কিন্তু তোমরা ওদ্ধত্য প্রকাশ করেছিলে 
এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। তোমরা অন্তরে কুফরী রেখে বাইরেও তোমাদের 
কাজে কর্মে আল্লাহর নাফরমানী করেছিলে এবং বাহাদুরী দেখিয়ে গুনাহর উপর 
গুনাহ করতে থেকেছিলে ৷ যখন মুমিনরা তোমাদেরকে বলতো যে, আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি তো সত্য এবং কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনই সন্দেহ 
নেই, তখন তোমরা পাল্টা জবাব দিতেঃ ‘কিয়ামত কি তা আমরা জানি না। 
আমরা মনে করি এটা একটা ধারণা মাত্র, আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত নই ৷’ এখন 
তাদের দুক্র্মের শাস্তি তাদের সামনে এসে গেছে। তারা তাদের কৃতকর্মের 
প্রতিফল স্বচক্ষে দেখে নিয়েছে। যে শাস্তির কথা তারা উপহাস করে উড়িয়ে 
দিয়েছিল এবং যেটাকে অসম্ভব মনে করেছিল এঁ শাস্তি আজ তাদেরকে চতুর্দিক 
থেকে পরিবেষ্টন করে ফেলেছে । তাদেরকে সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে নিরাশ করে 
দেয়ার জন্যে বলা হবেঃ ‘আজ আমি তোমাদেরকে বিস্মৃত হয়ে যাবো । যেমন 
তোমরা এই দিনের সাক্ষাৎকারকে বিস্মৃত হয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে 
জাহান্নাম এবং এমন কেউ হবে না যে তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে। 

সহীহ হাদীসে এসেছে যে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন স্বীয় বান্দাদেরকে 
বলবেনঃ “আমি কি তোমাদেরকে সন্তান-সন্ততি দিয়েছিলাম না? তোমাদের 
উপর কি আমি আমার দয়া-দাক্ষিণ্য নাযিল করিনি। আমি কি তোমাদের জন্যে 
উট, ঘোড়া ইত্যাদিকে অনুগত করেছিলাম না? তোমাদেরকে কি আমি 
তোমাদের বাড়ীতে সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্যে স্বাধীনভাবে ছেড়ে 
দিয়েছিলাম না?” তারা উত্তরে বলবেঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! এগুলো সবই 
সত্য । সত্যিই আপনার এই সমুদয় ইহসান আমাদের উপর ছিল।” তখন আল্লাহ 
তা'আলা বলবেনঃ “সুতরাং আজ আমি তোমাদেরকে বিস্থৃত হয়ে যাবো যেমন 
তোমরা আমাকে বিস্মৃত হয়েছিলে।” 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ এই শাস্তি তোমাদেরকে এ জন্যেই দেয়া হচ্ছে 
যে, তোমরা আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলীকে বিদ্রপ করেছিলে এবং পার্থিব 
জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। তোমরা এর উপরই নিশ্চিন্ত ছিলে, ফলে 
আজ তোমাদেরকে .চরম ক্ষতির সম্মুখীন হতে হলো । আজ তোমাদেরকে 
জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং তোমাদেরকে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের 
চেষ্টার সুযোগ দেয়া হবে না। অর্থাৎ এই আযাব হতে তোমাদের বাচবার কোন 
উপায় নেই । এখন আমার সন্তুষ্টি লাভ করাও তোমাদের জন্যে অসম্ভব ৷ মুমিনরা 
যেমন বিনা হিসাবে জান্নাতে চলে যাবে, ঠিক তেমনই তোমরাও বিনা হিসাবে 
জাহান্নামে যাবে। এখন তোমাদের তাওবা বৃথা । 

আল্লাহ তা'আলা মুমিন ও কাফিরদের মধ্যে যা ফায়সালা করবেন এটার 
বর্ণনা দেয়ার পর বলেনঃ ‘প্রশংসা তারই, যিনি আকাশমণ্ডলীর প্রতিপালক, 
পৃথিবীর প্রতিপালক এবং জগতসমূহের প্রতিপালক ৷’ অর্থাৎ যিনি আকাশ ও 
পৃথিবীর মালিক এবং এতোদুভয়ের মধ্যে যতকিছু রয়েছে সবকিছুরই যিনি 
অধিপতি, সমুদয় প্রশংসা এ আল্লাহরই প্রাপ্য । 

অতঃপর তিনি বলেনঃ ‘আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে গৌরব গরিমা তারই ৷ 
আসমানে ও যমীনে আল্লাহ তা‘আলারই রাজত্ব, আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব । তিনি 
বড়ই মর্যাদা ও বুযুগীর অধিকারী । সবাই তার অধীনস্থ । সবাই তার মুখাপেক্ষী । 

সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “শ্রেষ্ঠত্‌ আমার তহ্বন্দ 
এবং অহংকার আমার চাদর ৷ সুতয়াং এ দু'টির কোন একটি আমার নিকট হতে 
ছিনিয়ে নেয়ার জন্যে যে ব্যক্তি টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট 
করবো” 

তিনি ‘আযীয’ অর্থাৎ পরাক্রমশালী । তিনি কারো কাছে কখনো পরাস্ত হন 
না। তার কোন কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নেই । 


তিনি প্রজ্ঞাময় । তার কোন কথা, কোন কাজ, তার শরীয়তের কোন 
মাসআলা, তার লিখিত তকদীরের কোন অক্ষর হিকমত বা নিপুণতা শূন্য নয়। 
তিনি সমুচ্চ ও সমুন্নত । তিনি ছাড়া কোন মা’বূদ নেই । 
সূরা £ জাসিয়াহ এবং 
পঞ্চবিংশতিতম পারার তাফসীর সমাপ্ত 


"১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে। 
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বে লে কেশে মে 


সূরা £ আহ্‌কাফ, মাক্ধী 


(আয়াত ৪ ৩৫, রুকূ’ 8 8) 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি। 

১। হা-মীম 

২। এই কিতাব পরাক্রমশালী, 
প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে 
অবতীৰ্ণ; 

৩। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং 
এতোদুভয়ের মধ্যস্থিত সব 
কিছুই আমি যথাযথভাবে 
নির্দিষ্টকালের জন্যে সৃষ্টি 
করেছি; কিন্তু কাফিররা 
তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক 
করা হয়েছে তা হতে মুখ 
ফিরিয়ে নেয় । 


8৪। বলঃ তোমরা আন্লাহর 


পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো. 


তাদের কথা ভেবে দেখেছো 
কি? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি 
করেছে আমাকে দেখাও অথবা 
আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন 
অংশীদারিত্‌ আছে কি? 
পূর্ববর্তী কোন কিতাব অথবা 
পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে 
তা তোমরা আমার নিকট 
উপস্থিত কর- যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও । 
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৫। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক 2 222595 2/4?" 
বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর Ee) tee tor al eo 
a) |) 
পরিবর্তে কিছুকে ডাকে A227 Loa Us, w 22 
লিহ্য doi Yo ls 
HAMS 


যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও ‘১ 


23224, ) 
এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা 2227 “Ds 
সম্বন্ধে অবহিতও নয় । SEE! 


৬। যখন কিয়ামতের দিন 29144 
একালত কাছে | Ut ll 

তখন এগুলো তাদের ইবাদত OLE El Liste 

অস্বীকার করবে । 

_ আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, তিনি এই কুরআন কারীম স্বীয় বান্দা ও 
রাসূল হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ করেছেন। তিনি এমনই সম্মানের 
অধিকারী যে, তা কখনো নষ্ট হবার নয় এবং তিনি এমনই প্রজ্ঞাময় যে, তার 
কোন কথা ও কাজ প্রজ্ঞাশুন্য নয় ৷ 

এরপর ইরশাদ হচ্ছে যে, আল্লাহ তা'আলা আকাশমণগ্ডলী ও পৃথিবী এবং 
এতোদুভয়ের সব জিনিসই যথাযথভাবে নির্দিষ্ট কালের জন্যে সৃষ্টি করেছেন। 
কা জগ জত বহয় 

hh এর অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট কাল, যা বৃদ্ধিও পাবে না এবং কমেও যাবে 
না। এই রাসূল (সঃ), এই কিতাব (কুরআন) এবং সতর্ককারী অন্যান্য 
নিদৰ্শনাবলী হতে যে দুষ্টমতি লোকেরা মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বেপরোয়া হয় 
তারা নিজেদের কি পরিমাণ ক্ষতি করেছে তা তারা সত্রই জানতে পারবে। 

মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলেনঃ এই মুশরীকদেরকে তুমি জিজ্ঞেস 
কর- তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো এবং যাদের ইবাদত কর, 
তাদের কথা কিছু ভেবে দেখেছো কিঃ? তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে আমাকে 
দেখাও তো? অথবা আকাশমণ্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? প্রকৃত 
ব্যাপার তো এই যে, আকাশ হোক, পৃথিবী হোক, যে কোন জিনিসই হোক না 
ৰ বহি মুহিত কন নর কারক তক্তা 
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' জিনিসেরও অধিকার নৈই। সমগ্র রাজ্যের মালিক তিনিই । প্রত্যেক জিনিসের 
উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান একমাত্র তিনি । তিনিই সবকিছুর ব্যবস্থাপক । সবকিছুরই 
উপর পূর্ণ অধিকার একমাত্র তিনিই রাখেন। সুতরাং মানুষ তীর ছাড়া অন্যদের 
ইবাদত কেন করে? কেন তারা তাদের বিপদ-আপদের সময় অল্লাহ ছাড়া অন্যকে 
ডাকে? কে তাদেরকে এ শিক্ষা দিয়েছে? কে তাদেরকে এ শিরক করতে 
শিখিয়েছে? প্রকৃতপক্ষে কোন সৎ ও জ্ঞানী মানুষের এ শিক্ষা হতে পারে না। 
মহান আল্লাহ তাদেরকে এ শিক্ষা দেননি । তাই তো তিনি বলেনঃ “পূর্ববর্তী কোন 
কিতাব অথবা পরম্পরাগত কোন জ্ঞান থাকলে তা আমার নিকট উপস্থিত কর, 
যদি তোমরা সত্যবাদী হও ৷’ কিন্তু আসলে তো এটা তোমাদের বাজে ও বাতিল 
কাজ । সুতরাং তোমরা এর স্বপক্ষে না পারবে কোন শরীয়ত সম্মত দলীল পেশ 
করতে এবং না পারবে কোন জ্ঞান সম্মত দলীল পেশ করতে । এক কিরআতে 
০52599 রয়েছে। অর্থাৎ তোমাদের পূর্ববর্তীদের হতে কোন সঠিক জ্ঞানের 
বৰ্ণনা পেশ কর । 
' মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ এমন কাউকেও উপস্থিত কর যে 
সঠিক ইলমের বর্ণনা দিতে পারে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
ভাবাৰ্থ হচ্ছেঃ এই বিষয়ের কোন দলীল আনয়ন কর । 


মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো জ্ঞান-লিপি। বর্ণনাকারী 
বলেন যে, তার ধারণামতে এ হাদীসটি মারফু’। হযরত আবূ বকর ইবনে 
আইয়াশ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বাকী ইলমকে বুঝানো হয়েছে। হযরত 
হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘কোন গোপন দলীলও পেশ 
কর?’ এই সব গুরুজন হতে এটাও বর্ণিত আছে যে, এর দ্বারা পূর্ববতী লিপি 
উদ্দেশ্য । হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা কোন বিশেষ জ্ঞানকে বুঝানো 
হয়েছে। এসব উক্তি প্রায় একই অর্থবোধক ৷ ভাবার্থ ওটাই যা আমরা প্রথমে 
বৰ্ণনা করেছি । ইমাম ইবনে জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। 


এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ ‘এ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর 
পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবে 
না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিতও নয়।’ কেননা এগুলো তো 
পাথর এবং জড় পদার্থ । এরা না শুনতে পায়, না দেখতে পায় । 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আহ্‌কাফ ৪৬ ৬৬৬ পারাঃ ২৬ 


কিয়ামতের দিন যখন'“সব মানুষকে একত্রিত করা হবে তখন এসব বাতিল 
মা’বুদ বা উপাস্য তাদের উপাসকদের শক্ৰ হয়ে যাবে এবং তারা এদের ইবাদত 
অস্বীকার করবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


Z 
Ad L293 37/7 SE DO 297 7393/27, | b 23707 


AMEE 8 iS US - 5 id Yl os Lisl, 
HB 2 2000989934, 
- iS Mle L500 
অর্থাৎ “তারা আল্লাহ ব্যতীত অন্য মা'বুদ গ্রহণ করে এ জন্যে যে, যাতে তারা 
তাদের সহায় হয়। কখনই নয়; তারা তাদের ইবাদত অস্বীকার করবে এবং 
তাদের বিরোধী হয়ে যাবে।”(১৯৪ ৮১-৮২) অর্থাৎ যখন এরা তাদের পূর্ণ 


মুখাপেক্ষী হবে তখন তারা মুখ ফিরিয়ে নিবে। 
হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (সঃ) তার উম্মতকে বলেছিলেনঃ 
+2493 2% 23 2/0/0797 97 0 1972079749 AL 


ES ~ Els il pe bo LU, loss os wi Er) 
AO Pot % 23 A 2 ei 23273,23/%, 2/7 332397/ 23377 2 z 


x lL 3 Sle 9 Lax fa 8h 5 ax pian HAS Lal 


অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহ ব্যতীত প্রতিমাগুলোর সাথে যে পার্থিব সম্পর্ক স্থাপন 
করেছো এর ফলাফল তোমরা কিয়ামতের দিন দেখে নিবে, যখন তোমরা একে 
অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে লা’'নত করবে, আর তোমাদের 
আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের জন্যে কোন সাহায্যকারী হবে না৷” 
৭। যখন তাদের নিকট আমার ১৬০/০৯, 2০০) 

সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় SE OEE 


2 2944 AE 


বলেঃ এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ৷ Ss 29 ue 
৮। তারা কি তবে বলে যে, সে Ee LAM 
এটা উদ্ভাবন করেছে? বলঃ 22 29 7 2.322377 
যদি আমি উদ্ভাবন করে থাকি, 9 7০> fr! =A 
তবে তোমরা তো আল্লাহর - 2 4229 IA AAEITAAT 
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রক্ষা করতে পারবে না। _, 3/73/3223 
তোমরা যে বিষয়ে আলোচনায় _*3 erie 
লিপ্ত সে সম্বন্ধে আল্লাহ RARE L272 7 2 

আছ, ৰ gh a sya 
2 72 2223 2/3? 
তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে 528424 1 


তিনিই যথেষ্ট এবং তিনি hed 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । lof od) 


0 22 Aw 2737239 722 

৯। বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল los Cais C5 -A 
নই । আমি জানি না, আমার ও pe 
তোমাদের ব্যাপারে কি করা ', 
হবে; আমি আমার প্রতি যা 5, 22 


I 2227 
অহী করা হয় শুধু তারই এ! ৮ ১ 


অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট AE T IGN 
নত্ককারী রাখ 00s x5 YL 
| 


মুশরিকদের হঠকারিতা, ওঁদ্ধত্য এবং কুফরীর বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যখন 
তাদেরকে আল্লাহ তা'আলার প্রকাশ্য, স্পষ্ট এবং পরিষ্কার আয়াতসমূহ শুনানো হয় 
তখন তারা বলে থাকেঃ এটা তো যাদু ছাড়া কিছুই নয়। মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, 
অপবাদ দেয়া, পথভ্রষ্ট হওয়া এবং কুফরী করাই যেন তাদের নীতি । তারা 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে শুধু যাদুকর বলেই ক্ষান্ত হয় না, বরং একথাও বলে যে, 
তিনি কুরআনকে নিজেই রচনা করেছেন। তাই মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে 
বলেনঃ তুমি তাদেরকে বল- আমি যদি নিজেই কুরআনকে রচনা করে থাকি 
এবং আমি আল্লাহ তা'আলার সত্য নবী না হই তবে অবশ্যই তিনি আমাকে 
আমার এ মিথ্যা অপবাদের কারণে কঠিন শাস্তি প্রদান করবেন, তখন তোমরা 
কেন, সারা দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে আমাকে তার এ আযাব হতে রক্ষা 


> Vb 7") 70 4/7/93 32 7 7232490077 bs 2 ERATE 27 
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অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তুমি বলঃ আল্লাহ হতে কেউ আমাকে বাচাতে পারে 
না এবং তিনি ছাড়া আমি কোন আশ্রয়স্থল ও পলায়নের জায়গা পাবো না । কিন্তু 
আমি তার পক্ষ হতে প্রচার ও রিসালাতের দায়িত্‌ পালন করে যাচ্ছি ।”(৭২ ৪ 
২২) অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 
2372373 t3/// 03 3732 37 LI/Ld 3d pad tdwdtlwrsrd 
5 ag abd of - edly as USN J03l am bale J 
272 99/7 I/IwI37 / 
2 Le pls Ss 
অর্থাৎ “সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করতো, তবে 
অবশ্যই আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, এবং কেটে দিতাম তার জীবন 
ধমনী, অতঃপর তোমাদের মধ্যে এমন কেউই নেই, ষে তাকে রক্ষা করতে 
পারে।”(৬৯৪ ৪৪-৪৭) 
এরপর কাফিরদেরকে ধমকানো হচ্ছে যে, তারা যে বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত 
আছে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত । তিনি সবারই মধ্যে ফায়সালা 
করবেন। 


"এই ধমকের পর তাদেরকে তাওবা করার প্রতি উৎসাহ দেয়া হচ্ছে। মহান 
আল্লাহ বলেনঃ তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । যদি তোমরা তীর দিকে ফিরে 
আসো এবং তোমাদের কৃতকর্ম হতে বিরত থাকো তবে তিনি তোমাদেরকে 
ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। সূরায়ে ফুরকানে এ 
বিষয়েরই আয়াত রয়েছে। সেখানে আল্লাহ পাক বলেনঃ 
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অর্থাৎ “তারা বলেঃ এগুলো তো সেকালের উপকথা, যা সে লিখিয়ে নিয়েছে, 
এগুলো সকাল-সন্ধ্যায় তার নিকট পাঠ করা হয়। বলঃ এটা তিনিই অবতীর্ণ 
করেছেন যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমুদয় রহস্য অবগত আছেন। তিনি 
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (২৫৪ ৫-৬) 
মহান আল্লাহ স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেন, তুমি বলঃ আমি তো প্রথম রাসূল 
নই । আমার পূর্বে তো দুনিয়ায় মানুষের নিকট রাসূল আসতেই থেকেছেন। 
সুতরাং আমার আগমনে তোমাদের এতো বিস্মিত হবার কারণ কি? আমার এবং 
তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে তাও তো আমি জানি না। 
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ত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি হিসেবে এই আয়াতের পরে ৩ ৯৯) 
EC ww A Cdl (যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ 
মার্জনা করেন ৪৮ ৪ ২)-এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ হয়। অনুরূপভাবে হ্যৱত ইকরামা 
(রঃ), হযরত হাসান (রঃ) এবং হযরত কাতাদাও (রঃ) . CCEA, -এ 
আয়াতটি দ্বারা "4, 4; 904% 5: ৬7 এ আয়াতটি রহিত বলেছেন। যখন 
bee Ld Ee - এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় তখন একজন সাহাবী 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “এ আয়াত দ্বারা তো আল্লাহ তা'আলা আপনার 
সাথে যা করবেন তা বর্ণনা করলেন, এখন আমাদের সাথে তিনি কি করবেন?” 
তখন আল্লাহ তা‘আলা নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ করেনঃ 
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অর্থাৎ “যেন আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে প্রবিষ্ট করেন এমন 
জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত ৷”(8৪৮ ৪ ৫) 


সহীহ হাদীস দ্বারাও এটা প্রমাণিত যে, মুমিনরা বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহর 
রাসূল (সঃ)! আপনাকে মুবারকবাদ! বলুন, আমাদের জন্যে কি আছে?” তখন 


\ 3997 //7 1387 


আল্লাহ তা'আলা ... Sse niall Je - -এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 


হযরত যহহাক (8) £97 814204 -এ আয়াতের তাফসীরে 
বলেন যে, ভাবার্থ হচ্ছেঃ ‘আমাকে কি হুকুম দেয়া হবে এবং কোন জিনিস হতে 
নিষেধ করা হবে তা আমি জানিনা!’ 


হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, এ আয়াতের ভাবার্থ হলোঃ ‘পরকালের 
পরিণাম তো আমার জানা আছে যে, আমি জান্নাতে যাবো, কিন্তু দুনিয়ার অবস্থা 
আমার জানা নেই যে, পূর্ববর্তী কোন কোন নবী (আঃ)-এর মত আমাকে হত্যা 
করা হবে, না আমি আমার আয়ু পূর্ণ করে আল্লাহ তাআলার নিকট হাযির হবো? 
অনুরূপভাবে আমি এটাও জানি না যে, তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে, 
না তোমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে?’ ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটাকেই 
বিশ্বাসযোগ্য বলেছেন। আর প্রকৃতপক্ষেও এটা ঠিকই বটে যে, তিনি এবং তীর 
অনুসারীরা যে জান্নাতে যাবেন এটা তার নিশ্চিত রূপে জানা ছিল এবং দুনিয়ার 
অবস্থার পরিণাম সম্পর্কে তিনি ছিলেন বে-খবর যে, তার এবং তার বিরোধী 
 কুরায়েশদের অবস্থা কি হতে পারে? তারা কি ঈমান আনবে, না কুফরীর উপরই 
থাকবে ও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে, না কি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে? 
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উন্মুল আলা (রাঃ) হতে বর্ণিত, যিনি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত 
গ্রহণ করেছিলেন, তিনি বলেনঃ “লটারীর মাধ্যমে মুহাজিরদেরকে যখন 
আনসারদের মধ্যে বন্টন করা হচ্ছিল তখন আমাদের ভাগে আসেন হ্যরত 
উসমান ইবনে মাযউন (রাঃ) । আমাদের এখানেই তিনি রুগু হয়ে পড়েন এবং 
অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আমরা যখন তাকে কাফন পরিয়ে দিই এবং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-ও আগমন করেন তখন আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েঃ হে আবূ 
সায়েব (রাঃ)! আল্লাহ আপনার প্রতি দয়া করুন! আপনার ব্যাপারে আমার সাক্ষ্য 
এই যে, আল্লাহ অবশ্যই আপনাকে সন্মান দান করবেন! আমার একথা শুনে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমাকে বললেনঃ “তুমি কি করে জানতে পারলে যে, আল্লাহ 
তাকে সন্মান প্রদান করবেন?” তখন আমি বললামঃ আপনার উপর আমার 
পিতা-মাতা কুরবান হোক! আমি কিছুই জানি না । তিনি তখন বললেনঃ “তাহলে 
জেনে রেখো যে, তার কাছে তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) 
এসে গেছে। তার সম্পর্কে আমি কল্যাণেরই আশা রাখি । আল্লাহর শপথ! আমি 
আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্বেও আমার সাথে কি করা হবে তা আমি জানি না৷” 
আমি তখন বললামঃ “আল্লাহর কসম! আজকের পরে আর কখনো আমি 
কাউকেও পবিত্র ও নিষ্পাপ বলে নিশ্চয়তা প্রদান করবো না । আর এতে আমি 
বড়ই দুঃখিত হই ৷ কিন্তু আমি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত উসমান ইবনে মাষউন 
(রাঃ)-এর একটি নদী বয়ে যাচ্ছে। আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দরবারে হাযির 
হয়ে এটা বর্ণনা করি । তখন তিনি বলেনঃ “এটা তার আমল” এর অন্য একটি 
সনদে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আমি আল্লাহর রাসূল হওয়া সত্ত্বেও 
তার সাথে কি করা হবে তা জানি না।”” অবস্থা হিসেবে এ শব্দগুলোই সঠিক 
বলে মনে ধরছে। কেননা, এর পরেই হযরত উম্মুল আ'লা (রাঃ)-এর উক্তি 
রয়েছেঃ ‘এতে আমি বড়ই দুঃখ পাই !' 

. মোটকথা, এই হাদীস এবং এর অর্থেরই আরো অন্যান্য হাদীসসমূহ এটাই 
প্রমাণ করে যে, কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির জান্নাতী হওয়ার নিশ্চিত জ্ঞান কারো নেই 
এবং কারো এ ধরনের মন্তব্য করা উচিতও নয় যে, অমুক ব্যক্তি জান্নাতী । তবে 
এঁ মহান ব্যক্তিবর্গ এর ব্যতিক্রম যাদেরকে শরীয়ত প্রবর্তক (সঃ) জান্নাতী বলে 
ঘোষণা করেছেন। যেমন সুসংবাদ প্রদত্ত দশজন ব্যক্তি (আশারায়ে মুবাশশারাহ 
রাঃ), হযরত ইবনে সালাম (রাঃ), হযরত আমীসা (রাঃ), হযরত বিলাল (রাঃ), 


১. PLR Saas Mh Ass (রঃ) এটা তাখরীজ 
করেছেন, ইমাম মুসলিম (রঃ) করেননি । 
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হযরত জাবির (রাঃ)-এর পিতা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম 
(রাঃ), বি'রে মাউনায় শাহাদাত প্রাপ্ত সত্তরজন কারী (রাঃ), হযরত যায়েদ ইবনে 
হারেসাহ (রাঃ), হযরত জা’ফর (রাঃ), হযরত ইবনে রাওয়াহা (রাঃ) এবং এঁদের 
মত আরো যারা বুযুর্গ ব্যক্তি রয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবারই প্রতি 
সন্তুষ্ট থাকুন । 
এরপর আল্লাহ তাআলা বলেন, হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলঃ আমি 
আমার প্রতি অবতারিত অহীরই শুধু অনুসরণ করি এবং আমি এক স্পষ্ট 
সতর্ককারী মাত্র । আমার কাজ প্রত্যেক জ্ঞানী ও বিবেকবান ব্যক্তির নিকট 
"পষ্টভাবে প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
১০। বলঃ তোমরা ভেবে দেখেছো oD Lo 
কি যে, যদি এই কুরআন IS ls) SS -\. 
আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ _ ১, ০,৪2/7/০/১ » 
হয়ে থাকে আর তোমরা এতে ১১৪/১১০ 
অবিশ্বাস কর, উপরস্তু বানী WAAR 
ইসরাঈলের একজন এর te Ie sn 
অনুরূপ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়ে at EAR ’ 
এতে বিশ্বাস স্থাপন করলো 41 0] ১ ০b a 
অথচ তোমরা কর ওদ্ধত্য WE EDL: 
প্রকাশ, তাহলে তোমাদের br SO 
পরিণাম কি হবে? আল্লাহ 
BL চাছ Ll El JG; -\\ 
a 2329/77 2 2 /2/33/' 
১১। মুমিনদের সম্পর্কে কাফিররা CE CECI 
বলেঃ এটা ভাল হলে তারা এর ra 
দিকে আমাদের অগ্রগামী হতো DE HLF 
না । তারা এর দ্বারা পরিচালিত ট 
972749072 GY) 2393077 
নয় বলে বলেঃ এটা তো এক 0 m5 Sl ls od hs 


পুরাতন মিথ্যা । 
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ff ia 223 LAE ME 
১২। এর পূর্বে ছিল মূসা Be EBERT 
(আঃ)-এর কিতাব আদর্শ ও ly HE 
A ke 
অনুগ্রহ স্বরূপ, এই কিতাব এর এ ৯,4৯১ Ll 
SE RAAT LTA 
. সমর্থক, আরবী ভাষায় য়, যেন 8) ie ee 
এটা যালিমদেরকে সতর্ক করে 
bs b) SV VEAL 2 | 
এবং যারা সৎকর্ম করে $০ |= | 


তাদেরকে সুসংবাদ দেয় । ow 1) 
১৩। যারা বলেঃ আমাদের bly rt 237776 4% 
পডিগালক তো অপ এবং bs EATERY 
এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, AE SIL IG AE 
তাদের কোন ভয় নেই এবং E/23/7/29 7/ 
তারা দুঃখিতও হবে না। 0 Or mT 
১৪ । এরাই জান্নাতের অধিবাসী, SEO BCU 
সেথায় এরা স্থায়ী হবে, এটাই 4০22/97 ( Ce yA 
তাও কিল 0 4s (5 > 45, 
আল্লাহ তাআলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে বলেনঃ হে মুহাম্মাদ (সঃ)! তুমি এই 
মুশরিক ও কাফিরদেরকে বল- সত্যিই যদি এই কুরআন আল্লাহর নিকট হতে 
এসে থাকে এবং এর পরও যদি তোমরা এটাকে অস্বীকার করতেই থাকো তবে 
তোমাদের অবস্থা কি হতে পারে তা চিন্তা করেছো কি? যে আল্লাহ তাবারাকা, 
ওয়া তা‘আলা আমাকে সত্যসহ তোমাদের নিকট এই পবিত্র কিতাব দিয়ে 
পাঠিয়েছেন, তিনি তোমাদেরকে কি শাস্তি প্রদান করবেন তা কি ভেবে দেখেছো? 
তোমরা এই কিতাবকে অস্বীকার করছো এবং মিথ্যা জানছো, অথচ এর 
সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করছে এ সব কিতাব যেগুলো ইতিপূর্বে সময়ে সময়ে 
পূর্ববর্তী নবীদের উপর নাযিল হতে থেকেছে এবং বানী ইসরাঈলের একজন এর 
সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছে এবং এর হাকীকতকে চিনেছে ও মেনেছে এবং এর উপর 
ঈমান এনেছে। কিন্তু তোমরা এর অনুসরণ হতে গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছো। 
ভাবাৰ্থ এও বর্ণনা করা হয়েছে যে, এ সাক্ষী তার নবীর উপর এবং তার 
কিতাবের উপর বিশ্বাস করেছে, কিন্তু তোমরা তোমাদের নবীর সাথে ও 
তোমাদের কিতাবের সাথে কুফরী করেছো । 
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আল্লাহ তা‘আলা যালিমদেরকে সৎপথে পরিচালিত করেন না। 
4৯ শব্দটি ৮ | এবং এটা স্বীয় সাধারণ অর্থের দিক দিয়ে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) প্রমুখ সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করে। এটা স্মরণ 


রাখার বিষয় যে, এ আয়াতটি মাক্কী এবং এটা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম 
(রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে অবতীর্ণ হয়। নিম্নের আয়াতটিও এ আয়াতের 


অনুরূপঃ 
AT 313 I/7 G3 2 Lug, 7 2/7 N23 
Gob a5 2 US Ul Eig wl HG rele se ls 


ওঁ তাহেৰ কাছে পাঁচ বরা এ তারা ত 
ঈমান আনলাম, নিশ্চয়ই এটা আমাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে সত্য, আমরা 
তো এর পূর্বেই মুসলমান ছিলাম !”(২৮৪ ৫৩) অন্য জায়গায় আছেঃ 

2%, YY) 23/7 722, 723347 11292 B19 7700 


Ee su ur গল BL sb ysl lol 


CAS TIAA TIAA ANA 2842973/4, 


- Yai bw 23 8 Illy ox 09 

অর্থাৎ “নিশ্চয়ই যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন 
এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলেঃ আমাদের 
প্রতিপালক পবিত্র, মহান। আমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই 
থাকে (১৭ 8 ১০৭-১০৮) 

হযরত মাসরূক (রঃ) এবং হযরত শা’বী (রঃ) বলেন যে, এখানে এই 
আয়াত দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ)-কে বুঝানো হয়নি । কেননা, 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় মক্কায়, আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) 
ইসলাম গ্রহণ করেন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মদীনায় হিজরতের পর ৷” 

হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে 
শুনিনি যে, ভূ-পৃষ্ঠটে চলাফেরাকারী কোন মানুষকে তিনি জান্নাতবাসী বলেছেন, 
একমাত্ব হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রাঃ) ছাড়া। তীর ব্যাপারেই ১ oy 

ES এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।”* 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এবং ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত মুজাহিদ (রঃ), হযরত যহহাক (রঃ), 
হযরত কাতাদা (রঃ), হযরত ইকরামা (রঃ), হযরত ইউসুফ ইবনে আবদিল্লাহ 
ইবনে সালাম (রঃ), হযরত হিলাল ইবনে ইয়াসাফ (রঃ), হযরত সাওরী (রঃ) 
হযরত মালিক ইবনে আনাস (রঃ) এবং হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, এ 
আয়াত দ্বারা হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে সালামকেই (রাঃ) বুঝানো হয়েছে। 

ইরশাদ হচ্ছেঃ এই কাফিররা বলে- “এই কুরআন যদি ভাল জিনিসই হতো 
তবে আমাদের ন্যায় সন্তরান্ত বংশীয় এবং আল্লাহ্র গৃহীত বান্দাদের উপর বিলাল 
(রাঃ), আম্মার (রাঃ), সুহায়েব (রাঃ), খাব্বাব (রাঃ) প্রমুখ নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা 
অগ্রগামী হতো না । বরং সর্বপ্রথম আমরাই এটা কবূল করতাম ৷” কিন্তু এটা 
HE OE LR 


৫2 74 73 0,7 WIT 7373/4 at 33/97/0707 Nd 


le dln sl 5d oan phan CSS DSS, 

অর্থাৎ ‘ a Ee 
যেন তারা বলেঃ এরাই কি তারা, আমাদের মধ্য হতে যাদের উপর আল্লাহ 
তা'আলা অনুগ্রহ করেছেন?”(৬ ৪ ৫৩) অর্থাৎ তারা বিস্মিত হয়েছে যে, কি করে 
এ লোকগুলো হিদায়াত প্রাপ্ত হয়েছে! যদি এটাই হতো তবে তো তারাই 
অগ্রগামী হতো । কিন্তু ওটা ছিল তাদের সম্পূর্ণ ভুল ধারণা । এটা নিশ্চিত কথা 
যে, যাদের সুবুদ্ধি রয়েছে এবং যারা শান্তিকামী লোক তারা সদা কল্যাণের পথে 
অগ্রগামীই হয়। এ জন্যেই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের বিশ্বাস এই যে, যে 
কথা ও কাজ আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) হতে প্রমাণিত না হয় 
ওটা বিদআত ৷ কেননা, যদি তাতে কল্যাণ নিহিত থাকতো তবে এঁ পবিত্র দলটি, 
যীরা কোন কাজেই পিছনে থাকতেন না, তীরা ওটাকে কখনো ছেড়ে দিতেন না। 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেন যে, এই কাফিররা কুরআন দ্বারা পরিচালিত নয় 
বলে তারা বলেঃ ‘এটা তো এক পুরাতন মিথ্যা ৷’ একথা বলে তারা কুরআন 
এবং কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে ভসনা করে থাকে। এটাই এঁ অহংকার 
যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “অহংকার হলো সত্যকে সরিয়ে ফেলা 
এবং লোকদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা৷” 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ এর পূর্বে ছিল মূসা (আঃ)-এর কিতাব 
আদর্শ ও অনুগ্রহ স্বরূপ । ওটা হলো তাওরাত । এই কিতাব অর্থাৎ কুরআন 
পূর্ববর্তী কিতাবগুলোর সমর্থক । এই কুরআন আরবী ভাষায় অবতারিত। এর 
ভাষা অলংকার ও বাকচাতুর্যপূর্ণ এবং ভাবার্থ অতি স্পষ্ট ও প্রকাশমান। এটা 
যালিম ও কাফিরদেরকে সতর্ক করে এবং মুমিনদেরকে সুসংবাদ দেয়। এর 
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পরবর্তী আয়াতের তাফসীর সূরায়ে হা-মীম আসসাজদাহর মধ্যে গত হয়েছে। 
তাদের কোন ভয় নেই অর্থাৎ আগামীতে তাদের ভয়ের কোন কারণ নেই এবং 


. তারা চিন্তিত ও দুঃখিত হবে না, অর্থাৎ তারা তাদের ছেড়ে যাওয়া জিনিসগুলোর 


জন্যে মোটেই দুঃখিত হবেনা। 


তারাই জান্নাতের অধিবাসী, ERE 


কর্মের ফল। 


১৫। আমি মানুষকে তার 
মাতা-পিতার প্রতি সদয় 
ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি । 
তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ 
করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব 
করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে 
ধারণ করতে ও তার স্তন্য 
ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে 
সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং 
চল্লিশ বছরে উপনীত হবার 
পর বলেঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি আমাকে 
সামর্থ্য দিন, যাতে আমি 
আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ 
করতে পারি। আমার প্রতি ও 
আমার পিতা-মাতার প্রতি 
আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন, 
তার জন্যে এবং যাতে আমি 
সৎকার্য করতে পারি যা আপনি 
পছন্দ করেন; আমার জন্যে 
সৎকর্মপরায়ণ করুন, আমি 
আপনারই অভিমুখী হলাম 
এবং আত্মসমর্পণ করলাম । 
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১৬ । আমি এদেরই সুকৃতিগুলো 37/3722 NG 
গহণ করে থাকি এবং AACE CEN 


মন্দকর্ম' ক্ষমা করি | EE EE 0 AME 
জাম্নাত বা নীদের অস্তুভু ক্ত। EI ee 727 wr 


এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া 23 Lad Aol SS srt 


£ ণত 723/ Ro 72% 1 
ET 50 sd sl 


এর পূর্বে আল্লাহ তা'আলার একত্ববাদ, আস্তরিকতার সাথে তার ইবাদত 
এবং ওর প্রতি অটলতার হুকুম ছিল বলে এখানে পিতা-মাতার হক আদায় করার 
নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। এই বিষয়েরই আরো বহু আয়াত কুরআন পাকের মধ্যে 
ন্তায রয়েছে মিযন যাহ বা গা বা 


2/7 5% LATA 


ঢঞে। | onl LL NLL J lel ih 


অৰ্থাৎ “তোমারি প্রতিগালক আদেশ দিছেন তিনি ব্যতীত অন্য কালা 
ইবাদত না করতে ও পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে ৷”(১৭৪ ২৩) আর 
এক জায়গায় বলেন $ 
37 77 G70 73137 
i dL ddl al Yl 
অর্থাৎ “সুতরাং আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। 
প্রত্যাবর্তন তো আমারই নিকট ।” (৩১৪ ১৪) এই বিষয়ের আরো অনেক আয়াত 
আছে । এখানে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি 
সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি ৷' 
হযরত সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তার মাতা তাকে বলেঃ “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা পিতা-মাতার আনুগত্য করার কি নির্দেশ দেননি? জেনে রেখো যে, 
আমি পানাহার করবো না যে পর্যন্ত না তুমি আল্লাহর সাথে কুফরী করবে৷” 
হযরত সা'দ (রাঃ) এতে অস্বীকৃতি জানালে তার মাতা তাই করে অর্থাৎ 
পানাহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে। শেষ পর্যন্ত লাঠি দ্বারা তার মুখ ফেড়ে 
LN Pele lati lal 
EE eB এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়৷ 
ES TTD EE TRE CT STN 
ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) ছাড়া অন্যান্য আহলুস সুনানও এটা বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ ‘তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে 
এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে !' 


_হেযরত আলী (রাঃ) এ আয়াত দ্বারা এবং এর সাথে সূরায়ে লোকমানের 
EAH 459095; (তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে) এবং আল্লাহ তা'আলার 
নির্দেশঃ 

fs es dl a xlols SL AS Ro onli 

অৰ্থাৎ el SAH a 
তাদের জন্যে যারা দুধ পান করানোর সময়কাল পূর্ণ করতে চায়।”(২ ৪ ২৩৩) 
এর দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন যে, গর্ভধারণের সময়কাল হলো কমপক্ষে ছয় 
মাস । তার এই দলীল গ্রহণ খুবই দৃঢ় এবং সঠিক । হযরত উসমান (রাঃ) এবং 
অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামও এর পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। 

হযরত মুআ.'ন্মার ইবনে আবদিল্লাহ জুহনী (রাঃ) বলেন যে, তার গোত্রের 
একটি লোক জুহনিয়্যাহ গোত্রের একটি মহিলাকে বিয়ে করে। ছয় মাস পূর্ণ 
হওয়া মাত্রই মহিলাটি সম্ভান প্রসব করে। তখন তার স্বামী হযরত উসমান 
(রাঃ)-এর নিকট তার এ স্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে হযরত উসমান (রাঃ) 
তখন লোক পাঠিয়ে মহিলাটিকে ধরে আনতে বলেন। মহিলাটি প্রস্তুত হয়ে 
আসতে উদ্যতা হলে তার বোন কানর্বাকাটি শুরু করে দেয়। মহিলাটি তখন তার 
“বোনকে সান্তনা দিয়ে বলেঃ “তুমি কাদছো কেন? আল্লাহর কসম! আমার স্বামী 
ছাড়া দুনিয়ার কোন একটি লোকের সাথেও আমি কখনো মিলিত হইনি । আমার 
দ্বারা কখনো কোন দুঙ্কর্ম হয়নি। সুতরাং আমার ব্যাপারে মহান আল্লাহর কি 
ফায়সালা হচ্ছে তা তুমি সত্বরই দেখে নিবে।” মহিলাটি হযরত উসমান 
(রাঃ)-এর নিকট হাযির হলে তিনি তাকে রজম (পাথর মেরে হত্যা) করার 
নির্দেশ দেন। এ খবর হযরত আলী (রাঃ)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি খলীফাতুল 
মুসলিমীন হযরত উসমান (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেনঃ “আপনি এটা কি করতে 
যাচ্ছেন?” জবাবে তিনি বলেনঃ “এই মহিলাটি তার বিয়ের ছয় মাস পরেই 
সন্তান প্রসব করেছে, যা অসম্ভব (সুতরাং আমি তাকে ব্যভিচারের অপরাধে রজম 
করার নির্দেশ দিয়েছি)” হযরত আলী (রাঃ) তখন তাকে বলেনঃ “আপনি কি 
কুরআন পড়েননি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “হ্যা, অবশ্যই পড়েছি ।” হযরত আলী 
(রাঃ) তখন বলেনঃ “তাহলে কুরআন কারীমের 144923 44 4, 
(অর্থাৎ তার গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো ত্রিশমাস) এ আয়াতটি 
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এবং ATCA (অর্থাৎ দুধ ছাড়ানোর সময়কাল হলো পূর্ণ দুই বছর) এ 
আয়াতটি পড়েননি? সুতরাং গর্ভধারণ ও দুধ পান করানোর মোট সময়কাল হলো 
ত্রিশ মাস । এর মধ্যে দুধ পান করানোর সময়কাল দুই বছর বা চব্বিশ মাস বাদ 
গেলে বাকী থাকে ছয় মাস। তাহলে কুরআন কারীম দ্বারা জানা গেল যে, 
গর্ভধারণের সময়কাল হলো কমপক্ষে ছয় মাস। এ মহিলাটি এ সময়কালের 
মধ্যেই সন্তান প্রসব করেছে। সুতরাং তার উপর কি করে ব্যভিচারের অভিযোগ 
দেয়া যেতে পারে?” 


এ কথা শুনে হযরত উসমান (রাঃ) বলেনঃ “আল্লাহর কসম! এ কথা 
সম্পূর্ণরূপে সঠিক! বড়ই দুঃখের বিষয় যে, এটা আমি চিন্তাই করিনি । যাও, 
মহিলাটিকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো ।” অতঃপর জনগণ মহিলাটিকে এমন অবস্থায় 
পেলো যে, সে যে দোষমুক্ত তা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল । হযরত মুআ'ম্মার (রঃ) 
বলেনঃ “আল্লাহর শপথ! একটি কাকের সাথে অন্য কাকের এবং একটি ডিমের 
সাথে অন্য ডিমের যেমন সাদৃশ্য থাকে, মহিলাটির শিশুর সাথে তার পিতার 
সাদৃশ্য এর চেয়েও বেশী ছিল। স্বয়ং তার পিতাও তাকে দেখে বলেঃ “আল্লাহর 
কসম! এটা যে আমারই সন্তান এ ব্যাপারে এখন আমার কোনই সন্দেহ নেই ৷” 
আল্লাহ্‌ তা‘আলা মহিলাটির স্বামীকে একটা ক্ষত দ্বারা আক্রান্ত করেন যা তার 
চেহারায় দেখা দিয়েছিল। অবশেষে তাতেই সে মৃত্যুবরণ করে।”* এ 
রিওয়াইয়াতটি আমরা অন্য সনদে aad 6 9 -এ আয়াতের তাফসীরে 
আনয়ন করেছি । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, যদি কোন নারী নয় মাসে সন্তান 
প্রসব করে তবে তার দুধ পান করানোর সময়কাল একুশ মাসই যথেষ্ট । আর 
যদি সাত মাসে সন্তান ভূমিষ্ট হয় তবে দুধ পানের সময়কাল হবে তেইশ মাস। 
আর যদি ছয় মাসে সন্তান প্রসব করে তবে দুধ পান করানোর সময়কাল হবে পূর্ণ 
দুই বছর । কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, গর্ভধারণ ও দুধ ছাড়ানোর 
সময়কাল হলো ত্রিশ মাস । 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ক্রমে সে পূর্ণ শক্তিপ্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত 
হয় অর্থাৎ সে শক্তিশালী হয়, যৌবন বয়সে পৌছে, পুরুষদের গণনাভুক্ত হয়, জ্ঞান 
পূর্ণ হয়, বোধশক্তি পূর্ণতায় পৌঁছে এবং সহিষ্ণুতা লাভ করে। এটা বলা হয়ে 
থাকে যে, চল্লিশ বছর বয়সে মানুষের যে অবস্থা হয়, বাকী জীবন তার প্রায় এ 
অবস্থাই থাকে । 

১. এটা ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত মাসরূক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “মানুষকে কখন তার গুনাহর 
জন্যে পাকড়াও করা হয়?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যখন তোমার বয়স চল্লিশ বছর 
হবে তখন তুমি নিজের মুক্তির জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করবে৷” 

হযরত উসমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “বান্দার 
বয়স যখন চল্লিশ বছরে পৌঁছে তখন আল্লাহ তার হিসাব হালকা করে দেন। 
যখন তার বয়স ষাট বছর হয় তখন আকাশবাসীরা তাকে ভালবাসতে থাকেন। 
তার বয়স যখন আশি বছরে পৌঁছে তখন আল্লাহ তাআলা পুণ্যগুলো ঠিক রাখেন 
এবং পাপগুলো মিটিয়ে দেন। যখন তার বয়স নব্বই বছর হয় তখন আল্লাহ 
তা'আলা তার পূর্বের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেন এবং তাকে তার 
পরিবার পরিজনদের জন্যে শাফাআতকারী বানিয়ে দেন এবং আকাশে লিখে দেন 
যে, সে আল্লাহর যমীনে তার বন্দী ৷” 


দামেস্কের উমাইয়া শাসনকর্তা হাজ্জাজ ইবনে আবদিল্লাহ হাকামী বলেনঃ 
“চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত তো আমি লোক লজ্জার খাতিরে অবাধ্যাচরণ ও 
পাপসমূহ বৰ্জন করেছি, এরপরে আল্লাহকে বলে লজ্জা করে আমি এগুলো 
পরিত্যাগ করেছি।'' কবির নিম্নের উক্তিটি কতই না চমৎকারঃ 


Ls (03/2979 Lor 


AUIS Bre ACCC 
অর্থাৎ “বাল্যকালে অবুঝ অবস্থায় যা কিছু হওয়ার হয়ে গেছে, কিন্তু বার্ধক্য 
যখন তার মুখ দেখালো তখন মাথার (চুলের) শুভ্রতা নিজেই মিথ্যা ও বাজে 
জিনিসকে বলে দিলোঃ এখন তুমি দূর হয়ে যাও ৷” 


এরপর মহান আল্লাহ বান্দার দু‘আর বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে বলেঃ হে আমার 
প্রতিপালক! আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন, যাতে আমি আপনার নিয়ামতের 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি যে 
নিয়ামত ও অনুগ্রহ আপনি দান করেছেন তার জন্যে । আর যাতে আমি সৎকার্য 
করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন। আমার জন্যে আমার সন্তান-সম্ততিদেরকে 
সৎকর্মপরায়ণ করে দিন। আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমর্পণ 
করলাম । 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবু ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। অন্য সনদে এটা মুসনাদে আহমাদেও 
বৰ্ণিত হয়েছে। 
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এতে ইরশাদ হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়সে উপনীত হলে মানুষের উচিত 
পূর্ণভাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করা এবং নব উদ্যমে এমন কাজ করে 
যাওয়া যাতে তিনি সন্তুষ্ট হন । 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তাশাহ্‌হুদে পড়ার জন্যে 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) তীদেরকে নিম্নলিখিত দু‘আটি*শিক্ষা দিতেনঃ 
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আমাদের পরস্পরের মাঝে সন্ধি স্থাপন করুন, আমাদেরকে শান্তির পথ দেখিয়ে 
দিন, আমাদেরকে (অজ্ঞতার) অন্ধকার হতে রক্ষা করে (জ্ঞানের) আলোকের 
দিকে নিয়ে যান, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও গোপনীয় নির্লজ্জতাপূর্ণ কাজ হতে 
স্ত্রীদের মধ্যে এবং আমাদের সন্তান-সম্ততিদের মধ্যে বরকত দান করুন এবং 
আমাদের তাওবা কবূল করুন, নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবূলকারী ও দয়ালু । 
আমাদেরকে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বানিয়ে দিন এবং এ 
নিয়ামতরাশির কারণে আমাদেরকে আপনার প্রশংসাকারী করুন ও আপনার এই 
নিয়ামতরাজিকে স্বীকারকারী আমাদেরকে বানিয়ে দিন। আর আমাদের উপর 
আপনার নিয়ামত পরিপূর্ণ করুন৷” 


যে লোকদের বর্ণনা উপরে দেয়া হলো অর্থাৎ আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে 
এবং তার কাছে আত্মসমর্পণ করে ও নিজেদের পাপের জন্যে তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থী হয় তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি তাদের সুকৃতিগুলো 
গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি । তাদের অল্প আমলের বিনিময়েই 
আমি তাদেরকে জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত করে থাকি তাদেরকে যে প্রতিশ্রর্তি 
দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত হবে। 


১. এ হাদীসটি সুনানে আবি দাউদে বর্ণিত আছে। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ) হতে বর্ণনা করেছেন যে, রহুল 
আমীন (হযরত জিবরাঈল আঃ) বলেন ৪ “বান্দার পুণ্য ও পাপগুলো আনয়ন করা 
হবে এবং একটিকে অপরটির বিনিময় করা হবে। অতঃপর যদি একটি পুণ্যও 
বাকী থাকে তবে ওরই বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তাকে জান্নাতে পৌঁছিয়ে 
দিবেন” হাদীসটির বর্ণনাকারী তার উত্তাদকে জিজ্ঞেস করেনঃ “যদি পাপরাশির 
বিনিময়ে সমস্ত পুণ্য শেষ হয়ে যায়?” উত্তরে তিনি আল্লাহ পাকের এ উক্তিটি 
উদ্ধৃত করেনঃ “আমি তাদের সুকৃতিগুলো গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দ কর্মগুলো 
ক্ষমা করি, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত । তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে 
তা সত্য প্রমাণিত হবে।” অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত রূহুল আমীন 
(আঃ) এ উক্তিটি মহামহিমান্বিত আল্লাহ হতে উদ্ধৃত করেছেন।”* 

হযরত সা’দ (রঃ) বলেনঃ যখন হযরত আলী (রাঃ) বসরার উপর বিজয় লাভ 
করেন এঁ সময় হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব (রঃ) আমার নিকট আগমন 
করেন। একদা তিনি আমাকে বলেনঃ আমি একদা আমীরুল মুমিনীন হযরত 
আলী (রাঃ)-এর নিকট হাযির ছিলাম ৷ এঁ সময় তথায় হযরত আম্মার (রঃ), 
হযরত সা'সা’ (রাঃ), হযরত আশতার (রাঃ) এবং হযরত মুহাম্মাদ ইবনে আবি 
বকরও (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন। কতকগুলো লোক হযরত উসমান (রাঃ) সম্পর্কে 
আলোচনা করতে গিয়ে কিছু বিরূপ মন্তব্য করেন। এঁ সময় হযরত আলী (রাঃ) 
মসনদে উপবিষ্ট ছিলেন। তার হাতে একটি ছড়ি ছিল। তখন তাদের মধ্যে কে 
একজন বলেনঃ “আপনাদের মাঝে তো এই বিতর্কের সঠিকভাবে ফায়সালাকারী 
বিদ্যমান রয়েছেন?” সুতরাং সবাই হযরত আলী (রাঃ)-কে এ ব্যাপারে প্রশ্ন 
করলে তিনি উত্তরে বলেন, হযরত উসমান (রাঃ) নিশ্চিতরূপে এ লোকদের মধ্যে 
একজন ছিলেন যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমি এদেরই 
সুকৃতিগুলো. গ্রহণ করে থাকি এবং মন্দকর্মগুলো ক্ষমা করি। তারা 
জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত । এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রমাণিত 
হবে।” আল্লাহর কসম! এই আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে 
রয়েছেন হযরত উসমান (রাঃ) এবং তার সঙ্গীগণ ৷” একথা তিনি তিনবার 
বলেন বর্ণনাকারী ইউসুফ (রঃ) বলেনঃ আমি হযরত মুহাম্মাদ ইবনে হাতিব 
(রঃ)-কে জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে আমি আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, বলুন 
তো, আপনি কি এটা স্বয়ং হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে শুনেছেন? উত্তরে তিনি 
Sa “হ্যা, আল্লাহর কসম! আমি স্বয়ং এটা হযরত আলী (রাঃ)-এর মুখে 

” 

১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) ও ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসটি 

গারীব বা দুর্বল, কিন্তু এর ইসনাদ খুবই উত্তম । 
২. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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১৭। আর এমন লোক আছে, যে 
তার মাতা-পিতাকে বলেঃ 
আফসোস তোমাদের জন্যে! 
তোমরা কি আমাকে এ ভয় 
দেখাতে চাও যে, আমি 
পুনরুখিত হবো যদিও আমার 
পূর্বে বহু পুরুষ গত হয়েছে? 
তখন তার মাতা-পিতা 
বলেঃ দুর্ভোগ তোমার জন্যে, 
বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর 
প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য ৷ কিন্তু 
সে বলেঃ এটা তো অতীত 
কালের উপকথা ব্যতীত কিছুই 
নয়। 


১৮। এদের পূর্বে জ্বিন ও মানুষ 
মত এদের প্রতিও আল্লাহর 
উক্তি সত্য হয়েছে। এরাই তো 
ক্ষতিগ্রস্ত । 


১৯। প্রত্যেকের মর্যাদা তার 
কর্মানুযায়ী, এটা এই জন্যে 
যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের 
পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তার 
প্রতি অবিচার করা হবেনা । 

২০। যেদিন কাফিরদেরকে 
জাহান্নামের সম্িকটে উপস্থিত 
করা হবে সেদিন তাদেরকে 


৬৮২ 


পারাঃ ২৬ 
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বলা হবেঃ তোমরা তো পার্থিব LEC Ha0 4 Corea” 
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যেহেতু উপরে এ লোকদের অবস্থা বর্ণিত হয়েছিল যারা তাদের মাতা-পিতার 
জন্যে দু‘আ করে এবং তাদের খিদমতে লেগে থাকে, আর সাথে সাথে তাদের 
পারলৌকিক মর্যাদা লাভ ও তথায় তাদের মুক্তি পাওয়া এবং তাদের 
প্রতিপালকের প্রচুর নিয়ামত প্রাপ্ত হওয়ার বর্ণনা দেয়া হয়েছিল, সেহেতু এর পরে 
এঁ হতভাগ্যদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যারা তাদের পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং 
তাদেরকে বহু অন্যায় কথা শুনিয়ে দেয়। কেউ কেউ বলেন যে, এ আয়াতটি 
হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-এর ব্যাপারে 
অবতীর্ণ হয়, যেমন হযরত আওফী (রঃ) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে এটা 
বর্ণনা করেছেন । কিন্তু এর সঠিকতার ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
এটা খুবই দুর্বল উক্তি । কেননা, হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর (রাঃ) 
তো মুসলমান হয়েছিলেন এবং উত্তমরূপে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি 
অন্যতম ছিলেন। এমন কি তার যুগের উত্তম লোকদের মধ্যে তিনি একজন 
ছিলেন। কোন কোন তাফসীরকারেরও এ উক্তি রয়েছে। কিন্তু সঠিক কথা এটাই 
যে, এ আয়াতটি আম বা সাধারণ । যে কেউই মাতা-পিতার অবাধ্য হবে তারই 
ব্যাপারে এটা প্রযোজ্য হবে। 


বর্ণিত আছে যে, মারওয়ান একদা স্বীয় ভাষণে বলেনঃ “আল্লাহ তা'আলা 
আমীরুল মুমিনীনকে (হযরত মুআবিয়া রাঃ-কে) ইয়াযীদের ব্যাপারে এক সুন্দর 
মত পোষণ করিয়েছিলেন। যদি তিনি তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে গিয়ে 
থাকেন তবে তো হযরত আবূ বকরও (রাঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে তার 
পরবর্তী খলীফা মনোনীত করে গিয়েছিলেন।” তার এ কথা শুনে হযরত আবদুর 
রহমান ইবনে আবি বকর (রাঃ) তাকে_বলেনঃ “আপনি কি তাহলে সম্রাট 
হিরাক্লিয়াস ও খৃষ্টানদের নিয়মনীতির উপর আমল করতে চান? আল্লাহর কসম! 
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প্রথম খলীফা (হযরত আবূ বকর রাঃ) না তো নিজের সন্তানদের কাউকেও 
খলীফা হিসেবে মনোনীত করেছিলেন, না নিজের আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কাউকে 
মনোনীত করেছিলেন। আর হযরত মুআবিয়া (রাঃ) যে এটা করেছিলেন তা শুধু 
নিজের মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং নিজের সন্তানের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ৷” 
তখন মারওয়ান তাকে বলেনঃ “তুমি কি এ ব্যক্তি নও যে, তুমি মাতা-পিতাকে 
ঠা বলেছিলে?” উত্তরে আবদুর রহমান (রাঃ) তাকে বলেনঃ “আপনি কি 
একজন অভিশপ্ত ব্যক্তির পুত্র নন? আপনার পিতার উপর তো রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
অভিশাপ দিয়েছিলেন” হযরত আয়েশা (রাঃ) এসব কথা শুনে মারওয়ানকে 
বলেনঃ “হে মারওয়ান! আপনি আবদুর রহমান (রাঃ) সম্পর্কে যে কথা বললেন 
তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা কথা । এ আয়াতটি আবদুর রহমান (রাঃ) সম্পর্কে অবতীর্ণ 
হয়নি, বরং অমুকের পুত্র অমুকের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে” অতঃপর মারওয়ান 
তাড়াতাড়ি মিম্বর হতে নেমে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বাড়ীর দরযায় এসে 
কিছুক্ষণ তার সাথে কথা-বার্তা বলে ফিরে আসেন ।”* 


সহীহ বুখারীতেও এ হাদীসটি অন্য সনদে ও অন্য শব্দে এসেছে। তাতে এও 
রয়েছে যে, হযরত মুআবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে 
মারওয়ান হিজাযের শাসনকর্তা ছিলেন। তাতে এও আছে যে, মারওয়ান তার 
সৈন্যদেরকে হযরত আবদুর রহমান (রাঃ)-কে গ্রেফতার করার নির্দেশ 
দিয়েছিলেন । কিন্তু তিনি দৌড়ে গিয়ে তার বোন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর গৃহে 
প্রবেশ করেছিলেন । ফলে, তারা তাকে ধরতে পারেনি এ রিওয়াইয়াতে একথাও 
রয়েছে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) পর্দার আড়াল হতে বলেনঃ “আমার পবিত্রতা 
ঘোষণা সম্বলিত আয়াত ছাড়া আল্লাহ তা‘আলা আমাদের সম্পর্কে কুরআন কারিমে 
আর কিছুই অবতীর্ণ করেননি ৷” 


সুনানে নাসাঈর রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, মারওয়ানের এই ভাষণের উদ্দেশ্য 
ছিল ইয়াযীদের পক্ষ হতে বায়আত গ্রহণ করা । হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর 
উক্তিতে এটাও রয়েছেঃ “মারওয়ান তার উক্তিতে মিথ্যাবাদী ৷ যার ব্যাপারে এ 
আয়াত অবতীর্ণ হয় তার নাম আমার খুব জানা আছে, কিন্তু এখন আমি তার 
নাম প্রকাশ করতে চাই না । হ্যা, তবে মারওয়ানের পিতাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
মালউন বা অভিশপ্ত বলেছেন। আর মারওয়ান হলো তার ওঁরষজাত সন্তান । 
সুতরাং তার উপরও লা’নত বাকী রয়েছে” 


১. এটা ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ তা'আলা এ লোকটির উক্তি উদ্ধৃত করে বলেন যে, সে তার 
মাতা-পিতাকে বলেঃ ‘আফসোস তোমাদের জন্যে! তোমরা কি আমাকে এই ভয় 
দেখাতে চাও যে, আমি পুনরুথিত হবো যদিও আমার পূর্বে বহু পুরুষ গত 
হয়েছে? অর্থাৎ আমার পূর্বে তো লাখ লাখ, কোটি কোটি মানুষ মারা গেছে, 
তাদের একজনকেও তো পুনর্জীবিত হতে দেখিনি? তাদের একজনও তো ফিরে 
এসে কোন খবর দেয়নি?’ পিতা-মাতা নিরুপায় হয়ে তখন আল্লাহ তাআলার 
নিকট ফরিয়াদ করে বলেঃ 'দুর্ভোগ তোমার জন্যে! এখনো সময় আছে, তুমি 
আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই সত্য ৷’ কিন্তু এ 
অহংকারী তখনও বলেঃ ‘এটা তো অতীতকালের উপকথা ছাড়া কিছুই নয় ।' 


আল্লাহ তাআলা বলেনঃ “এদের পূর্বে যে জ্বিন ও মানুষ সম্পৃদায় গত হয়েছে 
তাদের মত এদের প্রতিও আল্লাহর উক্তি সত্য হয়েছে। যারা নিজেদেরও ক্ষতি 
আধ করেছে এবং পরিবার গারিজন তে ২ ধরংলর অরে .ঠেলে দিয়েছে৷" 


আল্লাহ তা'আলার এ উক্তিতে 40), রয়েছে, অথচ এর পূর্বে ও! শব্দ আছে। 
অর্থাৎ পূর্বে এক বচন এবং পরে বহু বচন এনেছেন। এর দ্বারাও আমাদের 
তাফসীরেরই পূর্ণ সহায়তা লাভ হয়। অর্থাৎ উদ্দেশ্য . বা সাধারণ । যে কেউ 
পিতা-মাতার সাথে বেআদবী করবে এবং কিয়ামতকে অস্বীকার করবে তারই 
জন্যে এই হুকুম প্রযোজ্য হবে। যেমন হযরত হাসান (রঃ) একথাই বলেন যে, 
এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো কাফির, দুরাচার এবং মৃত্যুর পর পুনরুথানকে 
অস্বীকারকারী । 

হযরত আবূ উমামা বাহিলী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ 
“আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর হতে চার ব্যক্তির উপর লা'নত করেন এবং 
ফেরেশতামণ্ডলী আমীন বলে থাকেন । (প্রথম) যে ব্যক্তি কোন মিসকীনকে ফাকি 
দিয়ে বলে ৪ “তুমি এসো, আমি তোমাকে কিছু প্রদান করবো ।” অতঃপর যখন 
সে তার কাছে আসে তখন সে বলেঃ ‘আমার কাছে কিছুই নেই ! (দ্বিতীয়) যে 
মাউনকে বলে, অথচ তার সামনে কিছুই নেই । (তৃতীয়) এঁ ব্যক্তি, যাকে কোন 
লোক জিজ্ঞেস করেঃ ‘অমুকের বাড়ী কোনটি?’ সে তখন তাকে অন্য কারো বাড়ী 
দেখিয়ে দেয় । (চতুর্থ) এ ব্যক্তি, যে তার পিতা-মাতাকে প্রহার করে, শেষ পর্যন্ত 
তার পিতা-মাতা তার বিরুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট ফরিয়াদ করতে 
থাকে ৷” 
১. এ হাদীসটি হাফিয ইবনে আসাকির (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হাদীসটি খুবই গারীব বা 

দুৰ্বল । 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ প্রত্যেকের মর্যাদা তার কর্মানুযায়ী, এটা এই 
জন্যে যে, আল্লাহ প্রত্যেককে তার কর্মের পূর্ণ প্রতিফল দিবেন এবং তাদের প্রতি 
কোন অবিচার করা হবেনা । 

হযরত আবদুর রহমান ইবনে যায়েদ ইবনে আসলাম (রঃ) বলেন যে, 
জাহান্নামের শ্রেণীগুলো নীচের দিকে গিয়েছে এবং জান্নাতের শ্রেণীগুলো গিয়েছে 
উপরের দিকে। 

আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ যেদিন কাফিরদেরকে জাহান্নামের সন্নিকটে উপস্থিত 
করা হবে সেদিন তাদেরকে ধমক হিসেবে বলা হবেঃ তোমরা তোমাদের পুণ্য 
ফল তো দুনিয়াতেই পেয়ে গেছো। সেখানেই তোমরা সুখ-সম্ভার ভোগ করে 
নিঃশেষ করেছো । 

Sa A EEE LOA এই আয়াতটিকে 
সামনে রেখেই বাঞ্ছিত ও সুক্ষ্ম খাদ্য ভক্ষণ হতে বিরত হয়েছিলেন । তিনি 
বলতেন, আমি ভয় করছি যে, আল্লাহ তা'আলা ধমক ও তিরঙ্কারের সুরে যেসব 
লোককে নিম্নের কথাগুলো বলবেন, না জানি আমিও হয়তো তাদেরই অন্তর্ভুক্ত 
হয়ে যাবোঃ “তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ 
করেছো।” 

হযরত আবূ জা’ফর (রঃ) বলেন যে, কতক লোক এমনও রয়েছে যে, যারা 
তাদের দুনিয়ায় কৃত পুণ্য কার্যগুলো কিয়ামতের দিন দেখতে পাবে না এবং 
তাদেরকে বলা হবেঃ ‘তোমরা তো পার্থিব জীবনে সুখ-সম্ভার ভোগ করে নিঃশেষ 
করেছো।' 

অতঃপর মহাপরাতক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ ‘সুতরাং আজ তোমাদেরকে দেয়া 
হবে অবমাননাকর শাস্তি । কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গুদ্ধ্যত প্রকাশ 
করেছিলে এবং তোমরা ছিলে সত্যদ্রোহী ।' অর্থাৎ তাদের যেমন আমল ছিল 
তেমনই তারা ফল পেলো । দুনিয়ায় তারা সুখ-সম্ভার ভোগ করেছে, পরম সুখে 
জীবন অতিবাহিত করেছে এবং সত্যের অনুসরণ ছেড়ে অসত্য, অন্যায় ও 
আল্লাহর অবাধ্যাচরণে নিমগু থেকেছে। সুতরাং আজ কিয়ামতের দিন তাদেরকে 
মহা লাঞ্চনাজনক ও অবমাননাকর এবং কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিসহ জাহান্নামের 
নিম্নন্তরে পৌঁছিয়ে দিবো আতা ত বলা -সামালেকে গর হতে রহ 
করুন! 
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২১। স্মরণ কর, আ’দ সম্প্রদায়ের 
ভ্রাতার কথা, যার পূর্বে এবং 


২৪ । 


পরেও সতর্ককারী এসেছিল; 
সে তার আহকাফবাসী 
সম্প্রদায়কে সতর্ক করেছিল 
এই বলেঃ আল্লাহ ব্যতীত 
কারও ইবাদত করো না । আমি 
তোমাদের জন্যে মহাদিবসের 
শাস্তির আশংকা করছি। 

২২। তারা বলেছিলঃ তুমি 
আমাদেরকে আমাদের 
দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে 


যার ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন 
কর। 


২৩ । সে বললোঃ এর জ্ঞান তো 


শুধু আল্লাহরই নিকট আছে; 
আমি যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছি 
শুধু তাই তোমাদের নিকট 
তোমরা এক মূঢ় সন্পুদায় । 

অতঃপর যখন তাদের 
উপত্যকার দিকে মেঘ আসতে 
তারা দেখলো তখন তারা 
বলতে লাগলোঃ ওটা তো 
মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান 
করবে। হুদ (আঃ) বললোঃ 
এটাই তো ওটা যা তোমরা 


৬৮৭ 
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রয়েছে এক ঝড় মর্মভ্ুদ শাস্তি 
বহনকারী । 

২৫ । আল্লাহর নির্দেশে এটা 
সবকিছুকে ধ্বংস করে দিবে। 


৬৮৮ 


পারাঃ ২৬ 


CANA NAA 


om lhe -~ 
Lup 2/ 3/ D232 


ep 7৬ EE Yo 


. A 
ঃপর তাদের পরিণাম এই ৮,১১3 eS 2272207 
হলো যে, তাদের বসতিগুলো 5১ ) 5 Ended 
ছাড়া আর কিছুই রইলো না। A272 197 72/7 / 


এই ভাবে আমি অপরাধী ogi A st UY 
সম্পৃ্দায়কে প্রতিফল দিয়ে 


থাকি । 

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেনঃ হে নবী 
(সঃ)! তোমার সম্পুদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস ও মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তবে 
তুমি তোমার পূর্ববর্তী নবীদের (আঃ) ঘটনাবলী স্মরণ কর যে, তাদের সম্পৃদায়ও 
তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। 


আ'’দ সম্প্রদায়ের ভাই দ্বারা হযরত হুদ (আঃ)-কে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাকে আ’দে উলার (প্রথম আ'’দের) নিকট 
পাঠিয়েছিলেন, যারা আহকাফ নামক স্থানে বসবাস করতো । 5 শব্দটি $44 
শব্দের বহু বচন । ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, 445. হলো বালুকার পাহাড় 
ইকরামা (রঃ) বলেন যে, আহকাফ হচ্ছে পাহাড় ও গুহা । হযরত আলী ইবনে 
আবি তালিব (রাঃ) বলেন যে, আহকাফ হলো হাযরে মাউতের একটি উপত্যকা, 
যাকে বারহুত বলা হয় এবং যাতে কাফিরদের রূহগুলো নিক্ষেপ করা হয়। হযরত 
কাতাদা (রঃ) বলেন যে, ইয়ামনে সমুদ্রের তীরে বালুকার টিলায় একটি জায়গা 
রয়েছে, যার নাম শাহার, সেখানেই এ লোকগুলো বসতি স্থাপন করেছিল। 

ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) একটি বাব বা অনুচ্ছেদ, বেঁধেছেন যে, যখন কেউ 
দু'আ করবে তখন যেন সে নিজ হতেই শুরু করে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ আমাদের প্রতি ও 
আ'দ সম্পদায়ের ভাই এর প্রতি দয়া করুন ৷” 

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আর A নল 
স্বীয় রাসুল প্রেরণ করেছিলেন। যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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অর্থ “তবুও তারা রদিসুখ ফিরিয়ে নেয় তরে রেল; আমি তো তোমাদেরকে 

সতর্ক করছি এক ধ্বংসকর শাস্তির, আ’দ ও সামূদের অনুরূপ শাস্তির । যখন 

তাদের নিকট রাসূলগণ এসেছিল তাদের সন্মুখ ও পশ্চাৎ হতে এবং বলেছিলঃ 
তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদত করো না ।” (৪১৪ ১৩-১৪) 


হযরত হুদ (আঃ)-এর এ কথার জবাবে তার সম্পৃদায় তাকে বললোঃ ‘তুমি 
আমাদেরকে আমাদের দেব-দেবীগুলোর পূজা হতে নিবৃত্ত করতে এসেছো? তুমি 
সত্যবাদী হলে আমাদেরকে যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ তা আনয়ন কর ৷’ তারা মহান 
বসেছিল। যেমন মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ আর এক জায়গায় বলেনঃ 


7 799 73 730 7 2/737 
WEEE eT ERE 
অর্থাৎ “যারা ঈমান আনেনি তারা আল্লাহর শাস্তি তাড়াতাড়ি আসার কামনা 
করেছিল ।”(৪২৪ ১৮) 
হযরত হুদ (আঃ) তার কওমের কথার উত্তরে বলেনঃ এর জ্ঞান তো শুধু 
আল্লাহরই নিকট আছে । যদি তিনি তোমাদের এ শাস্তিরই যোগ্য মনে করেন 
তবে অবশ্যই তিনি তোমাদের উপর শাস্তি আপতিত করবেন। আমার দায়িত্ব 
তো শুধু এটুকুই যে, আমি আমার প্রতিপালকের রিসালাত তোমাদের নিকট 
পৌঁছিয়ে থাকি কিন্তু আমি জানি যে, তোমরা সম্পূর্ণরূপে জ্ঞান-বিবেকহীন 
লোক । 


অতঃপর আল্লাহর আযাব তাদের উপর এসেই গেল । তারা লক্ষ্য করলো যে, 
একখণ্ড কালো মেঘ তাদের উপত্যকার দিকে চলে আসছে। ওটা ছিল অনাবৃষ্টির 
বছর কঠিন গরম ছিল। তাই মেঘ দেখে তারা খুবই খুশী হলো যে, মেঘ 
তাদেরকে বৃষ্টি দান করবে। কিন্তু আসলে মেঘের আকারে ওটা ছিল আল্লাহর 
গযব যা তারা তাড়াতাড়ি কামনা করছিল। তাতে ছিল এঁ শাস্তি যা তাদের 
বস্তীগুলোর এ সব জিনিসকে তচনচ করে চলে আসছিল যেগুলো ধ্বংস হওয়ার 
NRT 
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অর্থাৎ “যে জিনিসের উপর দিয়ে ওটা যেতো, ক্ষয়প্রাপ্ত জিনিসের মত ওটাকে 
চূর্ণ-বিচূৰ্ণ করে দিতো ”(৫১৪ ৪২) এজন্যেই আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ তাদের 
পরিণাম এই হলো যে, তাদের বসতিগুলো ছাড়া আর কিছুই রইলো না। এই 
ভাবে আমি অপরাধী সম্প্রদায়কে প্রতিফল দিয়ে থাকি । 


হযরত আবু ওয়ায়েল (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হারিস বিকরী (রাঃ) 
বলেনঃ “একদা আমি আলা ইবনে হাযরামীর (রাঃ) অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর দরবারে হাযির হবার জন্যে যাত্রা শুরু করি। রাবজাহর পার্শ্ব দিয়ে 
গমনকালে বানী তামীম গোত্রের একটি বৃদ্ধা মহিলার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়। 
তার কাছে সওয়ারী ছিল না। তাই সে আমাকে বলেঃ “হে আল্লাহর বান্দা! 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর সাথে আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন আছে। তুমি কি 
আমাকে দয়া করে তার কাছে পৌঁছিয়ে দিবে?” আমি স্বীকার করলাম এবং 
তাকে আমার সওয়ারীর উপর বসিয়ে নিলাম । এভাবে আমরা উভয়েই মদীনায় 
পৌঁছলাম । আমি দেখলাম যে, মসজিদে নববীতে (সঃ) বহু লোকের সমাবেশ 
হয়েছে। তথায় কালো রঙ এর পতাকা আন্দোলিত হচ্ছে । হযরত বিলাল (রাঃ) 
তরবারী ঝুলিয়ে দিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে দণ্ডায়মান রয়েছেন। আমি 
জনগণকে জিজ্ঞেস করলামঃ ব্যাপার কি? উত্তরে তারা বললেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) 
হযরত আমর ইবনুল আ’স (রাঃ)-কে কোন দিকে প্রেরণ করতে চাচ্ছেন।” আমি 
তখন একদিকে বসে পড়লাম । রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় মনজিলে অথবা তাবুতে 
প্রবেশ করলেন। আমিও তখন তার কাছে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করলাম । 
অনুমতি পেয়ে আমি তার কাছে হাযির হলাম এবং সালাম করলাম ৷ তিনি 
আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমাদের মধ্যে ও বানু তামীম গোত্রের মধ্যে কোন 
বিবাদ ছিল কি?’’ আমি উত্তরে বললামঃ জ্রী, হ্যা, ছিল এবং আমরাই তাদের 
উপর জয়যুক্ত হয়েছিলাম । আমার এই সফরে বানু তামীম গোত্রের এক বৃদ্ধা 
মহিলার সাথে পথে আমার সাক্ষাৎ হয়! তার কাছে কোন সওয়ারী ছিল না। সে 
আমার কাছে আবেদন করলো যে, আমি যেন তাকে আমার সওয়ারীতে উঠিয়ে 
নিয়ে আপনার দরবারে পৌঁছিয়ে দিই । সুতরাং আমি তাকে আমার সাথে নিয়ে 
এসেছি এবং সে দরযায় দাড়িয়ে অপেক্ষা করছে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকেও 
ডেকে নিলেন । সে আসলে আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি আপনি 
আমাদের মধ্যে ও বানী তামীমের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতার ব্যবস্থা করতে 
পারেন তবে এর দ্বারাই করুন! আমার একথা শুনে বৃদ্ধা মহিলাটি রাগাসবিতা হয়ে 
বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! তাহলে এই নিঃসহায় ব্যক্তি আশ্রয় নিবে 
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কোথায়?” আমি তখন বললামঃ সুবহানাল্লাহ! আমার দৃষ্টান্ত তো এ ব্যক্তির 
মতই হলো যে ব্যক্তি নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছে। এই বৃদ্ধা আমার 
সাথেই শত্রুতা করবে এটা পূর্বে জানলে কি আর আমি একে সঙ্গে করে নিয়ে 
আসি? আল্লাহ না করুন যে, আমিও আ'দ সম্পৃদায়ের দূতের মত হয়ে যাই! 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “আ'দ সম্প্রদায়ের দূতের 
ঘটনাটি কি?” যদিও এ ঘটনা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) আমার চেয়ে বেশী 
ওয়াকিফহাল ছিলেন তথাপি আমাকে তিনি এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় আমি 
বলতে শুরু করলামঃ আ'’দ সম্প্রদায়ের বসতিগুলোতে যখন কঠিন দুর্ভিক্ষ দেখা 
দেয় এবং বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাদের একজন দূতকে প্রেরণ করে, যার 
নাম ছিল কাবল। এ লোকটি পথে মুআবিয়া ইবনে বিকরের বাড়ীতে এসে 
অবস্থান করে এবং তার বাড়ীতে মধ্যপানে ও তার ‘জারাদাতান’ নামক দু'জন 
দাসীর গান শুনতে এমনভাবে মগন হয়ে পড়ে যে, সেখানেই তার একমাস কেটে 
যায়। অতঃপর সে জিবালে মুহরায় গিয়ে দু'আ করেঃ “হে আল্লাহ! আপনি তো 
খুব ভাল জানেন যে, আমি কোন রোগীর ওষুধের জন্যে অথবা কোন বন্দীর 
মুক্তিপণ আদায়ের জন্যে আসিনি । হে আল্লাহ! আ’দ সম্পৃদায়কে ওটা পান করান 
যা আপনি পান করিয়ে থাকেন।” অতঃপর কালো রঙ এর কয়েক খণ্ড মেঘ 
উঠলো । ওগুলো হতে শব্দ আসলোঃ “তুমি যেটা চাও পছন্দ করে নাও ৷” তখন 
সে কঠিন কালো মেঘখণ্ডটি পছন্দ করলো । তৎক্ষণাৎ ওর মধ্য হতে শব্দ 
" আসলোঃ “ওকে ছাই ও মাটিতে পরিণতকারী করে দাও, যাতে আ'দ সম্পৃদায়ের 
একজনও বাকী না থাকে।” আমি যতটুকু জানতে পেরেছি তা এই যে, তাদের 
উপর শুধু আমার এই অঙ্গুরীর বৃত্ত পরিমাণ জায়গা দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়েছিল 
এবং তাতেই তারা সবাই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।” হযরত আবূ ওয়ায়েল (রঃ) 
বলেন যে, এটা সম্পূর্ণ সঠিক বর্ণনা । আরবে এই প্রথা ছিল যে, যখন তারা কোন 
দূত পাঠাতো-তথন তাকে বলতোঃ “তুমি আ'’দ সম্পুদায়ের দূতের মত হয়ো 
না৷” 

হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে 
কখনো এমনভাবে খিলখিল করে হাসতে দেখিনি যে, তার দাতের মাড়ি দেখা 
যায়। তিনি মুচকি হাসতেন। যখন আকাশে মেঘ উঠতো এবং ঝড় বইতে শুরু 
"১; এটা ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ), ইমাম নাসাঈ (রঃ) এবং ইমাম ইবনে 


মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু এটা খুবই দুর্বল বর্ণনা । যেমন সূরায়ে আ’রাফের 
তাফসীরে গত হয়েছে। 
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করতো তখন তার চেহারায় চিন্তার চিহ্ন প্রকাশিত হতো । একদিন আমি তাকে 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! মেঘ ও বাতাস দেখে তো মানুষ খুশী হয় যে, 
মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হবে। কিন্তু আপনার অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত হয় কেন? 
উত্তরে তিনি বললেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! এ মেঘের মধ্যে যে শাস্তি নেই এ 
ব্যাপারে আমি কি করে নিশ্চিন্ত হতে পারি? একটি সম্পুদায়কে বাতাস দ্বারাই 
ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। একটি সম্প্রদায় শাস্তির মেঘ দেখে বলেছিলঃ এটা 
মেঘ, যা আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।” 


হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যখন আকাশের 
কোন প্রান্তে মেঘ উঠতে দেখতেন তখন তিনি তার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিতেন, 
যদিও নামাযের মধ্যে থাকতেন । আর এঁ সময় তিনি নিম্নের দু‘আটি পড়তেনঃ 


7 wiz 339/34 G9 7 " 
4 bpd or Sst cl tll 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! এর মধ্যে যে অকল্যাণ রয়েছে তা হতে আমি আপনার 
নিকট আশ্ৰয় প্রার্থনা করছি।”* আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি মহামহিমান্িত 
আল্লাহর প্রশংসা করতেন । আর এঁ মেঘ হতে বৃষ্টি বর্ষিত হলে তিনি নিম্ন লিখিত 
দু‘আটি পাঠ করতেনঃ 
dw 2 A BII3IN0 2/ 23 Arg LE L737 LAI IAI Iw Ls 7 
bs os Lidl cdl brs 5 be 3 bys El sil 
324/ 73 CREASE 
wcll bs bs hs 
LD ANE 56 / 
অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ, এর মধ্যে যা আছে 
তার কল্যাণ এবং এর সাথে যা পাঠানো হয়েছে তার কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর 
আপনার নিকট এর অসঙ্গল, এর মধ্যে যা আছে তার অমঙ্গল এবং এর সাথে যা 
পাঠানো হয়েছে তার অমঙ্গল ও অনিষ্ট হতে আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।” 


যখন আকাশে মেঘ উঠতো তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর রঙ পরিবর্তন হয়ে 
যেতো । কখনো তিনি ঘর হতে বাইরে যেতেন এবং কখনো বাহির হতে ভিতরে 
আসতেন । যখন বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে যেতো তখন তার এই বিচলিত ভাব ও উদ্বেগ 
‘দূর হতো । হযরত আয়েশা (রাঃ) এটা বুঝতে পারতেন। একবার তিনি তাকে এ 
সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! আমি এই ভয় 
করি যে, না জানি হয়তো এটা এ মেঘই হয় না কি যে সম্পর্কে আ'’দ সন্পৃদায় 
"১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । সহীহ্‌ বুখারী ও সহীহ্‌ মুসলিমেও এ হাদীসটি 

অন্য সনদে বর্ণিত হয়েছে। 
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বলেছিলঃ এটা তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দান করবে৷” সূরায়ে আ'রাফে আ'দ 
সম্পৃদায়ের ধ্বংসলীলার এবং হযরত হুদ (আঃ)-এর পূর্ণ ঘটনা অতীত হয়েছে। 
সুতরাং আমরা এখানে ওটার আর পুনরাবৃত্তি করছি না । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আ’দ সপ্পৃদায়ের উপর অঙ্গুরীর বৃত্ত পরিমাণ জায়গা দিয়ে বাতাস 
প্রবাহিত হয়েছিল। এই বাতাস প্রথমে গ্রামবাসীর উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। 
অতঃপর তা প্রবাহিত হয় শহরবাসীর উপর । এদেখে তারা বলেঃ ‘এটা অবশ্যই 
আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে৷’ কিন্তু ওর মধ্যে আসলে ছিল জংলী লোকেরা ৷ 
তাদেরকে এ শহরবাসীদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে তারা সবাই ধ্বংস হয়ে 
যায়। এ সময় বাতাসের খাজাঞ্চীর উপর ওর ওদ্ধত্য এতো তীব্র ছিল যে, ওটা 
দরযার ছিদ্র দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল । এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল 
জানেন ।”* 

২৬ । আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা AE 3940, 377/ 
দিয়েছিলাম তোমাদেরকে তা MU A; 0 
দিইনি; আমি তাদেরকে গ +/794,47/// 23265 
দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; 


\ 2/0, Pid a2 ০1% 


টল $ bo) 
কিন্তু এগুলো তাদের কোন 
কাজে আসেনি; কেননা তারা 
আন্লাহর আয়াতসমূহকে 


২৭ । আমি তো ধ্বংস করেছিলাম 
তোমাদের চতুস্পার্শ্ববর্তী 
জনপদসমূহ; আমি তাদেরকে 
বিভিন্নভাবে আমার 
নিদৰ্শনাবলী বিবৃত 
করেছিলাম, যাতে তারা ফিরে 
আসে সৎপথে । 
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১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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২৮। তারা আল্লাহর সান্নিধ্য (9,922 BS EAE 
লাভের জন্যে আল্লাহর ৬:১! aE Ys -YA 
পরিবর্তে যাদেরকে মা’বুদরূপে ০৮০ a Gee ABE 
গ্রহণ করেছিল তারা তাদেরকে ie sos be Bis 
সাহায্য করলো না কেন? _ ৪ se 
বস্তুতঃ তাদের মা’বুদগুলো ৩১; 4-০ Le 
ভাদেন নিকট হতে অন্তৰ্হিত 2309/7370 A/ 2937 
হয়ে পড়লো। তাদের মিথ্যা ও 0 3 04% 
অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম 
এরূপই । 
আল্লাহ তা‘আলা উম্মতে মূহাম্মাদী (সঃ)-কে লক্ষ্য করে বলেনঃ আমি 

তোমাদের পূর্ববর্তী উন্মতদেরকে সুখ-ভোগের উপকরণ হিসেবে যে ধন-মাল, 

সন্তান-সন্ততি ইত্যাদি দিয়েছিলাম, সেই পরিমাণ তো তোমাদেরকে এখনো দেয়া 
হয়নি৷ তাদেরও কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় ছিল। কিন্তু যখন তারা আমার নিদর্শনাবলীকে 
অস্বীকার করে বসলো এবং আমার আযাবের ব্যাপারে সন্ধিহান হয়ে ঠাউ্টা-বিদ্রপ 
করলো, অবশেষে যখন তাদের উপর আমার আযাব এসেই পড়লো, তখন তাদের 
এই বাহ্যিক উপকরণ তাদের কোনই কাজে আসলো না। এ আযাব তাদের উপর 
এসেই পড়লো যা নিয়ে তারা ঠাষ্টা-বিদ্রপ করতো । সুতরাং তোমাদের তাদের 
মত হওয়া উচিত নয়। এমন যেন না হয় যে, তাদের মত শাস্তি তোমাদের 
উপরও এসে পড়ে এবং তাদের মত তোমাদেরও মূলোৎপাটন করে দেয়া হয়। 
এরপর ইরশাদ হচ্ছেঃ হে মক্কাবাসী! তোমরা তোমাদের আশে-পাশে একটু 
চেয়ে দেখো যে, তাদেরকে কিভাবে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। কিভাবে তারা 
তাদের কৃতকর্মের ফল পেয়ে গেছে। আহকাফ যা ইয়ামনের পাশেই হাযরা 
মাউতের অঞ্চলে অবস্থিত, তথাকার অধিবাসী আ'’দ সম্প্রদায়ের পরিণামের 
দিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! আর তোমাদের ও সিরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে 
বসবাসকারী সামূদ সম্পৃদায়ের পরিণামের কথাই একটু চিন্তা কর । ইয়ামনবাসী 

ও মাদইয়ানবাসী সম্প্রদায়ের পরিণামের প্রতি একটু লক্ষ্য কর! তোমরা তো 

যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সেখান দিয়ে প্রায়ই গমনাগমন করে 

থাকো । হযরত লূত (আঃ)-এর বাহীরা সম্পৃদায় হতে তোমাদের শিক্ষা গ্রহণ 
করা উচিত ৷ তাদের বাসভূমিও তোমাদের যাতায়াতের পথেই পড়ে। 
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এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ আমি আমার নিদর্শনাবলী বিশদভাবে বিবৃত 
করেছি যাতে তারা সৎপথে ফিরে আসে৷ 


ইরশাদ হচ্ছেঃ তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে মা'’বুদরূপে গ্রহণ করেছিল, 
যদিও এতে তাদের ধারণা এই ছিল যে, তাদের মাধ্যমে তারা আল্লাহর নৈকট্য 
লাভ করবে, কিন্তু যখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এসে পড়লো এবং তারা 
তাদের এঁ মিথ্যা মা’বুদদের সাহায্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো তখন তারা 
তাদের কোন সাহায্য করলো কি? কখনোই না। বরং তাদের প্রয়োজন ও বিপদের 
সময় তাদের এসব বাতিল মা’বৃদ অন্তর্হিত হয়ে পড়লো । তাদেরকে খুঁজেও 
পাওয়া গেল না। মোটকথা, তাদেরকে পূজনীয় হিসেবে গ্রহণ করে তারা চরম 
ভুল করেছিল । তাদের মিথ্যা ও অলীক উদ্ভাবনের পরিণাম এই রূপই । 


৬৯৫ 


২৯। স্মরণ কর, আমি তোমার 
প্রতি আকৃষ্ট করেছিলাম 
একদল ভ্ববিনকে, যারা কুরআন 
পাঠ শুনতেছিল, যখন তারা 
তার নিকট উপস্থিত হলো, 
তারা একে অপরকে বলতে 
লাগলোঃ চুপ করে শ্রবণ কর । 
যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো 
নিকট ফিরে গেল সতর্ককারী 
কূপে- 


৩০ । তারা বলেছিলঃ হে আমাদের 


সম্পৃদায়! আমরা এমন এক 
কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা 
অবতীর্ণ হয়েছে মূসা 
(আঃ)-এর পরে, এটা ওর 
পূর্ববর্তী কিতাবকে সমর্থন করে 
এবং সত্য ও সরল পথের 
দিকে পরিচালিত করে। 
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৩১। হে আমাদের সম্পুদায়! 4 ০ ০2394707271 
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর £4! গেট ৮! ৮৮% ''। 
প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি? ০512 31724 
বিশ্বাস স্থাপন কর, আল্লাহ 0200 Se 5h 
তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন 11% 24০4 14 44 
এবং বন্তখাদায়ক শাড়ি হতে 2 টি 
তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। oe 

৩২। কেউ যদি আল্লাহর দিকে ০, 7, 
আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না ঘা ০5১ < ১০১-11 
দেয় তবে সে পৃথিবীতে 2 2 ০4 
আল্লাহর অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে oll 3 
পারবে না এবং আল্লাহ ছাড়া PEE 1/0332 CArorr 
তাদের কোন সাহায্যকারী rl 52224 3 


থাকবে না। তারাই সুস্পষ্ট SKANAON EA 
OU Ho dsl 
বিভ্রান্তিতে রয়েছে। G22 


মুসনাদে আহমাদে হযরত যুবায়ের (রাঃ) হতে এই আয়াতের তাফসীরে 
বর্ণিত আছে যে, এটা নাখলা নামক. স্থানের ঘটনা । রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ সময় 
ইশার নামায আদায় করছিলেন। এসব জ্বিন তার আশে-পাশে একত্রিতভাবে 
দাড়িয়ে যায়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ওগুলো 
নাসীবাইনের জ্বিন ছিল। তারা সাতজন ছিল। 


প্রসিদ্ধ ইমাম হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) তার দালাইলুন নবুওয়াত 
নামক গ্রন্থে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে একটি রিওয়াইয়াত লিপিবদ্ধ 
করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদেরকে শুনাবার উদ্দেশ্যেও কুরআন পাঠ 
করেননি এবং তাদেরকে তিনি দেখেনওনি ৷ তিনি তো স্বীয় সাহাবীদের সাথে 
উকাযের বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। এদিকে ব্যাপার এই ঘটেছিল যে, 
শয়তানদেরও আকাশের খবরের মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল এবং 
তাদের উপর উল্ধাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হওয়া শুরু হয়েছিল । শয়তানরা এসে তাদের 
কওমকে এ খবর দিলে তারা বলেঃ “অবশ্যই নতুন কিছু একটা ঘটেছে । সুতরাং 
তোমরা অনুসন্ধান করে দেখো ।”’ একথা শুনে তারা বেরিয়ে পড়লো । তাদের 
বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে গেল । যে দলটি আরব অভিমুখে গেল, তারা যখন 
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তথায় পৌঁছলো তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উকাযের দিকে যাওয়ার পথে. নাখলায় 
স্বীয় সাহাবীদেরকে (রাঃ) ফজরের নামায পড়াচ্ছিলেন। এ জ্রিনদের কানে যখন 
তার তিলাওয়াতের শব্দ পৌঁছলো তখন তারা তথায় থেমে গেল এবং কান 
লাগিয়ে মনোযোগের সাথে কুরআন পাঠ শুনতে লাগলো । এরপরে তারা পরস্পর 
বলাবলি করলোঃ এটাই এ জিনিস, যার কারণে আমাদের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছার 
পথ বন্ধ হয়ে গেছে।” এখান হতে ফিরে তারা সরাসরি তাদের কওমের নিকট 
পৌঁছে যায় এবং তাদেরকে বলেঃ “আমরা তো এক বিস্ময়কর কিতাব শ্রবণ 
করেছি, যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে, ফলে আমরা এতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। 
আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থির করবো না।” এই 
ঘটনারই সংবাদ আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে সূরায়ে জ্বিনে দিয়েছেন।”* 


হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ জ্বিনেরা অহী শুনতে থাকতো । একটা কথা যখন 
তাদের কানে যেতো তখন তারা ওর সাথে আরো দশটি কথা মিলিয়ে দিতো । 
সুতরাং একটি সত্য হতো এবং বাকী সবই মিথ্যা হয়ে যেতো । ইতিপূর্বে তাদের 
উপর তারকা নিক্ষেপ করা হতো না। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) প্রেরিত 
হলেন তখন তাদের উপর উল্কাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতে লাগলো । তারা তাদের বসার 
জায়গায় যখন পৌছতো তখন তাদের উপর উন্ধাপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হতো । ফলে তারা 
সেখানে আর থাকতে পারতো না। তারা তখন এসে ইবলীসের নিকট এর 
অভিযোগ করলো । ইবলীস তখন বললো, অবশ্যই নতুন ব্যাপার কিছু ঘটেছে। 
তাই সে তার সেনাবাহিনীকে এই তথ্য উদ্বাটনের জন্যে চতুর্দিকে ছড়িয়ে 
দিলো। একটি দল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে নাখ্‌লার দু'টি পাহাড়ের মাঝে নামায 
রত অবস্থায় পেলো । অতঃপর তারা গিয়ে ইবলীসকে এ খবর দিয়ে দিলো। 
ইবলীস তখন বললোঃ “এ কারণেই আকাশ রক্ষিত হয়েছে এবং তোমাদের 
তথায় যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।”* 


হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও এ কথাই বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এ ঘটনার 
খবর রাখতেন না । যখন তার উপর অহী অবতীর্ণ হয় তখন তিনি তা জানতে 
পারেন। সীরাতে ইবনে ইসহাকে মুহাম্মাদ ইবনে কা’ব (রঃ)-এর একটি দীর্ঘ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ 
(রঃ) বর্ণনা করেছেন। | 

২. এটা ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ)-ও 
এ রিওয়াইয়াতটি এনেছেন। 
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রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে, যাতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর তায়েফ গমন, 
তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত প্রদান এবং তাদের তা প্রত্যাখ্যান করণ 
ইত্যাদি পূর্ণ ঘটনা বর্ণিত আছে। এঁ শোচনীয় অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যে 
দু‘আটি করেছিলেন সেটাও হযরত হাসান বসরী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। দু‘আটি 
নিম্নরূপ ৪ 
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অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি মানুষের উপর আমার শক্তির দুর্বলতা, আমার 
কৌশলের স্বল্পতা এবং আমার অসহায়তার অভিযোগ আপনার নিকট করছি। হে 
দয়ালুদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় দয়ালু! আপনিই দয়ালুদের মধ্যে পরম দয়ালু । 
যাদেরকে দুর্বল মনে করা হয় আপনি তাদের প্রতিপালক । আপনি আমারও 
প্রতিপালক আপনি আমাকে কার কাছে সমর্পণ করছেন? কোন দূরবর্তী শত্রুর 
কাছে কি, যে আমাকে অপারগ করবে? না কোন নিকটবর্তী বন্ধুর কাছে, যার 
কাছে আপনি আমার ব্যাপারে অধিকার দিয়ে রেখেছেন? যদি আমার প্রতি 
আপনার অসন্তোষ না থাকে তবে আমি আমার এ দুঃখ ও বেদনার জন্যে কোন 
পরোয়া করি না, তবে যদি আপনি আমাকে নিরাপদে রাখেন তাহলে এটা হবে 
আমার জন্যে সুখ-শান্তির ব্যাপার । আমি আপনার চেহারার ওজ্জ্বল্যের মাধ্যমে, 
যার কারণে সমস্ত অন্ধকার আলোকিত হয়ে উঠেছে এবং যার উপর দুনিয়া ও 
আখিরাতের সমস্ত কাজের কল্যাণ নির্ভরশীল, আমার উপর আপনার ক্রোধ ও 
অসন্তুষ্টি নাযিল হোক এর থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। 
আমি আপনার সন্তুষ্টিই কামনা করি এবং পুণ্য কাজ করা ও পাপ কাজ হতে 
বিরত থাকার ক্ষমতা একমাত্র আপনার সাহায্যের মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব ৷” 
এই সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পথেই তিনি নাখলায় রাত্রি যাপন করেন এবং এ 
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রাত্রেই নাসীবাইনের জ্রিনেরা তার কুরআন-তিলাওয়াত শ্রবণ করে। এটা সঠিক 
তো বটে, কিন্তু এতে এই উক্তিটির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। 
কেননা, জ্বিনদের আল্লাহ্র কালাম শ্রবণ করা হচ্ছে অহী শুরু হওয়ার সময়ের 
ঘটনা । যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উপরে বর্ণিত হাদীস হতে এটা 
প্রমাণিত হয়। আর তার তায়েফে গমন হচ্ছে তার চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর 
পরের ঘটনা, যা হিজরতের এক বছর অথবা খুব বেশী হলে দু'বছর পূর্বের 
ঘটনা । যেমন এটা সীরাতে ইবনে ইসহাক প্রভৃতি গ্রন্থে রয়েছে। এসব ব্যাপারে 
আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন । 

আবূ বকর ইবনে শায়বা (রঃ)-এর বর্ণনামতে এঁ জ্বনিদের সংখ্যা ছিল নয়। 
টে নত কিল লালা 


2039 317933733377 AU 739 (3/w 37 7wdoddad CL LA 


nai [JG 0s p2> bb shal Uns dl 04 2 Li dl bso 3 
Cg LUST হত LAS পৰ্যন্ত আয়াতগুলোঁ অবতীৰ্ণ হয়। 
সুতরাং এই রিওয়াইয়াত এবং এর পূর্ববর্তী হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর 
রিওয়াইয়াতের চাহিদা এটাই যে, এ সময় যে জ্বিনগুলো এসেছিল তাদের 
উপস্থিতির খবর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর জানা ছিল না। তারা তো তীর অজান্তে 
তার মুখে আল্লাহ্‌র বাণী শুনে ফিরে গিয়েছিল। এরপরে প্রতিনিধি হিসেবে 
জ্বনেরা দলে দলে তার খিদমতে উপস্থিত হয়েছিল। যেমন এই অলোচনা 
সম্বলিত হাদীস ও আসারগুলো নিজ নিজ স্থানে আসছে ইনশা আল্লাহ । 


হযরত আব্দুর রহমান (রঃ) হযরত মাসরূক (রঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ “যেই 
রাত্রে জ্রিনেরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) হতে কুরআন শুনেছিল এ রাত্রে কে তাকে এ 
খবর অবহিত করে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমাকে তোমার পিতা হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে জ্বিনদের আগমনের খবর 
একটি গাছ অবহিত করেছিল । তাহলে খুব সম্ভব এটা প্রথমবারের খবর হবে 
এবং হী বাচককে আমরা না বাচকের উপর অগ্রগণ্য মনে করবো । এও হতে 
পারে যে, যখন ভজ্নেরা তার কুরআন পাঠ শুনছিল তখন তো তিনি এ খবর 
জানতেন না, কিন্তু এ গাছটি তাকে তাদের উপস্থিতির খবর প্রদান করে। এসব 
ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। আবার এও হওয়া সম্ভব যে, এ 
ঘটনাটি এর পরবর্তী ঘটনাবলীর একটি হবে। এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ । 
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ইমাম হাফিয বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, প্রথমবারে তো রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
জ্বিনদেরকে দেখেনওনি এবং বিশেষভাবে তাদেরকে শুনাবার জন্যে কুরআন পাঠও 
করেননি ৷ হ্যা, তবে এর পরে জ্বিনেরা তার কাছে আসে এবং তিনি তাদেরকে 
কুরআন পাঠ করে শুনিয়ে দেন এবং তাদেরকে তিনি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্র 
দিকে আহ্বান জানান । 

এ সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত 

হাদীস সমূহ ঃ 

হযরত আলকামা (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“জ্বনদের আগমনের রাত্রিতে আপনাদের মধ্যে কেউ কি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
সাথে ছিলেন?” উত্তরে তিনি বলেন, তার সাথে কেউই ছিলেন না । তিনি সারা 
রাত আমাদের হতে অনুপস্থিত থাকেন এবং আমরা থেকে থেকে বারবার এই 
ধারণাই করি যে, সম্ভবতঃ কোন শত্রু তার সাথে প্রতারণা করেছে। এঁ রাত্রি 
আমাদের খুব খারাপভাবে কাটে৷ সুবহে সাদেকের কিছু পূর্বে আমরা দেখি যে, 
তিনি হেরা পর্বতের গুহা হতে প্রত্যাবর্তন করছেন। আমরা তখন তার কাছে 
আমাদের সারা রাত্রির অবস্থা বর্ণনা করি। তখন তিনি বলেনঃ “আমার কাছে 
জ্বিনদের প্রতিনিধি এসেছিল, যাদের সঙ্গে গিয়ে আমি তাদেরকে কুরআন 
শুনিয়েছি।” অতঃপর তিনি আমাদেরকে সাথে করে নিয়ে যান এবং তাদের 
নিদৰ্শনাবলী ও তাদের আগুনের নিদর্শনাবলী আমাদেরকে প্রদর্শন করেন৷” 

শা’বী (রঃ) বলেন যে, জ্বিনেরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট খাদ্যের আবেদন 
জানায় । আমির (রঃ) বলেন যে, তারা তার নিকট মক্কায় এ আবেদন 
জানিয়েছিল । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদেরকে বলেনঃ “প্রত্যেক হাড়, যার উপর 
আল্লাহর নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তা তোমাদের হাতে পূর্বের চেয়ে গোশত 
বিশিষ্ট হয়ে পতিত হবে। আর জন্তুর মল ও গোবর তোমাদের জস্তুগুলোর খাদ্য 
হবে। সুতরাং হে মুসলিমবৃন্দ' তোমরা এ দুটো জিনিস দ্বারা ইস্তিনজা করো 
না। এগুলো তোমাদের জ্বিন ভাইদের খাদ্য৷” 

অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “এ 
রাত্রে আমরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে না পেয়ে খুবই বিচলিত হয়ে পড়ি এবং তাকে 
আমরা সমস্ত উপত্যকা ও ঘাটিতে অনুসন্ধান করি।” অন্য একটি হাদীসে আছে 
যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আজ রাত্রে আমি জ্বিনদেরকে কুরআন শুনিয়েছি 
এবং তাদেরই মধ্যে এ কাজে রাত্রি কাটিয়েছি ।” 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“আজ রাত্রে তোমাদের মধ্যে কেউ ইচ্ছা করলে জ্বিনদের কাজে আমার সাথে 
থাকতে পারে।” তখন আমি ছাড়া আর কেউই এ কাজে তার কাছে হাযির হলো 
না। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন মক্কা শরীফের উঁচু অংশে পৌঁছে তিনি 
স্বীয় পা মুবারক দ্বারা একটি রেখা টানলেন এবং আমাকে বললেনঃ “তুমি 
এখানেই বসে থাকো” অতঃপর তিনি সামনে অগ্রসর হন এবং এক জায়গায় 
দাড়িয়ে তিনি কিরআত পাঠ শুরু করেন। তারপর তার চতুর্দিকে এমন সব দল 
জমায়েত হয় যে, তার মধ্যে ও আমার মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে যায় এবং 
তার কিরআত আর আমার কানে আসেনি । এরপর আমি দেখি যে, মেঘখণ্ড 
যেভাবে ভেঙ্গে যায় সেই ভাবে তারা এদিক ওদিক যেতে লাগলো এবং খুব অল্প 
সংখ্যকই অবশিষ্ট থাকলো । তারপর ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) অবসর লাভ 
করলেন এবং সেখান হতে দূরে চলে গেলেন । প্রাকৃতিক প্রয়োজন পুরো করে 
তিনি আমার নিকট আসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “বাকীগুলো 
কোথায়?” আমি জবাবে বললামঃ এই যে তারা । অতঃপর তিনি তাদেরকে হাড় 
ও জন্তুর মল বা গোবর দিলেন। তারপর তিনি মুসলমানদেরকে এ দুটি জিনিস 
দ্বারা ইসতিনজা করতে নিষেধ করলেন” 


এই রিওয়াইয়াতের দ্বিতীয় সনদে আছে যে, যেখানে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বসিয়েছিলেন, বসাবার পর তিনি তাকে 
বলেছিলেনঃ “সাবধান! এখান হতে সরবে না, অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।” 
অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, ফজরের সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট এসে তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তুমি কি ঘুমিয়ে 
পড়েছিলে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ না; না। আল্লাহর কসম! আমি জনগণের 
কাছে ফরিয়াদ করার ইচ্ছা করেছিলাম কিন্তু আমি শুনতে পাই যে, আপনি লাঠি 
দ্বারা তাদেরকে ধমকাচ্ছেন এবং বলছেনঃ “তোমরা বসে পড়” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে বললেনঃ “তুমি যদি এখান হতে বের হতে তবে ভয় ছিল যে, তাদের কেউ 
হয়তো তোমাকে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যেতো ৷” তারপর তিনি তাকে বললেনঃ 
“আচ্ছা, তুমি কিছু দেখেছিলে কি?” জবাবে তিনি বলেনঃ “হ্যা, লোকগুলো ছিল 
কালো, অপরিচিত, ভয়াবহ এবং সাদা কাপড় পরিহিত ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “এগুলো ছিল নাসীবাইনের জ্বিন । তারা আমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আমি তাদেরকে হাড় ও গোবর দিয়েছিলাম ।” হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এগুলোতে তাদের উপকার 
কি?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “প্রত্যেক হাড় তাদের হাতে আসামাত্রই এরূপ হয়ে 
যাবে ওটা খাওয়ার সময় যেরূপ ছিল অর্থাৎ গোশ্ত বিশিষ্ট হয়ে যাবে। গোবরেও 
তারা এঁ দানা পাবে যা এদিনে ছিল যেই দিন ওটা খাওয়া হয়েছিল সুতরাং 
তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পায়খানা হতে বের হয়ে হাড় অথবা গোবর দ্বারা 
ইসতিনজা না করে।” 


এই রিওয়াইয়াতের অন্য সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আজ 
রাত্রে পনেরোজন জ্বিন, যারা পরস্পর চাচাতো ও ফুফাতো ভাই, কুরআন শুনার 
জন্যে আমার নিকট আসবে।” তাতে হাড় ও গোবরের সাথে কয়লার কথাও 
রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “সকাল হলে আমি এ 
জায়গায় গমন করে দেখি যে, ওটা ষাটটি উটের বসার সমান জায়গা ৷” 


অন্য একটি বর্ণনায় আছে যে, যখন জ্বিনদের ভিড় হয়ে গেল তখন তাদের 
সরদার ওয়াযদান বললোঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি এদেরকে এদিক 
ওদিক করে দিয়ে আপনাকে এই কষ্ট হতে রক্ষা করছি ।” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “আমার আল্লাহ তা'আলা হতে বড় রক্ষক আর কেউই নেই৷” নবী 
(সঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “তোমার 
নিকট পানি আছে কি?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “আমার নিকট পানি নেই বটে, 
তবে একটি পাত্রে খেজুর ভিজানো পানি (নবীয) রয়েছে।” তখন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “উত্তম খেজুর ও পবিত্র পানি।”” মুসনাদে আহমাদের এ হাদীসে 
এও আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলেনঃ 
“আমাকে তুমি এই পানি দ্বাৱা অযু করিয়ে দাও।” অতঃপর তিনি অযু করেন 
এবং বলেনঃ “হে আল্লাহর বান্দা! এটা তো পবিত্র পানীয় ।” 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) জ্বিনদের নিকট হতে 
ফিরে আসেন তখন তিনি ঘন ঘন শ্বাস নিচ্ছিলেন । সুতরাং হযরত ইবনে মাসউদ 
(রাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! ব্যাপার কি?” তিনি 
উত্তরে বলেনঃ “আমার কাছে আমার মৃত্যুর খবর পৌঁছে গেছে।” এই হাদীসটিই 
কিছুটা বৃদ্ধির সাথে হাফিয আবূ নঈম (রঃ)-এর কিতাবু দালাইলিন নবুওয়াতের 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবু দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম 
ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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মধ্যে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে এ কথা শুনে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) তাকে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আপনার পরে খলীফা হবেন এমন ব্যক্তির নাম করুন৷” তিনি বললেন 
“কার নাম করবো?” হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) জবাবে বললেন 
“হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে মনোনীত করুন ।” একথা শুনে তিনি নীরব 
থাকলেন কিছু দূর চলার পর পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ অবস্থা হলো । 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) পূর্বের ন্যায় প্রশ্ন করলেন এবং তিনি 
পূর্বের মতই উত্তর দিলেন। হযরত ইবনে মাসউদ খলীফা নির্বাচনের কথা বললে 
তিনি প্রশ্ন করেনঃ “কাকে?” হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) উমার (রাঃ)-এর নাম 
প্রস্তাব করেন। কিন্তু এবারও রাসূলুল্লাহ (সঃ) নীরব থাকেন। আবার কিছু দূর 
যাওয়ার পর তার এ একই অবস্থা দেখা দিলে এ একই প্রশ্ন ও উত্তরের আদান 
প্রদান হয়। এবার হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হযরত আলী ইবনে আবি তালিব 
(রাঃ)-এর নাম প্রস্তাব করেন । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “যার হাতে আমার 
প্রাণ রয়েছে তার সত্তার শপথ! যদি মানুষ তার আনুগত্য স্বীকার করে তবে তারা 
জার্বাতে চলে যাবে।” কিন্তু এটা খুবই গারীব হাদীস এবং খুব সম্ভব এটা রক্ষিত 
নয়। আর যদি এর বিশুদ্ধতা মেনে নেয়া হয় তবে এ ঘটনাকে মদীনার ঘটনা 
স্বীকার করতে হবে । সেখানেও রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে জ্বিনদের প্রতিনিধি 
দল এসেছিল, যেমন সত্বরই আমরা বর্ণনা করছি ইনশাআল্লাহ । কেননা, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের শেষ সময় ছিল মক্কা বিজয়ের পরবর্তী সময় । 
যখন মানব ও দানব দলে দলে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল এবং অবতীর্ণ 
হয়েছিল নিম্নের সূরাটিঃ 
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অর্থাৎ “যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় এবং তুমি মানুষকে দলে দলে 
আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবে । তখন তুমি তোমার প্রতিপালকের 
প্রশংসাসহ তার প্রবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা 
করো, তিনি তো তাওবা কবূলকারী (১১১ £১-৩) এতে তাকে তার মৃত্যুর 
ংবাদ দেয়া হয়, যেমন এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এবং 
আমীরুল মুমিনীন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এর আনুকূল্য করেছেন। 
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এই হাদীসগ্ুলো আমরা ইনশাআল্লাহ এই সূরার তাফসীরে আনয়ন করবো। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। ' 


উপরোক্ত হাদীসটি অন্য সনদেও বর্ণিত আছে । কিন্তু এর ইসনাদও গারীব বা 
দুর্বল এবং পূর্বাপর সম্পর্কও বিস্ময়কর । 


হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, এই জ্বিনগুলো জাযীরায়ে মুসিলের ছিল। 
তাদের সংখ্যা ছিল বারো হাজার । হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) এ রেখা অংকিত 
জায়গায় বসেছিলেন। কিন্তু জ্ববিনদের খেজুর বৃক্ষ বরাবর দেহ ইত্যাদি দেখে তিনি 
ভয় পান এবং পালিয়ে যাবার ইচ্ছা করেন! কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিষেধাজ্ঞার কথা তার স্মরণ হয় যে, তিনি যেন এ অংকিত জায়গার বাইরে না 
যান । যখন তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে এটা বর্ণনা করেন তখন রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে বলেনঃ “তুমি যদি এর সীমা অতিক্রম করতে তবে কিয়ামত পর্যন্ত 
তোয়ার ও জামার মধ্য সাক্ষাৎ রাড সঙ্র হতোনা 
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অন্য এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, . slow Lule -এই 
আয়াতে যে ভ্রিনদের বর্ণনা রয়েছে তারা ছিল নীনওয়ার জ্বিন! রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সাহাবীদেরকে বলেনঃ “আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আমি যেন তাদেরকে 
কুরআন শুনিয়ে দিই তোমাদের মধ্যে কে আমার সাথে গমন করবে?” এতে 
সবাই নিরুত্তর থাকে। তিনি দ্বিতীয়বার এই প্রশ্ন করেন.। এবারও সবাই নীরব 
থাকে তার তৃতীয়বারের প্রশ্নের জবাবে হুযায়েল গোত্রের লোক হযরত ইবনে 
মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনার সাথে আমিই 
যাবো!” সুতরাং তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হাজুন ঘাঁটিতে গেলেন। 
একটি রেখা অংকন করে হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে তথায় বসিয়ে দিলেন 
এবং তিনি সামনে অগ্রসর হলেন। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) দেখতে পেলেন 
যে, গৃধিনীর মত কতকগুলো জীব মাটির খুবই নিকট দিয়ে উড়ে আসছে। 
কিছুক্ষণ পর খুবই গোলমাল শুনা গেল। শেষ পর্যন্ত হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জীবনের ব্যাপারে আশংকা করলেন। অতঃপর যখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার কাছে আসলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! গোলমাল কিসের ছিল?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ 
“তাদের একজন নিহতকে নিয়ে গণ্ডগোল ছিল। তার ব্যাপারে তাদের মধ্যে 
মতানৈক্য ছিল। তাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দেয়া হলো।” এ ঘটনাগুলো 
পরিষ্কার যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইচ্ছাপূর্বক গিয়ে জ্বিনদেরকে কুরআন শুনিয়েছিলেন 
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এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করেছিলেন। আর এঁ সময় তাদের যে 
মাসআলাগুলোর দরকার ছিল সেগুলো তাদেরকে বলে দেন । হ্যা, তবে প্রথমবার 
যখন ভ্রিনেরা তার মুখে কুরআন শ্রবণ করে এঁ সময় না তিনি তাদেরকে শুনাবার 
উদ্দেশ্যে কুরআন পাঠ করেন, না তাদের আগমন ও উপস্থিতি তিনি অবগত 
ছিলেন। যেমন হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ কথা বলেন । এর পরে তারা 
প্রতিনিধিরূপে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর নিকট আগমন করে এবং রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) ইচ্ছা করে তাদের কাছে আসেন এবং তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেন 
তখন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তার সাথে ছিলেন না । তবে অবশ্যই তিনি 
কিছু দূরে বসেছিলেন। এই ঘটনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া আর কেউ ছিলেন না। 

যে রিওয়াইয়াতগুলোতে আছে যে, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে ছিলেন এবং যেগুলোতে তার না থাকার কথা রয়েছে, এ দু’ এর 
মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবেও হতে পারে যে, প্রথমবার তিনি সঙ্গে ছিলেন না এবং 
দ্বিতীয়বার ছিলেন। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

এটাও বর্ণিত আছে যে, নাখলাতে যে জ্বিনগুলো রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে 
সাক্ষাৎ করেছিল ওগুলো ছিল নীনওয়ার জ্বিন । আর মন্কা শরীফে যেসব জ্বিন তার 
খিদমতে হাযির হয়েছিল ওগুলো নাসীবাইনের জ্বিন ছিল। যে 
রিওয়াইয়াতগুলোতে রয়েছেঃ ‘আমরা এ রাত্রি মন্দভাবে অতিবাহিত করেছি’ এর 
দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) ছাড়া অন্যান্য সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে, 
যেগুলোতে এটা জানা ছিল না যে, তিনি ভ্বিনদেরকে কুরআন শুনাতে 
গিয়েছিলেন। কিন্তু এটা খুব দূরের ব্যাখ্যা । এসব ব্যাপারে সঠিক জ্ঞানের 
অধিকারী একমাত্র আল্লাহ্‌ । 


ইমাম হাফিয আবূ বকর বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর প্রয়োজন ও অযুর জন্যে হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) একটি পাত্রে পানি 
নিয়ে তার সাথে যেতেন । একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে পিছনে গিয়ে তিনি 
পৌছেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করেনঃ “কে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আমি আবূ 
হুরাইরা (রাঃ) ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে বললেনঃ “আমার ইসতিনজার 
জন্যে পাথর নিয়ে এসো, কিন্তু হাড় ও গোবর আনবে না৷” হযরত আবু হুরাইরা 
(রাঃ) বলেনঃ “আমি আমার ঝুলিতে পাথর ভরে নিয়ে আসলাম এবং তার 
সামনে রেখেদিলাম। এর থেকে ফারেগ হয়ে যখন তিনি চলতে শুরু করলেন 
তখন আমিও তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম । তাকে আমি জিজ্ঞেস 
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করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাড় ও গোবর আনতে নিষেধ করার কারণ 
কি? জবাবে তিনি বললেনঃ “আমার কাছে নাসীবাইনের জ্বিন প্রতিনিধিরা 
এসেছিল এবং তারা আমার কাছে খাদ্য চেয়েছিল । আমি আল্লাহ তা'আলার 
নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলাম যে, তারা যে হাড় ও গোবরের উপর দিয়ে যাবে তা 
যেন তারা তাদের খাদ্য হিসেবে পায়।”* 


সুতরাং এ হাদীসটি এবং এর পূর্ববর্তী হাদীসগুলো এ ইঙ্গিতই বহন করে যে, 
জ্বনিদের প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এর পরেও এসেছিল। এখন 
আমরা এ হাদীসগুলো বর্ণনা করছি যেগুলো দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, জ্বিনেরা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট কয়েকবার এসেছিল । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) 
হতে যে রিওয়াইয়াত ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে ওটা ছাড়াও অন্য সনদে তার হতে 
আরো রিওয়াইয়াত বর্ণিত আছে। তাফসীরে ইবনে ভ্ারীরে হুযরত রত ইবনে 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি ... 2 8 3, 3 -এ 
আয়াতের তাফসীরে বলেনঃ “তারা ছিল সার্তজন ভিন । তারা নাসীর্বাইনে 
বসবাস করতো । তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের পক্ষ হতে দূত হিসেবে 
ভ্বিনদের নিকট পাঠিয়েছিলেন” 

হযরত মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, ওঁ জ্রিনদের সংখ্যা ছিল সাত ৷ রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাদের তিনজনকে হিরানের অধিবাসী ও চারজনকে নাসীবাইনের অধিবাসী 
বলেছেন। তাদের নামগুলো হলো হিসসী, হিসসা, মিনসী, সা’সির, নাসির, 
আরদৃূবিয়া, আখতাম । 

আবু হামযা শিমালী (রঃ) বলেন যে, জ্বিনদের এই গোত্র টিকে বানু শীসবান 
বলা হতো । এ গোত্ৰটি জ্বিনদের অন্যান্য গোত্রগুলো হতে সংখ্যায় বেশী ছিল 
এবং তাদেরকে সন্তরান্ত বংশীয় হিসেবে মান্য করা হতো । সাধারণতঃ এরা 
ইবলীসের সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। 

হযরত সুফিয়ান সাওরী (রঃ) হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণনা 
করেছেন যে, এরা ছিল নয়জন, যাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল যাভীআহ ৷ 
তারা আসলে নাখলা হতে এসেছিল । কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, 
তারা ছিল পনেরোজন, যেমন এ বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। 

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, তারা ষাটটি সওয়ারীর উপর সওয়ার হয়ে 
এসেছিল। তাদের নেতার নাম ছিল ওয়ারদান ৷ এটাও বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল 
১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারীতে প্রায় এভাবেই বর্ণিত আছে। 
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তিনশজন এবং এক রিওয়াইয়াতে তাদের সংখ্যা বারো হাজারও রয়েছে। এসবের 
মধ্যে সামঞ্জস্য এভাবে হতে পারে যে, প্রতিনিধিরা যেহেতু কয়েকবার এসেছিল, 
সেহেতু হতে পারে যে, কোনবার ছিল ছয়, সাত বা নয় জন, কোনবার এর চেয়ে 
বেশী ছিল এবং কোনবার এর চেয়েও বেশী ছিল। এর দলীল হিসেবে সহীহ 
বুখারীর এ রিওয়াইয়াতটিও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, হযরত উমার ইবনে 
খাত্তাব (রাঃ) যখন কোন বিষয় সম্পর্কে বলতেনঃ ‘আমার ধারণায় এটা এইরূপ 
হবে’ তখন তা প্রায় এরূপই হতো । একদা তিনি বসেছিলেন, এমন সময় একজন 
সুশ্বী লোক তার পার্শ্ব দিয়ে গমন করে। তাকে দেখে তিনি মন্তব্য করেনঃ “যদি 
আমার ধারণা ভুল না হয় তবে আমি বলতে পারি যে, এ লোকটি অজ্ঞতার যুগে 
লোকদের গণক বা যাদুকর ছিল। যাও, তাকে এখানে নিয়ে এসো ।” লোকটি 
তার কাছে আসলে তিনি তার নিকট নিজের ধারণা প্রকাশ করলেন। সে তখন 
বললোঃ “আমি মুসলমানদের মধ্যে এমন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান লোক আর 
দেখিনি ৷” হযরত উমার (রাঃ) তখন তাকে বললেনঃ “এখন আমার কথা এই 
যে, তুমি তোমার জানা কোন সঠিক ও সত্য খবর আমাদেরকে শুনিয়ে দাও ৷” 
সে বললোঃ “আচ্ছা, তাহলে শুনুন । আমি জাহিলিয়্যাতের যুগে লোকদের গণক 
ছিলাম । আমার কাছে আমার সাথী এক জ্বিন, যে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর খবর 
আমার নিকট এনেছিল তা হচ্ছে এই যে, একদা আমি বাজারে ছিলাম, এমন 
সময় সে অত্যন্ত ভীত-বিহ্বল অবস্থায় আমার কাছে এসে বললোঃ 
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অর্থাৎ “তুমি কি জ্বিনদের ধ্বংস, নৈরাশ্য এবং তাদের ছড়িয়ে পড়ার পর 

ৰচিত ইল যাওয়া লক্ষ্য করনি এবং তাদের দুৰ্গতি দেখোনি?” এ কথা শুনে 
হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “সে সত্য কথা বলেছে । একদা আমি তাদের 
মা’বুদদের (মূর্তিগুলোর) পার্শ্বে ঘুমিয়েছিলাম, এমন সময় একটি লোক এসে 
তথায় একটি গোবৎস (বাছুর) যবেহ করলো । অকস্মাৎ এমন একটি ভীষণ শব্দ 
হলো এরূপ উচ্চ ও বিকট শব্দ আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি । সে বললোঃ “হে 
জালীজ! পরিত্রাণকারী বিষয় এসে গেছে। একজন বাকপটু ব্যক্তি বাক চাতুর্যের 
সাথে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলছেন।” শব্দ শুনে সবাই তো ভয়ে পালিয়ে গেল৷ 
কিন্তু আমি ওখানেই বসে থাকলাম যে, দেখা যাক শেষ পর্ষন্ত কি ঘটে? 
দ্বিতীয়বার ওভাবেই এ শব্দই শুনা গেল এবং সে এঁ কথাই বললো । অতঃপর 
কিছুদিন পরেই নবী (সঃ)-এর নবুওয়াতের আওয়ায আমাদের কানে আসতে শুরু 
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হলো।” এই রিওয়াইয়াতের বাহ্যিক শব্দ দ্বারা তো এটাই জানা যাচ্ছে যে, 
হযরত উমার ফারূক (রাঃ) স্বয়ং যবেহকৃত বাছুর হতে এই শব্দ শুনেছিলেন। 
আর একটি দুর্বল রিওয়াইয়াতে স্পষ্টভাবে এটা এসেও গেছে। কিন্তু বাকী অন্যান্য 
রিওয়াইয়াতগুলো এটা বলে দেয় যে, এ যাদুকরই নিজের দেখা-শুনার একটি 
ঘটনা এটাও বর্ণনা করেছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল 
জানেন ইমাম বায়হাকী (রঃ) এটাই বলেছেন এবং এটাই ভাল বলে মনে 
হচ্ছে। এ ব্যক্তির নাম ছিল সাওয়াদ ইবনে কারিব ৷’ যে ব্যক্তি এই ঘটনার 
বিস্তারিত বিবরণ জানতে চায় তিনি যেন আমার ‘সীরাতে উমার’ নামক 
কিতাবটি দেখে নেন। সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহর জন্যে । 

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেনঃ খুব সম্ভব এটা এ যাদুকর বা গণক যার বর্ণনা 
নাম ছাড়াই সহীহ হাদীসে রয়েছে। হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) একদা 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মিম্বরে উঠে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ও অবস্থাতেই তিনি 
জনগণকে জিজ্ঞেস করেনঃ “সাওয়াদ ইবনে কারিব এখানে আছে কি?” কিন্তু এ 
পূর্ণ এক বছরের মধ্যে কেউ ‘হ্যা’ বললো না । পরের বছর আবার তিনি এটা 
জিজ্ঞেস করলেন । তখন হযরত বারা’ (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “সাওয়াদ ইবনে 
কারিব কে? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কি?” জবাবে হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “তার 
ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটা খুবই বিস্ময়কর” এভাবে তাদের মধ্যে আলোচনা 
চলছিল এমতাবস্থায় হযরত সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ) তথায় অকস্মাৎ হাযির 
হয়ে যান। হযরত উমার (রাঃ) তখন তাকে বলেনঃ “হে সাওয়াদ (রাঃ)! তোমার 
ইসলাম গ্রহণের প্রাথমিক ঘটনাটি বর্ণনা কর” তিনি তখন বললেনঃ “হ্যা, 
তাহলে শুনুন। আমি ভারতবর্ষে গমন করেছিলাম এবং তথায় অবস্থান 
করছিলাম ৷ একদা রাত্রে আমার সাথী জ্বিনটি আমার কাছে আসে। ও সময় 
আমি ঘুমিয়েছিলাম। সে আমাকে জাগ্রত করে এবং বলেঃ “উঠো এবং 
জ্ঞান-বিবেক থাকলে শুনে ও বুঝে নাও যে, লুওয়াই ইবনে গালিব গোত্রের মধ্য 
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অর্থাৎ “আমি জ্রিনদের অনুভূতি এবং তাদের বস্তা ও বিছানা-পত্র বাধা দেখে 
- বিস্ময়বোধ করছি । তুমি যদি হিদায়াত লাভ করতে চাও তবে এখনই মন্কার পথে 
যাত্রা শুরু কর। তুমি বুঝে নাও যে, ভাল ও সন্দ জ্বিন সমান নয়। অতি সত্বর 
গমন কর এবং বানু হাশিমের এ প্রিয় ব্যক্তির সুন্দর চেহারা দর্শনের মাধ্যমে স্বীয় 
চক্ষুদ্বয় ঠাণ্ডা কর ।” 

আমাকে পুনরায় তন্ত্রায় চেপে ধরে এবং সে আবার আমাকে জাগিয়ে তোলে৷ 
অতঃপর বলেঃ “হে সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)! মহামহিমান্বিত আল্লাহ নবী 
(সঃ)-কে পাঠিয়েছেন, সুতরাং তুমি তাড়াতাড়ি তার নিকট গিয়ে হিদায়াত লাভে 
ধন্য হও!” দ্বিতীয় রাত্রে আবার সে আমার নিকট আসে এবং আমাকে জাগিয়ে 
দিয়ে কবিতার মাধ্যমে বলেঃ 
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বিস্মিত হচ্ছি, তুমিও যদি সুপথ পেতে চাও তবে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে 
যাও। জেনে রেখো যে, ওদের দুই পা ওদের লেজের মত নয় । তুমি তাড়াতাড়ি 
উঠো এবং বানু হাশিমের এঁ পছন্দনীয় ব্যক্তির নিকট পৌঁছে যাও এবং তাকে 
দৰ্শন করে স্বীয় চক্ষুদ্বয়কে জ্যোতির্ময় কর ৷” 
তৃতীয় রাত্রে সে আবার আসলো এবং আমাকে জাগ্রত করে কবিতার ভাষায় 
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অর্থাৎ “আমি জ্বিনদের খবর জেনে নেয়া এবং তাদের যাত্রীদের যাত্রার প্রস্তুতি 
গ্রহণ দেখে আশ্চর্যান্িত হচ্ছি। তারা সব হিদায়াত লাভের উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি 
মক্কার পথে যাত্রা শুরু করে দিয়েছে। তাদের মন্দরা ভালোদের মত নয়। তুমিও 
উঠো এবং বানু হাশিমের এই মহান ব্যক্তির খিদমতে হাযির হয়ে যাও। জেনে 
রেখো যে, মুমিন জ্রিনেরা কাফির জ্বিনদের মত নয়।” 


পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি ধরে তার এসব কথা শুনে আমার হৃদয়ে ইসলামের 
প্রেস জেগে ওঠে এবং রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর প্রতি সম্মান ও ভালবাসায় আমার 
অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। সুতরাং আমি আমার উস্ত্রীর পিঠে হাওদা কষে অন্য কোন 
জায়গায় অবস্থান না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে 
গেলাম । এঁ সময় তিনি মক্কা শহরে ছিলেন এবং জনগণ তার চতুল্পার্শ্বে 
এমনভাবে বসেছিলেন যেমন ঘোড়ার উপর কেশর থাকে । নবী (সঃ) আমাকে 
দেখেই বলে উঠলেনঃ “হে সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)! তোমার আগমন শুভ 
হোক! তুমি আমার কাছে কি করে, কি উদ্দেশ্যে এবং কার কথায় এসেছো তা 
আমি জানি ।” আমি তখন বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি কিছু কবিতা 
বলতে চাই, অনুমতি দিলে বলি । তিনি বললেনঃ “হে সাওয়াদ (রাঃ)! ঠিক 
আছে, তুমি বল ।” তখন আমি বলতে শুরু করলামঃ 
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অর্থাৎ “আমার নিকট আমার জ্বিন রাত্রে আমার ঘুমিয়ে পড়ার পর আসলো 
এবং আমাকে একটি সঠিক ও সত্য খবর দিলো । পর্যায়ক্রমে তিন রাত্রি সে 
আমার কাছে আসতে থাকলো এবং প্রতি রাত্রে আমাকে বলতে তাকলোঃ 
লুওয়াই ইবনে গালিবের মধ্যে আল্লাহর রাসূল (সঃ) প্রেরিত হয়েছেন। আমিও 
তখন সফরের প্রস্তুতি গহণ করলাম এবং তাড়াতাড়ি পথ অতিক্রম করে এখানে 
পৌঁছলাম । এখন আমি সাক্ষ্য দান করছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রতিপালক নেই 
এবং আপনি আল্লাহর বিশ্বস্ত রাসূল । আপনার শাফাআতের উপর আমার আস্থা 
রয়েছে। হে সর্বাপেক্ষা মহান ও পবিত্র লোকদের সন্তান! হে সমস্ত রাসূলের চেয়ে 
উত্তম রাসূল (সঃ)! আপনি যে আসমানী হুকুম আমাদের কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন 
তা যতই কঠিন ও স্বভাব বিরুদ্ধ হোক না কেন, এটা সম্ভব নয় যে, আমরা তা 
পরিহার করি। আপনি অবশ্যই কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশকারী হবেন। 
কেননা, সেই দিন সেখানে আপনি ছাড়া সাওয়াদ ইবনে কারিব (রাঃ)-এর 
সুপারিশকারী আর কে হবে?” একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) খুব হাসলেন এবং 
বললেনঃ “হে সাওয়াদ (রাঃ)! তুমি মুক্তি পেয়ে গেছো” হযরত উমার (রাঃ) এ 
ঘটনাটি শুনে হযরত সাওয়াদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেনঃ “এখ'নো কি এ জ্বিন 
তোমার কাছে এসে থাকে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “যখন হতে আমি কুরআন 
পাঠ করতে শুরু করি তখন হতে আর সে আমার কাছে আসে না । আমি মহান 
আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞ যে, তিনি আমাকে জ্বিনের পরিবর্তে তার পবিত্র কিতাব 
দান করেছেন” 

হাফিয আবু নাঈম (রঃ) স্বীয় ‘দালাইলুন নবুওয়াত’ নামক কিতাবে বর্ণনা 
করেছেন যে, মদীনা শরীফেও জ্বিন-প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে 
হাযির হয়েছিল । হযরত আমর ইবনে গাইলান সাকাফী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্‌ 
ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করেনঃ “আমি 
অবগত হয়েছি যে, যেই রাত্রে জ্বিন-প্রতিনিধিরা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট 
হাযির হয়েছিল সেদিন নাকি আপনিও তার সাথে ছিলেন?” জবাবে হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ “হ্যা, এটা ঠিকই বটে ৷” হযরত আমর 
ইবনে গাইলান (রঃ) তখন তাকে বলেনঃ “আমাকে ঘটনাটি একটু শুনান তো?” 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) তখন বলতে শুরু করলেনঃ “দরিদ্র আসহাবে 
সুফফাকে লোকেরা রাত্রির খাবার খাওয়াবার জন্যে এক একজন এক একজনকে 
নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমাকে কেউই নিয়ে গেলেন না। আমি একাই রয়ে 
গেলাম ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমনকালে আমাকে জিজ্ঞেস 
করলেনঃ “কে তুমি?” আমি উত্তরে বললামঃ আমি ইবনে মাসউদ (রাঃ) ৷ তিনি 
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প্রশ্ন করলেনঃ “তোমাকে কেউ নিয়ে যায়নি?” অতঃপর তিনি আমাকে বললেনঃ 
“আচ্ছা, তুমি আমার সাথেই চল, হয়তো কিছু মিলে যেতে পারে।” আমি তার ' 
সাথে চললাম ৷ তিনি হযরত উন্মে সালমা (রাঃ)-এর কক্ষে প্রবেশ করলেন। 
আমি বাইরেই দাড়িয়ে থাকলাম ৷ কিছুক্ষণ পর বাড়ীর ভিতর হতে একজন দাসী 
এসে আমাকে বললো ঃ “বাড়ীতে কোন খাবার নেই, আপনি আপনার শয়নস্থলে 
চলে যান। এটা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমাকে জানাতে বললেন।” আমি তখন 
মসজিদে ফিরে আসলাম এবং কিছু কংকর জমা করে ছোট একটি ঢেরি করলাম 
এবং তাতে মাথা রেখে স্বীয় কাপড় জড়িয়ে নিয়ে শুয্নে পড়লাম । অল্পক্ষণ পরেই 
এ দাসী আবার আমার কাছে এসে বললোঃ “আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আপনাকে 
ডাকছেন।” আমি তখন তার সাথে চললাম এবং আমি মনে মনে এই আশা 
পোষণ করলাম যে, এবার অবশ্যই কিছু খাবার আমি পাবো । আমি গন্তব্যস্থলে 
পৌছলে দেখি যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। তার হাতে খেজুর 
গাছের একটি সিক্ত ছড়ি, যেটাকে তিনি আমার বক্ষের উপর রেখে বললেনঃ 
“আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে তুমি আমার সাথে যাবে তো?” আমি জবাবে 
বললাম ঃ আল্লাহ্‌ যা চান। তিনবার এই প্রশ্ন ও উত্তরের আদান-প্রদান হলো । 
অতঃপর তিনি চলতে শুরু করলেন এবং আমিও তার সাথে চলতে লাগলাম । 
কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি বাকী গারকাদে পৌছলেন।” এরপর প্রায় এ বর্ণনাই 
রয়েছে যা উপরোল্লিখিত রিওয়াইয়াতগুলোতে গত হয়েছে” 

হাফিয আবু নাঈম (রঃ) তার দালাইলুন নবুওয়াত গ্রন্থে এনেছেন যে, মদীনার 
- মসজিদে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ফজরের নামায আদায় করেন এবং ফিরে গিয়ে 
- জনগণকে বলেনঃ “আজ রাত্রে জিন প্রতিনিধিদের কাছে তোমাদের মধ্যে কে 
আমার সাথে যাবে?” কেউই তার এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না । তিনবারের প্রশ্নের 
পরেও কারো পক্ষ হতে কোন সাড়া এলো না । হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়াম 
(রাঃ) বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) আমার পার্শ্ব দিয়ে গমন করার সময় আমার ডান 
হাতখানা ধরে আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলতে শুরু করেন । মদীনার পাহাড়গুলো হতে 
বহু দূর এগিয়ে গিয়ে একেবারে সমতল ভূমিতে পৌছে গেলেন । অতঃপর বর্শার 
সমান লম্বা লম্বা দেহ বিশিষ্ট মানুষ নীচে নীচে কাপড় পরিহিত অবস্থায় আগমন 
করতে শুরু করলো । আমি তো তাদেরকে দেখে ভয়ে কাপতে লাগলাম ৷” 
তারপর, তিনি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীসের অনুরূপ ঘটনা বর্ণনা 
করেন। 
১. এর ইসনাদ গারীব বা দুর্বল । এর সনদে একজন অস্পষ্ট বর্ণনাকারী রয়েছেন, যার নাম উল্লিখিত 
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এই কিতাবেই একটি গারীব হাদীসে আছে, ইবরাহীম (রঃ) বলেনঃ “হযরত 
আব্বুল্লাহ্‌ (রাঃ)-এর সঙ্গীরা হজ্বৃপর্ব পালন উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন। 
আমিও তাদের মধ্যে একজন ছিলাম ৷ পথে আমরা দেখি যে, একটি সাদা 
রঙ-এর সর্প পথে গড়াগড়ি খাচ্ছে এবং ওটা হতে মেশ্কের সুগন্ধ আসছে। আমি 
আমার সঙ্গীদেরকে বললাম £ঃ আপনারা চলে যান । আমি এখানে অবস্থান করবো 
এবং শেষ পর্যন্ত সর্পটির অবস্থা কি হয় তা দেখবো । সুতরাং তারা সবাই চলে 
গেলেন। আর আমি ওখানেই রয়ে গেলাম ৷ অল্পক্ষণ পরেই সাপটি মারা গেল। 
আমি তখন একটি সাদা কাপড়ে ওকে জড়িয়ে দিয়ে পথের এক পার্শ্বে দাফন 
করে দিলাম । অতঃপর রাত্রের আহারের সময় আমি আমার সাথীদের সাথে 
মিলিত হলাম ৷ আল্লাহ্‌র কসম! আমি বসে আছি এমন সময় পশ্চিম দিক হতে 
চারজন স্ত্রী লোক আসলো । তাদের মধ্যে একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলোঃ 
“আমরকে কে দাফন করেছে?” আমি প্রশ্ন করলাম ৪£ কোন্‌ আমর? সে বললোঃ 
“তোমাদের কেউ কি একটি সাপকে দাফন করেছে?” আমি উত্তরে বললামঃ হ্যা, 
আমি দাফন করেছি। সে তখন বললোঃ “আল্লাহ্র কসম! তুমি একজন বড় বীর 
পুরুষকে দাফন করেছো, যে তোমাদের নবী (সঃ)-কে মানতো এবং যে তীর নবী 
হওয়ার চারশ’ বছর পূর্ব হতেই তার গুণাবলী সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল।” আমি 
তখন আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলার প্রশংসা করলাম ৷ হজ্ব পর্ব পালন করে 
যখন আমরা হযরত উমার ফারুক (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে পথের 
ঘটনাটি বর্ণনা করলাম তখন তিনি বললেনঃ “স্ত্রী লোকটি সত্য কথাই বলেছে। 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, সে তার উপর তার নবুওয়াত 
লাভের চারশ’ বছর পূর্বে ঈমান এনেছিল” 

একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, সাপটিকে দাফনকারী লোকটি ছিলেন হযরত 
সাফওয়ান ইবনে মুআত্তাল (রাঃ) । কথিত আছে যে, তথায় দাফনকৃত সাপটি 
ছিল এঁ নয়জন জ্বিনের মধ্যে একজন যারা কুরআন শুনার জন্যে প্রতিনিধি হিসেবে 
নবী (সঃ)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। তার মৃত্যু এসব জিনের মধ্যে 
সর্বশেষে হয়েছিল । 

আবু নাঈম (রঃ)-এর একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, একটি লোক হযরত 
উসমান ইবনে আফ্ফান (রাঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে বলেনঃ “হে আমীরুল 
মুমিনীন! আমি একটি জংগলে ছিলাম । দেখি যে, দু'টি সাপ পরস্পর লড়াই 
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করছে। শেষ পর্যন্ত একটি অপরটিকে মেরে ফেললো । অতঃপর আমি ওগুলোকে 
এ অবস্থায় রেখে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করলাম । সেখানে দেখলাম যে, বহু সাপ নিহত 
অবস্থায় পড়ে রয়েছে। আর কতকগুলো সাপ হতে ইসলামের সুগন্ধ আসছে। 
আমি তখন ওগুলোকে এক এক করে শুঁকতে শুরু করলাম । শেষ পর্যন্ত একটি 
হল্দে রঙ-এর ক্ষীণ সাপ হতে আমি ইসলামের সুগন্ধ পেলাম । আমি তখন ওকে 
আমার পাগ্ড়ীতে জড়িয়ে দাফন করে দিলাম। অতঃপর আমি পথ চলতে শুরু 
করলাম, এমন সময় হঠাৎ একটি শব্দ শুনলামঃ “হে আল্লাহ্র বান্দা! তোমাকে 
আল্লাহ্‌ তাআলার পক্ষ হতে হিদায়াত দান করা হয়েছে। এ সাপ দু'টি জ্বিনদের 
গোত্ৰ বানু শায়ীবান ও বানু কয়েসের অন্তর্ভুক্ত ছিল । এই দুই গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ 
বাধে এবং তাদের মধ্যে যতগুলো নিহত হয়েছে তা তো তুমি স্বচক্ষে দেখেছো । 
তাদের মধ্যে একজন শহীদকে তুমি দাফন করেছো, যে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল 
(সাঃ)-এর মুখে তার অহী শুনেছেন।” এ কথা শুনে হযরত উসমান (রাঃ) 
লোকটিকে বললেনঃ “হে লোক! তুমি যদি তোমার বর্ণনায় সত্যবাদী হও তবে 
তো তুমি এক বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছো। আর যদি মিথ্যাবাদী হও তবে 
মিথ্যার প্রতিফল তুমিই পাবে।” 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ (হে নবী সঃ!) তুমি স্মরণ কর, আমি তোমার প্রতি 
আকৃষ্ট করেছিলাম একদল জ্বনিকে, যারা কুরআন পাঠ শুনছিল, যখন তারা তার 
নিকট উপস্থিত হলো তখন তারা একে অপরকে বলতে লাগলো £৪ চুপ করে শ্রবণ 
কর । এটা তাদের একটা আদব বা শিষ্টাচার ৷ 


হযরত জাবির ইবনে আবদিল্পাহ্‌ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সূরায়ে আর-রাহমান শেষ পর্যন্ত পাঠ করেন। অতঃপর তিনি 
স্বীয় সাহাবীদেরকে বলেনঃ “কি ব্যাপার, তোমরা যে সবাই নীরব থেকেছো? 
জবনেরা তো তোমাদের চেয়ে উত্তম জবাবদাতা রূপে প্রমাণিত হলো" ? যখনই 
আমি চর 73 3। 505 অৰ্থাৎ “সুতরাং তোমরা উভয়ে (দানব ও মানব) 
তোমাদের এডি পার্মকের কোন্‌ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?”(৫৫ £ ১৩) এ 


আয়াতটি পাঠ করেছি তখনই তারা উত্তরে বলেছেঃ 
1, CLT Ee Id ৮2, 


Al PIN ex 31 LN os EE 
অর্থাৎ “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার Gn কোন নিয়ায়ত নেই যা 
আমরা অস্বীকার করতে পারি। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আপনারই প্রাপা।”* 


১. এ হাদীসটি ইমাম হাফিয বায়হাকী (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম 
তিরমিযী (রঃ) এটাকে গারীব বলেছেন। 
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। এরপর মহামহিমাব্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘যখন কুরআন পাঠ সমাপ্ত হলো’, 
এ শব্দটির অর্থ কুরআন কারীমের নিম্নের আয়াতগুলোতেও একই রূপ ৪ ঠি 
ত 5 অৰ্থাৎ “যখন নামায সমাপ্ত হবে।”(৬২ £ ১০) ef 
OI 7 অৰ্থাৎ “তিনি ওগুলোকে সপ্ত আকাশে সমাপ্ত করলেন।”(২ ৪ ২৯) 15 
ZA fe অর্থাৎ “যখন তোমরা তোমাদের হজ্বের কার্যাবলী সমাপ্ত 
করবে "(২৪ ২০০) এঁ জ্বিনগুলো তাদের কওমকে সতর্ক করার জন্যে তাদের 


কাছে ফিরে যাবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 
733771 1232 2d, D377 23/ 390777 
ke 4) eee Les ls 133 2 ed WS) 
অর্থাৎ “যেমন তারা দ্বীনের বোধশক্তি লাভ করে। আর যখন তারা তাদের 
কওমের কাছে পৌঁছবে তখন যেন তাদেরকেও সতর্ক করে দেয়, হয়তো তারাও 
তাদের পরিত্রাণ লাভের আশায় সতর্কতা অবলম্বন করবে ।”(৯৪ ১২২) এই 
আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করা হয়েছে যে, ভ্রিনিদের মধ্যেও আল্লাহর বাণী 
প্রচারকারী ও ভয় প্রদর্শনকারী রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কাউকেও রাসূল করা 
হয়নি। এটা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণিত যে, জ্ননিদের মধ্যে রাসূল নেই ৷ যেমন 
আল্লাহ তাআলা বলেনঃ 
242 7/ 770% 7 LD PAW 


SAG ell 25 Ye als Ll Gs 
অর্থাৎ “আমি তোমার (নবী সঃ-এর) পূর্বে যতগুলো রাসূল পাঠিয়েছিলাম 
সবাই তারা জনপদের অধিবাসী মানুষই ছিল, যাদের কাছে আমি অহী 
পাঠাতাম ৷”(১২৪ ১০৯) অন্য এক আয়াতে রয়েছে ৪ 
Feet AL ET SEMA 20/3/3337 dt plaid, 
sui pla) LACE i Sah EE Ell Ly 


ll 

অর্থাৎ “(হে নবী সঃ)! তোমার পূর্বে আমি যতগুলো রাসূল পাঠিয়েছিলাম 

তারা সবাই খাদ্য খেতো এবং বাজারে চলাফেরা করতো ।”(২৫৪ ২০) হযরত 
ইবরাহীম খলীল (আঃ) সম্পর্কে কুরআন কারীমে আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ 


2) 27,034 Lug LI 7 

শে; inl Mois kl fo 
অর্থাৎ “আমি তার সন্তানদের মধ্যে নবুওয়াত ও তা রেখে 
দিয়েছি ।”(২৯৪ঃ ২৭) সুতরাং তার পরে যতগুলো নবী এসেছিলেন তীরা সবাই 
II/Ww 7 7/1 


তারই বংশোদ্ভূত ছিলেন। কিন্তু সুরায়ে আনআমের Bl Nos Lats 
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+2709 37 


“544১ অর্থাৎ “হে জ্বিন ও মানব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি 
রাসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি?”(৬৪ ১৩০) এই আয়াতে এই দুই শ্রেণী বা 
জাতির সমষ্টি উদ্দেশ্য । সুতরাং এর প্রয়োগ শুধু একটি জাতির উপরই হতে 
পারে। যেমন আল্লাহ পাকের উক্তি ৪ 


22/3/9994 L292 g32/ 
sel IAD Les CA 

অর্থাৎ “উভয় সমুদ্র হতে উৎপন্ন মুক্তা ও প্রবাল ।”(৫৫৪ ২২) অথচ 
প্রকৃতপক্ষে এগুলো উৎপন্ন হয় একটি সমুদ্র হতেই । 

এরপর জ্বিনদের আরো উক্তি উদ্ধৃত করা হচ্ছেঃ ‘হে আমাদের সম্পৃদায়! 
আমরা এমন এক কিতাবের পাঠ শ্রবণ করেছি যা অবতীর্ণ হয়েছে হযরত মূসা 
(আঃ)-এর পরে ৷’ হযরত ঈসা (আঃ)-এর কিতাব ইনজীলের বর্ণনা ছেড়ে দেয়ার 
কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে এটা তাওরাতকে পূর্ণকারী। এতে বেশীর ভাগ 
উপদেশ অন্তরকে নরমকারী বৰ্ণনাসমূহ ছিল । হারাম ও হালালের মাসআলাগুলো 
খুবই কম ছিল । সুতরাং প্রকৃত জিনিস তাওরাতই থাকে । এ জন্যেই বিদ্বান 
জ্বিনগুলো এরই কথা উল্লেখ করেছে। এটাকেই সামনে রেখে হযরত অরাকা 
ইবনে নওফল যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মুখে হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর 
প্রথমবারে আগমনের অবস্থা শুনেন তখন তিনি বলেছিলেনঃ “ইনি হলেন আল্লাহ্‌ 
তা‘আলার এঁ পবিত্র রহস্যবিদ যিনি হযরত মূসা (আঃ)-এর কাছে আসতেন। 
যদি আমি আরো কিছুদিন জীবিত থাকতাম, (শেষ পর্যন্ত) 

অতঃপর কুরআন কারীমের অন্য একটি বিশেষণের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, এটা 
এর পূর্ববর্তী সমস্ত আসমানী কিতাবের সত্যতা স্বীকার করে এবং সত্য ও সরল 
পথের দিকে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআন কারীম দু'টি জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত 
করে। একটি হলো খবর এবং অপরটি হলো দাবী বা যাঙ্ঞগা । অতএব, এর খবর 
হলো সত্য এবং দাবী বা যাঞ্ঞ্াা হলো ন্যায় সঙ্গত । যেমন মহান আল্লাহ বলেনঃ 


#279723 wip 34/7 
Yuc, bio dy 0S CS 
A 
অর্থাৎ “তোমার প্রতিপালকের কথা সত্যতা ও ন্যায়ের দিক দিয়ে 
পরিপূর্ণ ৷”(৬৪ ১১৫) আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 
wd 2732 (7237/72/79 4 73 
sl Y১2 HL lsd» 
অর্থাৎ “তিনি তার রাসূল (সঃ)-কে পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ 
করেছেন।”(৯৪ ৩৩) সুতরাং হিদায়াত হলো উপকার দানকারী ইলম এবং দ্বীন 
হলো সৎ আমল ৷ জ্বনিদের উদ্দেশ্য এটাই ছিল। 
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জ্ববিনেরা আরো বললোঃ ‘হে আমাদের সম্পৃদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর 
‘ প্রতি সাড়া দাও ৷’ এতে এরই প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) দানব ও 
মানব এই দুই দলের নিকটই রাসূল রূপে প্রেরিত হয়েছেন। কেননা, তিনি 
জ্বিনদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেন। আর তাদের সামনে তিনি কুরআন 
কারীমের এঁ সূরা পাঠ করেন যাতে এই দুটি দলকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং 
তাদের নাম বরাবর আহকাম জারী করা হয়েছে এবং অঙ্গীকার ও ভয় প্রদর্শনের 
বৰ্ণনা রয়েছে অর্থাৎ সূরায়ে আর-রহমান। 

মহান আল্লাহ জ্বিনদের আরো কথা উদ্ধৃত করেনঃ eta 
(আল্লাহ) তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন ৷' কিন্তু এটা এ অবস্থায় হতে পারে যখন 
৩% কে অতিরিক্ত মেনে না নেয়া হবে, যেহেতু তাফসীরকারদের একটি উক্তি 
এটাও রয়েছে। আর আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী ৩০৫- -এর স্থলে 24 খুব কমই 
অতিরিক্ত হিসেবে এসে থাকে। আর যদি অতিরিক্ত মেনে নেয়া হয় তবে ভাবার্থ 
হবেঃ ‘আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি হতে পরিত্রাণ দিবেন ৷’ এই আয়াত দ্বারা কোন কোন আলেম 
এই দলীল গ্রহণ করেছেন যে, মুমিন জ্রিনেরাও জান্নাত লাভ করবে না । হ্যা, তবে 
তারা শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করবে । এটাই হবে তাদের সৎকর্মের প্রতিদান । 
যদি এর চেয়েও বেশী মর্যাদা তারা লাভ করতো তবে এ স্থলে এ মুমিন জ্বিনেরা 
ওটাকে অবশ্যই বর্ণনা করতো । হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এই যে, 
মুমিন জ্বিন জান্নাতে যাবে না । কেননা, তারা ইবলীসের বংশধর । আর ইবলীসের 

ংশধররা জারনাতে যাবে না । কিন্তু সঠিক ও সত্য কথা এই যে, মুমিন জ্বিন 
মুমিন মানুষের মতই এবং তারা জান্নাত লাভ করবে। যেমন এটা পূর্বযুগীয় 
মনীষীদের একটি দলের মাযহাব ৷ জি্নিনেরা যে জান্নাত পাবে এর উপর 
কতকগুলো লোক নিম্নের আয়াতটিকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেনঃ 
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অর্থাৎ “তাদেরকে (হুরদেরকে) পূর্বে কোন মানুষ অথবা জ্বিন স্পর্শ 
করেনি ।”(৫৫৪ ৫৬) কিন্তু এই আয়াতকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে 
আল্লাহর নিমের উক্তিটিঃ i 
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অর্থাৎ “আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্যে 
রয়েছে দুটি উদ্যান (দুটি জান্নাত) ৷ সুতরাং তোমরা উভয়ে (জ্বিন ও মানুষ) 
তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ।?"(৫৫ঃ ৪৬-৪৭) এই 
আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানুষ ও জ্বিনের উপর নিজের অনুগ্রহের কথা প্রকাশ 
করছেন যে, তাদের মধ্যে যারা পুণ্যবান তাদের প্রতিদান হলো জান্নাত । আর 
মুমিন মানুষ অপেক্ষা মুমিন জিনেরাই এই আয়াতের বেশী শুকরিয়া আদায় 
করেছিল এবং এটা শোনামাত্রই বলেছিলঃ “হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার 
এমন কোন নিয়ামত নেই যা আমরা অস্বীকার করতে পারি।” এটা তো হতে 
পারে না যে, তাদের সামনে তাদের উপর এমন অনুগ্রহ করার কথা প্রকাশ করা 
হবে যা তারা লাভ করতেই পারবে না মুমিন জি্বিনেরা যে জান্নাতে যাবে তার 
আর একটি দলীল এই যে, কাফির জ্বিন যখন জাহান্নামে যাবে যা ন্যায়ের স্থল, 
তখন মুমিন জ্বিন কেন জান্নাতে যাবে না যা অনুগ্রহের স্থল? বরং এটা তো আরো 
বেশী সঙ্গত । তাছাড়া এর উপর এঁ আয়াতগুলোকে দলীল হিসেবে পেশ করা 
যেতে পারে যেগুলোতে সাধারণভাবে মুমিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়া 
খিযোত  আত লাহ 
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অর্থাৎ “যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের আপ্যায়নের জন্যে আছে 
ফিরদাউসের উদ্যান ।৷”(১৮ঃ ১০৭) অনুরূপ আরো বহু আয়াত রয়েছে। এই 
মাসআলাটিকে আমি একটি পৃথক রচনায় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং 
সা আল্লাহরই প্রাপ্য এবং আমি তারই নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। 
জান্নাতের তো অবস্থা এই যে, সমস্ত মুমিন তাতে প্রবেশ করার পরেও ওর 
মধ্যে সীমাহীন জায়গা শূন্য থাকবে । তাহলে ঈমানদার ও সৎকর্মশীল জ্বনিদেরকে 
জান্নাতে প্রবেশ না করানোর কি কারণ থাকতে পারে? এখানে দু'টি বিষয়ের 
বৰ্ণনা দেয়া হয়েছে। (এক) পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া এবং (দুই) যন্ত্রণাদায়ক 
শাস্তি হতে পরিত্রাণ দান করা। এ দু'টো থাকলেই তো জার্নাত অবধারিত হয়ে 
যায়। কেননা, পরকালে নির্ধারিত রয়েছে জান্নাত, না হয় জাহান্নাম ৷ সুতরাং যাকে 
জাহান্নাম হতে বাচিয়ে নেয়া হবে তার জন্যে জান্নাত অবধারিত হওয়া উচিত । 
আর এ ব্যাপারে কোন স্পষ্ট দলীল নেই যে, মুমিন জ্বিন জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ 
লাভ করা সত্ত্বেও জান্নাতে যাবে না। যদি এই ধরনের কোন স্পষ্ট দলীল থেকে 
থাকে তবে আমরা তা মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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হযরত নূহ (আঃ)-এর ব্যাপারটাই দেখা যাক। তিনি তার কওমকে 
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অর্থাৎ “(তোমরা ঈমান আনয়ন করলে) আল্লাহ তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা 
করে দিবেন এবং তোমাদেরকে নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ দিবেন।” (৭১৪ 
8) সুতরাং এখানেও তাদের জান্নাতে প্রবেশ করার কথা উল্লেখ করা না হলেও 
এটা প্রমাণিত হয় না যে, তাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে তারা জান্নাতে প্রবেশ 
করবে না। বরং এটা সর্বসম্মত বিষয় যে, তারা জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। 
সুতরাং এখানে জ্রিনদের ব্যাপারেও এটাই বুঝে নিতে হবে। 
জ্রিনদের ব্যাপারে কতকগুলো গারীব উক্তি বর্ণনা করা হয়েছেঃ 
হযরত উমার ইবনে আবদিল আযীয (রঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জি্বনেরা 
জান্নাতে তো প্রবেশ করবে না, তবে তারা জান্নাতের ধারে ধারে এবং এদিকে 
ওদিকে থাকবে । 
কতক লোক বলেন যে, তারা জান্নাতে যাবে বটে, কিন্তু তথায় দুনিয়ার সম্পূর্ণ 
বিপরীত অবস্থা হবে। অর্থাৎ মানুষ জ্বিনকে দেখতে পাবে, কিন্তু জ্বিন মানুষকে 
দেখতে পাবে না। 
কেউ কেউ বলেন যে, তারা জান্নাতে পানাহার করবে না শুধু আল্লাহর 
পবিত্রতা ঘোষণা ও তার মহিমা কীর্তনই হবে তাদের খাদ্য, যেমন 
ফেরেশতাগণ ৷ কেননা, তারা ফেরেশতাদেরই শ্রেণীভুক্ত । কিন্তু এ সমুদয় উক্তির 
ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে এবং এগুলো সবই দলীলবিহীন উক্তি । 
এরপর উপদেশদানকারী জ্বিনেরা তাদের কওমকে বললোঃ ‘কেউ যদি 
আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া না দেয় তবে সে পৃথিবীতে আল্লাহর 
অভিপ্রায় ব্যর্থ করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী 
থাকবে না । তারাই সুস্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে।' 
এই বক্তৃতার পন্থা কতই না পছন্দনীয় এবং এটা কতই না আকর্ষণীয়! 
উৎসাহও প্রদান করা হয়েছে এবং ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। এ কারণেই 
তাদের অধিকাংশই সঠিক পথে চলে আসে এবং তারা দলে দলে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গহণ করে। 
যেমন আমরা পূর্বে এটা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি এবং যাঁর জন্যে আমরা 
মহান আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
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৩৩ । তারা কি অনুধাবন করে না 
যে, আল্লাহ, যিনি আকাশমণ্ডলী 
ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং 
এসবের সৃষ্টিতে কোন 
ক্লান্তিবোধ করেননি, তিনি 


সক্ষম? বস্তুতঃ 

সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । 
৩৪। যেদিন কাফিরদেরকে 
উপস্থিত করা হবে জাহান্নামের 
নিকট, সেদিন তাদেরকে বলা 
হবেঃ এটা কি সত্য নয়? তারা 


বলবে আমাদের প্রতিপালকের ys 


শপথ! এটা সত্য । তখন 
তাদেরকে বলা হবেঃ শাস্তি 
আস্বাদন কর, কারণ তোমরা 
ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী । 
৩৫ । অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর 
যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল দৃঢ় 
প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ এবং তাদের 
জন্যে (শাস্তির) প্রার্থনায় 
তাড়াতাড়ি করো না । তাদেরকে 
যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে 
তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, 
যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী 
পৃথিবীতে অবস্থান করেনি । 
এটা এক ঘোষণা, সত্যত্যাগী 
সম্পৃদায় ব্যতীত কাউকেও 
ধ্বংস করা হবেনা। 


৭২০ 


পারাঃ ২৬ 


SAAR 


SNL HE শী 


ILA AILI 


“ il EEE LT 


AT 


VEO OE 


PIAA 


NAY OE 
Eds 
G97 2442 
of SAE 


ts FMT 1 213479777 


AS sl om prs TE 
EE A 


/ 2 nT ‘ 


RE J bys oh ME 
LAIII7 3393 7 AULT 


LE 


IIe 
L/ 24% 
TE 
SE CASA 
AERTS ন পণ 
PERE uit Ln 
LC) Ao 75 

ALA ioe fd 2722 


6 Lal I CG) 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ আহ্‌কাফ ৪৬ ৭২১ পারাঃ ২৬ 


আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা মৃত্যুর পর পুনজী্বিনকে 
অস্বীকারকারী এবং কিয়ামতের দিন দেহসহ পুনরুথানকে যারা অসম্ভব মনে করে 
তারা কি দেখে না যে, মহামহিমান্বিত ও প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ সমুদয় আসমান 
ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এতে তিনি মোটেই ক্লান্ত হননি, বরং শুধু ‘হও’ 
বলতেই সব হয়ে গেছে? তিনি কি মৃতের জীবন দানে সক্ষম নন? অবশ্যই তিনি 
এতে পূর্ণ ক্ষমতাবান ৷ যেমন অন্য আয়াতে তিনি বলেছেন $ 


‘2? (7// ZA 3/77 77/ 
SE, wl Se LE EA Sn 5S 
“আনুষ সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিই বেশী কঠিন, কিন্তু 
অধিকাংশ লোকই জানে না ।”(৪০৪ঃ ৫৭) আল্লাহ তা'আলা আকাশ ও পৃথিবী 
যখন সৃষ্টি করতে পেরেছেন তখন মানুষকে সৃষ্টি করা তার পক্ষে মোটেই কঠিন 
নয়, প্রথমবারই হোক অথবা দ্বিতীয়বারই হোক । এ জন্যেই তিনি এখানে বলেন 
যে, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । আর ওগুলোর মধ্যেই একটি হচ্ছে মৃত্যুর পরে 
পুনর্জীবিত করা এবং এটার উপরও তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান । 
এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ ধমকের সূরে বলছেন যে, কিয়ামতের দিন 
কাফিরদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করার পূর্বে জাহান্নামের ধারে দাড় করানো হবে 
এবং তাদেরকে নিরুত্তর করে দেয়া হবে। তারা কোন যুক্তি খুঁজে পাবে না। 
তাদেরকে বলা হবে £ “এখন কি আল্লাহর ওয়াদা ও তার শাস্তিকে সত্য বলে 
বিশ্বাস করছো, না এখনো সন্দেহের মধ্যেই রয়েছো? এটা যাদু তো নয় এবং 
তোমাদের চক্ষু অন্ধতো হয়ে যায়নি? যা তোমরা দেখছো তা ঠিকই দেখছো, না 
প্রকৃতপক্ষে ঠিক নয়?” তখন তারা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া আর কোন উপায় 
খুঁজে পাবে না । তাই তারা উত্তরে বলবেঃ “হ্যা, আমাদের প্রতিপালকের শপথ! 
সবই সত্য ৷ যা বলা হয়েছিল তা সবই সঠিক হয়ে গেছে। এখন আমাদের মনে 
আর তিল বরাবরও সন্দেহ নেই৷” তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেনঃ “তাহলে 
এখন তোমরা শাস্তি আস্বাদন কর । কারণ তোমরা ছিলে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ৷” 
অতঃপর মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে সান্তনা দিতে গিয়ে বলেনঃ ‘হে 
নবী (সঃ)! তোমার সম্পৃদায় যদি তোমাকে অবিশ্বাস করে এবং তোমার মর্যাদা 
না দেয় তবে এতে মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার কোনই কারণ নেই । এটা কোন নতুন 
ব্যাপার নয় । তোমার পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদেরকেও তাদের সম্পৃদায় অবিশ্বাস 
করেছিল । কিন্তু তারা যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল তেমনই তোমাকেও ধৈর্যধারণ 
করতে হবে । এঁ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের নাম হচ্ছেঃ হযরত নূহ (আঃ), হযরত 
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ইবরাহীম (আঃ), হযরত মূসা (আঃ), হযরত ঈসা (আঃ) এবং শেষ নবী হযরত 
মুহাম্মাদ (সঃ) । নবীদের (আঃ) বর্ণনায় তাদের নাম বিশিষ্টভাবে সুরায়ে আহযাবে 
ও সূরায়ে শূরায় উল্লিখিত আছে। আবার এও হৃতে পারে যে, Loe i sl 
দ্বারা সমস্ত নবীকেই বুঝানো হয়েছে, তখন £৩ - -এর ১ টি ৮৯ $4 -এর 
জন্যে হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 
হযরত মাসরূক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হ্যরত আয়েশা (রাঃ) তীকে 
বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ (সঃ) রোযাদার থাকতেন, অতঃপর ক্ষুধার্তই থাকতেন, 
আবার রোযা রাখতেন, অতপর ক্ষুধার্তই থাকতেন, পুনরায় রোযা রাখতেন এবং 
আবারও ক্ষুধার্ত রইতেন। অতঃপর বলতেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! নিশ্চয়ই দুনিয়া 
মুহাম্মাদ (সঃ) ও তার পরিবারবর্গের জন্যে মোটেই শোভনীয় নয়! হে আয়েশা 
(রাঃ)! নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের ধৈর্যের উপরই সন্তুষ্ট হন৷ 
(অর্থাৎ কষ্টে ও বিপদে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ধৈর্যধারণ করলেও তিনি সন্তুষ্ট 
থাকেন) ধৈর্য আল্লাহ তাআলার নিকট পছন্দনীয় এবং তিনি তাদের (আমার 
পূর্ববর্তী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলদের) উপর যে বিপদ-আপদ ও কষ্ট পৌছিয়েছিলেন তা 
আমার উপরও না পৌঁছানো পর্যন্ত তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না। যেমন 
তিনি বলেছেনঃ 
ADA NEARS 
ddl Ge og Ll ire LS 5500 
অর্থাৎ “হে নবী (সঃ)! তুমি ধৈর্যধারণ কর যেমন ধৈর্যধারণ করেছিল 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ ৷” সুতরাং (আমি যে কষ্টে পতিত হয়েছি এর উপর) আমি 
আমার সাধ্যমত ধৈর্যধারণ করবো যেমন তারা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং (আমি 
আল্লাহ তা'আলার নিকট হতে শক্তি পাবো এ আশাতে একথা বলছি, কেননা) 
আল্লাহর সাহায্য ছাড়া (ধৈর্যধারণের) কোন শক্তি আমার নেই৷”? 
প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! এদেরকে অবশ্যই শাস্তিতে 
জড়িয়ে ফেলা হবে, তুমি এজন্যে তাড়াতাড়ি করো না । যেমন অন্য আয়াতে 
রয়েছেঃ 
773 (3374/7 242132, 5 2/7 
Jb eels 5 2 asl ols G33 
অর্থাৎ “তুমি মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদেরকে এবং সম্পদের অধিকারীদেরকে ছেড়ে 
দাও এবং তাদেরকে অল্প দিনের জন্যে অবকাশ দাও ।”(৭৩৪ ১১) 
১. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অন্য এক জায়গায় বলেনঃ 


HAE 77? er 
his lel AN Jens 
অর্থাৎ “অতএব কাফিরদেরকে অবকাশ দাও, তাদেরকে অবকাশ দাও 
কিছুকালের জন্যে ৷”(৮৬ঃ ১৭) 
এরপর মহামহিমাত্রিত আল্লাহ বলেনঃ ‘যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা 
হয়েছে তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যে, তারা যেন 
দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি ৷’ যেমন অন্য এক আয়াতে 
রয়েছেঃ 


A al 7 DO BIYIl37 L300 Dt 
ETE SS Ce 
অর্থাৎ “যেই দিন তারা এটা প্রত্যক্ষ করবে সেই দিন তাদের মনে হবে যে, 
যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক প্রভাত অবস্থান করেছে।”(৭৯৪ 
8৪৬) আর এক জায়গায় রয়েছে ৪ las 
Lee WALD EE 
অর্থাৎ “যেই দিন তাদেরকে একত্রিত করা হবে সেই দিন তাদের মনে হবে 
যে, তারা যেন দিবসের এক দণ্ডের বেশী পৃথিবীতে অবস্থান করেনি।”(১০ ৪ 
8৫) 
মহান আল্লাহর উক্তিঃ 2% (পৌঁছিয়ে দেয়া), এর দু'টি অর্থ হতে পারে। 
(এক) দুনিয়ায় অবস্থান শুধু আমার পক্ষ হতে আমার বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্যে 
ছিল । (দুই) এই কুরআন শুধু পৌছিয়ে দেয়ার জন্যে। এটা এক স্পষ্ট ঘোষণা । 
প্রবল প্রতাপান্িত আল্লাহর বাণীঃ ‘সত্যত্যাগী সম্পৃদায় ব্যতীত কাউকেও 
ধ্বংস করা হবে না৷’ এটা মহামহিমান্বিত আল্লাহর ওয়াদা যে, যে ব্যক্তি নিজেকে 
ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিবে, তিনি তাকেই শুধু ধ্বংস করবেন। তাকেই তিনি শাস্তি 
প্রদান করবেন, যে নিজেকে শাস্তির উপযুক্ত করে ফেলবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


সূরা £ঃ আহকাফ এর 
তাফসীর সমাপ্ত 
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সূরা ঃ মুহাম্মাদ মাদানী 


(আয়াত ৪ ৩৮, রুকৃ’ ঃ 8) 
দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)। 

১। যারা কুফরী করে এবং অপরকে 
Dos 37 42 2/ 


আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে 0 49 31 -) 
তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে ! 


BAA Lord w 
দেন। ores dll 
২। যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে a 
A 29/2 
এবং মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রতি EE 
যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে 
বিশ্বাস করে, আর ওটাই MUFC lent 
তাদের প্রতিপালক হতে সত্য; ১ 5» $০? 92 4,9 
তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো $৩ 02 G1 25 
ক্ষমা করবেন এবং তাদের 23d dA IA oe oA 
অবস্থা ভাল করবেন । a iE) eS ed 
৩। এটা এই জন্যে যে, যারা Ys g PET ট 
কুফরী করে তারা মিথ্যার asl 1% nl Ys - 
অনুসরণ করে এবং যারা ঈমান 2/9 3/০? 9 9//- 
| 51 al dll sl রা 
আনে তারা তাদের প্রতিপালক +**' he sb 
প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। 2, 2/4 035472 
> | 
এই ভাবে আল্লাহ মানুষের ঠা 
2 AT w 
জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন 
ক্রেন । 
আল্লাহ তা‘আলা বলেন $ যারা নিজেরাও আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার 
করেছে এবং অন্যদেরকেও আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করেছে, আল্লাহ তা'আলা 
চালের খম গজ কর আরজে কং হা হযে রয 
আল্লাহ তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন ৪ 
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Et ANTE UALS 

অৰ্থাৎ “আমি তাদের কৃতকর্মগুলো বিবেচনা করবো, অতঃপর সেগুলোকে 
বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করবো” (২৫৪ ২৩) 

মহান আল্লাহ বলেন ঃ যারা ঈমান এনেছে আন্তরিকতার সাথে এবং দেহ দ্বারা 
শরীয়ত মুতাবেক আমল করেছে অর্থাৎ বাহির ও ভিতর উভয়কেই আল্লাহর দিকে 
ঝুঁকিয়ে দিয়েছে এবং আল্লাহর এ অহীকেও মেনে নিয়েছে যা কর্তমানে বিদ্যমান 
শেষ নবী (সঃ)-এর উপর অবতীর্ণ হয়েছে। যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার 
নিকট হতেই আগত এবং যা নিঃসন্দেহে সত্য । আল্লাহ তাআলা তাদের মন্দ 
কর্মগুলো ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন । এর দ্বারা জানা যাচ্ছে 
যে, নবী (সঃ)- OTT 
ঈমান আনা অবশ্য কর্তব্য । 

হাদীসে এসেছে যে, যে হাচি দাতার (এ £2: বলে) জবাব দেয়া হয়েছে fl 
সে যেন জবাবদাতার জন্যে বলে £ KU A Rs ‘/ অৰ্থাৎ “আল্লাহ 
তোমাদেরকে হিদায়াত দান করুন এবং তোমাদের অবস্থা ভাল করুন!” এরপর 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ কাফিরদের আমল নষ্ট করে দেয়া এবং মুমিনদের 
মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা করা ও তাদের অবস্থা ভাল করার কারণ এই যে, যারা 
কুফরী করে তারা তো সত্যকে ছেড়ে মিথ্যার অনুসরণ করে, পক্ষান্তরে যারা 
ঈমান আনে তারা তাদের প্রতিপালক প্রেরিত সত্যের অনুসরণ করে। এভাবেই 
আল্লাহ মানুষের জন্যে তাদের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন অর্থাৎ তিনি তাদের পরিণাম 
বর্ণনা করেন । মহান আল্লাহই এসব ব্যাপারে সবচেয়ে ভাল জানেন। 


8৪8। অতএব যখন তোমরা # 
BEANE 27d 


কাফিরদের সাথে যুদ্ধে LS NED LG - -£ 
মুকাবিলা কর তখন তাদের BOL sn tor ana a 
গদানে আঘাত কর, পরিশেষে = ০ = 
যখন তোমরা তাদেরকে , 


LAI LB 337337 9 
সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করবে GU ০5৯,০5 
তখন তাদেরকে কষে বাধবে; ) AES TEA 
অতঃপর তখন হয় অনুকল্পা; 27 bl aa be LG 
নয় মুক্তিপণ । তোমরা জিহাদ A? 

Ls A 24.2 LS 
চালাবে যতক্ষণ না যুদ্ধ ওর CEA) BY) cl 
অস্ত্র নামিয়ে ফেলে । এটাই 
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বিধান । এটা এই জন্যে যে, 
আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে 
শাস্তি দিতে পারতেন, কিন্তু 
তিনি চান তোমাদের 
একজনকে অপরের দ্বারা 
পরীক্ষা করতে ৷ যারা আল্লাহর 
পথে নিহত হয় তিনি কখনো 
তাদের কর্ম বিনষ্ট হতে দেন 
না। 

৫। তিনি তাদেরকে সংপথে 
পরিচালিত করেন এবং তাদের 
অবস্থা ভাল করে দেন। 

৬। তিনি তাদেরকে দাখিল 
করবেন জান্নাতে, যার কথা 
তিনি তাদেরকে 
জানিয়েছিলেন। 

৭। হে মুমিনগণ! যদি তোমরা 
আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে 
আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য 
করবেন এবং তোমাদের 
অবস্থান দৃঢ় করবেন । 

৮। যারা কুফরী করেছে তাদের 
জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ এবং 
তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে 
দিবেন। 

৯। এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ্‌ যা 
অবতীর্ণ করেছেন তারা তা 
অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ 
তাদের কর্ম নিষ্ফল করে 
দিবেন। 
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এখানে আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে যুদ্ধের নির্দেশাবলী জানিয়ে দিচ্ছেন। 
তিনি তাদেরকে বলছেন ঃ যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে মুকাবিলা করবে 
এবং হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে যাবে তখন তোমরা তাদের গর্দান উড়িয়ে দিবে 
এবং তরবারী চালনা করে তাদের মস্তক দেহ হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে । 
অতঃপর যখন দেখবে যে, শত্রুরা পরাজিত হয়ে গেছে এবং তাদের বহু সংখ্যক 
লোক নিহত হয়েছে তখন তোমরা অবশিষ্টদেরকে শক্তভাবে বন্দী করে ফেলবে । 
অতঃপর যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে তখন তোমাদেরকে দু’টি জিনিসের কোন 
একটি গ্রহণ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। হয় তোমরা অনুগ্রহ করে বিনা 
মুক্তিপণে তাদেরকে ছেড়ে দিবে, অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দিবে। 


বাহ্যতঃ জানা যাচ্ছে যে, বদরের যুদ্ধের পর এ আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা, 
বদরের যুদ্ধে শত্রুদের অধিকাংশকে বন্দী করে তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ 
আদায় করা এবং তাদের খুব সংখ্যককে হত্যা করার কারণে মুসলমানদের 
তিরস্কার ও নিন্দে করা হয়েছিল। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেছিলেন ৪ 


77% L/L IRIS 7/9 A723 Lr AES ee ad 

bl PEA Ef AE ICN ol b 

AE) LATA / ret Re EAN 22 335 
G3 Re thle 


অর্থাৎ “দেশে ব্যাপকভাবে শত্রুকে পরাভূত না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোন 
নবীর জন্যে সংগত নয়। তোমরা কামনা কর পার্থিব সম্পদ এবং আল্লাহ চান 
পরকালের কল্যাণ; আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । আল্লাহর পূর্ব বিধান না 
থাকলে তোমরা যা গ্রহণ করেছো তজ্জন্যে তোমাদের উপর মহাশাস্তি আপতিত 
হতো ।”(৮ঃ ৬৭-৬৮) 

কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তির উক্তি এই যে, বন্দী শত্রুদেরকে অনুগ্রহ করে ছেড়ে 
দেয়া অথবা মুক্তিপণ আদায় করে ছেড়ে দেয়ার অধিকার রহিত হয়ে গেছে। 
নিমের আয়াতটি হলো এটা রহিতকারী ঃ 


GE AAAI 727 2/233 7 HEA AHL Bd 
ডি অর্বা সন মতওলো ভর্তি ওরে যারে তন তরী 
মুশরিকদেরকে যেখানেই পাও হত্যা কর।”(৯৪ ৫) কিন্তু. অধিকাংশ বিদ্বানের 
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উক্তি এই যে, এটা রহিত হয়নি । কেউ কেউ তো এখন বলেন যে, নেতার এ 
দু'টোর মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে । অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা 
করলে এ বন্দীদেরকে অনুগ্রহ করে বিনা মুক্তিপণেই ছেড়ে দিতে পারেন এবং 
ইচ্ছা করলে মুক্তিপণ আদায় করে ছাড়তে পারেন। কিন্তু অন্য কেউ বলেন যে, 
তাদেরকে হত্যা করে দেয়ার অধিকারও নেতার রয়েছে। এর দলীল এই যে, 
বদরের বন্দীদের মধ্যে নযর ইবনে হারিস এবং উকবা ইবনে আবি মুঈতকে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) হত্যা করিয়েছিলেন। আর এটাও এর দলীল যে, হযরত সুমামা 
ইবনে উসাল (রাঃ) যখন বন্দী অবস্থায় ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে 
জিজ্ঞেস করেছিলেন £ “হে সুমামা (রাঃ)! তোমার এখন বক্তব্য কি আছে?” 
উত্তরে তিনি বলেছিলেন ঃ “যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন তবে একজন 
খুনীকেই হত্যা করবেন । আর যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করে আমাকে ছেড়ে দেন 
তবে একজন কৃতজ্ঞের উপরই অনুগ্রহ করবেন । যদি আপনি সম্পদের বিনিময়ে 
আমাকে মুক্তি দেন তবে যা চাইবেন তাই পাবেন।” ইমাম শাফেয়ী (রঃ) চতুর্থ 
আর একটি অধিকারের কথা বলেছেন এবং তা হলো তাকে গোলাম বানিয়ে 
নেয়া । এই মাসআলাকে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করার জায়গা হলো ফুরূঈ' 
মাসআলার কিতাবগুলো। আর আমরাও আল্লাহর ফযল ও করমে কিতাবুল 
আহকামে এর দলীলগুলো বর্ণনা করেছি । 


মহাপ্রতাপান্বিত আল্লাহর উক্তিঃ ‘যে পর্যন্ত না যুদ্ধ ওর অস্ত্র নামিয়ে ফেলে ৷' 
অথাৎ হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর উক্তিমতে যে পর্যন্ত না হযরত ঈসা (আঃ) 
অবতীর্ণ হন । সম্ভবতঃ হযরত মুজাহিদ (রঃ)-এর দৃষ্টি নিম্নের হাদীসের উপর 
রয়েছেঃ “আমার উন্মত সদা সত্যের সাথে জয়যুক্ত থাকবে, শেষ পর্যন্ত তাদের 
শেষ লোকটি দাজ্জালের সঙ্গে যুদ্ধ করবে৷” 

হযরত সালমা ইবনে নুফায়েল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয়ে আরয করেনঃ “আমি ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছি, 
অন্ত্র-শস্ত্র রেখে দিয়েছি এবং যুদ্ধ ওর অন্ত্র-শস্ত্র নামিয়ে ফেলেছে। যুদ্ধ আর 
নেই ।” তখন নবী (সঃ) তাকে বললেনঃ “এখন যুদ্ধ এসে গেছে। আমার 
উন্মতের একটি দল সদা লোকদের উপর জয়যুক্ত থাকবে। যাদের অন্তরকে 
আল্লাহ তা‘আলা বক্র করে দিবেন তাদের বিরুদ্ধে এ দলটি যুদ্ধ করবে এবং 
তাদের হতে আল্লাহ তাদেরকে জীবিকা দান করবেন, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশ 
এসে যাবে এবং তারা এঁ অবস্থাতেই থাকবে মুমিনদের বাসভূমি সিরিয়ায় । 
ঘোড়ার কেশরে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ দান করা হয়েছে।”” 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম নাসাঈও (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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এ হাদীসটি ইমাম বাগাভী (রঃ) ও ইমাম হাফিয আবু ইয়ালা মুসিলীও (রঃ) 
আনয়ন করেছেন । যাঁরা এটাকে মানসূখ বা রহিত বলেন না, এ হাদীস তাদের 
পৃষ্ঠপোষকতা করবে । এটা যেন শরীয়তের হুকুম হিসেবেই থাকবে যতদিন যুদ্ধ 
বাকী থাকবে। এ আয়াতটি নিম্নের আয়াতের অনুরূপঃ 


bldg g3w 7353/99/29 7337 7 L/s393 7 


- LAS 4 [os 1s LS UG Y se SG, 
অথাৎ “তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতদিন পর্যন্ত হাঙ্গামা বাকী থাকে 
এবং দ্বীন সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্যে না হয়।”(৮৪ ৩৯) 


হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, যুদ্ধের অস্ত্র রেখে দেয়ার অর্থ হলো শিরক 
বাকী না থাকা। আর কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা মুশরিকদের শিরক হতে 
তাওবা করা বুঝানো হয়েছে। একথাও বলা হয়েছে যে, এর ভাবার্থ হলোঃ যে 
পর্যন্ত না তারা নিজেদের চেষ্টা-যত্ন আল্লাহর আনুগত্য ব্যয় করে। 

এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ ইচ্ছা করলে 
তাদেরকে শাস্তি দিতে পারতেন। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলে নিজের নিকট হতে 
আযাব পাঠিয়েই তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন, কিন্তু তিনি চান 
তোমাদের একজনকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে এ জন্যেই তিনি জিহাদের 
আহকাম জারী করেছেন। সূরায়ে আলে-ইমরান এবং সূরায়ে বারাআতের মধ্যেও 
ETE ENT 
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অথাৎ “তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, যখন 
আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা এখনো জানেন 
না?”(৩৪ ১৪২) সূরায়ে বারাআাতে আছেঃ 
2340233 2/7 14/9322 2// 7 290722 17 sb 3374/37393 / 
: “G3 ol AS A 097, orto da 4? nS 
অর্থাৎ “তের তাদের সাথে সায় করবে৷ তোমাদের তে ৰহ 
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বিজয়ী করবেন ও মুমিনদের চিত্ত প্রশান্ত করবেন । আর তাদের অন্তরের ক্ষোভ 
দূর করবেন । আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার প্রতি ক্ষমাপরায়ণ হন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, 
প্রজ্ঞাময় !"(৯৪ ১৪) 

যেহেতু এটাও ছিল যে, জিহাদে মুমিনও শহীদ হয় সেই হেতু আল্লাহ 
তাআলা বলেনঃ যারা আল্লাহর পথে নিহত হয় তিনি কখনো তাদের কর্ম বিনষ্ট 
হতে দেন না । বরং তাদেরকে তিনি খুব বেশী বেশী করে পুণ্য দান করেন। কেউ 
কেউ তো কিয়ামত পৰ্যন্ত পুণ্য লাভ করতে থাকে । 

হযরত কায়েস আল জুযামী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “শহীদকে ছয়টি ইনআ'ম দেয়া হয়। (এক) তার রক্তের প্রথম ফৌটা 
মাটিতে পড়া মাত্রই তার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (দুই) তাকে তার 
জান্নাতের স্থান দেখানো হয়। (তিন) সুন্দরী, বড় বড় চক্ষু বিশিষ্টা হুরদের সঙ্গে 
তার বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়। (চার) সে ভীতি-বিহবলতা হতে নিরাপত্তা লাভ করে। 
(পীচ) তাকে কবরের শাস্তি হতে বাচিয়ে নেয়া হয় । (ছয়) তাকে ঈমানের 
অলংকার দ্বারা ভূষিত করা হয়।””* 

অন্য একটি হাদীসে আছে যে, তার মাথার উপর সম্মানের মুকুট পরানো হবে 
যাতে মণি-মুক্তা বসানো থাকবে, যার একটি ইয়াকৃত ও মুক্তা সারা দুনিয়া এবং 
ওর সমুদয় জিনিস হতে মূল্যবান হবে। সে বাহাত্তরটি আয়ত নয়না হুর লাভ 
করবে। আর সে তার বংশের সত্তরজন লোকের জন্যে সুপারিশ করার অনুমতি 
লাভ করবে এবং তার সুপারিশ কবুল করা হবে ।* 

হযরত আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“ঝূণ ছাড়া শহীদের সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে !”* 

শহীদদের মর্যাদা সম্বলিত আরো বনু হাদীস রয়েছে। 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ তিনি তাদেরকে সৎ পথে পরিচালিত করেন। 
অর্থাৎ তিনি তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করে থাকেন যেমন আল্লাহ্‌ 
তা‘আলা অন্য আয়াতে বলেনঃ 
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১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন৷ 
৩. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
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অর্থাৎ “যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম সম্পাদন করেছে, তাদের ঈমানের 
কারণে তাদের প্রতিপালক তাদেরকে জান্নাতের পথে পরিচালিত করবেন, 
যেগুলো হবে সুখময় এবং যেগুলোর পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে।” 
(১০ ৪৯) 

অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ আল্লাহ তাদের অবস্থা ভাল ও সুন্দর করবেন। 
তিনি তাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার কথা তিনি তাদেরকে 
জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ জার্বাতবাসী প্রত্যেকটি লোক নিজের ঘর ও জায়গা 
এমনভাবে চিনতে পারবে যেমনভাবে দুনিয়ায় নিজের বাড়ী ও জায়গা চিনতো ৷ 
কাউকেও জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না। তাদের মনে হবে যে, পূর্ব হতেই 
যেন তারা সেখানে অবস্থান করছে। 


মুসনাদে ইবনে আবি হাতিমে রয়েছে যে, দুনিয়ায় মানুষের সাথে তার 
আমলের যে রক্ষক ফেরেশতা রয়েছেন তিনিই তার আগে আগে চলবেন । যখন 
এঁ জান্নাতবাসী তার জায়গায় পৌঁছে যাবে তখন সে নিজেই চিনে নিয়ে বলবেঃ 
“এটাই আমার জায়গা ৷” অতঃপর যখন সে নিজের জায়গায় চলাফেরা করতে 
শুরু করবে এবং এদিক ওদিক ঘুরতে থাকবে তখন এঁ রক্ষক ফেরেশতা সেখান 
হতে সরে পড়বেন এবং সে তখন নিজের ভোগ্যবস্তু উপভোগে মগ্ন হয়ে পড়বে । 

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যখন মুমিনরা জাহান্নাস হতে মুক্তি পেয়ে যাবে তখন তাদেরকে 
জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝে অবস্থিত এক সেতুর উপর আটক করা হবে এবং 
দুনিয়ায় তারা একে অপরের উপর যে যুলুম করেছিল তার প্রতিশোধ নিয়ে নেয়া 
হবে। অতঃপর যখন তারা সম্পূর্ণরূপে পাক সাফ হয়ে যাবে তখন তাদেরকে 
জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। আল্লাহর শপথ! যেমন তোমাদের 
প্রত্যেকেই তার এই পার্থিব ঘরের পথ চিনতে পারে তার চেয়ে বেশী তারা 
জারনাতে তাদের ঘর ও স্থান চিনতে পারবে।”” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘হে মুমিনরা! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর, তবে 
আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের অবস্থান দৃঢ় করবেন” 
যেমন মহামহিমান্বিত আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেনঃ 
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১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) তার সহীহ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “অবশ্যই আল্লাহ এঁ ব্যক্তিকে সাহায্য করবেন যে তাকে সাহায্য 
করবে।”(২২৪ ৪০) কেননা, যেমন আমল হয় তেমনই প্রতিদান দেয়া হয় । আর 
আল্লাহ এরূপ লোকের অবস্থানও দৃঢ় করে থাকেন। যেমন হাদীসে এসেছেঃ “যে 
ব্যক্তি কোন সম্রাটের কাছে কোন ব্যক্তির এমন কোন প্রয়োজনের কথা পৌঁছিয়ে 
দেয় যা এঁ ব্যক্তি নিজে পৌঁছাতে সক্ষম নয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন 
পুলসিরাতের উপর এ ব্যক্তির পদদ্বয়কে দৃঢ় করবেন ৷” 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ যারা কুফরী করেছে তাদের 
জন্যে রয়েছে দুর্ভোগ । অর্থাৎ মুমিনদের বিপরীত অবস্থা হবে কাফিরদের । 
সেখানে তাদের পদস্থলন ঘটবে ৷ হাদীসে রয়েছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“দীনার, দিরহাম ও কাপড়ের দাসেরা ধ্বংস হয়ে গেছে। সে যদি রুগ্ন হয়ে পড়ে 
তবে আল্লাহ যেন তাকে রোগমুক্ত না করেন৷” 

আল্লাহ তা‘আলা তাদের আসল ব্যর্থ করে দিবেন। কেননা, আল্লাহ যা 
অবতীর্ণ. করেছেন তা তারা অপছন্দ করে। না তারা এর সম্মান করে, না এটা 
মানার তাদের ইচ্ছা আছে। সুতরাং আল্লাহ্‌ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিবেন। 
১০। তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ ?* 22 
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< $ 228 
নেই । og 
Pd 2 4) 72,0 3 25 
১২ । যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম (44124 HEA TEL 
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নদী প্রবাহিত; কিনু যারা ৪4০+ 93৫০ 0%? 
Ed | ;Y | 
কুফরী করে, ভোগ-বিলাসে il Ag Large 


2297/7 ৰ 212333, 334777 


লিপ্ত থাকে এবং জত্তু- : [$৮ 5 ৬ bh 
জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি EE ED PE EE 


করে, তাদের নিবাস জাহান্নাম । 019 $৯ ১১1, 31 
১৩। তারা তোমার যে জনপদ ARAL i LAI Iw Iwi 
হতে তোমাকে বিতাড়িত | LS ss -\ 
রছে তা অপেক্ষা অতি ie EES aly ন ULES 


শক্তিশালী কত জনপদ ছিল; tA ap 08 $35 
আমি তাদেরকে ধ্বংস করেছি V2 SA 
এবং তাদেরকে সাহায্য করার 0 206 SU 
কেউ ছিলনা। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যারা আল্লাহর শরীক স্থাপন করে এবং তার রাসূল 
(সঃ)-কে অবিশ্বাস করে তারা কি ভূ-পৃষ্ঠ ভ্রমণ করেনি? করলে তারা জানতে 
পারতো এবং স্বচক্ষে দেখে নিতো যে, তাদের পূর্বে যারা তাদের মত ছিল তাদের 
পরিণাম হয়েছিল খুবই মারাত্মক । তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের নাম ও 
নিশানা মিটিয়ে দেয়া হয়েছিল । তাদের মধ্যে শুধু মুসলমান ও মুমিনরাই পরিত্রাণ 
পেয়েছিল। কাফিরদের জন্যে এরূপই শাস্তি এসে থাকে। 


মহান আল্লাহর উক্তি £ ‘এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক 
এবং কাফিরদের কোন অভিভাবক নেই৷’ এ জন্যেই উহুদের যুদ্ধের দিন 
মুশরিকদের সরদার আবু সুফিয়ান সাখর ইবনে হারব যখন গর্বভরে নবী (সঃ) ও 
তার দু'জন খলীফা (রাঃ) সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলো, কিন্তু কোন উত্তর পায়নি তখন 
বলেছিলোঃ “এরা সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে।” তখন হযরত উমার ইবনে খাত্তাব 
(রাঃ) জবাব দিলেনঃ “হে আল্লাহর শত্রু! তুমি মিথ্যা বললে ৷ যাদের বেঁচে থাকা 
তোমার দেহে কাটার মত বিধছে তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্যে 
বাচিয়ে রেখেছেন।” আবু সুফিয়ান (রাঃ) তখন বললোঃ “জেনে রেখো যে, এটা 
বদরের প্রতিশোধের দিন। আর যুদ্ধ তো বালতির মত (কখনো এই হাতে এবং 
কখনো এ হাতে) । তোমরা তোমাদের নিহতদের মধ্যে কতকগুলোকে নাক, কান 
ইত্যাদি কর্তিত অবস্থায় পাবে । আমি এরূপ করার হুকুম জারী করিনি, তবে 
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এতে আমি অসন্তুষ্ট নই ৷” অতঃপর সে গর্ববোধক কবিতা পাঠ করতে শুরু 


32/09 97372/3 3 


করে। সে বলেঃ 12324212 84 অৰ্থাৎ “আমাদের ‘হুবুল’ দেবতা সমুন্ৃত 
হোক” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা উত্তর 
দিচ্ছ না কেন?” তারা তখন বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমরা কি 
বলবো?” তিনি জবাবে বললেনঃ “তোমরা বল, 1 অৰ্থাৎ “আল্লাহ 
অতি উচ্চ ও মহাসম্মানিত ৷” আবু সুফিয়ান (রাঃ) আবার বললঃ HEA 
HEE %2 অৰ্থাৎ “আমাদের উষ্যা (দেবতা) রয়েছে এবং তোমাদের উষ্যা 
নিই নাস্র়্াহ স)-এর বরয়ন অনুযায়ী সাহাবীগণ, রাঃ)-এর. জরা 


বলেনঃ 


A L244772230, 

EE PEE SE TE TE PEE Ee ETC 
নেই৷” 

মহামহিমাত্বিত আল্লাহ্‌ খবর দিচ্ছেন যে, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে 
তারা কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশ করবে যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত । 
পক্ষান্তরে যারা কুফরী করে ও ভোগ-বিলাসে মগন থাকে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য 
শুধু পানাহার ও পেট পূরণ করা । তারা জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। 
অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ার যেমন মুখের সামনে যা পায় তা-ই খায়, অনুরূপভাবে এ 
লোকগুলোও হারাম হালালের কোন ধার ধারে না। পেট পূর্ণ হলেই হলো। 
তাদের জীবনের উদ্দেশ্য শুধু এটাই ৷ তাদের নিবাস হলো জাহান্নাম । সহীহ 
হাদীসে এসেছে যে, মু’মিন খায় একটি পাকস্থলীতে এবং কাফির খায় সাতটি 
পাকস্থলীতে । তাই তাদের কুফরীর প্রতিফল হিসেবে তাদের বাসস্থান হবে 
জাহামন্নম । 

এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ মন্কার কাফিরদেরকে ধমকের সূরে বলছেন 
যে, তারা তার নবী (সঃ)-কে তার যে জনপদ হতে বিতাড়িত করেছে তা 
অপেক্ষা অতি শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, ওগুলোর অধিবাসীদেরকে আল্লাহ 
তাআলা ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। কেননা, এদের মত তারাও তীর নবীদেরকে 
(আঃ) অবিশ্বাস করেছিল এবং তার আদেশ নিষেধের বিকর্ুদ্ধাচরণ করেছিল । 
সুতরাং এরা যে আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সঃ)-কে অবিশ্বাস করছে এবং তাকে 
বিভিন্ন প্রকারের কষ্ট দিচ্ছে, এদের পরিণাম কি হতে পারে? এই নবী (সঃ) তো 
সর্বশেষ ও সর্বশ্েষ্ঠ নবী! এটা স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে যে, এই বিশ্বশান্তির 
দূত (সঃ)-এর কল্যাণময় অস্তিত্বের কারণে পার্থিব শাস্তি হয় তো এদের উপর 
আসবে না, কিন্তু পারলৌকিক ভীষণ শাস্তি হতে এরা কোনক্রমেই রক্ষা পেতে 
পারেনা। 
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যখন মক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে তার প্রিয় জন্মভূমি হতে বিতাড়িত করে 
এবং তিনি গুহায় এসে আত্মগোপন করেন, এঁ সময় তিনি মক্কার দিকে মুখ করে 
বলেনঃ “হে মক্কা! তুমি সমস্ত শহর হতে আল্লাহ তা'আলার নিকট অত্যধিক প্রিয় 
এবং অনুরূপভাবে আমার নিকটও তুমি সমস্ত শহর হতে অত্যন্ত প্রিয় । যদি 
মুশরিকরা আমাকে তোমার মধ্য হতে বের করে না দিতো তবে আমি কখনো 
তোমার মধ্য হতে বের হতাম না৷” সুতরাং যারা সীমালংঘনকারী, তাদের মধ্যে 
সবচেয়ে বড় সীমালংঘনকারী হচ্ছে এ ব্যক্তি যে আল্লাহর সীমালংঘন করে, অথবা 
নিজের হস্তা ছাড়া অন্যকে হত্যা করে কিংবা অজ্ঞতা যুগের গৌড়ামির উপর 
থেকে হত্যাকার্য চালিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-এর 


(7/3w wld 


উপর ... 2, ০2 ৩১+ -এই আয়াত অবতীর্ণ করেন। 

১৪ । যে ব্যক্তি তার প্রতিপালক 2 das Nr A arrd 
প্রেরিত সুস্পষ্ট প্রমাণের উপর 3 dS 3 -\t 
প্রতিষ্ঠিত সে কি তার ন্যায় যার % 


LAI TBO us 27d vl 
নিকট নিজের মন্দ কর্মগুলো 
শোভন প্রতীয়মান হয় এবং 
যারা নিজ খেয়াল খুশীর 
অনুসরণ করে? 

১৫। মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের 
দৃষ্টান্তঃ ওতে আছে নিৰ্মল 
পানির নহর, আছে দুধের নহর 
যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, আছে 
পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু 
সুরার নহর, আছে পরিশোধিত 
মধুর নহর এবং সেখানে 
তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ 
ফলমূল ও তাদের 
প্রতিপালকের ক্ষমা । মুত্তাকীরা 
কি তাদের ন্যায় যারা 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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জাহান্নামে স্থায়ী হবে এবং Ff 
যাদেরকে পান করতে দেয়া TOCA EE Ef 
হবে ফুটন্ত পানি যা তাদের SG Oe Ps 
নাড়িভূড়ি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে ০৯৮৮ b> 
দিবে? 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনে বিশ্বাসের সোপান পর্যন্ত 
পৌঁছে যাবে, যে অন্ত্চক্ষু লাভ করেছে, যার মধ্যে বিশুদ্ধ প্রকৃতির সাথে সাথে 
হিদায়াত ও ইলমও রয়েছে সেই ব্যক্তি কি এ ব্যক্তির সমান যে দুঙ্কর্মকে সৎকর্ম 
মনে করে নিয়েছে এবং নিজের কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে? এই দুই ব্যক্তি 
কখনো সমান হতে পারে না। আল্লাহ পাকের এ উক্তিটি তার নিম্নের উক্তিগুলোর 
মতইঃ 
DE 72 ATA MASL AA 1312 0/9792 27/0 
3 SAL 5 LILI LS pla G3 
অর্থাৎ ata = তোমার উপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা 
অবতীর্ণ হয়েছে এটাকে যে সত্য বলে জানে সে কি অন্ধের মত?”(১৩ঃ ১৯) 
অৰ্থাৎ ও অন্ধ ₹খো সমান হত পারে না ( আর.এক জায়গায় আছে! 


723772 32 0/73 2\ 974 2/7 GN 731 FAR EASASALA 


- 0১5 EEE el 
অর্থাৎ “জাহার্বামের অধিবাসী ও জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। 
জান্নাতবাসীরাই সফলকাম ।”(৫৯৪ ২০) 
এরপর মহান আল্লাহ জান্নাতের গুণাবলী বর্ণনা করছেন যে, তাতে পানির 
প্রসুবণ রয়েছে, যা কখনো নষ্ট হয় না এবং তাতে কোন পরিবর্তনও আসে না। এ 
পানি কখনো পচে দুর্গন্ধময় হয় না। এটা অত্যন্ত নির্মল পানি। মুক্তার মত স্বচ্ছ 
ও পরিষ্কার । এতে কোন খড়কুটা পড়ে না। 


হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, জান্নাতী নদীগুলো মেশক বা মৃগনাভির 
পাহাড় হতে প্রবাহিত হয়। জান্নাতে পানি ছাড়া দুধের নহরও রয়েছে, যার স্বাদ 
কখনো পরিবর্তন হয় না। খুবই সাদা ও খুবই মিষ্ট । অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । 
একটি মারফু্‌’ হাদীসে আছে যে, এটা জত্ুর স্তনের দুধ নয়, বরং কুদরতী দুধ । 
আর তাতে রয়েছে সুস্বাদু সুরার নহর। এটা পানে মনে তৃপ্তি আসে এবং মস্তিষ্ক 
ঠাণ্ডা হয়। এ সুরা দুর্গন্ধময়ও নয় এবং তিক্তও নয়। এটা দেখতেও খারাপ নয় । 
বরং দেখতে অত্যন্ত সুন্দর । এটা পানেও সুস্বাদু এবং অতি সুগন্ধময় । এটা পানে 
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জ্ঞানও লোপ পাবে না এবং মস্তিষ্ক বিকৃতও হবে না । যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ 
পাক বলেনঃ 


PLA Fg 77/7, 7 


0x72 es YG ds US Y 
অর্থাৎ “তাতে ক্ষতিকর কিছুই থাকবে না এবং তাতে তারা মাতালও হবে 
না।”(৩৭ £ ৪৭) আর এক জায়গায় বলেনঃ 


L2229 47 42/ 2390723 
- 072); les oa: Y 


অর্থাৎ “সেই সুরা পানে তাদের শিরঃপীড়া হবে না, তারা জ্ঞান হারাও হবে 
না ।”(৫৬৪ ১৯) আরো বলেনঃ 


অর্থাৎ “শুভ্র উজ্জ্বল যা হবে পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু (৩৭৪ ৪৬) মারফ্‌’ 
হাদীসে এসেছে যে, এ সুরা মানুষের হাতের নিংড়ানো নির্যাস নয়, বরং ওটা 
আল্লাহর হুকুমে তৈরী । ওটা সুস্বাদু ও সুদৃশ্য । 

আর জান্নাতে আছে পরিশোধিত মধুর নহর, যা সুগন্ধময় ও অতি সুস্বাদু ৷ 
মারফু’ হাদীসে এসেছে যে, এটা মধুমক্ষিকার পেট হতে বহির্ভুত নয়। 

হযরত হাকীম ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
তার পিতা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে শুনেছেনঃ “জান্নাতে দুধ, পানি, মধু ও 
সুরার সমুদ্র রয়েছে। এগুলো হতে এসবের নহর ও ঝরণা প্রবাহিত হয়।”” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস (রাঃ) তীর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “এই নহরগুলো জান্নাতে আদন হতে বের হয়, 
"তারপর একটি হাউযে আসে এবং সেখান হতে অন্যান্য নহরগুলোর মাধ্যমে 
সমস্ত জান্নাতে যায়।” 

সহীহ হাদীসে রয়েছেঃ “তোমরা আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রার্থনা করলে 
ফিরদাউস জান্নাতের জন্যে প্রার্থনা করো । এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম ও সর্বোচ্চ 
জান্নাত । ওটা হতেই জান্নাতের নহরগুলো প্রবাহিত হয়ে থাকে এবং ওর উপর 
রহমানের (আল্লাহর) আরশ রয়েছে।” 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী 
(রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 
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হযরত লাকীত ইবনে আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতিনিধি 
হিসেবে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! জান্নাতে কি রয়েছে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ 
“জান্নাতে আছে পরিষ্কার ও পরিশোধিত মধুর নহর, শিরঃপীড়া হবে না ও জ্ঞান 
লোপ পাবে না এমন সুরার নহর, অপরিবর্তনীয় স্বাদ বিশিষ্ট দুধের নহর, নির্মল 
পানির নহর, বিবিধ ফলমূল এবং পবিত্র সহধর্মিণী ৷” হযরত লাকীত ইবনে 
আমির পুনরায় জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! সেখানে আমাদের 
জন্যে কি সতী স্ত্রীরা রয়েছে?” জবাবে তিনি বলেনঃ “সৎ পুরুষরা সতী নারী লাভ 
করবে । দুনিয়ার উপভোগের মত সেখানে তারা তাদেরকে উপভোগ করবে, তবে 
সেখানে ছেলে মেয়ে জন্মগ্রহণ করবে না।”* 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা হয়তো ধারণা করছো 
যে, জান্নাতের নহরগুলো পৃথিবীর নহরের মত খননকৃত যমীনে বা গর্তে প্রবাহিত 
হচ্ছে, কিন্তু তা নয়। আল্লাহর কসম! ওগুলো পরিষ্কার সমতল ভূমির উপর 
প্রবাহিত হচ্ছে। ওগুলোর ধারে ধারে মণি-মুক্তার তাবু রয়েছে এবং ওর মাটি 
হলো খীটি মৃগনাভি ৷” 

মহান আল্লাহ বলেনঃ সেখানে তাদের জন্যে থাকবে বিবিধ ফলমূল ৷ যেমন 
অন্য জায়গায় রয়েছেঃ 


2 | 7 wd 727 7339/7 


ol 350 JS ed LF 
অর্থাৎ “সেখানে তারা শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে সর্বপ্রকারের ফলের জন্যে 
ফরমায়েশ করবে।”(88ঃ ৫৫) অন্য একটি আয়াতে রয়েছে ৪ 


17/7, is ITA / 


54 34 GY be 

অৰ্থাৎ “ভয় উদ্যানে (জান্নাতে) রয়েছে প্রত্যেক ফল দুই প্রকার ৷" (৫৫৪ 
৫২) 

এসব নিয়ামতের সাথে সাথে এটা কত বড় নিয়ামত যে, তাদের প্রতিপালক 
তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনি তাদের জন্যে তার ক্ষমাকে বৈধ করেছেন। এখন 
তাদের কোন ভয় ও চিন্তার কারণ নেই । জান্নাতের এই ধুমধাম ও 
নিয়ামতরাশির বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা জাহার্নামীদের অবস্থা বর্ণনা 
১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটা আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আবিদ দুনিয়া (রঃ) বর্ণনা করেছেন। আবূ 

বকর ইবনে মিরদুওয়াইও (রঃ) এটা মারফু’ রূপে বর্ণনা করেছেন। 
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করছেন যে, তাদেরকে জাহান্নামে ফুটন্ত পানি পান করতে দেয়া হবে। পানি 
তাদের পেটের মধ্যে যাওয়া মাত্রই তাদের নাড়িভূড়ি ছিন্নব-বিছিন্ন করে দিবে। 
আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন! এই জাহান্নামীরা এবং এ জান্নাতীরা কি কখনো 
সমান হতে পারে? কখনো নয়। কোথায় জান্নাতী আর কোথায় জাহান্নামী! 


কোথায় নিয়ামত এবং কোথায় যহ্মত! 


১৬ । তাদের মধ্যে কতক তোমার 
কথা শ্রবণ করে, অতঃপর 
তোমার নিকট হতে বের হয়ে 
যারা জ্ঞানবান তাদেরকে বলেঃ 
এই মাত্র সে কি বললো? 
এদের অন্তরের উপর আল্লাহ্‌ 
মোহর মেরে দিয়েছেন এবং » 
অনুসরণ করে । 

১৭। যারা সৎপথ অবলম্বন করে 
আল্লাহ তাদের সৎপথে চলার 
শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং 
তাদেরকে মুত্তাকী হবার শক্তি 
দান করেন। 


১৮। তারা কি শুধু এই জন্যে 
অপেক্ষা করছে যে, কিয়ামত 
তাদের নিকট এসে পড়ুক 
আকস্মিকভাবে? কিয়ামতের 
লক্ষণসমূহ তো এসেই 
পড়েছে! কিয়ামত এসে পড়লে 
তারা উপদেশ থ্হণ করবে 
কেমন করে! 
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রেখো WANA 
EE EN EN 
ছাড়া কোন মা'’বূদ নেই, ক্ষমা Cf 
প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন Gaal LSD ily 
নর-নারীদের ক্রুটির জন্যে । ei » 


2 ১ 
আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি TE EC 
এবং অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক 22)2000%, A 9 
অবগত আছেন। 05242 5S 


আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের মেধাহীনতা, অজ্ঞতা এবং নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যে, তারা মজলিসে বসে আল্লাহর রাসূল (সঃ)-এর কালাম শ্রবণ করা 
সত্ত্বেও তারা কিছুই বুঝে না। মজলিস শেষে জ্ঞানী সাহাবীদেরকে (রাঃ) তারা 
জিজ্ঞেস করেঃ “এই মাত্র তিনি কি বললেন?” মহান আল্লাহ বলেন যে, এরা 
হচ্ছে ওরাই যাদের অন্তর আল্লাহ মোহর করে দিয়েছেন। এরা নিজেদের 
কু-প্রবৃত্তির পিছনে পড়ে রয়েছে। এদের সঠিক বোধশক্তি এবং সৎ উদ্দেশ্যই 
নেই । 


মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ যারা সৎপথ অবলম্বন করে আল্লাহ তাদের 
সংপথে চলার শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং তাদেরকে আল্লাহভীরু হবার তাওফীক দান 
করেন। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামতের লক্ষণ তো এসেই পড়েছে। অর্থাৎ 
কিয়ামত যে নিকটবর্তী হয়ে গেছে এর বহু লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। যেমন অন্য 
জায়গায় আছেঃ 27, \2 ন ১227 22 AAR 

অর্থাৎ “এটা প্রথম ভয় EEE মধ্য হতে একজন ভয় হকি এবং 
নিকটবর্তী হওয়ার ব্যাপারটি নিকটবর্তী হয়েছে।”(৫৩৪ঃ ৫৬) আর এক জায়গায় 
IR B77 7 G23 0 

Al EATON) 

অর্থাৎ “কিয়ামত আসন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।”’(৫৪ঃ ১) আল্লাহ তাবারাকা 

ওয়া তা'আলা আরো বলেনঃ 


3333737 db 22/7) 7 
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অর্থাৎ “আল্লাহর আদেশ আসবেই, সুতরাং ওটা তরান্বিত করতে চেয়ো না৷” 
(১৬৪ ১) অন্য এক জায়গায় রয়েছে ৪ 


422 19 L242 32/3931 % «ৰ 


ET ET EET EG CO LE 
ফিরিয়ে রয়েছে।”(২১৪ ১) 


সুতরাং রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দুনিয়ায় রাসূলর্লপে আগমন হচ্ছে কিয়ামতের 

নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন । কেননা, তিনি রাসূলদেরকে সমাপ্তকারী । 

আল্লাহ তা‘আলা তার দ্বারা দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন এবং স্বীয় মাখলূকের উপর স্বীয় 

‘ হুজ্জত পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) কিয়ামতের শর্তগুলো এবং 

নিদৰ্শনগুলো এমনভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তার পূর্বে কোন নবী এতো 
স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেননি । যেমন স্ব-স্ব স্থানে এগুলো বর্ণিত হয়েছে। 

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর আগমন 

Jo EPR RE UT DAE eh 

এসেছেঃ এসেছেঃ £1 3 অৰ্থাৎ তিনি তাওবার নবী, 252 “ 5 অৰ্থাৎ লোকদেরকে 

তাঁর পায়ের উপর একত্রিত করা হবে, We FEE UE 


নবী আসবেন না। 

হযরত সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় 
মধ্যমা অঙ্গুলি এবং ওর পার্শ্বের অঙ্গুলির প্রতি ইশারা করে বলেনঃ “আমি এবং 
কিয়ামত এই অঙ্গুলিদ্বয়ের মত (অর্থাৎ এরূপ কাছাকাছি) ৷”? 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ কিয়ামত এসে পড়লে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে 
কেমন করে! অর্থাৎ কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাওয়ার.পর উপদেশ ও শিক্ষা্খহণ 
বৃথা । যেমন আল্লাহ পাক অন্য জায়গায় বলেনঃ 
24 237 bs 2 HEA A 
অর্থাৎ “সেই দিন মানুষ উপদেশ গ্রহণ করবে, কিনু -তৎন তারে উদে 
গ্রহণের সময় কোথায়?” (৮৯৪ ২৩) অর্থাৎ এই দিনের উপদেশ গ্রহণে কোনই 
সৃজিত যা জয়া মাছে 


es G7 FE AE FL 


25 
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অর্থাৎ “তারা এঁ সময় বলবেঃ আমরা এই কুরআনের উপর ঈমান আনলাম, 
কিন্তু এই দূরবর্তী স্থান হতে এই ক্ষমতা লাভ কি করে হতে পারে?” (৩৪৪ ৫২) 
অর্থাৎ এ সময় তাদের ঈমান আনয়ন লাভজনক নয় । 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি জেনে রেখো যে, আল্লাহ্‌ 
তা‘আলাই সত্য মা’বুদ। তিনি ছাড়া কোনই মা’বুদ নেই । একথা দ্বারা আল্লাহ 
তা'আলা প্রকৃতপক্ষে স্বীয় একত্ববাদের সংবাদ দিয়েছেন। এর অর্থ এটা নয় যে, 
আল্লাহ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-কে এটা জানার নির্দেশ দিচ্ছেন। এ জন্যেই এর 
উপর সংযোগ স্থাপন করে বলেনঃ ‘তুমি তোমার ও মুমিন নর-নারীদের ক্রুটির 
জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা কর ৷’ সহীহ হাদীসে এসেছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলতেনঃ 


Ae (3,3, EES pS pf 


£27 
0 SSE AE 77 Gz 27 209 / 


0 srl ol 

অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার কাজে আমার 

সীমালংঘন বা বাড়াবাড়ি, প্রত্যেক এ জিনিস যা আপনি আমার চেয়ে বেশী 

জানেন, এগুলো আপনি ক্ষমা করে দিন! হে আল্লাহ! আপনি আমার অনিচ্ছাকৃত 

পাপ, ইচ্ছাকৃত পাপ, আমার দোষ-ক্রুটি এবং আমার কামনা-বাসনা ক্ষমা করে 
দিন! এগুলো সবই আমার মধ্যে রয়েছে৷” 


সহীহ হাদীসে আরো রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) নামায শেষে বলতেনঃ 


HCO CON ORG HEE 7/993 20 7 7.77 23) 7 
Lg cdl Ls cl Ls tl Ly 55 ee a 1 
2/9" 2 EAA 


অর্থাৎ “হে আল্লাহ! আমি যেসব গুনাহ ke ER গোপনে 
করেছি, প্রকাশ্যে করেছি, যা কিছু বাড়াবাড়ি করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়ে 
বেশী জানেন, সবই মাফ করে দিন! আপনিই আমার মা'’বূদ, আপনি ছাড়া কোন 
মা'বুদ নেই৷” 

অন্য সহীহ হাদীসে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হে জনমণ্ডলী! 
তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর । নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ্‌ 
তাআলার নিকট প্রত্যহ সত্তর বারেরও বেশী তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনা করে 
থাকি ৷” 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সারখাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
(একদা) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট আগমন করি এবং তার সাথে তার খাদ্য 
হতে ভক্ষণ করি। তারপর আমি বলিঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ 
আপনাকে ক্ষমা করুন! তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তোমাকেও মাফ 
করুন৷’ আমি বললামঃ আমি কি আপনার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবো? তিনি 
উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, এবং তোমার নিজের জন্যেও করবে।” অতঃপর তিনি 
SI Chl SD nC -এ আয়াতটি পাঠ করলেন । তারপর আমি 


তার ডান ও বাম স্ন্ধের প্রতি লক্ষ্য করলাম, তখন দেখি যে, একটা জায়গা 
একটু উঁচু হয়ে রয়েছে, যেন ওটা তিল বা আঁচিল” 


হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “তোমরা £1 $20 খু ও) 724241 পাঠকে নিজেদের জন্যে 
অবধারিত করে নাও এবং এ দুটিকে খুব বেশী বেশী পাঠ করো। কেননা 
ইবলীস বলেঃ “আমি জনগণকে পাপের দ্বারা ধ্বংস করেছি এবং তারা আমাকে 
এ দু'টি কালেমা দ্বারা ধ্বংস করেছে। আমি যখন এটা দেখলাম তখন তাদেরকে 
কু-প্রবৃত্তির পিছনে লাগিয়ে দিলাম ৷ সুতরাং তারা তখন মনে করে যে, তারা 
হিদায়াতের উপর রয়েছে ।”* 

অন্য একটি আসারে আছে যে, শয়তান বলেঃ “হে আল্লাহ! আপনার সম্মান ও 
মর্যাদার শপথ! যতক্ষণ পর্যন্ত কারো দেহে তার আত্মা থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত 
আমি তাকে বিভ্রান্ত করতে থাকবো” তখন আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “আমিও 
আমার ইয্যত ও জালালের শপথ করে বলছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার কাছে 
ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি তাকে ক্ষমা করতে থাকবো” 
ফযীলত সম্বলিত আরো বহু হাদীস রয়েছে। 

আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা বলেনঃ ‘আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি এবং 
অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন ।' যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেনঃ 


EE CL SLY 
অর্থাৎ “আল্লাহ তিনিই যিনি রাত্রে তোমাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন এবং দিনে 
তোমরা যা কিছু কর তা তিনি জানেন।”(৬৪ ৬০) অন্য এক জায়গায় আল্লাহ 
তা'আলা বলেনঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ)-এবং ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি আবূ ইয়ালা (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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অর্থাৎ “ভূ-পৃষ্ঠটে বিচরণকারী সবারই জীবিকার দায়িত্‌ ত আল্লাহরই; তিনি 
ওদের স্থায়ী ও ও অস্থায়ী অবস্থিতি সমন্ধে অবহিত; সুস্পষ্ট কিতাবে সবকিয়ুই 
আছে।”(১১৪ ৬) ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর উক্তি এটাই এবং ইমাম ইবনে 
জারীরও (রঃ) এটাকেই পছন্দ করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, 
এর দ্বারা দুনিয়ার গতিবিধি এবং আখিরাতের অবস্থানকে বুঝানো হয়েছে। 
সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হলোঃ আল্লাহ তাআলা দুনিয়ায় তোমাদের 
গতিবিধি এবং কবরে তোমাদের অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছেন। তবে 
প্রথম উক্তিটিই বেশী উত্তম ও প্রকাশমান। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই 
সবচেয়ে ভাল জানেন। 
২০। মুমিনরা বলেঃ একটি সূরা 37 99/\ 72933 
অবতীর্ণ হয় না কেন? ২» ll SDL I? 
অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্ম 9/7234 9% +9723 2/43 
বিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ হয় BD SS Ds 
এবং তাতে জিহাদের কোন i ro 7 dsr 22 
নিলি বোকে তেনে তুনি BIDS Ss So 


যাদের অন্তরে আছে MAE) 19937 73 9 
El rtp on 


bb l দিক | w II AAAI 73323279 
মত তোমার তাকাচ্ছে । A Jl Es sid Cs 
শোচনীয় পরিণাম ওদের, HEN) TEES 


২১। আনুগত্য ও ন্যায়সঙ্গত বাক্য 0 ord hsb Sxl on 4s 
4 জন্যে উত্তম ছিল; ১ 9 
SEE Set 7b ELE rd 
অঙ্গীকার পূরণ করতো তবে DILL SS oa 
তাদের জন্যে এটা মঙ্গলজনক CALA 
হতো । dh cud ut 
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2/ 2322/7 9 27/7 3d 
২২। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে of dys Sle EE 
সম্ভবতঃ তোমরা পৃথিবীতে ০, ৪৬০৪, 2/7? 79 
বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং 55,221 bist 
239d 7237 


আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । ee 


[7] 


20 BLALA LI 
২৩ । আল্লাহ এদেরকেই করেন 41 ff I LIND, -rr 
অভিশপ্ত আর করেন বধির ও 24024 AAA ue 


দৃষ্টিশক্তিহীন ৷ opal lpi 

আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের সম্বন্ধে খবর দিচ্ছেন যে, তারা তো জিহাদের 
হুকুমের আশা-আকাজঙ্ক্ষা করে, কিন্তু যখন তিনি জিহাদ ফরয করে দেন ও ওর 
হুকুম জারী করে দেন তখন অধিকাংশ লোকই পিছনে সরে পড়ে। যেমন অন্য 
আয়াতে রয়েছে ঃ 
Ee 237 31/743 oad 

Gs Er i ei pl LS PS Ll NF 
Load ll ww Lad LO 97 1/337vG 7c i Badr LS 
ES SLA Ets pO pt pts SS sl JED de 55 


732% BRAAE DD) EAA) Grsdis 7s At TAI 0ogrrd EB 


Eli f. PAAR) EY. Jie os ৮ ৬, 


L232 c/033/793 77 Nd Lag \37 997 


15 lbs 3 dl ad 3 53 - bY 
অর্থাৎ “তুমি কি তাদেরকে দেখোনি যাদেরকে বলা হয়েছিল- তোমরা 
তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দাও? অতঃপর যখন 
তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করছিল 
আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক, এবং বলতে লাগলোঃ হে 
আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্যে যুদ্ধের বিধান কেন দিলেন? আমাদের 
কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দেন না? বলঃ পার্থিব ভোগ সামান্য এবং যে 
আল্লাহভীরু তার জন্যে পরকালই উত্তম । তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও 
যুলুম করা হবে না ।''(8৪ ৭৭) 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ এখানেও বলেনঃ মুমিনরা তো জিহাদের হুকুম সম্বলিত 
আয়াতগুলো অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু মুনাফিকরা যখন এই 
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আয়াতগুলো শুনে তখন তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তাকাতে থাকে । 
তাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয় । 


এরপর তাদেরকে যোদ্ধা ও বীরপুরুষ হবার উৎসাহ প্রদান করতে গিয়ে মহান 
আল্লাহ বলেনঃ তাদের জন্যে এটাই খুব ভাল হতো যে, তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর কথা শুনতো, মানতো ও প্রয়োজনের সময় আন্তরিকতার সাথে 
যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতো! 

অতঃপর আল্লাহ তা‘আলা বলেনঃ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবতঃ তোমরা 
পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে । অর্থাৎ অজ্ঞতার যুগে 
তোমাদের যে অবস্থা ছিল এ অবস্থাই তোমাদের ফিরে আসবে । তাই আল্লাহ্‌ 
তাআলা বলেনঃ আল্লাহ এদেরকেই করেন অভিশপ্ত, আর করেন বধির ও 
দৃষ্টিশক্তিহীন । এর দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠে বিপর্যয় সৃষ্টি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করতে 
বিশেষভাবে নিষেধ করা হয়েছে এবং ভূ-পৃষ্ঠে শান্তি স্থাপন করার ও আত্মীয়তার 
সম্পর্ক যুক্ত রাখার হিদায়াত করেছেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখার অর্থ হলো 
আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ধ্যবহার করা এবং তাদের আর্থিক সংকটের সময় তাদের 
উপকার করা । এ ব্যাপারে বহু সহীহ ও হাসান হাদীস বর্ণিত আছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ 
তা'আলা তার সমস্ত মাখলুক সৃষ্টি করলেন, অতঃপর যখন তা হতে ফারেগ 
হলেন তখন আত্মীয়তা উঠে দাড়ালো এবং রহমানের (আল্লাহ তা‘আলার) 
কোমর ধরে নিলো (অর্থাৎ আবদারের সুরে ফরিয়াদ করলো) ৷ তখন আল্লাহ্‌ 
বললেনঃ “থামো, কি চাও, বল?” আত্মীয়তা আরয করলোঃ “এই স্থান তার, যে 
আপনার কাছে আত্মীয়তার সম্পর্কচ্ছেদ হতে রেহাই প্রার্থনাকারী (অর্থাৎ আমি 
আপনার সামনে দাড়িয়ে আপনারই মাধ্যমে সেই কাজ হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি, 
কেউ আমার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে এবং আত্মীয়তার পবিত্রতা 
বহাল রাখবে না) ।” আল্লাহ তা'আলা বললেনঃ “তুমি কি এই কথায় সম্মত আছ 
যে, যে ব্যক্তি তোমাকে বহাল এবং সমুন্নত রাখবে তার সাথে আমিও সদাচরণ 
করবো। আর যে তোমাকে ছিন্ন করবে, আমি তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে৷?” 
আত্মীয়তা আরয করলোঃ “হ্যা, আমি সম্মত আছি ।” আল্লাহ বললেনঃ “তাহলে 
তোমার সাথে আমার এ ওয়াদাই রইলো” এ হাদীসটি বর্ণনা করার পর হযরত 
আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেনঃ “তোমরা যদি চাও তবে ... 7 
-এ আয়াতটি পাঠ কর।”* অন্য সনদে আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। সহীহ মুসলিমেও এটা বর্ণিত আছে। 
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বলেছিলেনঃ ‘তোমরা ইচ্ছা করলে BA od es SEGRE 
AES AY -এ আয়াতটি পাঠ কর ।” 

হযরত আবু বাকরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কোন পাপই এতোটা যোগ্য নয় যে, পাপীকে আল্লাহ তা‘আলা খুব শীঘ্র এই 
দুনিয়াতেই প্রতিফল দিবেন এবং আখিরাতে তার জন্যে শাস্তি জমা করে 
রাখবেন । তবে হ্যা, এরূপ দু'টি পাপ রয়েছেঃ (এক) সমসাময়িক নেতার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ ঘোষণা করা এবং (দুই) আত্মীয়তার বন্ধনকে ছিন্ন করা।”” 


হযরত সাওবান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে 
চায় যে, তার মৃত্যু বিলম্বে হোক এবং জীবিকায় প্রাচূর্য হোক সে যেন আত্মীয়তার 
সম্পর্ক যুক্ত রাখে ।”* 

হযরত আমর ইবনে শুআয়েব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি তার পিতা হতে এবং 
তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, একটি লোক রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট এসে বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমার কতক আত্মীয়-স্বজন 
রয়েছে, আমি তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখি কিন্তু তারা আমার 
সাথে তা ছিন্ন করে, আমি তাদের (অপরাধ) ক্ষমা করি কিন্তু তারা আমার প্রতি 
যুলুম করে, আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার 
করে, এমতাবস্থায় আমি কি তাদের হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করবো?”’ তিনি জবাবে 
বললেনঃ “না, এরূপ করলে তোমাদের সকলকেই ছেড়ে দেয়া হবে। তুমি বরং 
তাদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত রাখবে । আর জেনে রেখো যে, তুমি 
যতদিন এরূপ করতে থাকবে ততদিন আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে সদা-সর্বদা 
তোমার সাথে সহায়তাকারী থাকবে ।”* 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “আত্মীয়তা আল্লাহ তাআলার আরশের সাথে ঝুলন্ত আছে, এ ব্যক্তি 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী নয় যার সাথে তা রক্ষা করা হয়েছে (অর্থাৎ এতে 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার বিনিময়ে শুধু তা রক্ষা করা হয়েছে) । বরং আত্মীয়তার 
সম্পর্ক রক্ষাকারী হলো এ ব্যক্তি, যার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়েছে, 
আর সে সেই সম্পর্ককে যোজনা করে আত্মীয়তার বন্ধন বহাল রেখেছে ।”* 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) ও ইমাম 
ইবনে মাজাহ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
৩. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
8. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) 
বলেছেনঃ “কিয়ামতের দিন আত্মীয়তাকে রাখা হবে এমন অবস্থায় যে, ওর 
হরিণের উক্লুর মত উর্লু হবে। ওটা হবে অত্যন্ত পরিষ্কার ও তীক্ষু বাকশক্তি 
সম্পন্ন । সুতরাং যে ওকে ছিন্ন করেছে তাকেও ছিন্ন করা (অর্থাৎ আল্লাহর রহমত 
তার থেকে ছিন্ন করা) হবে এবং যে ওকে যুক্ত রেখেছে তার সাথে আল্লাহর 
রহমত যুক্ত রাখা হবে।”” 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর নবী 
(সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহকারীদের প্রতি রহমান (আল্লাহ) 
অনুগ্রহ বৰ্ষণ করেন৷ সুতরাং তোমরা যমীনের অধিবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ কর, 
তাহলে আকাশের মালিক তোমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। 'রাহেম’ 
(আত্মীয়তা) শব্দটি (আল্লাহ তা‘আলার গুণবাচক) নাম রহমান’ হতে নির্গত । 
যে ব্যক্তি ওকে যোজনা করে আল্লাহ তার সাথে নিজের রহমত যোজনা করেন, 
আর যে ওকে ছিন্ন করে তিনি তার হতে নিজের সম্পর্ক ছিন্ন করেন ।”* 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ফারিয (রাঃ) হতে বর্ণিত, তার পিতা তীর কাছে 
বর্ণনা করেছেন যে, তিনি হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ)-এর 
রোগাক্রান্ত অবস্থায় তার নিকট গমন করেন। তখন হযরত আবদুর রহমান 
ইবনে আউফ (রাঃ) তাকে বলেন, আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক যুক্ত করেছেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন যে, মহামহিমাত্বিত আল্লাহ বলেনঃ “আমি আল্লাহ, 
আমি রহ্‌মান। আমি রাহেম (আত্মীয়তাকে) সৃষ্টি করেছি এবং রাহেম নামটি 
আমি আমার রহমান নাম হতে নির্গত করেছি সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে 
যোজিত করবে (অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক বহাল রাখবে) আমি তাকে আমার 
রহমতের সাথে যোজিত করবো। আর যে ব্যক্তি আত্মীয়তাকে ছিন্ন করবে, 
আমিও তাকে আমার রহমত হতে বিচ্ছিন্ন করবো ৷”* 

হযরত সুলাইমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“রহসমূহ শরীরে প্রবেশ করার পূর্বে অর্থাৎ আদিকালে একদল পতাকাধারী 


১. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 

২. এ হাদীসটিও ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন । জামে তিরমিযীতেও এ হাদীসটি বর্ণিত 
হয়েছে এবং ইমাম তিরমিযী (রঃ) এটাকে হাসান সহীহ বলেছেন। 

৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) ও ইমাম তিরমিযী (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। এ ব্যাপারে আরো বহু হাদীস রয়েছে। 
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সৈন্যের মত ছিল অতঃপর রূহসমূহকে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে বিক্ষিপ্ত 
করা হয়েছে। সুতরাং যেই রূহসমূহ শরীরে প্রবেশ করানোর পূর্বে পরস্পরের 
পরিচিত ছিল এখনো তারা পরস্পরের পরিচিত এবং একে অপরের সাথে 
বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ । আর যেই রূহসমূহ এ সময় পরস্পর অপরিচিত ছিল 
তারা এখনো পরস্পরে মতানৈক্য ৷” 

রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যখন মুখের দাবী বৃদ্ধি পাবে ও আমল কমে 
যাবে, মৌখিক মিল থাকবে ও অন্তরে শত্রুতা থাকবে এবং আত্মীয়-স্বজনের 
সাথে দুর্ব্যবহার করা হবে তখন এরূপ লোকের উপর আল্লাহর লা’নত বর্ষিত হবে 
এবং তাদের কর্ণ বধির ও চক্ষু অন্ধ করে দেয়া হবে। এ সম্পর্কে আরো বহু 
হাদীস রয়েছে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


২৪ ৷ তবে কি তারা কুরআন 
সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে 
চিন্তা করে না? না তাদের 
অন্তর তালাবদ্ধ? 


২৫ ৷ যারা নিজেদের নিকট সৎপথ 
ব্যক্ত হবার পর তা পরিত্যাগ 
শোভন করে দেখায় এবং 
তাদের মিথ্যা আশা দেয় । 

২৬ । এটা এই জন্যে যে, আল্লাহ 
যা অবতীর্ণ করেছেন যারা তা 
অপছন্দ করে; তাদেরকে তারা 
বলেঃ আমরা কোন কোন 


করবো । আল্লাহ তাদের গোপন 
অভিসন্ধি অবগত আছেন। 


2/239 330777 


el oll 53m Yl YE 
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র র র 2 Ee 0 
২৭। ফেরেশতারা যখন তাদের +» 7% 20) _V 
A L LAI3/9337093 23/3/ ত 
করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, 2 MI3 Un 


তখন তাদের দশা কেমন হবে! %ে 
5B) Tl 


২৮। এটা এই জন্যে যে, যা PL 332/54 2947 
আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় nd os AB 
তারা তার অনুসরণ করে এবং “এ //৬ 1 
তার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে SES nfs 
| EL AALS FA 
অপ্রিয় গণ্য করে; তিনি তাদের SLAG 
কর্ম নিষ্ফল করে দেন। 


আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় পাক কালামের প্রতি চিন্তা-গবেষণা করার ও তা 
অনুধাবন করার হিদায়াত করছেন এবং তা হতে বেপরোয়া ভাব দেখাতে ও মুখ 
ফিরিয়ে নিতে নিষেধ করছেন । তাই তিনি বলেনঃ তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে 
অভিনিবেশ সহকারের চিন্তা-গবেষণা করে না? না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ? অর্থাৎ 
তারা পাক কালাম সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করবে কি করে? তাদের অন্তর তো 
তালাবদ্ধ রয়েছে! তাই কোন কালাম তাদের অন্তরে ক্রিয়াশীল হয় না। অন্তরে 
কালাম পৌঁছলে তো তা ক্রিয়াশীল হবে? অন্তরে তা পৌঁছার পথই তো বন্ধ 
রয়েছে। 


হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া (রাঃ) তার পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, 
একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) ... 5% 51 -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন, তখন 
ইয়ামনের একজন যুবক বলে ওঠেনঃ “বরং তাদের অন্তরের উপর তো তালা 
রয়েছে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা তা খুলে না দেন বা দূর না করেন (সেই পর্যন্ত 
তাদের অন্তরে আল্লাহর কালাম প্রবেশ করতে পারে না)।” হযরত উমার 
(রাঃ)-এর অন্তরে যুবকের একথাটি রেখাপাত করে। অতঃপর যখন তিনি 
খলীফা নির্বাচিত হন তখন হতে এঁ যুবকের নিকট হতে তিনি সাহায্য গ্রহণ 
করতেন ৷" 


১. এটা ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ পাক বলেনঃ ‘যারা নিজেদের নিকট সৎপথ ব্যক্ত হবার পর তা 
পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে শয়তান তাদের নিকৃষ্ট কাজ তাদেরকে শোভনীয় রূপে 
প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে মিথ্যা আশা দেয়৷’ তারা শয়তান কর্তৃক প্রতারিত 
হয়েছে। এটা হলো মুনাফিকদের অবস্থা । তাদের অন্তরে যা রয়েছে তার বিপরীত 
তারা বাইরে প্রকাশ করে থাকে। কাফিরদের সাথে মিলেজুলে থাকার উদ্দেশ্যে 
এবং তাদেরকে নিজের করে নেয়ার লক্ষ্যে অন্তরে তাদের সাথে বাতিলের 
আনুকুল্য করে তাদেরকে বলেঃ “তোমরা ব্যতিব্যস্ত হয়ো না, আমরা কোন কোন 
বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করবো ৷” 


মহামহিমান্ৰিত আল্লাহ বলেনঃ “আল্লাহ তাদের গোপন অভিসন্ধি সম্বন্ধে পূর্ণ 
ওয়াফিকহাল ৷” অর্থাৎ এই মুনাফিকরা যে গোপনে কাফির ও মুশরিকদের সাথে 
হাত মিলাচ্ছে, তারা যেন এটা মনে না করে যে, তাদের এই অভিসন্ধি আল্লাহ্‌ 
তা'আলার কাছে গোপন থাকছে। তিনি তো মানুষের ভিতর ও বাইরের কথা 
সমানভাবেই জানেন । চুপে চুপে অতি গোপনে কথা বললেও তিনি তা শুনে 
থাকেন । তার জ্ঞানের কোন শেষ নেই । 


এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ “ফেরেশতারা যখন তাদের মুখমণ্ডলে 
ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে প্রাণ হরণ করবে, তখন তাদের দশা কেমন 
হবে!” যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেনঃ 


AEA CN 24297 i BCAA 


Polsls pests Ona SSL | Fe BL 51 ds 
অর্থাৎ “যদি তুমি দেখতে, যখন কাফিরদের প্রাণ হরণ করার সময় 
ফেরেশতারা তাদের মুখমণ্ডলে ও পৃষ্ঠদেশে আঘাত ও প্রহার করবে!”(৮ ৪ ৫০) 
আরো বলেনঃ 


2 ada? dA 2... Na2dd 


ES LCE A odd A 3 0s 


EN Sed Ld /23 397 3933, 7 A DoS ASH (2324 
EINE hi LY iG ES Co rl OS iF pd pil 
LISI 37 MN 7232937 

- Lr 2h of FS) 


অর্থাৎ “যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু যাতনায় থাকবে এবং 
ফেরেশতারা তাদের হস্তগুলো (তাদেরকে মারার জন্যে) প্রসারিত করবে এবং 
বলবে- বের কর স্বীয় আত্মা । আজ তোমাদেরকে দেয়া হবে অবমাননাকর শাস্তি, 
কারণ তোমরা আল্লাহর উপর অন্যায় কথা বলতে এবং তার নিদর্শনাবলী হতে 
গর্বভরে মুখ ফিরিয়ে নিতে ৷”(৬ £ ৯৩) এজন্যেই আল্লাহ তাআলা এখানে 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ মুহাম্মাদ ৪৭ ৭৫২ পারাঃ ২৬ 


বলেনঃ “এটা এই জন্যে যে, যা আল্লাহর অসন্তোষ জন্মায় তারা তার অনুসরণ 
করে এবং তার সন্তুষ্টি লাভের প্রয়াসকে অপ্রিয় গণ্য করে। তিনি এদের কর্ম 
নিষ্ফল করে দেন।” 


২৯। যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে +5 21227,/79.89, 72/7 


তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ 5 sd dl gr rN 

তাদের বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে 4/4 ৪০৪০/9 / 

লৰ? De mds 
৩০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে Stes 


তাদের পরিচয় দিতাম । ফলে 3370 Naor 3H PAE TA 
তুমি তাদের লক্ষণ দেখে SD OR 
তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে 2347 1/4 9Ns 2372/0 
তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গিতে DUST SR MOH 
তাদেরকে চিনতে পারবে। ; 7/3/2১ 

আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে NI BLS 
অবগত । LZ 


0 SJL 
৩১। আমি অবশ্যই তোমাদেরকে 3 #: ~~ 
পরীক্ষা করবো, যতক্ষণ না AAA AAE AGE. 
আমি জেনে নিই তোমাদের JE AEE HO Lh 
EE. PE 
মধ্যে জিহাদকারী ও Ys Et ৰ 
ধৈর্যশীলদেরকে এবং আমি 43 ns 
করি। 


আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ মুনাফিকদের ধারণা এই যে, আল্লাহ পাক তাদের 
অভিসন্ধি, ষড়যন্ত্র এবং প্রতারণার কথা মুসলমানদের নিকট প্রকাশ করবেন না। 
কিন্তু তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল । আল্লাহ তাআলা তাদের ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা 
এমনভাবে প্রকাশ করবেন যে, প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি ওগুলো জানতে পারবে এবং 
তাদের অভ্যন্তরীণ দুক্রিয়া হতে তারা বেঁচে থাকবে৷ তাদের বহু কিছু অবস্থার 
কথা সূরায়ে বারাআতে বর্ণিত হয়েছে এবং সেখানে তাদের কপটতাপূর্ণ বহু 
অভ্যাসের উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি এই সুরার অপর নাম ফা'যেহা’ বা 
অপমানকারী রেখে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ এটা হলো মুনাফিকদেরকে অপমানকারী 
সুরা । 
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১% শব্দটি ১% শব্দের বহুবচন । ০৯ বলা হয় হিংসা ও শত্রুূতাকে। 

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে (নবী সঃ-কে) তাদের 
(মুনাফিকদের) পরিচয় দিতাম ৷ তখন তুমি খোলাখুলিভাবে তাদেরকে জেনে 
নিতে ৷ কিন্তু আমি এরূপ করিনি। সমস্ত মুনাফিকের পরিচয় আমি প্রদান করিনি, 
যাতে মাখলুকের উপর তাদের পর্দা পড়ে থাকে৷ মানুষের কাছে যেন তাদের 
দোষ ঢাকা থাকে প্রত্যেকের নিকট যেন তারা লাঞ্ছিত রূপে ধরা না পড়ে। 
ইসলামী বিষয়গুলো বাহ্যিকতার উপরই বিচার্য। আভ্যন্তরীণ বিষয়ের হিসাব 
রয়েছে মহান আল্লাহর কাছে। তিনি প্রকাশ্য ও গোপনীয় সবকিছুই জানেন । তবে 
মুনাফিকদেরকে তাদের কথা বলার ধরন দেখে চেনা যাবে। 

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান ইবনে আফফান (রাঃ) বলেনঃ “যে ব্যক্তি 
মনের মধ্যে কোন কিছু গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তার মুখমণ্ডলে ও কথায় 


তা প্রকাশ করে দেন। অর্থাৎ তার চেহারায় ও কথাবার্তায় তা প্রকাশ পেয়ে 
যায়।” 


হাদীসে এসেছেঃ “যে ব্যক্তি কোন রহস্য গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তা 
প্রকাশ করে দেন, ভাল হলে ভাল এবং মন্দ হলে মন্দ ৷” মানুষের কাজে, কথায় 
ও বিশ্বাসে যে কপটতা প্রকাশ পায় তা আমরা সহীহ বুখারীর শরাহর প্রারম্ভে 
পূর্ণভাবে বর্ণনা করেছি। সুতরাং এখানে পুনরাবৃত্তি নিল্প্রয়োজন। হাদীসে 
মুনাফিকদের একটি দলকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হযরত উকবা ইবনে আমর 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, একদা রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদের মধ্যে ভাষণ দান 
করেন। আল্লাহ তাআলার হামদ ও সানার পর তিনি বলেনঃ “তোমাদের মধ্যে 
কতক লোক মুনাফিক রয়েছে। আমি যাদের নাম নিবো তারা যেন দাড়িয়ে 
যায়।” অতঃপর তিনি বলেনঃ “হে অমুক ব্যক্তি! তুমি দাড়াও, হে অমুক লোক! 
তুমি দাড়িয়ে যাও ৷” শেষ পর্যন্ত তিনি ছত্রিশটি লোকের নাম নিলেন। তারপর 
বললেনঃ “তোমাদের মধ্যে অথবা তোমাদের মধ্য হতে কতক মুনাফিক রয়েছে, 
সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর।” এরপরে এই লোকদের মধ্যে একজনের 
সামনে দিয়ে হযরত উমার (রাঃ) গমন করেন। এঁ সময় লোকটি কাপড় দিয়ে 
তার মুখ ঢেকে রেখেছিল। হযরত উমার (রাঃ) লোকটিকে খুব ভালরূপে 
চিনতেন ৷ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেনঃ “ব্যাপার কি?” উত্তরে সে উপরোক্ত 
হাদীসটি বর্ণনা করলো । তখন হযরত উমার (রাঃ) তাকে বললেনঃ “সারা দিন 
তোমার জন্যে দুর্ভোগ (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হও) ৷” 


১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ আমি হুকুম আহকাম দিয়ে 
বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পরীক্ষা করবো এবং এভাবে জেনে 
নিবো যে, তোমাদের মধ্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারী কারা এবং ধৈর্যশীল কারা? 
আমি তোমাদের অবস্থা পরীক্ষা করতে চাই । 

সমস্ত মুসলমান তো এটা জানে যে, অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহ প্রত্যেক 
জিনিস এবং প্রত্যেক মানুষ ও তার আমল প্রকাশিত হবার পূর্বেই ওগুলো সম্পর্কে 
পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ তাহলে এখানে ‘তিনি জেনে নিবেন’ এর ভাবার্থ হলোঃ তিনি 
তা দুনিয়ার সামনে খুলে দিবেন এবং এ অবস্থা দেখবেন ও দেখাবেন । এজন্যেই 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) এরূপ স্থর্লে -এর অর্থ করতেন 5, অর্থাৎ 
যাতে আমি দেখে নিই ৷’ 

৩২। যারা কুফরী করে এবং 
মানুষকে আল্লাহর পথ হতে 
নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের 
নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার 
পর রাসূল (সঃ) -এর 


20d 237 2 
PES isos -Y 
yl BE yr 2s 


2/21 297 SI i 324 


CR le, 


V 2 
কোনই ক্ষতি করতে পারবে RA 2% 
a Lt [ 
না । তিনি তো তাদের কর্ম ব্যর্থ 2 Et Dl le: 
ES TAAAA 


করবেন । 


৩৩ । হে মুমিনরা! তোমরা 
আল্লাহর আনুগত্য কর এবং 


omit 


92 75397) 779 “2/1 
(abl nal nl aie ধা 


রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য কর 23% 

ভাৱ তোমাদের ক বি AT 

করো 23//2/2 7 
bl oI lls 


৩৪ । যারা কুফরী করে ও আল্লাহর 
পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, 
অতঃপর কাফির অবস্থায় 
মৃত্যুবরণ করে, আল্লাহ 

‘তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা 
করবেন না। 


37/337 /7309 
lio) Sap -€ 


2537 foe Rn 


oo 7 A 07° 


04 di 6 bs 
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৩৫ । সুতরাং তোমরা হীনবল Pe SA SRG RH 
হয়ো না এবং সন্ধির প্রস্তাব cu, te ০ 
করো না, তোমরাই প্রবল; Gans 3977 Zz 
আন্লাহ তোমাদের সঙ্গে Ag PA 1 EE | 
আছেন, তিনি তোমাদের TIL I I33 OAL IB 
কর্মফল কখনো ক্ষুত্ন করবেন ০ $০০ 575 ০১ 
না। 
আল্লাহ তাআলা খবর দিচ্ছেন যে, যারা কুফরী করে, মানুষকে আল্লাহর পথ 

হতে নিবৃত্ত করে এবং নিজেদের নিকট পথের দিশা ব্যক্ত হবার পর রাসূলুল্লাহ 

(সঃ)-এর বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহ তা'আলার কোনই ক্ষতি করতে পারবে 

না। তারা নিজেদেরই ক্ষতি সাধন করছে। কাল কিয়ামতের দিন তারা হবে 

শূন্যহস্ত, একটিও পুণ্য তাদের কাছে থাকবে না। যেমন পুণ্য পাপকে সরিয়ে 
দেয়, অনুরূপভাবে তাদের পাপকর্স পুণ্যকর্মগুলোকে বিনষ্ট করে দিবে। 

ইমাম আহমাদ ইবনে নসর আল মারূযী (রঃ) ‘কিতাবুস সলাত’ এর মধ্যে 
বর্ণনা করেছেনঃ সাহাবীদের (রাঃ) ধারণা ছিল যে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর 
সাথে কোন্‌ গুনাহ্‌ ক্ষতিকারক নয় যেমন শিরকের সাথে কোন পুণ্য উপকারী 
নয়। তখন 4% RAL J, ১৩৮, ৷ ০৮ -এই আয়াত অবতীৰ্ণ 
হয়। এতে সাহাবীগণ (রাঃ) ভীত হয়ে পড়েন যে, না জানি হয় তো পাপকর্ম 
পুণ্যকৰ্মকে বিনষ্ট করে ফেলবে। 


অন্য সনদে বর্ণিত আছেঃ সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর ধারণ] ছিল যে, 
প্রত্যেক পুণ্যকৰ্ম নিশ্চিতরূপে গৃহীত হয়ে থাকে। অবশেষে যখন bl 

.. 92212417 -এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয় তখন তারা বলেনঃ “আমাদের 
পুণ্যকৰ্ম বিনষ্টকারী হচ্ছে গুনাহ কবীরা, ও পাপকর্ম ৷” তখন আল্লাহ তাআলা 
AHA UNCLE LIE Lilies ১১৬) -এই 
আয়াতটি অবতীৰ্ণ করেন। সাহাবীগণ তখন এ ব্যাপারে কোন কথা বলা হতে 
বিরত থাকেন এবং যারা কবীরা গুনাহতে লিপ্ত থাকে তাদের সম্পর্কে তাদের ভয় 
থাকতো । আর যারা এর থেকে বেচে থাকেন তাদের ব্যাপারে তারা ছিলেন 


আশাবাদী । 


এরপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তাআলা তার ঈমানদার বান্দাদেরকে তার 
এবং তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্যের নির্দেশ দিচ্ছেন যা তাদের জন্যে দুনিয়া ও 
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আখিরাতের সৌভাগ্যের জিনিস । অতঃপর আল্লাহ পাক বলেনঃ যারা কুফরী করে 
ও আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে, তারপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ 
করে, আল্লাহ তাদেরকে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। যেমন আল্লাহ তাআলা 


বলেনঃ 


BATTAL Ee AK TSS ANA NE 


bs LS BSNL Ans dp ol Ans Fadl ol 

তা এআ কলাপাত লবন করতে তিমি এ গাত বংলা দা 
করবেন না এবং এ পাপ ছাড়া অন্য পাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা 
করবেন (8 ৪ ১১৬) 

অতঃপর মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ্‌ স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে সম্বোধন করে বলেনঃ 
“তোমরা তোমাদের শত্রুদের মুকাবিলায় হীনবল হয়ো না ও কাপুর্ষতা প্রদর্শন 
করো না এবং তাদের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করো না । তোমরা তো প্রবল । আল্লাহ্‌ 
তোমাদের সঙ্গে আছেন। তিনি তোমাদের কর্মফল কখনো ক্ষুণ্ন করবেন না!” 
তবে হ্যা, কাফিররা যখন শক্তিতে, সংখ্যায় ও অস্ত্রে-শস্ত্রে প্রবল হবে তখন যদি 
মুসলমানদের নেতা সন্ধি করার মধ্যেই কল্যাণ বুঝতে পারেন তবে এমতাবস্থায় 
কাফিরদের নিকট সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করা জায়েয । যেমন হুদায়বিয়াতে স্বয়ং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) করেছিলেন । যখন মুশরিকরা সাহাবীবর্গসহ তাকে মক্কায় প্রবেশে 
বাধা দেয় তখন তিনি তাদের সাথে দশ বছর পর্যন্ত যুদ্ধ বন্ধ রাখার ও সন্ধি 
প্রতিষ্ঠিত রাখার চুক্তি করেন। 


এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ মুমিনদেরকে বড় সুসংবাদ শুনাচ্ছেনঃ আল্লাহ 
তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, সুতরাং সাহায্য ও বিজয় তোমাদেরই জন্যে । তোমরা 
এটা বিশ্বাস রাখো যে, তোমাদের ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতম পুণ্যকর্মও বিনষ্ট করা হবে 
না, বরং ওর পূর্ণ প্রতিদান তোমাদেরকে প্রদান করা হবে। এসব ব্যাপারে আল্লাহ 
তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


৩৬ ৷ পার্থিব জীবন তো শুধু I Ee ff Corn 
ক্রীড়া-কৌতুক, যদি তোমরা 
0 CUVLH LEE IC 
ঈমান আনো ও তাকওয়া |, 55, [55 ol tls 
ল কর তবে আল্লাহ 2273/37 L/I9/ 323373 73 
তোমাদেরকে পুরস্কার দিবেন $৮ ১, 5১5+! 5% 
এবং তিনি তোমাদের 297/27 
ধন-সম্পদ চান না। 0 nll 
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৩৭ । তোমাদের নিকট হতে তিনি 
তা চাইলে ও তজ্জন্যে 
তোমাদের উপর চাপ দিলে 
তোমরা তো কার্পণ্য করবে 
এবং তিনি তোমাদের বিদ্বেষ 
ভাব প্রকাশ করে দিবেন। 


৩৮ ৷ দেখো, তোমরাই তো তারা 
যাদেরকে আন্লাহর পথে ব্যয় 
করতে বলা হচ্ছে অথচ 
তোমাদের অনেকে কৃপণতা 
করছে; যারা কার্পণ্য করে তারা 
তো কার্পণ্য করে নিজেদেরই 
প্রতি । আল্লাহ্‌ অভাবমুক্ত এবং 
তোমরা অভাবগঞ্রস্ত, যদি 
তোমরা বিমুখ হও তবে তিনি 
অন্য জাতিকে তোমাদের 
স্থলবর্তী করবেন; তারা 
তোমাদের মত হবেনা। 


৭৫৭ 


পারাঃ ২৬ 
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আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়ার তুচ্ছতা, হীনতা ও স্বল্পতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন 
যে, পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক ও খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, তবে যে 
কাজ আল্লাহর জন্যে করা হয় তা-ই শুধু বাকী থাকে। 

আল্লাহ তা‘আলা যে বান্দার মোটেই মুখাপেক্ষী নন তার বর্ণনা দিতে গিয়ে 
তোমাদের ধন-মালের প্রত্যাশী নন। তিনি তোমাদের উপর যাকাত ফরয 
করেছেন এই কারণে যে, যাতে ওর মাধ্যমে গরীব-দুঃখীরা লালিত-পালিত হতে 
পারে। আর এর মাধ্যমে তোমরাও যাতে পরকালের পুণ্য সঞ্চয় করতে পার । 


এরপর মহান আল্লাহ মানুষের এবং MUL পর অন্তরের হিংসা 


সরস গাপদাপাগান 


ব্যাপারে GL ERs SD En cal 


বের করতে তার কাছে খুবই কঠিন ঠেকে। 
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অতঃপর কৃপণদের কার্পণ্যের কুফল বর্ণনা করা হচ্ছে যে, আল্লাহর পথে 
ধন-সম্পদ খরচ করা হতে বিরত থাকলে প্রকৃতপক্ষে নিজেরই ক্ষতি সাধন করা 
হয়। কেননা, যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, এই কৃপণতার শাস্তি 
তাদেরকেই ভোগ করতে হবে। আর দান-খায়রাতের ফযীলত এবং ওর পুরস্কার 
হতেও তারা বঞ্চিত থাকবে । আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে অভাবমুক্ত এবং মানুষ 
অভাবগ্রস্ত আর তারা তার চরম মুখাপেক্ষী । অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী হওয়া 
আল্লাহ তা'আলার অপরিহার্য গুণ এবং অভাবগ্রস্ত ও মুখাপেক্ষী হওয়া মাখলূক বা 
সৃষ্টজীবের অপরিহার্য গুণ । এ গুণ আল্লাহ তা'আলা হতে কখনো পৃথক হবেনা 
এবং এই গুণ মাখলূক হতে কখনো পৃথক হবে না। 


মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ বলেনঃ তোমরা যদি শরীয়ত মেনে চলতে অস্বীকার 
কর তবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের স্থলে অন্য জাতিকে আনয়ন করবেন, যারা 
তোমাদের মত (অবাধ্য) হবে না। তারা শরীয়তকে পূর্ণভাবে মেনে চলবে । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) একদা 
SEMIS Lan CH et LS 315 -এই আয়াতটি পাঠ করেন, 
তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যাদেরকে আমাদের 
স্থূলবর্তী করা হতো তারা কোন জাতি হতো?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত 
সালমান ফারেসীর (রাঃ) স্কন্ধে হস্ত রেখে বলেনঃ “এ ব্যক্তি এবং এর কওম । দ্বীন 
যদি সুরাইয়ার (সপ্তর্ষিমণ্ুলস্থ নক্ষত্রের) নিকটেও থাকতো তবুও পারস্যের 
লোকেরা ওটা নিয়ে আসতো ৷”? 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) ও ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
খালিদ যনজী নামক এর একজন বর্ণনাকারীর ব্যাপারে কোন কোন ইমাম কিছু সমালোচনা 
করেছেন। 
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EE AOA TLE 
| সূরা ৪ ফাত্হ মাদানী Eo EU 


A2/) 
(আয়াত $ ২৯, রুকু'ঃ ৪) (E EA: Y4 :G5L) 


হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মুগাফফাল (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মক্কা 
বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সফরে পথ চলা অবস্থায় স্বীয় উদ্রীর উপরই 


সূরায়ে ফাত্হ্‌ তিলাওয়াত করেন এবং বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পড়তে থাকেন। 
বর্ণনাকারী হযরত মুআ'’বিয়া ইবনে কুররা (রাঃ) বলেনঃ “লোকদের একত্রিত 
হয়ে যাওয়ার আশংকা না করলে আমি রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর তিলাওয়াতের মত 
তিলাওয়াত করেই তোমাদেরকে শুনিয়ে দিতাম ।”* 

20 


দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে (শুরু করছি)। 2 sl 


১। নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ৰ SE) 


TAA 79 


২। যেন আল্লাহ্‌ তোমার অতীত EP LOG ~ঁ 
ও ভবিষ্যৎ ক্ৰটিসমূহ মার্জনা (4/2 03/7/9770 ০৮০% 
করেন এবং তোমার প্রতি ভার Ei 2 20 3 SS 
অনুথহ পূর্ণ করেন ও 1 EE ES SE 
তোমাকে সরল পথে po 
পরিচালিত করেন O iis 


\ 
ট L377 LILI AI 
৩। এবং তোমাকে আল্লাহ্‌ বলিষ্ঠ LL 
সাহায্য দান করেন। y 


ষষ্ঠ হিজরীর যুলকা’দাহ্‌ মাসে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উমরা আদায় করার উদ্দেশ্যে 
মদীনা হতে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু মক্কার মুশ্রিকরা তার পথে 
বাধা সৃষ্টি করে এবং মসজিদুল হারামের যিয়ারতের ব্যাপারে প্রতিবন্ধক হয়ে 
যায়। অতঃপর তারা সন্ধির প্রস্তাব করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে অনুরোধ করে 
যে, তিনি যেন ওঁ বছর ফিরে যান এবং আগামী বছর উমরা করার জন্যে মক্কায় 
১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম মুসলিম (রঃ) এবং ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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প্রবেশ করেন। রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ)-ও তাদের এ প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যান এবং তাদের 
সাথে সন্ধি করে নেন। সাহাবীদের (রাঃ) একটি বড় দল এ সন্ধিকে পছন্দ 
করেননি, যাদের মধ্যে হযরত উমার (রাঃ)-ও একজন ছিলেন। রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
সেখানেই স্বীয় জস্তুগুলো কুরবানী করেন। অতঃপর মদীনায় ফিরে আসেন । এর 
ঘটনা এখনই এই সূরারই তাফসীরে আসবে ইন্শাআল্লাহ । 

মদীনায় ফিরবার পথেই এই পবিত্র সূরাটি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর প্রতি অবতীর্ণ 
হয়। এই সূরাতেই এই ঘটনার বর্ণনা রয়েছে। এই সন্ধিকে ভাল পরিণামের দিক 
দিয়ে বিজয় নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) 
প্রমুখ সাহাবীগণ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা বলতেনঃ “তোমরা তো মক্কা 
বিজয়কেই বিজয় বলে থাকো, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বিজয়রূপে 
গণ্য করে থাকি” হযরত জাবির (রাঃ) হতেও এটাই বর্ণিত আছে। 


সহীহ্‌ বুখারীতে হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেনঃ 
“তোমরা মক্কা-বিজয়কে বিজয়রূপে গণ্য করে থাকো, কিন্তু আমরা হুদায়বিয়াতে 
সংঘটিত বায়আতে রিয্ওয়ানকেই বিজয় হিসেবে গণ্য করি। আমরা চৌদ্দশ’ জন 
সাহাবী আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)-এর সাথে এই ঘটনাস্থলে ছিলাম । হুদায়বিয়া 
নামক একটি কূপ ছিল। আমরা এ কূপ হতে আমাদের প্রয়োজন মত পানি নিতে 
শুরু করি। অল্পক্ষণ পরেই এঁ কূপের সমস্ত পানি শুকিয়ে যায়, এক ফৌটা পানিও 
অবশিষ্ট থাকে না । কূপের পানি শুকিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্র 
রাসূল (সঃ)-এর কানেও পৌছে যায়। তিনি কূপের নিকটে এসে ওর ধারে বসে 
পড়েন। অতঃপর এক বরতন পানি চেয়ে নিয়ে অযু করেন এবং তাতে কুল্লীও 
করেন। তারপর দু'আ করেন এবং এ পানি এ কূপে ঢেলে দেন অল্পক্ষণ পরেই 
আমরা দেখলাম যে, কূপটি সম্পূর্ণরূপে পানিতে ভরে গেছে। এঁ পানি আমরা 
নিজেরা পান করলাম, আমাদের সওয়ারী উটগুলোকে পান করালাম, নিজেদের 
প্রয়োজন পুরো করলাম এবং পাত্রগুলো পানিতে ভরে নিলাম ৷” 

হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি এক 
সফরে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাথে ছিলাম । তিনবার আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস 
করলাম, কিন্তু তিনি কোন উত্তর দিলেন না। এতে আমি খুবই লজ্জিত হলাম যে, 
হায় আফসোস! আমি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে কষ্ট দিলাম! তিনি উত্তর দিতে চান 
না, আর আমি অযথা তাকে প্রশ্ন করছি! অতঃপর আমি ভয় পেয়ে গেলাম যে, না 
জানি হয়তো আমার এ বেআদবীর কারণে আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল 
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হয়ে যাবে! সুতরাং আমি আমার সওয়ারীকে দ্রুত চালাতে লাগলাম এবং আগে 
বেরিয়ে গেলাম ৷ কিছুক্ষণ পর আমি শুনলাম যে, কে যেন আমার নাম ধরে 
ডাকছে। আমি উত্তর দিলে সে বললোঃ “চলুন, আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) আপনাকে 
ডাক দিয়েছেন।” এ কথা শুনে তো আমার আক্কেল গুড়ুম! ভাবলাম যে, অবশ্যই 
আমার ব্যাপারে কোন আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর খিদমতে হাযির হলাম । আমাকে দেখে তিনি বললেনঃ “গত রাত্রে 
আমার উপর এমন একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে যা আমার কাছে দুনিয়া এবং 
দুনিয়ার সমস্ত জিনিস হতে বেশি প্রিয় 1” অতঃপর তিনি আমাকে % 59; 
ওঁ - এই সূরাটি পাঠ করে শুনালেন।”* 


হযরত আনাস ইবনে মালিকু (রাঃ) হছে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, হুদায়বিয়া . 
হতে ফিরবার পথে ১৫ 4 3% 0/4 267230, -এ আয়াতটি অবতীর্ণ 
হলে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেনঃ ‘ব্বাত্রে আমার উপর এমন একটি আয়াত অবতীর্ণ 
হয়েছে যা আমার নিকট দুনিয়া এবং ওর মধ্যে যা কিছু রয়েছে, সমস্ত হতে বেশি 
প্রিয়” অতঃপর তিনি .. dP) -এ আয়াতটি পাঠ করে শুনালেন ৷ তখন 
সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে মুবারকবাদ জানালেন এবং বললেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল 
(সঃ)! এ তো আপনার জন্যে, আমাদের জন্যে কি আছে? তখন 9১ 
Ll U4 05074 2 See হতে তে (213 পৰ্যন্ত আয়াতওলো 
অবতীৰ্ণ হয়।*২ 

কুরআন কারীমের একজন কারী হযরত মাজমা ইবনে হারেসা আনসারী 
(রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমরা হুদায়বিয়া হতে ফিরে আসছিলাম, 
দেখি যে, জনগণ তাদের (সওয়ারীর) উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চলছে জিজ্ঞেস 
করলামঃ ব্যাপার কি? জানলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উপর কোন ওহী 
অবতীর্ণ হয়েছে। তখন আমরাও আমাদের উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে চললাম। 
এভাবে সবারই সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট পৌছে গেলাম ৷ এ সময় তিনি 
কিরাউল গামীম নামক স্থানে স্বীয় সাওয়ারীর উপর অবস্থান করছিলেন। তার 
নিকট সমস্ত লোক একত্রিত হলে তিনি সকলকে এই সূরাটি পাঠ করে শুনিয়ে 


দেন। তখন একজন সাহাবী (রাঃ) জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসুল (সঃ)! 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম 
নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২ এ হাদীসটি ইমাম আহ্মাদ (রঃ) বর্ণনা-করেছেন এবং ইমাম বুখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম 
(রঃ) এটা তাখরীজ করেছেন। 
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এটা কি বিজয়?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “যার হাতে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর প্রাণ 
I EL MEE US Nts 
মধ্যেই বন্টিত হয় যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত ছিলেন। মোট আঠারোটি অংশ 
হয়। সৈন্যদের মোট সংখ্যা ছিল পনেরশ’ ৷ অশ্বারোহী সৈন্য ছিলেন তিনশ’ জন। 
সুতরাং অশ্বারোহীদেরকে দ্বিগুণ অংশ দেয়া হয় এবং পদ্ব্রজীদেরকে দেয়া হয় 
একগুণ ৷” 

হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেনঃ “হুদায়বিয়া হতে 
ফিরবার পথে এক জায়গায় রাত্রি যাপনের জন্যে আমরা অবতরণ করি। আমরা 
সবাই শুয়ে পড়ি এবং গভীর ঘুম আমাদেরকে পেয়ে বসে ৷ যখন জাগ্রত হই 
তখন দেখি যে, সূর্য উদিত হয়ে গেছে। তখনো রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ঘুমিয়েই 
রয়েছেন। আমরা পরস্পর বলাবলি করলাম যে, তাকে জাগানো উচিত, এমন 
সময় তিনি নিজেই জেগে ওঠেন এবং বলেনঃ “তোমরা যা করছিলে তাই কর 
এবং যে ঘুমিয়ে পড়ে অথবা ভুলে যায় সে যেন এরূপই করে।” এই সফরে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উদ্ত্রীটি হারিয়ে যায়। আমরা তখন ওটার খোজে বেরিয়ে 
পড়ি, দেখি যে, একটি গাছে ওর লাগাম আটকে গেছে। ফলে সে বন্দী অবস্থায় 
দাড়িয়ে রয়েছে। আমরা ওকে ছুটিয়ে নিয়ে আসলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ওর উপর 
সওয়ার হলেন। আমরা সেখান হতে প্রস্থান করলাম । হঠাৎ করে পথেই 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর উপর অহী নাযিল হতে শুরু হয়। অহী অবতীর্ণ হওয়ার 
সময় তাঁর অবস্থা খুব কঠিন হতো । যখন অহী আসা শেষ হয়ে গেল তখন তিনি 
আমাদেরকে বললেন যে, তার উপর (td eT) -এ সূরাটি অবতীর্ণ 
হয়েছে৷” ২ 

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
এতো (নফল, তাহাজ্জুদ ইত্যাদি) নামায পড়তেন যে, তার পা দু'টি ফুলে 
যেতো । তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ ‘আল্লাহ্‌ তা'আলা কি আপনার পূর্ববর্তী ও 
পরবর্তী সমস্ত গুনাহ্‌ মা'ফ করে দেননি?” উত্তরে তিনি বলেনঃ আমি কি 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হবো না?”* 
"১, এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) ও ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা 

করেছেন। 


৩. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ), ইমাম বুখারী (রঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা 
করেছেন। 
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হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) নামাযে 
এমনভাবে দাড়িয়ে থাকতেন যে, তার পা দু'টি ফুলে যেতো । হযরত আয়েশা 
(রাঃ) তাকে বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! আপনি এটা করছেন, অথচ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তো আপনার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমস্ত পাপ মার্জনা করেছেন?” 
উত্তরে তিনি বলেনঃ “হে আয়েশা (রাঃ)! আমি কি কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?” 

সুতরাং এটা সুম্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ৮ £3 (স্পষ্ট বিজয়) দ্বারা 
হুদায়বিয়ার সন্ধিকেই বুঝানো হয়েছে। এর কারণে রাসুলুল্লাহ (সঃ) এবং 
মু’মিনগণ বড়ই কল্যাণ ও বরকত লাভ করেছিলেন। জনগণের মধ্যে শান্তি ও 
নিরাপত্তা বিরাজ করছিল । মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পরস্পর কথাবার্তা ও 
আলাপ আলোচনা শুরু হয়। জ্ঞান ও ঈমান চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেয়ার সুযোগ লাভ 
হয়! 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘যেন আল্লাহ তোমার অতীত ও ভবিষ্যৎ ক্রটিসমূহ 
মার্জনা করেন।’ এটা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর জন্যে খাস বা এটা তার একটি 
বিশেষ মর্যাদা । এতে তার সাথে আর কেউ শরীক নেই ৷ হ্যা, তবে কোন কোন 
আমলের পুণ্যের ব্যাপারে অন্যদের জন্যেও এ শব্দগুলো এসেছে । এর দ্বারা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি তার সমস্ত 
কাজকর্মে সততা, দৃঢ়তা এবং আল্লাহ্‌ তা'আলার আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন। পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কেউই এরূপ ছিল না । সমস্ত মানুষের মধ্যে তিনি 
ছিলেন সর্বাপেক্ষ অধিক পূর্ণতা প্রাপ্ত মানব এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তিনি সমস্ত 
আদম-সন্তানের নেতা ও পথপ্রদর্শক ৷ যেহেতু তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌ তা'আলার 
সবচেয়ে বেশি অনুগত এবং তার আহ্‌কামের প্রতি সর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী, 
সেই হেতু তার উদ্ত্রীটি যখন তাকে নিয়ে বসে পড়ে তখন তিনি বলেনঃ “হাতীকে 
আটককারী (আল্লাহ) একে আটক করে ফেলেছেন । যার হাতে আমার প্রাণ 
রয়েছে তার শপথ! আজ এ কাফিররা আমার কাছে যা চাইবে আমি তাদেরকে 
তাই দিবো যদি না সেটা আল্লাহ্‌র মর্যাদা-হানিকর হয়।” যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
আল্লাহ্‌ তা'আলার কথা মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে সন্ধি করেন তখন আল্লাহ্‌ পাক 
বিজয়ের সূরা অবতীর্ণ করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্বীয় নিয়ামত তার উপর 
পূর্ণ করে দেন। আর তিনি তাকে পরিচালিত করেন সরল-সঠিক পথে ৷ তার 
বিনয় ও নম্তার কারণে আল্লাহ্‌ তা'আলা তার মর্যাদা সমুন্নত করেন। তার 
শত্রুদের উপর তাকে বিজয় দান করেন। যেমন সহীহ্‌ হাদীসে এসেছে যে, 
১. হাদীসটি এভাবে ইমাম মুসলিম (রঃ) তার সহীহ্‌ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ “বান্দা (মানুষের অপরাধ) ক্ষমা করার দ্বারা সম্মান 
লাভ করে এবং বিনয় প্রকাশের দ্বারা উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হয়ে থাকে” হযরত 
উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেনঃ “যে তোমার ব্যাপারে আল্লাহ্র অবাধ্যাচরণ 
করে তাকে তুমি এর চেয়ে বড় শাস্তি দাও না যে, তার ব্যাপারে তুমি আল্লাহ্‌র 
EES 
8। তিনিই মুমিনদের অন্তরে , 4? Ge 
or 6 7 4 235 
তাদের ঈমানের সহিত ঈমান i IE 
দৃঢ় করে নেয়, আকাশ মওলী ০ ১% AER SE 
ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ se il 


আন্লাহ্রই এবং আল্লাহ্‌ সর্বজ্ঞ, SLES ফচ 
eto ki AACS oh EA 
| ১S 7, PAAR 
৫। এটা এই জন্যে যে, তিনি (e) 


“/ Ed 
মুমিন পুরুষ ও মুমিনা _) 5222/4? 2914.227 
নাবীদেরকে 'দা্মিল করতেন ত 28 


3)? 4d 73473 32 77 wr 
জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী IIE 52 Tt 
প্রবাহিত, যেথায় তারা স্থায়ী 23200 LH ন 2/2 
হবে এবং তিনি তাদের পাপ Et 072 


PAA | / 
মোচন করবেন; এটাই iw iss Ba 
আল্লাহ্র দৃষ্টিতে মহা সাফল্য । ve Lg 

SEE 
৬। এবং মুনাফিক পুরুষ ও ao 


মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ LN Cs as Ee 

ও মুশরিকা নারী, যারা আল্লাহ্‌ 2 

সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে ৩, ১, ৬৩ ১, 

তাদেরকে শাস্তি দিবেন। 2.97১ ০% 

অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে, £৪! ০৮ +L ০১% 
হ্‌ তাদের প্রতি রুষ্ট _ ০/০/2০29 3/73 24 

ৰ এবং তাদেরকে 2: ih 
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অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের EAE 2/4/23 


জন্যে জাহান্নাম থতুত jd irs RAE LEM 


[ 


রেখেছেন; ওটা কত নিক্কৃষ্ট LEH AN OGELL 
। নিক্‌ ol rl 3 4 
b 21/3 /))9 2323939 ১ 
৭। আল্লাহ্রই আকাশ মণ্ডলী ও 22N Symdl 22 30, —YV 
পৃথিবীর [হি মূহ এবং £5 723,79১ Ad 
আনল্মাহই পরাক্রমশালী, oe ln RTE 
প্রজ্ঞাময় । 


মহান আল্লাহ্‌ বলেন যে, তিনি মুমিনদের অন্তরে সাকীনা অর্থাৎ প্রশান্তি, 
করুণা ও মর্যাদা দান করেন। ইরশাদ হচ্ছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে যেসব 
ঈমানদার সাহাবী (রাঃ) আল্লাহ্‌ এবং তার রাসূল (সঃ)-এর কথা মেনে নেন, 
আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা তাদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন । এর ফলে 
তাদের ঈমান আরো বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (রঃ) প্রমুখ গুরুজন 
দলীল গ্রহণ করেছেন যে, অন্তরে ঈমান বাড়ে ও কমে ৷ 

ঘোষিত হচ্ছেঃ আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহ্রই। তার 
সেনাবাহিনীর কোন অভাব নেই । ইচ্ছা করলে তিনি নিজেই কাফিরদেরকে ধ্বংস 
করে দিতেন। একজন ফেরেশ্তা প্রেরণ করলে তিনি সবকেই নিশ্চিহ্ন করে 
ফেলতেন। কিন্তু তা না করে তিনি মুমিনদেরকে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
এতে তার পূর্ণ নিপুণতা রয়েছে। তা এই যে, এর মাধ্যমে তার হুজ্জতও পূর্ণ হয়ে 
যাবে এবং দলীল-প্রমাণও সামনে এসে যাবে। এ জন্যেই তিনি বলেনঃ ‘আল্লাহ্‌ 
সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময় । তার কোন কাজই জ্ঞান ও নিপুণতা শূন্য নয়। এতে এক 
যৌক্তিকতা এও আছে যে, ঈমানদারদেরকে তিনি স্বীয় উত্তম নিয়ামত দান 
করবেন। পূর্বে এ রিওয়াইয়াতটি গত হয়েছে যে, সাহাবীগণ (রাঃ) যখন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে মুবারকবাদ দিলেন এবং তাদের জন্যে কি রয়েছে তা 
জিজ্ঞেস করলেন তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ .. CI Ci lS 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। অর্থাৎ “ ‘এটা এ জন্যে যে, তিনি মুমিন পুরুষ ও 
মুমিনা নারীদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত, যেথায় 
তারা স্থায়ী হবে এবং তিনি তাদের পাপ মোচন করবেন, এটাই আল্লাহ্র দৃষ্টিতে 
মহা সাফল্য ৷” যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ 
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A 2441277 13/0 2330 


A Lal ls BRASS 
অর্থাৎ “যাকে জাহান্নাম হতে দূর করা হয়েছে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হয়েছে সে সফলকাম হয়েছে।” (৩৪ ১৮৫) 


এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তা'আলা আর একটি কারণ বর্ণনা করছেন যে, 
তিনি মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিকা নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিকা নারী, যারা 
আল্লাহ্‌ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে শাস্তি দিবেন । অর্থাৎ শির্ক ও 
নিফাকে জড়িত যেসব নরনারী আল্লাহ্‌ তা'আলার আহকাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা 
পোষণ করে এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) ও তার সাহাবীদের সম্পর্কে কু-ধারণা রাখে, 
তাদের নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া হবে, আজ হোক বা কাল হোক । এই যুদ্ধে 
যদি তারা রক্ষা পেয়ে যায় তবে অন্য যুদ্ধে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ্‌ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন যে, অমঙ্গল চক্র তাদের জন্যে, আল্লাহ্‌ তাদের 
প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্যে প্রস্তুত 
রেখেছেন জাহান্নাম এবং এ জাহান্নাম কতই না নিকৃষ্ট আবাস! 

পুনরায় মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ্‌ স্বীয় ব্যাপক ক্ষমতা এবং শত্রুদের উপর 
প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন যে, আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীর 
বাহিনীসমূহ আল্লাহ্‌রই এবং তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় । 


৮। আমি তোমাকে প্রেরণ করেছি st bene SS a 
সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও 5 5 Ll GL -A 
সতৰ্ককারীরূপে । Agel 

৯। যাতে তোমরা আল্লাহ্‌ ও তার ; 0 lz, 
রাসূল (সঃ)-এর প্রতি ঈমান 7 FLL nn ALL RLS 
আন এবং রাসূল (সঃ)-কে ll 


ELSA (B73 3073 wl 
সাহায্য কর ও সম্মান 3 Bt 
য়; Le cee TE fal EDS ee 


সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র Ha TOG G 3 
পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা 0 Nols SS 
কর l A ঢ 23 AP, 2 94% 


lbw mill - \. 
১০ । যারা তোমার বায়আত গ্রহণ AOL 
277 Yb C29 2 


করে তারা তো আল্লাহরই S23 Darl 
বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহ্র 
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সুতরাং য়ে ওটা ভঙ্গকরে ওটা ০% 40 20 
ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই I 9 EE oe SN 


Y 
o সাং “ ‘ 3 PAA Ed 
এবং যে আল্লাহ্র থ 7 237 w | LEA AAA 


al hoe) 
অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে i a2 
মহা পুরস্কার দেন । bn 


আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় নবী (সঃ)-কে বলছেনঃ ‘হে নবী (সঃ)! আমি তোমাকে 
আমার মাখলুকের উপর সাক্ষীরূপে, মুমিনদেরকে সুসংবাদ দানকারীরূপে এবং 
কাফিরদেরকে ভয় প্রদর্শনকারীরূপে প্রেরণ করেছি।’ এ আয়াতের পূর্ণ তাফসীর 
সূরায়ে আহ্যাবে গত হয়েছে। 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র উপর এবং তার রাসূল 
(সঃ)-এর উপর ঈমান আনয়ন কর এবং রাসূল (সঃ)-কে সাহায্য কর ও সম্মান 
কর, অর্থাৎ তার বুযুগী ও পবিত্রতা স্বীকার করে নাও এবং প্রাতে ও সন্ধ্যায় 
আল্লাহ্র পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর। 


আল্লাহ্‌ পাক স্বীয় নবী (সঃ)-এর মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ “যারা 
তোমার বায়জাত গহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়জাত গ্রহণ কুরে যেমন 
মহামহিমান্িত আল্লাহ্‌ অন্য জায়গায় বলেনঃ rb GIL be 
অর্থাৎ “যে রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করে।” 
(88 ৮০) 

মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘আল্লাহর হাত তাদের হাতের উপর ৷’ অর্থাৎ তিনি 
তাদের সাথে আছেন এবং তাদের কথা শুনেন । তিনি তাদের স্থান দেখেন এবং 
তাদের বাইরের ও ভিতরের খবর জানেন। সুতরাং রাসূল (সঃ)-এর মাধ্যমে 
তাদের নিকট হতে বায়আত গ্রহণকারী আল্লাহ তা'আলাই বটে । যেমন আল্লাহ 
তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেনঃ 
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অর্থাৎ “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা‘আলা মুমিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মাল 
ক্ৰয় করে নিয়েছেন এবং এর বিনিময়ে তাদের জন্যে জান্নাত রয়েছে, তারা 
আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং তারা হত্যা করে ও নিহত হয়, আল্লাহ্‌ 
তা‘আলার এই সত্য ওয়াদা তাওরাত ও ইঞ্জিলেও বিদ্যমান রয়েছে এবং এই 
কুরআনেও মওজুদ আছে, আল্লাহ অপেক্ষা অধিক ওয়াদা পূর্ণকারী আর কে আছে? 
সুতরাং তোমাদের উচিত এই বেচা কেনায় খুশী হওয়া এবং এটাই বড় 

তা।” (৯ $১১১) 

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার. তরবারী চালনা করলো সে আল্লাহর 
নিকট বায়আত গ্রহণ করলো ৷” 


অন্য হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) হাজরে আসওয়াদ সম্পর্কে বলেছেনঃ “আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন 
ওটাকে উত্িত করবেন, ওর দুটি চক্ষু হবে যার দ্বারা ওটা দেখবে এবং একটি 
"রসনা হবে যার দ্বারা ওটা কথা বলবে । সুতরাং ন্যায়ভাবে যে ওকে চুম্বন করেছে 
তার জন্যে ওটা সাক্ষ্য প্রদান করবে। অতএব, যে ওকে চুম্বন করে সে আল্লাহ 
তা'আলার নিকট বায়আত গ্রহণকারী ৷” অতঃপর তিনি LAL ot 

et 5244 -এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেন।* এ জন্যেই আল্লাহ তা'আলা 
এখানে বলেনঃ ‘যে ওটা ভঙ্গ করে, ওটা ভঙ্গ কঁরবার পরিণাম তারই, অর্থাৎ এর 
শান্তি তাকেই ভোগ করতে হবে, (এতে' মহান আল্লাহর কোন ক্ষতি হবে না) । 
পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তিনি তাকে পুরস্কার 
দেন৷’ এই বায়আত হলো বায়আতে রিযওয়ান। একটি বাবলা গাছের নীচে এই 
বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। এই ঘটনা হুদায়বিয়া প্রান্তরে সংঘটিত হয়। এঁদিন 
যেসব সাহাবী (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলেন 
তাদের সংখ্যা ছিল তেরোশ। আবার 'চৌদ্দশ এবং পনেরশতের কথাও বলা 
হয়েছে, তবে মধ্যেরটিই সঠিকতম । 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটিও বর্ণনা করেছেন ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) 
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এব্যাপারে যেসব হাদীস এসেছেঃ হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
বলেনঃ “হুদায়বিয়ার দিন আমরা সংখ্যায় চৌদ্দশত ছিলাম ৷”? 

হযরত জাবির (রাঃ) হতেই বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন “এঁ দিন আমরা 
চৌদ্দশ জন ছিলাম ৷ রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ কুপের পানিতে হাত রাখেন, তখন তীর 
অঙ্গুলিগুলোর মধ্য হতে পানির ঝরণা বইতে শুরু করে। সাহাবীদের (রাঃ) সবাই 
এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন” এটা সংক্ষিপ্ত । এ হাদীসের অন্য ধারায় রয়েছে যে, 
এদিন সাহাবীগণ খুবই পিপাসার্ত ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তার তুণ বা তীরদানী 
কূপে নিক্ষেপ করেন। তখন এ কূপের পানি উথলিয়ে উঠতে শুরু করে, এমন কি 
এ পানি সবারই জন্যে যথেষ্ট হয়ে যায়। হযরত জাবির (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা 
হয়ঃ “এদিন আপনারা কতজন ছিলেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “এদিন আমরা 
চৌদ্দশ জন ছিলাম । কিন্তু যদি আমরা এক লক্ষও হতাম তবুও এ পানি 
আমাদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে যেতো ৷” 

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের এক রিওয়াইয়াতে আছে যে, তাদের সংখ্যা 
ছিল পনেরশ’। 

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে তাদের সংখ্যা পনের শতই ছিল 

বং হযরত জাবির (রাঃ)-এর প্রথম উক্তি এটাই ছিল। অতঃপর তার মনে কিছু 
3 EE EON EU EE LE: 
আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তারা ছিল এক হাজার পাচশ পঁচিশ জন। 
কিন্তু তার প্রসিদ্ধ রিওয়াইয়াত এক হাজার চারশ জনেরই রয়েছে। অধিকাংশ 
বর্ণনাকারী ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের উক্তি এটাই যে, তারা চৌদ্দশত জন ছিলেন। 
একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, গাছের নীচে বায়আত গ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল 
চৌদ্দশ এবং সেই দিন মুহাজিরদের এক অষ্টমাংশ লোক মুসলমান হন। 

মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক (রঃ)-এর সীরাত গ্রন্থে রয়েছে যে, হুদায়বিয়ার বছর 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাতশ’ জন সাহাবী (রাঃ)-কে সঙ্গে নিয়ে বায়তুল্লাহ যিয়ারতের 
উদ্দেশ্যে মদীনা হতে যাত্রা শুরু করেন। তার যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য ছিল না। 
কুরবানীর সত্তরটি উটও তিনি সঙ্গে নেন। প্রতি দশজনের পক্ষ হতে একটি উট । 
তবে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এ দিন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
সাথী ছিলেন চৌদ্দশ জন লোক। ইবনে ইসহাক (রঃ) এরূপই বলেছেন। কিন্তু 
এটা তার ধারণা ৷ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রক্ষিত রয়েছে যে, তাদের 
সংখ্যা ছিল এক হাজার এবং কয়েকশ, যেমন সত্বরই আসছে ইনশাআল্লাহ্‌ । 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. ইমাম মুসলিম (রঃ) এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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এই মহান বায়আতের উল্লেখ করার কারণঃ মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক ইবনে 
ইয়াসার (রঃ) স্বীয় সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে পাঠালেন যে, তিনি যেন মক্কায় গিয়ে কুরায়েশ 
নেতুবর্গকে বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুদ্ধের উদ্দেশ্যে আসেননি, বরং শুধু 
বায়তুল্লাহ শরীফের উমরা করার উদ্দেশ্যে এসেছেন । কিন্তু হযরত উমার (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর এ প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমার ধারণামতে এ কাজের জন্যে হযরত উসমান ইবনে আফ্ফান 
(রাঃ)-কে মন্ধায় পাঠানো উচিত । মক্কায় আমার বংশের এখন কেউ নেই । অর্থাৎ 
বানু আদ্দী ইবনে কা’বের গোত্রের লোকেরা নেই যারা সহযোগিতা করতো । 
কুরায়েশদের সাথে আমার যা কিছু হয়েছে তা তো আপনার অজানা নেই । তারা 
তো আমার উপর ভীষণ রাগান্বিত অবস্থায় রয়েছে। তারা আমাকে পেলে তো 
জীবিত অবস্থায় ছেড়ে দিবে না৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-এর এ 
মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করলেন এবং হযরত উসমান (রাঃ)-কে আবূ সুফিয়ান 
(রাঃ) এবং অন্যান্য কুরায়েশ নেতৃবর্গের নিকট পাঠিয়ে দিলেন হযরত উসমান 
(রাঃ) পথ চলতেই ছিলেন এমন সময় আব্বান ইবনে সাঈদ ইবনে আসের সাথে 
তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তাকে তার সওয়ারীর উপর উঠিয়ে নিয়ে মক্কায় 
পৌঁছিয়ে দেয়। তিনি কুরায়েশদের বড় বড় নেতাদের নিকট গেলেন এবং তাদের 
কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে দিলেন। তারা তীকে বললোঃ 
“আপনি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করতে চাইলে করে নিন” তিনি উত্তরে বললেনঃ 
“রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পূর্বে আমি বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবো এটা অসম্ভব ৷” 
তখন তারা হযরত উসমান (রাঃ)-কে আটক করে নিলো। ওদিকে মুসলিম 
বাহিনীর মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়লো যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে 
দেয়া হয়েছে। এই বর্বরতার পূর্ণ খবর শুনে মুসলমানগণ এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) অত্যন্ত মর্মাহত ও বিচলিত হয়ে পড়লেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 
“এখন তো আমরা কোন মীমাংসা ছাড়া এখান হতে সরছি না!” সুতরাং তিনি 
সাহাবীদেরকে (রাঃ) আহ্বান করলেন এবং একটি গাছের নীচে তাদের নিকট 
হতে বায়আত গ্রহণ করলেন । এটাই বায়আতে রিযওয়ান নামে প্রসিদ্ধ । লোকেরা 
বলেন যে, মৃত্যুর উপর এই বায়আত গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ আমরা যুদ্ধ 
করতে করতে মৃত্যুবরণ করবো কিন্তু হযরত জাবির (রাঃ) বলেন যে, এটা 
মৃত্যুর উপর বায়আত ছিল না, বরং এই অঙ্গীকারের উপর ছিল যে, তারা কোন 
অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে পলায়ন করবেন না । এঁ ময়দানে যতজন মুসলিম 
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সাহাবী (রাঃ) ছিলেন, সবাই এই বায়আতে রিযওয়ান করেছিলেন । শুধু জাদ্দ 
ইবনে কায়েস নামক এক ব্যক্তি এই বায়আাত করেনি যে ছিল বানু সালমা 
গোত্রের লোক । সে তার উঠ্্রীর আড়ালে লুকিয়ে থাকে। এরপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
ও সাহাবীগণ (রাঃ) জানতে পারেন হযরত উসমান (রাঃ)-এর শাহাদতের 
খবরটি মিথ্যা ৷ 


হযরত উসমান (রাঃ) কুরায়েশদের নিকট বন্দী থাকা অবস্থাতেই তারা সাহল 
ইবনে আমর, হুওয়াইতির ইবনে আবদিল উষ্যা এবং মুকরিয্‌ ইবনে হাফসকে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট প্রেরণ করেন। এই লোকগুলো এখানেই ছিল 
ইতিমধ্যে কতক মুসলমানও মুশরিকদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় । 
শেষ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পাথর ও তীর ছুঁড়াছুড়িও হয়ে যায়। উভয়দল চীৎকার 
করতে থাকে । ওদিকে হযরত উসমান (রাঃ) বন্দী আছেন আর এদিকে 
মুশরিকদের এ লোকগুলোকে আটকিয়ে দেয়া হয়। এমন সময় রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর ঘোষক ঘোষণা করেনঃ “রুহুল কুদস (হযরত জিবরাঈল আঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বায়আতের হুকুম দিয়ে গেছেন। আসুন, 
আল্লাহর নাম নিয়ে বায়আাত করে যান!”এ ঘোষণা শোনা মাত্রই সাহাবীগণ 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট দৌড়িয়ে আসেন। এ সময় তিনি একটি 
গাছের নীচে অবস্থান করছিলেন। সবাই তার হাতে বায়আত করেন যে, তারা 
কখনো কোন অবস্থাতেই যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে পলায়ন করবেন না। এখবর শুনে 
মুশরিকরা কেঁপে ওঠে এবং যতগুলো মুসলমান তাদের নিকট ছিলেন সবকেই 
' ছেড়ে দেয়। অতঃপর তারা সন্ধির আবেদন জানায় । 

ইমাম বায়হাকী (রঃ) বর্ণনা করেছেন যে, বায়আত গ্রহণের সময় রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “হে আল্লাহ! উসমান (রাঃ) আপনার রাসূল (সঃ)-এর কাজে 
গিয়েছেন।” অতঃপর তিনি নিজের একটি হাতকে অপর হাতের উপর রেখে 
হযরত উসমান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে বায়আত গ্রহণ করেন। সুতরাং হযরত 
উসমান (রাঃ)-এর জন্যে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত সাহাবীদের (রাঃ) হাত হতে 
বহু গুণে উত্তম ছিল। 

সর্বপ্রথম যিনি এই বায়জাত করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত আবু সিনান 
আসাদী (রাঃ) ৷ তিনি সকলের আগে অগ্রসর হয়ে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি বায়আাত করতে পারি।” তিনি বললেনঃ 
“কিসের উপর বায়আত করবে?” উত্তরে তিনি বলেনঃ “আপনার অন্তরে যা 
রয়েছে তারই উপর আমি বায়আত করবো” তার পিতার নাম ছিল অহাব। 
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হযরত নাফে’ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “লোকেরা বলে যে, হ্যরত 
উমার (রাঃ)-এর পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) পিতার পূর্বে ইসলাম গ্রহণ 
করেন। কিন্তু ব্যাপারটি আসলে তা নয়। ব্যাপারটি এই যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির 
বছর হযরত উমার (রাঃ) তার পুত্র হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে একজন 
আনসারীর নিকট পাঠান যে, তিনি যেন তার কাছে গিয়ে তার নিকট হতে নিজের 
ঘোড়াটি নিয়ে আসেন । এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) লোকদের নিকট হতে বায়আত 
নিচ্ছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) এ খবর জানতেন না। তিনি গোপনে যুদ্ধের 
প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) দেখতে পান যে, রাসূলুল্লাহ. 
(সঃ)-এর হাতে জনগণ বায়আত করছেন। তাদের দেখাদেখি তিনিও বায়আত 
করেন। তারপর তিনি স্বীয় ঘোড়াটি নিয়ে হযরত উমার (রাঃ)-এর নিকট যান 
এবং তীকে খবর দেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আাত করছে। 
এ খবর শোনা মাত্র হযরত উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে 
তার হাতে বায়আাত করেন । এর উপর ভিত্তি করেই জনগণ বলতে শুরু করেন 
যে, পিতার পূর্বেই পুত্র ইসলাম গ্রহণ করেন ।”* 


সহীহ বুখারীর অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, জনগণ পৃথক পৃথকভাবে গাছের 
ছায়ায় বসেছিলেন। হযরত উমার (রাঃ) দেখেন যে, সবারই দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর প্রতি রয়েছে এবং তারা তাকে ঘিরে রয়েছেন। তখন তিনি স্বীয় পুত্র 
হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ)-কে বলেনঃ “হে আমার প্রিয় বৎস! দেখে এসো তো, 
ব্যাপারটা কি?’ হযরত আবদুল্লাহ (রাঃ) এসে দেখেন যে, জনগণ রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর হাতে বায়আত করছেন । এ দেখে তিনিও বায়আত করেন এবং এরপর 
ফিরে গিয়ে স্বীয় পিতা হযরত উমার (রাঃ)-কে খবর দেন। হযরত উমার 
(রাঃ)-ও তখন তাড়াতাড়ি এসে বায়আত করেন। হযরত জাবির (রাঃ) বলেনঃ 
“যখন আমাদের বায়আত করা হয়ে যায় তখন দেখি যে, হযরত উমার (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত ধারণ করে রয়েছেন। এঁ সময় রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি 
বাবলা গাছের নীচে ছিলেন” 

হযরত মাকাল ইবনে ইয়াসার (রাঃ) বলেন ঃ “এ সময় আমি গাছের ঝুঁকে 
থাকা একটি ডালকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথার উপর হতে উঠিয়ে ধরেছিলাম। 
আমরা এঁদিন চৌদ্দশ জন ছিলাম ।” তিনি আরো বলেনঃ “এদিন আমরা তীর 
হাতে মৃত্যুর উপর বায়আত করিনি, বরং বায়আাত করেছিলাম যুদ্ধক্ষেত্ৰ হতে না 
পালাবার উপর ৷” 


১, এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি 
গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আাত করেছিলাম ৷” হযরত ইয়াযীদ 
(রঃ) তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ “হে আবূ মাসলামা (রাঃ)! আপনারা কিসের উপর 
বায়আত করেছিলেন?” EE “আমরা মৃত্যুর উপর বায়আত 
করেছিলাম ৷” 

হযরত সালমা (রাঃ) হতেই বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “হুদায়বিয়ার দিন আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাতে বায়আত করে সরে আসি । তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
আমাকে বলেনঃ “হে সালমা (রাঃ)! তুমি বায়আাত করবে না?” আমি জবাবে 
বলিঃ আমি বায়আাত করেছি । তিনি বললেনঃ “এসো, বায়আাত কর |” আমি 
তখন তার কাছে গিয়ে আবার বায়আত করি। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়ঃ “হে 
সালমা (রাঃ)! আপনি কিসের উপর বায়আত করেন?” উত্তরে তিনি বলেনঃ 


“মৃত্যুর উপর ৷” ২ 

হযরত সাল'মা ইবনে আকওয়া (রাঃ) আরো বলেনঃ “হুদায়বিয়ার কূপে 
এতোটুকু পানি ছিল যে, পঞ্চাশটি বকরীর পিপাসা মিটাবার জন্যেও যথেষ্ট ছিল 
না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওর ধারে বসে তাতে থুথু নিক্ষেপ করেন । তখন 
ওর পানি উৎলিয়ে ওঠে। এঁ পানি আমরাও পান করি এবং আমাদের 
জন্তুগুলোকেও পান করাই । এদিন আমরা চৌদ্দশ জন ছিলাম । আমার কাছে 
কোন ঢাল নেই দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) একটি ঢাল দান করেন। অতঃপর তিনি 
লোকদের বায়আত নিতে শুরু করেন । তারপর শেষবার তিনি আমার দিকে 
তাকিয়ে বলেনঃ “হে সালমা (রাঃ)! তুমি বায়আাত করবে না?” আমি জবাবে 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! প্রথমে যারা বায়জাত করেছিলেন আমিও 
তাদের সাথে বায়আত করেছিলাম ৷ মধ্যে আর একবার বায়আত করেছি । তিনি 
বললেনঃ “ঠিক আছে আবার বায়আত কর।” আমি তখন তৃতীয়বার বায়আত 
করলাম । রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেনঃ “হে সালমা 
(রাঃ)! আমি তোমাকে যে ঢালটি দিয়েছিলাম তা কি হলো?” আমি উত্তরে 
বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হযরত আমির (রাঃ)-এর সাথে আমার 
সাক্ষাৎ হলে তাকে দেখি যে, তীর কাছে কোন ঢাল নেই, তাই আমি তাকে 
ঢালটি প্রদান করেছি। তখন তিনি হেসে ওঠে আমাকে বললেন, হে সালমা 
(রাঃ)! তুমি তো এ ব্যক্তির মত হয়ে গেলে যে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলঃ 


১. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
২. এটাও সহীহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে। 
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“হে আল্লাহ! আমার কাছে এমন একজনকে পাঠিয়ে দিন যে আমার নিকট 
আমার নিজের জীবন হতেও প্রিয় ৷” অতঃপর মক্কাবাসী সন্ধির জন্যে তোড়জোড় 
শুরু করে। যাতায়াত চলতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাথে সন্ধি হয়ে 
যায়। আমি হ্যরত তালহা ইবনে উবাইদিল্লাহ (রাঃ)-এর খাদেম ছিলাম । আমি 
তার ঘোড়ার ও তার নিজের খিদমত করতাম । বিনিময়ে তিনি আমাকে খেতে 
দিতেন । আমি তো আমার ঘর বাড়ী ছেলে মেয়ে এবং মালধন ছেড়ে আল্লাহ ও 
তার রাসূল (সঃ)-এর পথে হিজরত করে চলে এসেছিলাম । যখন সন্ধি হয়ে যায় 
এবং এদিকের লোক ওদিকে এবং ওদিকের লোক এদিকে চলাফেরা শুরু করে 
তখন একদা আমি একটি গাছের নীচে গিয়ে কাঁটা ইত্যাদি সরিয়ে এ গাছের মূল 
ঘেঁষে শুয়ে পড়ি । অকস্মাৎ মুশরিকদের চারজন লোক তথায় আগমন করে এবং 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সম্পর্কে কিছু অসম্মানজনক মস্তব্য করতে শুরু করে। আমার 
কাছে তাদের কথাগুলো খুবই খারাপ লাগে । তাই আমি সেখান হতে উঠে আর 
একটি গাছের নীচে চলে আসি । তারা তাদের অন্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলে এবং গাছের 
ডালে লটকিয়ে রাখে । অতঃপর তারা সেখানে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ অতিবাহিত 
হয়েছে এমন সময় শুনি যে, উপত্যকার নীচের অংশে কোন একজন ঘোষণাকারী 
ঘোষণা করছেনঃ “হে মুহাজির ভাই সব! হযরত ইবনে যানীম (রাঃ) নিহত 
হয়েছেন!” একথা শুনেই আমি তাড়াতাড়ি আমার তরবারী উঠিয়ে নিই এবং এ 
গাছের নীচে গমন করি যেখানে এ চার ব্যক্তি ঘুমিয়েছিল। সেখানে গিয়েই আমি 
সর্বপ্রথম তাদের হাতিয়ারগুলো নিজের অধিকারভুক্ত করে নিই । তারপর এক 
হাতে তাদেরকে দাবিয়ে নিই এবং অপর হাতে তরবারী উঠিয়ে তাদেরকে বলিঃ 
দেখো, যে আল্লাহ হযরত মুহাম্মাদ (সঃ)-কে মর্যাদা দান করেছেন তার শপথ! 
তোমাদের যে তার মস্তক উত্তোল করবে, আমি এই তরবারী দ্বারা তার মস্তক 
কর্তন করে ফেলবো । যখন এটা মেনে নিলো তখন আমি তাদেরকে বললামঃ 
উঠো এবং আমার আগে আগে চলো । অতঃপর আমি তাদেরকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট হাযির হলাম । ওদিকে আমার চাচা হযরত আমির (রাঃ) ও 
মুকরিয নামক আবলাতের একজন মুশরিককে গ্রেফতার করে আনেন। এই 
ধরনের সত্তরজন মুশরিককে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির করা হয় । 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সাহাবীদেরকে বলেনঃ “তাদেরকে 
ছেড়ে দাও অন্যায়ের সূচনাও তাদের থেকেই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিরও 
যিন্মাদার তারাই থাকবে,” অতঃপর সবকেই ছেড়ে দেয়া হয়। এরই বর্ণনা &5 
Ek AU -এই আয়াতে রয়েছে।”? 

ত হীসটি ইমাম বুবারী র জ্বী সহীহ হে এভাবে বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও (রঃ) 

প্রায় এই রূপই বর্ণনা করেছেন। 
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সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দ্বারা এটা সাব্যস্ত যে, হযরত সাঈদ 
ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ)-এর পিতাও (রাঃ) গাছের নীচে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
হাতে বায়আত করেছিলেন । তিনি বলেনঃ “পরের বছর যখন আমরা হজ্ব করতে 
যাই তখন যে গাছের নীচে আমরা বায়আাত করেছিলাম ওটা আমাদের কাছে 
গোপন থাকে, এ জায়গাটি আমরা চিনতে পারিনি। এখন যদি তোমাদের নিকট 
তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তবে তোমরা জানতে পার।” 


একটি রিওয়াইয়াতে রয়েছে যে, হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, এঁ সময় 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছিলেনঃ “আজ তোমরা ভূ-পৃষ্ঠের সমস্ত লোক হতে উত্তম ৷” 
আজ আমার দৃষ্টিশক্তি থাকলে আমি তোমাদেরকে এ গাছের জায়গটি দেখিয়ে 
দিতাম । 


হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, এই জায়গাটি নিদিষ্টকরণে মতভেদ রয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “যে লোকগুলো এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেছে 
তাদের কেউই জাহান্নামে যাবে না।”* 


হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“যেসব লোক এই গাছের নীচে আমার হাতে বায়আাত করেছে তারা সবাই 
জান্নাতে যাবে, শুধু লাল উটের মালিক নয়৷” বর্ণনাকারী হযরত জাবির (রাঃ) 
বলেন আমরা তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম, দেখি যে, একটি লোক তার হারানো 
উট অনুসন্ধান করতে রয়েছে। আমরা তাকে বললামঃ চলো, বায়মাত কর। সে 
জবাবে বললোঃ “বায়আত করা অপেক্ষা হারানো উট খৌজ করাই আমার জন্যে 
বেশী লাভজনক ৷” ২ 


হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী (সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি 
সানিয়াতুল মিরারের উপর চড়ে যাবে তার থেকে ওটা দূর হয়ে যাবে যা বানী 
ইসরাঈল থেকে দূর হয়েছিল।” তখন সর্বপ্রথম বানু খাযরাজ গোত্রীয় একজন 
সাহাবী (রাঃ) ওর উপর আরোহণ করে যান । তারপর তার দেখাদেখি অন্যান্য 
লোকেরাও সেখানে পৌঁছে যান। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তোমাদের 
সকলকেই ক্ষমা করে দেয়া হবে, শুধু লাল উটের মালিক এদের অন্তর্ভুক্ত নয়৷” 
হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, আমরা তখন এ লোকটির নিকট গিয়ে বললামঃ 
চলো, তোমার জন্যে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ক্ষমা প্রার্থনা করবেন। লোকটি জবাবে 
বললোঃ “আল্লাহর শপথ! যদি আমি আমার উট পেয়ে নিই তবে তোমাদের সঙ্গী 


১. এ হাদীসটি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত হয়েছে। ll 
২. এ হাদীসটি ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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(রাসূলুল্লাহ সঃ) আমার জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, এর চেয়ে ওটাই হবে আমার 
জন্যে বেশী আনন্দের ব্যাপার ৷” এ লোকটি তার হারানো উট খৌজ করছিল।” 

বর্ণিত আছে যে, হযরত হাফসা (রাঃ) যখন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলতে 
শুনেন যে, এই বায়আতকারীদের কেউই জাহান্নামে যাবে না, তখন তিনি বলেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হ্যা যাবে।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন তাকে থামিয়ে 
দেন এবং তিরস্কার করেন। তখন হযরত হাফসা (রাঃ) আল্লাহর কালামের 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেনঃ ১, SEEN অর্থাৎ “তোমাদের প্রত্যেকেই ওটা 
(অর্থাৎ পুলসিরাত) অতিক্রম করবে।”($৯৪ ৭১) একথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেন যে, কালে: আহ ৭% বলয়! 
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EE EET Te COTE 
নতজানু অবস্থায় রেখে দিবো ৷” (১৯৪ ৭২) * 

হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হযরত হাতিব ইবনে বুলতাআর 
(রাঃ) গোলাম হযরত হাতিব (রাঃ)-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ)-এর নিকট হাযির হয় এবং বলেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! হাতিব (রাঃ) 
অবশ্যই জাহান্নামে যাবে।” তার একথা শুনে রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “তুমি 
মিথ্যা বলছো । সে জাহান্নামী নয়। সে বদরে এবং হুদায়বিদায় হাযির ছিল।” 

এই বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রশংসায় আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ “যারা তোমার 
বায়আত গ্রহণ করে তারা তো আল্লাহরই বায়আত গ্রহণ করে। আল্লাহর হাত 
তাদের হাতের উপর ৷ সুতরাং যে ওটা ভঙ্গ করে ওটা ভঙ্গ করবার পরিণাম তারই 
এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে তাকে তিনি মহাপুরস্কার দেন৷” 
যেমন মহামহিমাধ্বিত আল্লাহ্‌ অন্য আয়াতে বলেনঃ 
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অর্থাৎ “আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নীচে 
তোমার বায়আত গ্রহণ করেছে, তাদের মনের বাসনা তিনি জেনেছেন, অতঃপর 
তিনি তাদের উপর প্রশান্তি নাযিল করেছেন এবং তাদেরকে আসন্ন এক বিজয় 
দ্বারা পুরস্কৃত করেছেন” (৪৮৪ ১৮) 
১. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদ ও সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। 
২. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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১১। যেসব আরব মরুবাসী গৃহে 
রয়ে গেছে তারা তোমাকে 
বলবেঃ আমাদের ধন-সম্পদ 
ও পরিবার পরিজন 
আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, 
অতএব আমাদের জন্যে ক্ষমা 
প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যা 
বলে তা তাদের অন্তরে নেই । 
তাদেরকে বলঃ আল্লাহ 
তোমাদের কারো কোন ক্ষতি 
কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা 
করলে কে তাকে নিবৃত্ত করতে 
পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর 
সে বিষয়ে আল্লাহ্‌ সম্যক 
অবহিত । 

১২ । না, তোমরা ধারণা করেছিলে 
যে, রাসূল (সঃ) ও মুমিনগণ 
তাদের পরিবার-পরিজনের 
পারবেন না এবং এই ধারণা 
মনে হয়েছিল; তোমরা মন্দ 
ধারণা করেছিলে, তোমরা তো 
ধ্বংসমুখী এক সশ্পৃদায় । 

১৩। যারা আল্লাহ ও তার রাসূল 
(সঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে 
না, আমি সেই সব কাফিরের 
জন্যে ভ্ববলন্ত অগ্নি প্রস্তুত করে 
রেখেছি । 
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2/2 0 #73 ৬ 
১৪ । আল্লাহরই আকাশমণ্ডলী ও 2A Sy Ae [l 
পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব; তিনি 

EOE EP iy; 
যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং $ ন ০০ 53% 
যাকে শাস্তি দেন। তিনি +2 9 23/434 ০/7925 

হা ob Lie MNCs 

ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু । - 


যেসব আরব বেদুঈন জিহাদ হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সঙ্গ 
ছেড়ে দিয়েছিল এবং মৃত্যুর ভয়ে বাড়ী হতে বের হয়নি, আর মনে করে নিয়েছিল 
যে, এতো বড় কুফরী শক্তির সামনে তারা কখনো টিকতে পারবে না এবং যারা 
তাদের সঙ্গে লড়বে তাদের ধ্বংস অনিবার্য, তারা আর কখনো তাদের ছেলে 
মেয়েদের মুখ দেখতে পাবে না, যুদ্ধক্ষেত্রেই তারা সবাই নিহত হয়ে যাবে, কিন্তু 
যখন তারা দেখলো যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীবর্গ (রাঃ) সহ আনন্দিত 
অবস্থায় ফিরে আসলেন তখন তারা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সামনে মিথ্যা ওযর 
পেশ করার সিদ্ধান্ত গহণ করলো । তাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবী 
(সঃ)-কে পূর্বেই অবহিত করেন যে, এই মন্দ অন্তর বিশিষ্ট লোকেরা তার কাছে 
এসে মুখে অন্তরের বিপরীত কথা বলবে এবং মিথ্যা ওযর পেশ করবে । তারা 
বলবেঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন 
আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছে, অতএব তাদের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করুন ৷” 
মহামহিমান্বিত আল্লাহ তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ “তারা মুখে যা বলে তা 
তাদের অন্তরে নেই । সুতরাং হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- যদি 
আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করেন তবে কে 
তাকে নিবৃত্ত করতে পারে? তোমরা জেনে রেখো যে, তোমরা যা কর সে বিষয়ে 
আল্লাহ সম্যক অবহিত (”’ অর্থাৎ আল্লাহ তা‘আলা মুনাফিক বা কপটদের কপটতা 
সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল । তার কাছে কোন কিছুই গোপন থাকে না। তিনি 
ভালরূপেই জানেন যে, মুনাফিকদের যুদ্ধ হতে পিছনে সরে থাকা কোন ওযরের 
কারণে ছিল না, বরং প্রকৃত কারণ ছিল তাদের অবাধ্যতা এবং কপটতা । তাদের 
অন্তর সম্পূর্ণরূপে ঈমান শূন্য । তারা আল্লাহর উপর নির্ভরশীল নয় এবং রাসূল 
(সঃ)-এর আনুগত্যে যে কল্যাণ রয়েছে এ বিশ্বাস তাদের নেই । তারা নিজেদের 
প্রাণ ভয়ে ভীত । তারা নিজেরা যুদ্ধে মারা যাবে এ ভয়তো তাদের ছিলই, এমন 
কি রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যে, 
তারা সবাই নিহত হয়ে যাবেন, একজনও রক্ষা পাবেন না যিনি তাদের সং! 
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আনয়ন করতে পারেন। এই ধারণা তাদের অন্তরে গ্রীতিকর মনে হয়েছিল। তাই, 
আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেনঃ “তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে, 
তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্পৃদায় ৷” 
এরপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেনঃ “যারা আল্লাহ ও রাসূল (সঃ)-এর 
প্রতি ঈমান আনে না, আমি এঁ সব কাফিরের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি ।” 
অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় আধিপত্য, শাসন ক্ষমতা ও স্বেচ্ছাচারিতার 
বৰ্ণনা দিচ্ছেন যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ৷ তিনি যাকে 
ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন । তিনি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । 
যে কেউ তার দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং তার রহমতের দরযায় করাঘাত করে, তিনি 
তার জন্যে তার রহমতের দরযা খুলে দেন। তার পাপ যত বেশীই হোক না 
কেন, যখন সে তাওবা করে তখন করুণাময় আল্লাহ তার তাওবা কবুল করে নেন 
এবং তাকে ক্ষমা করে থাকেন। 

১৫ । তোমরা যখন যুদ্ধলন্ধ। সম্পদ MAASAI ANAS NA 
সংগ্রহের জন্যে যাবে তখন NUE \০ 
যারা গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তারা /০23/ +4 Ver 
বলবেঃ আমাদেরকে তোমাদের +৮০] ৮৮ Be 
সাথে যেতে দাও। তারা ০/,,9 2272 6/7/29 
আল্লাহর প্রতিশ্র্তি পরিবর্তন Sn pa Uy} 
করতে চায়। বলঃ তোমরা 2973৯১৯ /)2234 
কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে 24145 ১ 
j 2 Pw LA I9 ors Dr 
LS al Lo ESE UE: 
এরূপ ঘোষণা করেছেন। তারা + “ 

Y//33 3319 //2393 7, E977 


বলবেঃ তোমরা তো আমাদের ৯ 

ঘাত বিষ শোষণ ৰছো। ত 
বস্তুতঃ তাদের বোধশক্তি 03% LES HE Y 
সামান্য । i 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ যে বেদুঈনরা আল্লাহ্র রাসূল (সঃ) ও সাহাবী 
(রাঃ)-এর সঙ্গে হুদায়বিয়ায় হাযির ছিল না, তারা যখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-কে 
এবং সাহাবীদেরকে (রাঃ) খায়বারের বিজয়ের পর যুদ্ধলব্ধ মাল নেয়ার জন্যে 
যেতে দেখবে তখন আশা পোষণ করবে যে, তাদেরকেও হয়তো সঙ্গে নিয়ে 
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যাওয়া হবে। বিপদের সময় তো তারা পিছনে সরে ছিল, কিন্তু সুখের সময় 
মুসলমানদের সঙ্গে যাওয়ার তারা আকাজ্কা করবে । এ জন্যেই আল্লাহ্‌ তা'আলা 
বলেন যে, তাদেরকে কখনোই যেন সঙ্গে নেয়া না হয়। যুদ্ধ যখন তারা করেনি 
তখন গানীমাতের অংশ তারা কি করে পেতে পারে? যারা হুদায়বিয়ায় উপস্থিত 
ছিলেন তাদেরকেই আল্লাহ্‌ তা'আলা খায়বারের গানীমাতের ওয়াদা দিয়েছেন, 
থাকে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ ‘তারা আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তন করতে চায় । অর্থাৎ 
আল্লাহ্‌ তা'আলা তো আহ্‌লে হুদায়বিয়ার সাথে খায়বারের গানীমাতের ওয়াদা 
করেছেন, অথচ এই মুনাফিক'রা চায় যে, হুদায়বিয়ায় হাযির না হয়েও তারা 
আল্লাহ্র ওয়াদাকৃত গানীমাত প্রাপ্ত হবে। হযরত ইবনে যায়েদ (রঃ) বলেন যে, 


এর দ্বারা আল্লাহ্র নিমের হুকুমকে বুঝানো হয়েছেঃ 
2 7 3339/92 137 9337 13307/ 3/337w 2 ///9)5 
ESM ES DALES ib Sn Sg 


\3 7 197374 %, (Her 133 23320 B37, 7 23 #3700 %// 


ol x3 52 dl 2rd mo SL bie Gx Li ds Il 

ORE যদি আল্লাহ্‌ তোমাকে তাদের মধ্যে কোন দলের দিকে 
ফিরিয়ে আনেন এবং তারা তোমার কাছে জিহাদের জন্যে বের হবার অনুমতি 
প্রার্থনা করে তবে তুমি তাদেরকে বলে দাও- তোমরা আমার সাথে কখনো বের 
হবে না এবং আমার সাথে থেকে কখনো শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করবে না, তোমরা 
তো প্রথমবার আমাদের হতে পিছনে সরে থাকাকেই পছন্দ করেছো, সুতরাং 
এখন তোমরা পিছনে অবস্থানকারীদের সাথেই বসে থাকো ।” (৯৪ ৮৩) কিন্তু 
এই উক্তির ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। কেননা, এটা হলো সূরায়ে 
বারাআতের আয়াত যা তাবূকের যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়। আর তাবূকের যুদ্ধ 
হলো হুদায়বিয়ার সন্ধির বহু পরের ঘটনা । ইবনে জুরায়েজ (রঃ)-এর উক্তি এই 
যে, এর দ্বারা মুনাফিকদের মুসলমানদেরকেও তাদের সাথে জিহাদ হতে বিরত 
রাখাকেই বুঝানো হয়েছে। 

আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ হে নবী (সঃ)! তুমি তাদেরকে বলে দাও- তোমরা 
কিছুতেই আমাদের সঙ্গী হতে পারবে না। আল্লাহ্‌ পূর্বেই এরূপ ঘোষণা 
করেছেন। 
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আল্লাহ্‌ পাক বলেন যে, তারা তখন বলবেঃ তোমরা তো আমাদের প্রতি 
বিদ্বেষ পোষণ করছো । তোমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদেরকে গানীমাতের অং: 


না দেয়া। 


আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এ কথার জবাবে বলেনঃ প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন 


বোধশক্তি নেই । 


১৬ । যেসব আরব মরুবাসী গৃহে 
রয়ে গিয়েছিল তাদেরকে বলঃ 
তোমরা আহুত হবে এক প্রবল 
পরাক্রান্ত জাতির সহিত যুদ্ধ 
করতে; তোমরা তাদের সহিত = 
যুদ্ধ করবে যতক্ষণ না তারা 
আত্মসমর্পণ করে। তোমরা এই 
নির্দেশ পালন করলে আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার 
দান করবেন । আর তোমরা 
যদি পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
কর; তবে তিনি তোমাদেরকে 
যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান 
করবেন। 

১৭। অন্ধের জন্যে, খঞ্জের জন্যে, 
রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ 
নেই; এবং যে কেউই আল্লাহ্‌ 
ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
আনুগত্য করবে আল্লাহ্‌ তাকে 
দাখিল করবেন জান্নাতে, যার 
নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত; কিন্তু 
যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে 
তিনি তাকে বেদনাদায়ক শাত্তি 
দিবেন। 
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যেসব মরুবাসী বেদুঈন জিহাদ হতে সরে রয়েছিল তাদেরকে যে এক প্রবল 
জাতি ছিল এ ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। তারা বিভিন্ন 
জন বিভিন্ন উক্তি করেছেন। উক্তি গুলো হলোঃ (এক) তারা ছিল হাওয়াযেন 
গোত্র । (দুই) তারা সাকীফ গোত্র ছিল। (তিন) তারা ছিল বানু হানীফ গোত্র । 
(চার) তারা ছিল পারস্যবাসী । (পীচ) তারা রোমক ছিল। (ছয়) তারা ছিল 
মূর্তিপূজক জাতি কেউ কেউ বলেন যে, এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট গোত্র বা দলকে 
বুঝানো হয়নি, বরং সাধারণভাবে রণ-নিপুণ জাতিকে বুঝানো হয়েছে। যারা 
তখন পর্যন্ত মুকাবিলায় আসেনি । হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
কুৰ্দিস্তানের লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা ছিল কুর্দি জাতি । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“কিয়ামত সংঘটিত হবে না যে পর্যন্ত না তোমরা যুদ্ধ করবে এমন এক 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে যাদের চক্ষু হবে ছোট ছোট এবং নাক হবে বসা বসা । তাদের 
চেহারা হবে ঢালের মতো” হযরত সুফিয়ান (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা 
তু্কীদেরকে বুঝানো হয়েছে। অন্য একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) বলেছেনঃ “তোমাদেরকে এমন এক কওমের সঙ্গে জিহাদ করতে হবে যে, 
তাদের জুতাগুলো হবে চুল বিশিষ্ট” হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) বলেন যে, তারা 
হবে কুদী সম্পদায় ৷ 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘তোমরা তাদের সহিত যুদ্ধ করবে 
যতক্ষণ না তারা আত্মসমর্পণ করে।' অর্থাৎ তোমাদের উপর জিহাদের বিধান 
দেয়া হলো এবং এই হুকুম অব্যাহত থাকবে। 

মহান আল্লাহ্‌র উক্তি £ ‘যদি তোমরা এই নির্দেশ পালন কর তবে আল্লাহ্‌ 
তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দান করবেন” অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে তাদের 
উপর সাহায্য করবেন অথবা তারা যুদ্ধ না করেই ইসলাম কবূল করে নিবে। 
মহাপরাত্রমশালী আল্লাহ্‌ বলেনঃ ‘আর যদি তোম'রা পূর্বানুরূপ পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর, 
তবে তোমাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ৷’ অর্থাৎ হুদায়বিয়ার ব্যাপারে 
যেমন তোমরা ভীরুতা প্রদর্শন করে গৃহে রয়ে গিয়েছিলে, নবী (সঃ) ও সাহাবী 
(রাঃ)-এর সাথে অংশগ্রহণ করনি, তেমনই যদি এখনো কর তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা তোমাদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন। 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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এরপর জিহাদকে ছেড়ে দেয়ার সঠিক ওযরের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, ‘অন্ধের 
জন্যে, খঞ্জের জন্যে এবং রুগ্নের জন্যে কোন অপরাধ নেই ৷’ এখানে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা দুই প্রকারের ওযরের বর্ণনা দিয়েছেন । (এক) সদা বিদ্যমান ওযর এবং 
তা হলো অন্ধতু ও খোড়ামী ৷ (দুই) অস্থায়ী ওযর এবং তা হলো রুণগ্নুতা । এটা 
কিছু দিন থাকে এবং পরে দূর হয়ে যায়। সুতরাং রুগু ব্যক্তিদের ওযরও 
গ্রহণযোগ্য হবে যতদিন তারা রুগ্ন থাকে। সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাদের ওযর 
আর গৃহীত হবে না। 

এবার আল্লাহ পাক জিহাদের প্রতি উৎসাহিত করতে গিয়ে বলেন- ‘যে কেউ 
(যুদ্ধের নির্দেশ প্রতিপালনের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর আনুগত্য 
করবে, আল্লাহ তাকে প্রবিষ্ট করবেন জান্নাতে, যার নিম্নদেশে নদী প্রবাহিত । 
পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি পৃষ্ প্রদর্শন করবে, তিনি তাকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান 
করবেন ।' দুনিয়াতেও সে লাঞ্ছিত হবে এবং আখিরাতেও তার দুঃখের কোন সীমা 
থাকবে না । এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 


১৮। মুমিনরা যখন বৃক্ষতলে 
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তোমার নিকট বায়আত গ্রহণ 
করলো তখন আল্লাহ্‌ তাদের 
প্রতি সস্ভুষ্ট হলেন, তাদের 
অন্তরে যা ছিল তা তিনি 
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পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, এই বায়আাতে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা ছিল 
চৌদ্দশ’। হুদায়বিয়া প্রান্তরে একটি বাবলা গাছের নীচে এই বায়আত কার্য 
সম্পাদিত হয়েছিল। 
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হযরত আবদুর রহমান (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একবার হজ 
করতে গিয়ে দেখতে পান যে, কতগুলো লোক এক জায়গায় নামায আদায় 
করছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “ব্যাপার কি?” তারা উত্তরে বলেঃ 
“এটা এঁ বৃক্ষ, যার নীচে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সাহাবীদের (রাঃ) নিকট হতে বায়আত 
গ্রহণ করেছিলেন।” হযরত আব্দুর রহমান (রাঃ) ফিরে এসে হযরত সাঈদ ইবনে 
মুসাইয়াব (রাঃ)-কে ঘটনাটি বলেন । তখন হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রাঃ) 
বলেনঃ “আমার পিতাও এই বায়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বর্ণনা 
করেছেন যে, পর বছর তারা তথায় গমন করেন। কিন্তু তারা সবাই বায়আত 
গ্রহণের স্থানটি ভুলে যান। তারা এ গাছটিও দেখতে পাননি ।” অতঃপর হযরত 
সাঈদ (রাঃ) বিস্ময় প্রকাশ করে বলেনঃ “রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাহাবীগণ, যারা 
জেনে নিলে! তাহলে তোমরাই কি রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সাহাবীগণ হতে ভাল 
হয়ে গেলে!”” 

মহান আল্লাহ্‌ বলেনঃ তাদের অন্তরে যা ছিল তা তিনি অবগত ছিলেন । অর্থাৎ 
তিনি তাদের অন্তরের পবিত্রতা, ওয়াদা পালনের সদিচ্ছা এবং আনুগত্যের অভ্যাস 
সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল ৷ সুতরাং তিনি তাদের অন্তরে প্রশান্তি দান করলেন 
এবং আসন্ন বিজয় দ্বারা পুরস্কৃত করলেন। এ বিজয় হলো এ সন্ধি যা হুদায়বিয়া 
প্রান্তরে হয়েছিল। এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এবং সাহাবীগণ সাধারণ কল্যাণ 
লাভ করেছিলেন এবং এর পরপরই খায়বার বিজিত হয়েছিল। অতঃপর 
অল্পদিনের মধ্যে মন্কাও বিজিত হয় এবং এরপর অন্যান্য দুর্গ ও অঞ্চল বিজিত 
হতে থাকে এবং মুসলমানরা এ মর্যাদা, সাহায্য, বিজয়, সফলতা এবং উচ্চাসন 
লাভ করেন যা দেখে সারা বিশ্ব বিস্ময়াবিভৃত, স্তম্ভিত এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে । এ 
জন্যেই আল্লাহ্‌ পাক বলেন ৪ “আল্লাহ্‌ তাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলন্ধ সম্পদ 
দান করবেন, যা তারা হস্তগত করবে ৷ আল্লাহ্‌ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় । 

হযরত সালমা (রাঃ) বলেনঃ “আমরা দুপুরে হুদায়বিয়া প্রান্তরে বিশ্রাম : 
করছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করেনঃ “হে 
জনমণ্ডলী! আপনারা বায়আতের জন্যে এগিয়ে যান, রূহুল কুদ্‌স্‌ (আঃ) এসে 
পড়েছেন।” আমরা তখন দৌড়াদৌড়ি করে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির 
হয়ে গেলাম ৷ তিনি এঁ সময় একটি বাবলা গাছের নীচে অবস্থান,করছিলেন। 
আমরা তীর হাতে বায়আাত করি।” এর বর্ণনা NED 


. (72 3 


Lyles -এই আয়াতে রয়েছে। হযরত সালমা (রাঃ) আরো বলেনঃ 
কা ত ক 
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“হযরত উসমান (রাঃ)-এর পক্ষ হতে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) স্বীয় এক হস্ত অপর 
হস্তের উপর রেখে নিজেই বায়আত করে নেন। আমরা তখন বললামঃ হযরত 
উসমান (রাঃ) বড়ই ভাগ্যবান যে, আমরা তো এখানেই পড়ে রয়েছি, আর তিনি 
হয়তো বায়তুল্লাহ্র তাওয়াফ করে নিয়েছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
বলেনঃ “এটা অসম্ভব যে, উসমান (রাঃ) আমার পূর্বে বায়তুল্লাহ্‌ূর তাওয়াফ 


৭৮৫ 


করবে, যদিও সে তথায় কয়েক বছর পর্যন্ত অবস্থান করে।”” 


২০। আন্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যুদ্ধে লভ্য 
বিপুল সম্পদের যার অধিকারী 
হবে তোমরা । তিনি এটা 
তোমাদের জন্যে ত্র্রান্বিত 
করেছিলেন এবং তিনি 
তোমাদের হতে মানুষের হস্ত 
কৃতজ্ঞ হও এবং এটা হয় 
মুমিনদের জন্যে এক নিদর্শন 
এবং আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে 
পরিচালিত করেন সরল পথে । 


২১ । আরো বনু সম্পদ রয়েছে যা 
. এখনো তোমাদের অধিকারে 
আসেনি, ওটা তো আল্লাহ্র 
নিকটে রক্ষিত আছে । আল্লাহ্‌ 
সর্ব বিষয়ে সর্ব শক্তিমান । 
২২। কাফিররা তোমাদের 
মুকাবিলা করলে পরিণামে 
তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন 
করতো, তখন' তারা কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী 
পেতোনা। 
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১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম বর্ণনা করেছেন। 
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ঠ 2 324d/d2/2 422 
স্‌! EERIE EL ht - 
সিছে; EAS EO 
তুমি আল্লাহর এই বিধানে SS hE GAY 
কোন পরিবর্তন পাবে না। ACA 
টি EE -'£ 
২৪ । তিনি মক্কা পত্যকায় ETO FAL T/ 
তাদের হস্ত তোমাদের হতে EY 
এবং তোমাদের হস্ত তাদের 3% 44.042 a 
হতে নিবারিত করেছেন তাদের AA D1 Ed 
উপর তোমাদেরকে বিজয়ী ১/৮০ UE 
করবার পর ৷ তোমরা যা কিছু 1 2 
কর আল্লাহ্‌ তা দেখেন । bE 


যুদ্ধে লভ্য বিপুল সম্পদ দ্বারা রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর যুগের এবং পরবর্তী সব 
যুগেরই গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে। ত্রান্িতকৃত গানীমাত দ্বারা খায়বারের 
গানীমাত এবং হোদায়বিয়ার সন্ধি উদ্দেশ্য । আল্লাহ্‌ তাআলার এটাও একটি 
অনুগ্রহ যে, তিনি কাফিরদের মন্দ বাসনা পূর্ণ হতে দেননি, না তিনি মক্কার 
কাফিরদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছেন এবং না তিনি ওঁ মুনাফিকদের মনের বাসনা 
পূর্ণ করেছেন যারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে গমন না করে বাড়ীতেই রয়ে 
গিয়েছিল ৷ তারা মুসলমানদের উপর না আক্রমণ চালাতে পেরেছে, না তাদের 
সন্তানদেরকে শাসন-গর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এটা এ জন্যে যে, একমাত্র 
আল্লাহ্‌ তা'আলাই যে প্রকৃত রক্ষক ও সাহায্যকারী এ শিক্ষা যেন মুসলমানরা 
গ্রহণ করতে পারে। সুতরাং তারা যেন শত্রু সংখ্যার আধিক্য ও নিজেদের 
সংখ্যার স্বল্পতা দেখে সাহস হারিয়ে না ফেলে ৷ তারা যেন এ বিশ্বাসও রাখে যে, 
প্রত্যেক কাজের পরিণাম আল্লাহ্‌ পাক অবগত রয়েছেন। বান্দাদের জন্যে এটাই 
উত্তম পন্থা যে, তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নির্দেশ অনুযায়ী আমল করবে এবং 
এতেই যে তাদের জন্যে মঙ্গল রয়েছে এ বিশ্বাস রাখবে । যদিও আল্লাহ্র এ 
নির্দেশ বাহ্যিক দৃষ্টিতে স্বভাব-বিরুদ্ধর্ূপে পরিলক্ষিত হয়। যেমন মহামহিমাত্বিত 
আল্লাহ বলেনঃ 


o35907796039/7973797 2 


US 23 bt 25S lf 3 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ফাত্হ ৪৮ ৭৮৭ পারাঃ ২৬ 


অর্থাৎ “হতে পারে যে, তোমরা যা অপছন্দ 'কর ওটাই তোমাদের জন্যে 
মঙ্গলজনক ৷” (২ ৪ ২১৬) 


মহান আল্লাহ্‌র উক্তি £ ‘আল্লাহ্‌ তোমাদেরকে পরিচালিত করেন সরল পথে ৷' 
অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে তাদের আল্লাহ্‌ ও তার রাসূল (সঃ)-এর 
আনুগত্যের কারণে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং গানীমাত ও বিজয় 
ইত্যাদিও দান করেন, যা তাদের সাধ্যের বাইরে । কিন্তু আল্লাহ্‌ তা'আলার 
ক্ষমতার বাইরে কিছুই নেই । তিনি স্বীয় মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করবেন এবং 
তাদের জন্যে কঠিন সহজ করে দিবেন। তাই তিনি বলেনঃ আরো বহু সম্পদ 
আছে যা এখনো তোমাদের অধিকারে আসেনি, ওটা তো আল্লাহ্র নিকট রক্ষিত 
আছে৷ আল্লাহ্‌ সৰ্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান । তিনি তার মুমিন বান্দাদেরকে এমন 
জায়গা হতে রূযী দান করে থাকেন যা তারা ধারণাও করতে পারে না। 

এই গানীমাত দ্বারা খায়বারের গানীমাতকে বুঝানো হয়েছে যার ওয়াদা 
হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় করা হয়েছিল । অথবা এর দ্বারা মক্কা বিজয় বা পারস্য ও 
রোমের সম্পদকে বুঝানো হয়েছে। কিংবা এর দ্বারা এ সমুদয় বিজয়কে বুঝানো 
হয়েছে যেগুলো কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানরা লাভ করতে থাকবে । 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআলা শুভসংবাদ শুনাচ্ছেন যে, তাদের 
কাফিরদেরকে ভয় করা ঠিক নয়। কেননা, তারা যদি তাদের সাথে মুকাবিলা 
করতে আসে তবে পরিণামে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তখন তারা কোন 
অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। কারণ, এটা হবে তাদের আল্লাহ্‌ ও তার 
রাসূল (সঃ)-এর বিরুদ্ধে লড়াই । সুতরাং তারা যে পরাজিত হবে এতে সন্দেহের 
কোন অবকাশ থাকতে পারে কি? 

অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ্‌ বলেনঃ আল্লাহ্র বিধান ও নীতি এটাই যে, 
যখন কাফির ও মুমিনদের মধ্যে মুকাবিলা হয় তখন তিনি মুমিনদেরকে 
কাফিরদের উপর জয়যুক্ত করে থাকেন এবং সত্যকে প্রকাশ করেন ও মিথ্যাকে 
দাবিয়ে দেন। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি মুমিনদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত 
করেন। অথচ কাফিরদের সংখ্যাও ছিল মুমিনদের সংখ্যার কয়েকগুণ বেশী এবং 
তাদের যুদ্ধান্ত্রও ছিল বহুগুণে অধিক । 


এরপর মহান আল্লাহ্‌ বলেন ৪ তোমরা আল্লাহ্‌ তা'আলার এই অনুগ্রহের 
কথাও ভুলে যেয়ো না যে, তিনি মক্কা উপত্যকায় মুশরিকদের হস্ত তোমাদের 
হতে নিবারিত করেন এবং তোমাদের হস্ত তাদের হতে নিবারিত করেন তাদের 
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উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করবার পর । অর্থাৎ তিনি মুশরিকদের হাত 
তোমাদের পর্যন্ত পৌছতে দেননি, তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করেনি। আবার 
তোমাদেরকেও তিনি মসজিদে হারামের পার্শ্বে যুদ্ধ করা হতে ফিরিয়ে রাখেন 
এবং তোমাদের ও তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেন। এটা তোমাদের জন্যে দুনিয়া 
ও আখিরাত উভয় দিক দিয়েই উত্তম । এই সূরারই তাফসীরে হযরত সালমা 
ইবনে আকওয়া (রাঃ) বর্ণিত যে হাদীসটি গত হয়েছে তা স্মরণ থাকতে পারে 
যে, যখন সত্তর জন কাফিরকে বেধে সাহাবীগণ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর 
সামনে পেশ করেন তখন তিনি বলেনঃ “এদেরকে ছেড়ে দাও মন্দের সূচনা 
এদের দ্বারাই হয়েছে এবং এর পুনরাবৃত্তিও এদের দ্বারাই হবে।” এ ব্যাপারেই 
AE NG -এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মক্কার 
আশিজন কাফির সুযোগ পেয়ে অন্ত্র-শস্তরে সজ্জিত অবস্থায় তানঈম পাহাড়ের দিক 
হতে নেমে আসে । কিন্তু রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অসতর্ক ছিলেন না । তিনি তৎক্ষণাৎ 
সাহাবীদেরকে (রাঃ) খবর দেন। সুতরাং তাদের সকলকেই গ্রেফতার করে নিয়ে 
আসা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সামনে পেশ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) দয়া 
করে তাদের সবকেই ছেড়ে দেন। এরই বর্ণনা এই আয়াতে রয়েছে।” 

হযরত আব্দুল্লাহ্‌ ইবনে মুগাফফাল আল মুযানী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি 
' বলেনঃ “যে গাছটির কথা কুরআন কারীমের মধ্যে বর্ণিত হয়েছে এ গাছটির 
নীচে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) অবস্থান করছিলেন। আমরাও তার চতুল্পার্শ্বে ছিলাম । এ 
গাছটির শাখাগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর কোমর পর্যন্ত লটকে ছিল। তার সামনে 
হযরত আলী (রাঃ) বিদ্যমান ছিলেন এবং সুহাইল ইবনে আমরও তার সামনে 
ছিল। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম’ লিখো। এ কথা শুনে সুহাইল রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর হাত ধরে নেয় এবং 
বলেঃ “রহমান ও রাহীমকে আমরা চিনি না। আমাদের এই সন্ধিপত্রটি আমাদের 
দেশপ্রথা অনুযায়ী লিখিয়ে নিন৷” রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তখন হযরত আলী (রাঃ)-কে 
বলেনঃ ৩৬ লিখো।” তারপর লিখলেনঃ “এটা এওঁ জিনিস যার উপর 
আল্লাহ্‌র রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি করেছেন।” এ কথায় 
সুহাইল পুনরায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর হাত ধরে নেয় এবং বলেঃ “আপনি যদি 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিম (রঃ), ইমাম আবূ দাউদ 
(রঃ), ইমাম তিরমিযী (রঃ) এবং ইমাম নাসাঈ (রঃ)-ও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
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আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)-ই হন তাহলে তো আমরা আপনার উপর যুলুম করেছি। 
এই সন্ধি নামায় এ কথাই লিখিয়ে নিন। যা আমাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হয়ে 
রয়েছে।” তখন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ “লিখো, এটা 
এঁ জিনিস যার উপর মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ্‌ (সঃ) মক্কাবাসীর সাথে সন্ধি 
করেছেন।” ইতিমধ্যে অন্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ত্রিশজন কাফির যুবক এসে পড়ে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদের বিরুদ্ধে বদ দুআ করেন। আল্লাহ্‌ তাদেরকে বধির করে 
দেন। সাহাবীগণ (রাঃ) উঠে তখন তাদেরকে পাকড়াও করেন। রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করেনঃ “তোমাদেরকে কেউ কি নিরাপত্তা দান করেছে, না 
তোমরা কারো দায়িত্বের উপর এসেছো?” তারা উত্তরে বলেঃ “না।” এতদসত্বেও 
নবী (সঃ) তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং ছেড়ে দেন। তখন আল্লাহ্‌ তাবারাকা 
ওয়া তা'আলা . .. 448 3127 -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ করেন।”? 
হযরত ইবনে ইব্যী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন 
কুরবানীর জস্তু সঙ্গে নিয়ে চললেন এবং যুলহুলাইফা নামক স্থান পর্যন্ত পৌছে 
গেলেন তখন হযরত উমার (রাঃ) আরয করলেনঃ “হে আল্লাহ্‌র নবী (সঃ)! 
আপনি এমন এক কওমের পল্লীতে যাচ্ছেন যাদের বন্ধ যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে, আর 
আপনি এ অবস্থায় যাচ্ছেন যে, আপনার কাছে অন্ত্র-শস্ত্র কিছুই নেই ।” হযরত 
উমার (রাঃ)-এর একথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) লোক পাঠিয়ে মদীনা হতে 
অনস্ত্র-শন্ত্র এবং সমস্ত আসবাবপত্র আনিয়ে নিলেন । যখন তিনি মক্কার নিকটবর্তী 
হলেন তখন মুশরিকরা তাকে বাধা দিলো এবং বললো যে, তিনি যেন মক্কায় না 
যান। তিনি সফর অব্যাহত রাখলেন এবং মিনায় গিয়ে অবস্থান করলেন। তার 
গুপ্তচর এসে তাকে খবর দিলেন যে, ইকরামা ইবনে আবু জেহেল পীচশ’ সৈন্য 
নিয়ে তার উপর আক্রমণ করতে আসছে। তিনি তখন হযরত খালিদ ইবনে 
ওয়ালিদ (রাঃ)-কে বলেনঃ “হে খালিদ (রাঃ)! তোমার চাচাতো ভাই 
সেনাবাহিনী নিয়ে আমাদের উপর হামলা করতে আসছে, এখন .কি করবে?” 
উত্তরে হযরত খালিদ (রাঃ) বলেনঃ “তাতে কি হলোঃ? আমি তো আল্লাহ্‌ এবং 
তার রাসূল (সঃ)-এর তরবারী?” সেই দিন হতেই তার উপাধি দেয়া হয় 
সাইফুল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌র তরবারী) । অতঃপর হযরত খালিদ (রাঃ) বলেনঃ “আপনি 
আমাকে যেখানে ইচ্ছা এবং যার সাথে ইচ্ছা মুকাবিলা করতে পাঠিয়ে দিন৷” 
এরপর হযরত খালিদ (রাঃ) ইকরামা (রাঃ)-এর মুকাবিলায় বেরিয়ে পড়েন । যুদ্ধ 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহ্‌মাদ (রঃ) ও ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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ঘাঁটিতে উভয়ের মধ্যে মুকাবিলা হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) তাকে এমন 
কঠিনভাবে আক্রমণ করেন যে, তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে টিকতে না পেরে মক্কায় ফিরে 
যেতে বাধ্য হন৷ হযরত খালিদ (রাঃ) ইকরামা (রাঃ)-কে মক্কার গলি পর্যন্ত 
পৌছিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন । কিন্তু ইকরামা (রাঃ) পুনরায় নতুনভাবে সজ্জিত 
হয়ে মুকাবিলায় এগিয়ে আসেন এবারও তিনি পরাজিত হয়ে মক্কার গলি পর্যন্ত 
পৌছে যান। ইকরামা (রাঃ) তৃতীয়বার আবার আসেন। এবারও একই অবস্থা 
হয়। এরই বর্ণনা ... 55 $451 527 -এই আয়াতে রয়েছে। আল্লাহ্‌ তা'আলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সফলতা সত্ত্বেও কাফিরদেরকেও বাচিয়ে নেন যাতে মক্কায় 
অবস্থানরত দুর্বল মুসলমানরা ইসলামী সেনাবাহিনী কর্তৃক আঘাতপ্রাপ্ত না হয়।” 

কিন্তু এই রিওয়াইয়াতের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনার অবকাশ রয়েছে। এটা 
হুদায়বিয়ার ঘটনা হওয়া অসম্ভব । কেননা, তখন পর্যন্ত হযরত খালিদ (রাঃ)-ই 
তো মুসলমান হননি । বরং এঁ সময় তিনি মুশরিকদের সেনাবাহিনীর সেনাপতি 
ছিলেন, যেমন এটা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত । এও হতে পারে যে, এটা 
উমরাতুল কাযার ঘটনা ৷ কেননা, হুদায়বিয়ার সন্ধিনামায় এটাও একটা শর্ত ছিল 
যে, আগামী বছর রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) উমরা করার উদ্দেশ্যে মক্কায় আসবেন এবং 
তিন দিন পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবেন। সুতরাং এই শর্ত মুতাবেক যখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) মক্কায় আগমন করেন তখন মনক্কাবাসী মুশরিকরা তাকে বাধাও 
দেয়নি এবং তার সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহেও লিপ্ত হয়নি । 

অনুরূপভাবে এটা মক্কা বিজয়ের ঘটনাও হতে পারে না। কেননা, এ বছর 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) কুরবানীর জন্তু সঙ্গে নিয়ে যাননি । এ সময় তো তিনি যুদ্ধের 
উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই রিওয়াইয়াতে বড়ই গোলমাল রয়েছে। এটা 
অবশ্যই ক্রটিমুক্ত নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। 
এসব ব্যাপারে আল্লাহ্‌ তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর গোলাম হযরত ইকরামা (রাঃ) বলেন যে, 
কুরায়েশরা চল্লিশ বা পঞ্চাশজন লোককে এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে যে, তারা 
যেন রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর সেনাবাহিনীর চতুর্দিকে ঘোরাফেরা করে এবং সুযোগ 
পেলে যেন তাদের ক্ষতি সাধন করে কিংবা যেন কাউকেও গ্রেফতার করে নিয়ে 
যায়। এদের সকলকেই পাকড়াও করা হয় এবং রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) সবকেই ক্ষমা 
করেন ও ছেড়ে দেন। তারা তার সেনাবাহিনীর উপর কিছু পাথর এবং তীরও 
নিক্ষেপ করেছিল। 


১. ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) এটা বর্ণনা করেছেন। 
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এটাও বর্ণিত আছে যে, ইবনে যানীম (রাঃ) নামক একজন সাহাবী 
হুদায়বিয়ার একটি ছোট পাহাড়ের উপর আরোহণ করেছিলেন। মুশরিকরা তার 
প্রতি তীর নিক্ষেপ করে তাকে শহীদ করে দেয় । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তার কিছু 
করে আনেন। তারা ছিল বারো জন অশ্বারোহী । রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদেরকে 
জিজ্ঞেস করেনঃ.“আমার পক্ষ থেকে তোমাদেরকে কোন নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে 

কি?” তারা উত্তরে বলেঃ “না।” তিনি আবার প্রশ্ন করেনঃ “কোন অঙ্গীকার ও 

চুক্তি আছে কিঃ” তারা জবাব দেয়ঃ “না।” কিভু এতদসত্বেও রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) 

তাদেরকে ছেড়ে দেন। এই ব্যাপারেই 4% ls EE LES SHS 

-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। 

২৫ তারাই তো কুফরী করেছিল 
এবং নিবৃত্ত করেছিল 
তোমাদেরকে মসজিদুল হারাম 
হতে ও বাধা দিয়েছিল 
কুরবানীর জন্যে আবদ্ধ 
পশুগুলোকে যথাস্থানে 
পৌছতে । তোমাদেরকে যুদ্ধের 
আদেশ দেয়া হতো যদি না 
থাকতো এমন কতকগুলো 
মুমিন নর ও নারী যাদেরকে ? 


৭৯১ 


232% Ad 237102 YD) 


PE [, dl vo 


AEA 
a ls dl of 
PE HE ELSE 


Y 3, ads deol lb 


G25 > Leo23 20D 
isi ri} U5 i) 


SPE 27 2 19/99 


তেমিরা জালা ন তাদেরকে 
তোমরা পদদলিত করতে Be Ss TIC 24 
অজ্ঞাতসারে; ফলে তাদের ঠ54৮* 45+ ঢ 

কারণে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে; Or: / 23 2 


যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হয়নি এই 
জন্যে যে, তিনি যাকে নিজ Z REY 


AY 
Pg 


/ 0 Pd Rad 2 
অনুথহ দান করবেন । যদি f 
মধ্যে কাফিরদেরকে মর্মভুুদ 
শাস্তি দিতাম । 


(0 CE PRL “?% 
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৬। যখন কাফিররা তাদের 2» 23/4429 ০? 
nA RAL oS OEE 
অহমিকা- অজ্ঞতা যুগের ES Et 
অহমিকা, তখন আল্লাহ্‌ তার A HS oy 
রাসূল ও মুমিনদেরকে স্বীয় AIT AE ES all FURIDE 
প্রশান্তি দান করবেন; আর 7/ EN 1287 rr 
তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে EL AE ous se) 
ঢু করলেন, এবং L377 Al \20 
বহল এর অধিকতর RE ৮০ ৬ 5! 2 srl 
উপযুক্ত । আল্লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ে E 77 +142 2১ 450 
সম্যক জ্ঞান রাখেন। 0 it Flo, 
আরবের মুশরিক কুরায়েশগণ এবং যারা তাদের সাথে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ 
' ছিল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে 
তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌ তা'আলা খবর দিচ্ছেন যে, প্রকৃতপক্ষে এ লোকগুলো 
কুফরীর উপর রয়েছে। তারাই মুমিনদেরকে মসজিদুল হারাম হতে নিবৃত্ত 
করেছিল, অথচ এই মুমিনরাই তো খানায়ে কা’বার জিয়ারতের অধিকতর 
হকদার ও যোগ্য ছিল । অতঃপর তাদের ওদ্ধত্য ও বিরোধিতা তাদেরকে এতো 
দূর অন্ধ করে রেখেছিল যে, আল্লাহ্‌র পথে কুরবানীর জন্যে আবদ্ধ পশুগুলোকে 
যথাস্থানে পৌছতেও বাধা দিয়েছিল। এই কুরবানীর পশুগুলো সংখ্যায় সত্তরটি 

ছিল। যেমন সত্বরই এর বর্ণনা আসছে ইনশাআল্লাহ্‌ । 

এরপর আল্লাহ্‌ তা'আলা বলেনঃ হে মুমিনগণ! আমি যে তোমাদেরকে মক্কার 
মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিনি এর মধ্যে গুপ্ত রহস্য এই 
ছিল যে, এখনও কতগুলো দুর্বল মুসলমান মক্কায় রয়েছে যারা এই যালিমদের 
কারণে না তাদের ঈমান প্রকাশ করতে পারছে, না হিজরত করে তোমাদের সঙ্গে 
মিলিত হতে সক্ষম হচ্ছে এবং না তোমরা তাদেরকে চেনো বা জানো । সুতরাং 
যদি হঠাৎ করে তোমাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হতো এবং তোমরা 
মক্কাবাসীর উপর আক্রমণ চালাতে তবে এ খাটি ও পাকা মুসলমানরাও 
তোমাদের হাতে শহীদ হয়ে যেতো । ফলে, তোমরা তাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত 
হতে তাই, এই কাফিরদের শাস্তিকে আল্লাহ্‌ কিছু বিলম্বিত করলেন যাতে এঁ 
দুর্বল মুমিনরাও মুক্তি পেয়ে যায় এবং যাদের ভাগ্যে ঈমান রয়েছে তারাও ঈমান 
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আনয়ন করে ধন্য হতে পারে। যদি তারা পৃথক হতো তবে আমি তাদের মধ্যে ' 
যারা কাফির তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করতাম । 
' হযরত জুনায়েদ ইবনে সুবী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “আমি দিনের 
প্রথমভাগে কাফিরদের সাথে মিলিত হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করি। এ দিনেরই শেষ ভাগে আল্লাহ্‌ তা'আলা আমার অন্তর ফিরিয়ে দেন এবং 
আমি মুসলমান হয়ে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে মিলিত হয়ে কাফিরদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমাদের ব্যাপারেই ES ELE, 
-এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। আমরা ছিলাম মোট নয়জন লোক, সাতজন 
পুরু্ষলোক এবং দু'জন স্ত্রী লোক ।”* 

অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, হযরত জুনায়েদ (রাঃ) বলেনঃ “আমরা ছিলাম 
তিনজন পুরুষ ও নয়জন স্ত্রী লোক ।” 

23 127/337 3377079 9 70247 33047397 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) Ll be 45 nl ld Lh 
আল্লাহ্‌ পাকের এ উক্তি সম্পর্কে বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে £ যদি এই মুমিনরা 
এ কাফিরদের সাথে মিলে ঝুলে না থাকতো তবে অবশ্যই আমি এ সময়েই 
মুমিনদের হাত দ্বারা কাফিরদেরকে কঠিন বেদনাদায়ক শাস্তি দিতাম । তাদেরকে 
হত্যা করে দেয়া হতো । 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ্‌ বলেনঃ যখন কাফিররা তাদের অন্তরে পোষণ করতো 
গোত্ৰীয় অহমিকা- অজ্ঞতা যুগের অহমিকা, এই অহমিকার বশবর্তী হয়েই তারা 
সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম লিখাতে অস্বীকার করে এবং মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর নামের সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ কথাটি যোগ করাতেও অস্বীকৃতি জানায়, 
তখন আল্লাহ্‌ তা‘আলা স্বীয় রাসূল (সঃ) ও মুমিনদের অন্তর খুলে দেন এবং 
তাদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করেন, আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় 
করেন অর্থাৎ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ কালেমার উপর তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখেন। 
যেমন এটা হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উক্তি এবং যেমন এটা মুসনাদে 
আহমাদের মারফু’ হাদীসে বিদ্যমান রয়েছে। 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বলেছেনঃ 
“আমি আদিষ্ট হয়েছি যে, আমি জনগণের সাথে জিহাদ করতে থাকবো যে পর্যন্ত 
না তারা বলেঃ ‘আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'’বূদ নেই’ সুতরাং যে ব্যক্তি ‘আল্লাহ্‌ ছাড়া 


১. এ হাদীসটি হাফিয আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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কোন মা'’বুদ নেই’ এ কথা বললো সে তার মাল ও জানকে আমা হতে বাচিয়ে 
নিলো ইসলামের হক ব্যতীত এবং তার হিসাব গ্রহণের দায়িত্‌ আল্লাহ্‌র ৷” 
আল্লাহ তা'আলা এটা স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন। এক সম্পৃদায়ের নিন্দামূলক 
বৰ্ণনা দিতে গিয়ে আল্লাহ্‌ পাক বলেনঃ 


LN f Ee) 

অর্থাৎ “তাদের নিকট আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা’বূদ নেই বলা হলে তারা 
অহংকার করতো ।” (৩৭৪ ৩৫) আর এখানে আল্লাহ্‌ তা'আলা মুমিনদের 

ংসার বর্ণনা দিতে গিয়ে এও বলেনঃ ‘তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও 
উপযুক্ত ৷ 

এ কালেমা হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌’ ৷ তারা এতে 
অহংকার প্রকাশ করেছিল । আর মুশরিক কুরায়েশরাও এটা হতে হুদায়বিয়ার 
সন্ধির দিন অহংকার করেছিল। এরপরেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) তাদের সাথে একটা 
নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে সন্ধিপত্র পূর্ণ করে নিয়েছিলেন। ইমাম ইবনে জারীর 
(রঃ)-ও এ হাদীসটি এরূপ বৃদ্ধির সাথে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে এটা 
জানা যাচ্ছে যে, এই পরবর্তী বাক্যটি বর্ণনাকারীর নিজের উক্তি অর্থাৎ হযরত 
যুহরী (রঃ)-এর নিজের উক্তি, যা এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, যেন এটা 
হাদীসেই রয়েছে। মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা ইখলাস বা আন্তরিকতা 
উদ্দেশ্য । আতা (রঃ) বলেন যে, কালেমাটি হলো নিম্নরূপঃ 


POA EMMA PS TIAN ASTIN ERAS 20/3739 07) 

sk ole 23 ad Aly Nal al ot Y 5303 SDUYLALY 
927 
rn 


অর্থাৎ “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন মা'বৃদ নেই, তিনি এক, তার কোন অংশীদার 
নেই, রাজত্্‌ তারই এবং প্রশংসাও তারই, এবং তিনি প্রত্যেক জিন্সেরু উপর 
ক্ষমতাবান ৷” হযরত সাও (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা LEI 3 
{উদ্দেশ্য । হযরত আলী (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে এ ধরব 
ls -এই কালেমাকে । হযরত ইবনে উমার (রাঃ)-এর এটাই উক্তি ৷ 
হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, এর দ্বারা আল্লাহ্‌র একত্বের সাক্ষ্য দান 
উদ্দেশ্য, যা সমস্ত তাকওয়ার মূল ৷ হযরত সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রঃ) বলেন যে, 
এর দ্বারা ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এ কালেমাও উদ্দেশ্য এবং আল্লাহ্র পথে জিহাদ 


১. এ হাদীসটি ইমাম ইবনে আবি হাতিম (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ফাত্হ ৪৮ ৭৯৫ পারাঃ ২৬ 


করাও উদ্দেশ্য । হযরত আতা খুরাসানী (রঃ) বলেন যে, কালেমায়ে তাকওয়া 
হলো ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্‌’ এই কালেমাটি ৷ হযরত যুহরী 
(রঃ) বলেন যে, এই কালেমা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম’ ৷ হযরত কাতাদা (রঃ) বলেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘লা-ইলাহা 
ইল্লাল্লাহ’ এই কালেমাটি । 

এরপর আল্লাহ্‌ তাবারাকা ওয়া তাআ'লা বলেনঃ ‘আল্লাহ্‌ সমস্ত বিষয়ে সম্যক 
জ্ঞান রাখেন!’ অর্থাৎ কল্যাণ লাভের যোগ্য কারা এবং শির্কের যোগ্য কারা তা 
তিনি ভালভাবেই অবগত আছেন। 


হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাঃ)-এর কিরআত রয়েছে নিম্নরূপ ৪ 
(7333/70/37 0 7312 70 73 3 39333 73/0/30 2 
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অর্থাৎ “কাফিররা যখন তাদের অন্তরে অজ্ঞতাযুগের অহমিকা পোষণ 
করেছিল তখন তোমরাও যদি তাদের মত অহমিকা পোষণ করতে তবে ফল এই 
দাড়াতো যে, মসজিদুল হারামে ফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যেতো ৷” 

হযরত উমার (রাঃ)-এর কাছে যখন হযরত উবাই ইবনে কা’ব (রাঃ)-এর এ 
কিরআতের খবর পৌছে তখন তিনি ক্রোধে ফেটে পড়েন । কিন্তু হযরত উবাই 
ইবনে কা’ব (রাঃ) তাকে বলেনঃ “এটা তো আপনিও খুব ভাল জানেন যে, আমি 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর কাছে সদা যাতায়াত ও উঠাবসা করতাম এবং আল্লাহ্‌ 
তাকে যা কিছু শিখাতেন, তিনি আমাকেও তা হতে শিক্ষা দিতেন!” তার এ কথা 
শুনে হযরত উমার (রাঃ)'তাকে বলেনঃ “আপনি জ্ঞানী ও কুরআনের পাঠক । 
আপনাকে আল্লাহ্‌ এবং তীর রাসূল (সঃ) যা কিছু শিখিয়েছেন তা আপনি পাঠ 
করুন ও আমাদেরকে শিখিয়ে দিন!” 


"হুদায়বিয়ার কাহিনী এবং সন্ধির ঘটনায় যেসব হাদীস এসেছে সেগুলোর 
বৰ্ণনা 8 

হযরত মিসওয়ার ইবনে মুখরিমা (রাঃ) এবং হযরত মাওয়ান ইবনে হাকাম 
(রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) বায়তুল্লাহ্‌র যিয়ারতের উদ্দেশ্যে 
যাত্রা শুরু করেন। যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য তার ছিল না । কুরবানীর সত্তরটি উট তার 
১. এ হাদীসটি ইমাম নাসাঈ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সঙ্গে ছিল। তার সঙ্গীদের মোট সংখ্যা ছিল সাতশ’ ৷ প্রতি দশজনের পক্ষ হতে 
এক একটি উট ছিল । যখন তারা আসফান নামক স্থানে পৌছেন তখন হযরত 
বিশ্র ইবনে সুফিয়ান (রাঃ) তাকে বলেনঃ “হে আল্লাহ্র রাসূল (সঃ)! 
কুরায়েশরা আপনার আগমনের সংবাদ পেয়ে মুকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। 
তারা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাগুলোও সঙ্গে নিয়েছে এবং চিতা ব্যাঘের চামড়া 
পরিধান করেছে। তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, এভাবে জোরপূর্বক আপনাকে মক্কায় 
প্রবেশ করতে দিবে না । খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ)-কে তারা ছোট এক 
সেনাবাহিনী দিয়ে কিরা’গামীম পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়েছে।” এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “কুরায়েশদের জন্যে আফসোস যে, যুদ্ধ-বিখহই তাদেরকে খেয়ে 
ফেলেছে। এটা কতই না ভাল কাজ হতো যে, তারা আমাকে ও জনগণকে ছেড়ে 
দিতো । যদি তারা আমার উপর জয়যুক্ত হতো তবে তো তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে 
যেতো । আর যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা আমাকে লোকদের উপর বিজয়ী করতেন 
তবে এঁ লোকগুলোও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে যেতো । যদি তারা তখনো 
ইসলাম কবূল না করতো তবে আমার সাথে আবার যুদ্ধ করতো এবং এঁ সময় 
তাদের শক্তিও পূর্ণ হয়ে যেতো । কুরায়েশরা কি মনে করেছে? আল্লাহ্র শপথ! 
এই দ্বীনের উপর আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকবো এই পর্যন্ত যে, হয় , 
আল্লাহ্‌ আমাকে তাদের উপর প্রকাশ্যভাবে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমার গ্রীবা 
কেটে ফেলা হবে।” অতঃপর তিনি তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা 
যেন ডান দিকে হিম্যের পিছন দিয়ে এ রাস্তার উপর দিয়ে চলেন যা সানিয়াতুল 
মিরারের দিকে গিয়েছে। আর হুদায়বিয়া মক্কার নীচের অংশে রয়েছে। খালিদ 
(রাঃ)-এর সেনাবাহিনী যখন দেখলো যে রাসুলুল্লাহ্‌ (সঃ) পথ পরিবর্তন করেছেন 
তখন তারা তাড়াতাড়ি কুরায়েশদের নিকট গিয়ে তাদেরকে এ খবর জানালো। 
ওদিকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) যখন সানিয়াতুল মিরারে পৌছেছেন তখন তার উদ্্রীটি 
বসে পড়ে । জনগণ বলতে শুরু করে যে, তীর উস্থরীটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এ কথা শুনে বললেনঃ “আমার এ উদ্ত্রী ক্লান্তও হয়নি এবং ওর 
বসে যাওয়ার অভ্যাসও নেই । ওকে এঁ আল্লাহ্‌ থামিয়ে দিয়েছেন যিনি মক্কা হতে 
হাতীগুলোকে আটকিয়ে রেখেছিলেন। জেনে রেখো যে, আজ কুরায়েশরা আমার 
কাছে যা কিছু চাইবে আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক হিসেবে তাদেরকে তা-ই প্রদান 
করবো।” অতঃপর তিনি তার সেনাবাহিনীকে শিবির সন্নিবেশ করার নির্দেশ 
দিলেন। তীরা বললেনঃ “হে আল্লাহ্‌র রাসূল (সঃ)! এই সারা উপত্যকায় এক 
ফোটা পানি নেই ৷” তিনি তখন তার তুণ (তীরদানী) হতে একটি তীর বের করে 
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একজন সাহাবী (রাঃ)-এর হাতে দিলেন এবং বললেনঃ “এখানকার কোন কূপের 
মধ্যে এটা গেড়ে দাও” এ তীরটি গেড়ে দেয়া মাত্রই উচ্দ্বসিতভাবে পানির 
ফোয়ারা উঠতে শুরু করলো । সমস্ত সাহাবী পানি নিয়ে নিলেন এবং এর পরেও 
পানি উপর দিকে উঠতেই থাকলো । যখন শিবির সন্নিবেশিত হলো এবং তারা 
প্রশান্তভাবে বসে পড়লেন তখন বুদায়েল ইবনে অরকা খুযাআ'’হ্‌ গোত্রের কতক 
লোকজনসহ আগমন করলো । বুদায়েলকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) এ কথাই বললেন যে 
কথা বিশ্র ইবনে সুফিয়ানকে বলেছিলেন। লোকগুলো ফিরে গেল এবং 
কুরায়েশদেরকে বললোঃ “তোমরা রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর ব্যাপারে বড়ই তাড়াহুড়া 
করেছো । তিনি তো যুদ্ধ করতে আসেননি, তিনি এসেছেন শুধু বায়তুল্লাহ্র 
যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে । তোমরা তোমাদের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে পুনরায় 
চিন্তা-ভাবনা করে দেখো” প্রকৃতপক্ষে খুযাআহ্‌ গোত্রের মুসলমান ও কাফির 
সবাই রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর পক্ষপাতী ছিল। মক্কার খবরগুলো তারা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট পৌছিয়ে দিতো। 


কুরায়েশরা বুদায়েল ও তার সঙ্গীয় লোকদেরকে বললোঃ “যদিও রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সঃ) এই উদ্দেশ্যেই এসেছেন তবুও আমরা তো তাকে এভাবে হঠাৎ করে 
মক্কায় প্রবেশ করতে দিতে পারি না। কারণ তিনি মক্কায় প্রবেশ করলে জনগণের 
মধ্যে এ কথা ছড়িয়ে পড়বে যে, তিনি মক্কায় প্রবেশ করেছেন, কেউ তাকে বাধা 
দিতে পারেনি।” অতঃপর তারা মুকরিয ইবনে হাফ্‌সকে পাঠালো । এ লোকটি 
বনি আমির ইবনে লৃঈ গোত্রভুক্ত ছিল। তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) 
সাহাবীদেরকে বললেনঃ “এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গকারী লোক।” অতঃপর তিনি তাকেও এঁ 
কথাই বললেন যে কথা ইতিপূর্বে দু'জন আগমনকারীকে বলেছিলেন। এ 
লোকটিও ফিরে গিয়ে কুরায়েশদের নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো । অতঃপর 
তারা হালীস ইবনে আলকামাকে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট পাঠালো। এ 
লোকটি আশেপাশের বিভিন্ন লোকদের নেতা ছিল । তাকে দেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
সাহাবীদেরকে (রাঃ) বলেনঃ “এ লোকটি এমন সম্পৃদায়ের লোক যারা আল্লাহ্র 
কাজের সম্মান করে থাকে । সুতরাং তোমরা কুরবানীর পশুগুলোকে দাড় করিয়ে 
দাও।” সে যখন দেখলো যে, চতুর্দিক হতে কুরবানী চিহ্নিত পশুগুলো আসছে 
এবং দীর্ঘদিন থামিয়ে রাখার কারণে এগুলোর লোম উড়ে গেছে তখন সে 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ)-এর নিকট না গিয়ে সেখান হতেই ফিরে আসে এবং 
কুরায়েশদেরকে বলেঃ “হে কুরায়েশের দল! আমি যা দেখলাম তাতে বুঝলাম 
যে, মুহাম্মাদ (সঃ) এবং তার সাহাবীদেরকে (রাঃ) বায়তুল্লাহ্র যিয়ারত হতে 
নিবৃত্ত করা তোমাদের উচিত নয়। আল্লাহ্‌র নামের পশুগুলো কুরবানীস্থল হতে 
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নিবৃত্ত হয়ে দাড়িয়ে রয়েছে। এটা চরম অত্যাচারমূলক কাজ । ওগুলোকে নিবৃত্ত 
রাখার কারণে ওগুলোর লোম পর্যন্ত উড়ে গেছে। আমি এটা স্বচক্ষে দেখে 
আসলাম ৷” কুরায়েশরা তখন তাকে বললো ঃ “তুমি তো একজন মূর্খ বেদুঈন। 
তুমি কিছুই বুঝো না । সুতরাং চুপ করে বসে পড়” তারপর তারা পরামর্শ করে 
উরওয়া ইবনে মাসউদ সাকাফীকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দিলো। 
সে যাওয়ার পূর্বে কুরায়েশদেরকে সম্বোধন করে বললোঃ “হে কুরায়েশের দল! 
যাদেরকে তোমরা ইতিপূর্বে মুহাম্মাদ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিলে, তারা 
তোমাদের নিকট ফিরে আসলে তোমরা তাদের সাথে কি ব্যবহার করেছো তা 
আমার অজানা নেই । তোমরা তাদের সাথে বড়ই দুর্ব্যবহার করেছো তাদেরকে 
মন্দ বলেছো, তাদের অসম্মান করেছো, অপবাদ দিয়েছো এবং তাদের প্রতি 
কু-ধারণা পোষণ করেছো। আমার অবস্থা তোমাদের জানা আছে। আমি 
তোমাদেরকে পিতৃতুল্য মনে করি এবং আমাকে তোমাদের সন্তান মনে করি। 
তোমরা যখন বিপদে পড়ে হা-হুতাশ করেছো তখন আমি আমার কওমকে 
একত্রিত করেছি । যারা আমার কথা মেনে নিয়েছে আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে 
এবং তোমাদের সাহায্যের জন্যে আমি আমার জান, মাল ও কওমকে নিয়ে 
এগিয়ে এসেছি” তার একথার জবাবে কুরায়েশরা সবাই বললোঃ “তুমি সত্য 
কথাই বলেছো । তোমার সম্পর্কে আমাদের কোন মন্দ ধারণা নেই ।” অতঃপর 
সে চললো এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে তার সামনে বসে 
পড়লো । তারপর সে বলতে লাগলোঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আপনি এদিক ওদিকে 
থেকে কতকগুলো লোককে একত্রিত করেছেন এবং এসেছেন স্বীয় কওমের 
শান-শওকত নিজেই নষ্ট করার জন্যে । শুনুন, কুরায়েশরা দৃঢ় সংকল্প করেছে, 
ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও তারা সঙ্গে নিয়েছে, চিতাবাঘের চামড়া তারা পরিধান 
করেছে এবং আল্লাহকে সামনে রেখে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছে যে, কখনই 
এভাবে জোরপূর্বক আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দিবে না। আল্লাহর কসম! 
আমার তো মনে হয় যে, আজ যারা আপনার চতুল্পার্ম্ধে ভীড় জমিয়েছে, যুদ্ধের 
সময় তাদের একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না৷” এঁ সময় হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পিছনে বসেছিলেন। তিনি থামতে না পেরে বলে 
উঠলেনঃ “যাও, ‘লাত’ (দেবী)-এর স্তন চোষণ করতে থাকো! আমরা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে ছেড়ে পালাবো?’’ উরওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে জিজ্ঞেস করলো £$ 
“এটা কে?” তিনি উত্তরে বললেনঃ “এটা আবু কুহাফার পুত্র ৷” উরওয়া তখন 
হযরত আবূ বকর (রাঃ)-কে লক্ষ্য করে বললোঃ “‘যদি পূর্বে আমার উপর 
তোমার অনুগ্রহ না থাকতো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে এর সমুচিত শিক্ষা 
দিতাম!” এরপর আরো কিছু বলার জন্যে উরওয়া রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর দাড়ি 
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স্পর্শ করলো । হযরত মুগীরা ইবনে শু’বা সেখানে দাড়িয়েছিলেন। তিনি উরওয়ার 
এ বেআদবী সহ্য করতে পারলেন না । তার হাতে একখানা লোহা ছিল, তিনি তা 
দ্বারা তার হাতে আঘাত করে বললেনঃ “তোমার হাত দূরে রাখো, রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর দেহ স্পর্শ করো না।” উরওয়া তখন তাকে বললোঃ “তুমি বড়ই 
কর্কশভাষী ও বাকা লোক” এদেখে রাসূলুল্লাহ (সঃ) মুচকি হাসলেন। উরওয়া 
জিজ্ঞেস করলোঃ “এটা কে?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “এটা তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র 
মুগীরা ইবনে শু’'বা (রাঃ) ।” উরওয়া তখন হযরত মুগীরা (রাঃ)-কে বললোঃ 
“তুমি বিশ্বাসঘাতক । মাত্ৰ কাল হতে তুমি তোমার শরীর ধুতে শিখেছো। (এর 
পূর্বে পবিত্রতা সম্বন্ধে তুমি অজ্ঞ ছিলে) ৷” মোটকথা উরওয়াকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
এঁ জবাবই দিলেন যা ইতিপূর্বে দিয়েছিলেন ৷ অর্থাৎ তাকে নিশ্চিত করে বললেন 
যে, তিনি যুদ্ধ করতে আসেননি । সে ফিরে চললো। এখানকার দৃশ্য সে স্বচক্ষে 
দেখে গেল যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীগণ (রাঃ) তাকে অত্যধিক ভালবাসে 
ও সম্মান করে। তার অযুর পানি তারা হাতে হাতে নিয়ে নেন। তার মুখের থুথু 
হাতে নেয়ার জন্যে তারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করেন। তার মাথার একটি চুল 
পড়ে গেলে প্রত্যেকেই তা নেয়ার জন্যে দৌড়িয়ে যান। সে কুরায়েশদের নিকট 
পৌঁছে তাদেরকে বললোঃ “হে কুরায়েশের দল! আমি পারস্য সম্রাট কিসরার 
এবং আবিসিনিয়ার সম্রাট নাজ্জাশীর দরবারেও গিয়েছি। আল্লাহর কসম! আমি 
এ সমাটদেরও এরূপ সম্মান ও মর্যাদা দেখিনি । যেরূপ মর্যাদা ও সম্মান মুহাম্মাদ 
(সঃ)-এর দেখলাম ৷ তার সাহাবীবর্গ (রাঃ) তার যে সম্মান করেন এর চেয়ে 
বেশী সন্মান করা অসম্ভব । তোমরা এখন চিন্তা-ভাবনা করে দেখো এবং জেনে 
রেখো যে, মুহাম্মাদ (সঃ)-এর সাহাবীগণ এমন নন যে, তাদের নবী (সঃ)-কে 
তোমাদের হাতে দিয়ে দিবেন।” 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে মক্কাবাসীর নিকট তাকে 
পাঠাতে চাইলেন কিন্তু এর পূর্বে একটি ঘটনা এই ঘটেছিল যে, একবার 
রাসুলুল্লাহ (সঃ) হযরত খারাশ ইবনে উমাইয়া খুযায়ী (রাঃ)-কে তার সা'লাব 
নামক উদ্্রে আরোহণ করিয়ে মন্ধায় পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কুরায়েশরা উটকে 
কেটে ফেলে এবং তাকেও হত্যা করার ইচ্ছা করে, কিন্তু আহাবীশ সম্পৃদায় 
তাকে বাচিয়ে নেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনার ভিত্তিতেই হযরত উমার (রাঃ) উত্তরে 
বলেছিলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আমি আশংকা করছি যে, মক্কাবাসীরা 
আমাকে হত্যা করে ফেলবে এবং সেখানে আমার গোত্র বানু আদ্দীর কোন লোক 
নেই যে আমাকে কুরায়েশদের কবল হতে রক্ষা করতে পারে। সুতরাং আমার 
মনে হয় যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে পাঠানোই ভাল হবে। কেননা, তাদের 
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দৃষ্টিতে হযরত উসমানই (রাঃ) আমার চেয়ে অধিক সম্মানিত ব্যক্তি ।” হযরত 
উমার (রাঃ)-এর এ পরামর্শ রাসূলুল্লাহ (সঃ) ভাল মনে করলেন । সুতরাং তিনি 
হযরত উসমান (রাঃ)-কে ডেকে নিয়ে মক্কায় পাঠিয়ে দিলেন এবং তাকে নির্দেশ 
দিলেন যে, তিনি যেন কুরায়েশদেরকে বলেনঃ “আমরা যুদ্ধ করার জন্যে আসিনি, 
বরং আমরা এসেছি শুধু বায়তুল্লাহর যিয়ারত ও ওর মর্যাদা বৃদ্ধি করার 
উদ্দেশ্যে” হযরত উসমান (রাঃ) শহরে সবেমাত্র পা রেখেছেন, ইতিমধ্যে 
আবান ইবনে সাঈদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়ে যায়। সে তখন তার সওয়ারী 
হতে নেমে গিয়ে হযরত উসমান (রাঃ)-কে সওয়ারীর আগে বসিয়ে দেয় এবং 
নিজে পিছনে বসে যায়। এভাবে নিজের দায়িত্বে সে হযরত উসমান (রাঃ)-কে 
নিয়ে চলে যেন তিনি মক্কাবাসীর কাছে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পয়গাম পৌঁছিয়ে 
দিতে পারেন। সুতরাং তিনি সেখানে গিয়ে কুরায়েশদেরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
বাণী শুনিয়ে দেন। তারা তাকে বললোঃ “আপনি তো এসেই গেছেন, সুতরাং 
আপনি ইচ্ছা করলে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করে নিতে পারেন।” কিন্তু 
তিনি উত্তরে বললেনঃ “রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাওয়াফ না করা পর্যন্ত আমি তাওয়াফ 
করতে পারি না। এটা আমার পক্ষে অসম্ভব ।” তখন কুরায়েশরা হযরত উসমান 
(রাঃ)-কে আটক করে ফেলে । তাকে তারা রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট ফিরে 
যেতে দিলো না। আর ওদিকে ইসলামী সেনাবাহিনীর মধ্যে এ খবর রটে যায় 
যে, হযরত উসমান (রাঃ)-কে শহীদ করে দেয়া হয়েছে। 

যুবহীর (রঃ) রিওয়াইয়াতে আছে যে, এরপর কুরায়েশরা সুহায়েল ইবনে 
আমরকে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পাঠিয়ে দেয় যে, সে যেন রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে সন্ধি করে আসে কিন্তু এটা জরুরী যে, এ বছর তিনি মক্কায় 
প্রবেশ করতে পারেন না। কেননা এরূপ হলে আরববাসী তাদেরকে তিরস্কার 
করবে যে, মুহাম্মাদ (সঃ) আসলেন অথচ তারা তাকে বাধা দিতে পারলো না । 


সুহায়েল এই দোৌত্যকাৰ্য নিয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হলো। 
. তাকে দেখেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “মনে হচ্ছে যে, কুরায়েশদের এখন সন্ধি 
করারই মত হয়েছে, তাই তারা এ লোকটিকে পাঠিয়েছে” সুহাইল রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর সাথে কথা বলতে শুরু করলো উভয়ের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে আলাপ 
আলোচনা চলতে থাকলো । সন্ধির শর্তগুলো নির্ধারিত হলো । শুধু লিখন কার্য 
বাকী থাকলো। হযরত উমার (রাঃ) দৌড়িয়ে হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর 
নিকট গেলেন এবং তাকে বললেনঃ “আমরা কি মুমিন নই এবং এ লোকগুলো 
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কি মুশরিক নয়?” উত্তরে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ “হ্যা অবশ্যই 
আমরা মুমিন ও এরা মুশরিক ৷” “তাহলে দ্বীনের ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতা 
প্রকাশ করার কি কারণ থাকতে পারে?” প্রশ্ব করলেন হযরত উমার (রাঃ)! 
হযরত আবূ বকর (রাঃ) তখন হযরত উমার (রাঃ)-কে বললেনঃ “হে উমার 
(রাঃ)! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পাদানী ধরে থাকো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি 
আল্লাহর রাসূল (সঃ) ৷” হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ আমিও সাক্ষ্য দিচ্ছি ।” 
অতঃপর তিনি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল 
(সঃ)! আমরা কি মুসলমান নই এবং তারা কি মুশরিক নয়?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “হ্যা, অবশ্যই আমরা মুসলমান এবং তারা মুশরিক ৷” তখন 
হযরত উমার (রাঃ) বললেনঃ “তাহলে আমরা আমাদের দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতা 
প্রদর্শন করবো কেন?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) জবাবে বললেনঃ “আমি আল্লাহর বান্দা 
এবং তার রাসূল । আমি তার হুকুমের বিরোধিতা করতে পারি না। আর আমি এ 
বিশ্বাস রাখি যে, তিনি আমাকে বিনষ্ট ও ধ্বংস করবেন না।” হযরত উমার 
(রাঃ) বলেনঃ “আমি বলার সময় তো আবেগে অনেক কিছু বলে ফেললাম। 
কিন্তু পরে আমি বড়ই অনুতপ্ত হলাম । এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি বহু রোযা 
রাখলাম, বহু নামায পড়লাম, বহু গোলাম আযাদ করলাম এই ভয়ে যে, না জানি 
রক লামার তর তাহ হাজার দয 
কোন শাস্তি এসে পড়ে৷” 


রাসূলুল্লাহ (সঃ) সন্ধিপত্র লিখবার জন্যে হযরত আলী (রাঃ)-কে ডাকলেন 
এবং তাকে বললেনঃ “লিখো- ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীয় ৷” তখন সুহায়েল 
প্রতিবাদ করে বললোঃ “আমি এটা বুঝি না, জানি না ৫, লিখিয়ে 
নিন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ “ঠিক আছে, তাই 
লিখো।” তারপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ “লিখো- এটা এ : 
সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) লিখিয়েছেন।” এবারও সুহায়েল 
প্রতিবাদ করে বললোঃ “আপনাকে যদি রাসূল বলেই মানবো তবে আপনার সাথে 
যুদ্ধ করলাম কেন? লিখিয়ে নিন- এটা এ সন্ধিপত্র যা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ 
(সঃ) লিখিয়েছেন এবং সুহায়েল ইবনে আমর লিখিয়েছেন এই শর্তের উপর যে, 
(এক) উভয় দলের মধ্যে দশ বছর পর্যন্ত কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে না। জনগণ শাস্তি 
ও নিরাপদে বসবাস করবে। একে অপরকে বিপদাপদ হতে রক্ষা করবে । (দুই) 
যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট চলে 
যাবে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিবেন। পক্ষান্তরে যে সাহাবী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ 
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(সঃ)-এর নিকট হতে কৃরায়েশদের নিকট চলে আসবে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে 
না। উভয় দলের যুদ্ধ বন্ধ থাকবে এবং সন্ধি প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেউ শৃংখলাবদ্ধ 
ও বন্দী হবে না। (তিন) যে কোন গোত্র কুরায়েশ অথবা মুসলমানদের সাথে 
চুক্তিতে আবদ্ধ ও মিত্র হতে পারবে । তখন বানু খুযাআহ গোত্র বলে উঠলোঃ 
“আমরা মুসলমানদের মিত্র হলাম এবং তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ থাকলাম ৷” 
আর বানু বকর গোত্র বললোঃ “আমরা কুরায়েশদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ 
থাকলাম এবং তাদের মিত্র হলাম ৷” (চার) এ বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমরা না 
করেই ফিরে যাবেন । (পীচ) আগামী বছর রাসুলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীবর্গসহ মক্কায় 
আসবেন এবং তিন দিন অবস্থান করবেন । এ তিন দিন মক্ধাবাসীরা অন্যত্র সরে 
যাবে। (ছয়) একজন সওয়ারের জন্যে যতটুকু অস্ত্রের প্রয়োজন, এটুকু ছাড়া বেশী 
অস্ত্র তারা সঙ্গে আনতে পারবেন না । তরবারী কোষের মধ্যেই থাকবে। 

তখনও সন্ধিপত্রের লিখার কাজ চলতেই আছে এমতাবস্থায় সুহায়েলের পুত্র 
হযরত আবু জানদাল (রাঃ) শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় মাটিতে পড়তে পড়তে মন্কা হতে 
পালিয়ে আসেন এবং রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে যান। সাহাবায়ে 
কিরাম (রাঃ) মদীনা হতে যাত্রা শুরু করার সময়ই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন যে, 
তারা অবশ্যই বিজয় লাভ করবেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সঃ) এটা স্বপ্নে 
দেখেছিলেন। এজন্যে বিজয় লাভের ব্যাপারে তীদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল 
না। কিন্তু এখানে এসে যখন তারা দেখলেন যে, সন্ধি হতে চলেছে এবং তীরা 
তাওয়াফ না করেই ফিরে যাচ্ছেন, আর বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজের 
উপর কষ্ট স্বীকার করে সন্ধি করছেন তখন তারা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও হতবুদ্ধি হয়ে 
পড়েন। এমন কি তাদের এমন অবস্থা দাড়ায় যে, তারা যেন ধ্বংসই হয়ে 
" যাবেন। এসব তো ছিলই, তদুপোরি আবূ জানদাল (রাঃ), যিনি মুসলমান ছিলেন 
এবং যাকে মুশরিকরা বন্দী করে রেখেছিল ও নানা প্রকার উৎপীড়ন করছিল, 
যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) এসেছেন তখন তিনি কোন 
প্রকারে সুযোগ পেয়ে লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থাতেই রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট হাযির হয়ে যান । তখন সুহায়েল উঠে তাকে চড়-থাপ্নড় মারতে শুরু করে 
এবং বলেঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! আমার ও আপনার মধ্যে ফায়সালা হয়ে গেছে, 
এরপরে আবূ জানদাল (রাঃ) এসেছে। সুতরাং এই শর্ত অনুযায়ী আমি একে 
ফিরিয়ে নিয়ে যাবো” রাসুলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, ঠিক আছে।” 
সুহায়েল তখন হযরত আবূ জানদাল (রাঃ)-এর জামার কলার ধরে টানতে 
টানতে নিয়ে চললো । হযরত আবু জানদাল (রাঃ) উচ্চস্বরে বলতে শুরু করেনঃ 
“হে মুসলিমবৃন্দ! আপনারা আমাকে মুশরিকদের নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছেন? এরা 
তো আমার দ্বীন ছিনিয়ে নিতে চায়!” এ ঘটনায় সাহাবীবর্গ (রাঃ) আরো মর্মাহত 
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হন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) আবূ জানদাল (রাঃ)-কে সম্বোধন করে বলেনঃ “হে আবূ 
জানদাল (রাঃ)! ধৈর্য ধারণ কর ও নিয়ত ভাল রাখো । শুধু তুমি নও, বরং 
তোমার মত আরো বহু দুর্বল মুসলমানের জন্যে আল্লাহ তা'আলা পথ পরিষ্কার 
করে দিবেন । তিনি তোমাদের সবারই দুঃখ, কষ্ট এবং যন্ত্রণা দূর করে দিবেন। 
আমরা যেহেতু সন্ধি করে ফেলেছি এবং সন্ধির শর্তগুলো গৃহীত হয়ে গেছে, 
সেহেতু বাধ্য হয়েই তোমাকে ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। আমরা বিশ্বাসঘাতক ও চুক্তি 
ভঙ্গকারী হতে চাই না৷” হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ জানদাল (রাঃ)-এর 
সাথে সাথে তার পার্শ্ব দিয়ে চলতে থাকলেন । তিনি তাকে বলতে থাকলেনঃ “হে 
আবু জানদাল (রাঃ)! সবর কর । এতো মুশরিক । এদের রক্ত কুকুরের রক্তের 
মত (অপবিত্র) ৷” হযরত উমার (রাঃ) সাথে সাথে চলতে চলতে তার তরবারীর 
হাতলটি হযরত আবূ জানদাল (রাঃ)-এর দিকে করেছিলেন এবং তিনি চাচ্ছিলেন 
যে, তিনি যেন তরবারীটি টেনে নিয়ে স্বীয় পিতাকে হত্যা করে ফেলেন কিন্তু 
হযরত আবূ জানদাল (রাঃ)-এর হাতটি তার পিতার উপর উঠলো না । সন্ধিকার্য 
সমাপ্ত হলো এবং সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেল৷ রাসূলুল্লাহ (সঃ) হারামে নামায 
পড়তেন এবং হালাল স্থানে তিনি অস্থির ও ব্যাকুল থাকতেন। 

অতঃপর তিনি জনগণকে বললেনঃ “তোমরা উঠো এবং আপন আপন 
কুরবানী করে ফেলো ও মাথা মুণ্ডন কর” কিন্তু একজনও এ কাজের জন্যে 
দাড়ালো না। একই কথা তিনি তিনবার বললেন কিন্তু এরপরেও সাহাবীদের 
(রাঃ) পক্ষ হতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাসুলুল্লাহ তখন ফিরে হযরত উম্মে 
সালমা (রাঃ)-এর কাছে গেলেন এবং তাকে বললেনঃ “জনগণের কি হলো তারা 
আমার কথায় সাড়া দিচ্ছে না?” জবাবে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বললেনঃ “হে 
আল্লাহর রাসূল (সঃ)! এখন তারা যে অত্যন্ত মর্মাহত তা আপনি খুব ভাল 
জানেন ৷ সুতরাং তাদেরকে কিছু না বলে আপনি নিজের কুরবানীর পশুর নিকট 
গমন করুন এবং কুরবানী করে ফেলুন। আর নিজের মস্তক মুণ্ডন করুন৷ খুব 
সম্ভব আপনাকে এরূপ করতে দেখে জনগণও তাই করবে।” রাসুলুল্লাহ (সঃ) এ 
কাজই করলেন। তার দেখাদেখি তখন সবাই উঠে পড়লেন এবং নিজ নিজ 
কুরবানীর পশু কুরবানী করলেন এবং মস্তক মুগুন করলেন। অতঃপর রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) সাহাবীগণ (রাঃ) সহ সেখান হতে প্রস্থান করলেন। অর্ধেক পথ অতিক্রম 
করেছেন এমন সময় সূরায়ে আল ফাত্হ্‌ অবতীর্ণ হয়।” 


১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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সহীহ বুখারীতে এ রিওয়াইয়াতটি রয়েছে। তাতে আছে যে, তার সামনে এক 
হাজার কয়েক শত সাহাবী (রাঃ) ছিলেন। যুল হুলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে 
কুরবানীর পশুগুলোকে চিহ্নিত করেন, উমরার ইহরাম বাধেন এবং খুযাআহ 
গোত্রীয় তার এক গুপ্তচরকে গোয়েন্দাগিরির জন্যে প্রেরণ করেন। গাদীরুল 
আশতাতে এসে তিনি খবর দেন যে, কুরায়েশরা পূর্ণ সেনাবাহিনী গঠন করে 
নিয়েছে। তারা আশে-পাশের এদিক ওদিকের বিভিন্ন লোকদেরকেও একত্রিত 
করেছে । যুদ্ধ করা ও আপনাকে বায়তুল্লাহ শরীফ হতে নিবৃত্ত করাই তাদের 
উদ্দেশ্য । 

সুতরাং রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে বললেনঃ “তোমরা পরামর্শ দাও। 
আমরা কি তাদের পরিবার পরিজন ও সন্তান-সন্ততির উপর আক্রমণ করবো? 
যদি তারা আমাদের নিকট আসে তবে আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্দান কর্তন 
করবেন অথবা তাদেরকে দুঃখিত ও চিন্তিত অবস্থায় পরিত্যাগ করবেন । যদি 
তারা বসে থাকে তবে এ দুঃখ ও চিন্তার মধ্যেই থাকবে । আর যদি তারা মুক্তি ও 
পরিত্রাণ পেয়ে যায় তবে এগুলো হবে এমন গর্দান যেগুলো মহামহিমান্বিত 
আল্লাহ কর্তন করবেন । দেখো, এটা কত বড় যুলুম যে, আমরা না কারো সাথে 
যুদ্ধ করতে এসেছি, না অন্য কোন উদ্দেশ্যে এসেছি। আমরা তো শুধু আল্লাহর 
ঘরের যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি, আর তারা আমাদেরকে এ কাজ হতে নিবৃত্ত 
করতে চাচ্ছে! বল তো, আমরা তাহলে কেন তাদের সাথে যুদ্ধ করবো না?” তার 
একথার জবাবে হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! 
আপনি বায়তুল্লাহর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বের হয়েছেন। চলুন, আমরা অগ্রসর 
হই । আমাদের উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়। কিন্তু কেউ যদি আমাদেরকে 
আল্লাহর ঘর হতে নিবৃত্ত করে তবে আমরা তার সাথে প্রচণ্ড লড়াই করবো, সে 
যে কেউই হোক না কেন!” আল্লাহর রাসূল (সঃ) তখন সাহাবীদেরকে (রাঃ) 
বললেনঃ “তাহলে আল্লাহর নাম নিয়ে চলো আমরা এগিয়ে যাই৷” আরো 
কিছুদূর অগ্রসর হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “কুরায়েশদের অশ্বারোহী বাহিনীর 
সেনাপতি হিসেবে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ (রাঃ) এগিয়ে আসছে। সুতরাং তোমরা 
ডান দিকে চলো খালিদ (রাঃ) এ খবর জানতে পারলেন না। অবশেষ তারা 
সানিয়া নামক স্থানে পৌঁছে গেলেন। অতঃপর খালিদ (রাঃ) এখবর পেয়ে 
কুরায়েশদের নিকট দৌড়িয়ে গেলেন এবং তাদেরকে এ খবর অবহিত করলেন। 
এ রিওয়াইয়াতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্্রীর নাম ‘কাসওয়া’ বলা হয়েছে। তাতে 
এও রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “কুরায়েশরা আমার কাছে যা চাইবে 
আমি তাদেরকে তাই দিবো যদি না তাতে আল্লাহর মর্যাদার হানী হয়।” অতঃপর 
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যখন তিনি স্বীয় উ্ীকে হাকালেন তখন ওটা দাড়িয়ে গেল। তখন জনগণ 
বললেন যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উদ্তরী ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বললেনঃ “আমার উদ্বী ক্লান্ত হয়নি, বরং ওকে হাতীকে নিবৃত্তকারী (আল্লাহ) 
নিবৃত্ত করেছেন।” বুদায়েল ইবনে অরকা খুযায়ী রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হতে 
গিয়ে যখন কুরায়েশদের নিকট জবাব পৌঁছিয়ে দিলো তখন উরওয়া ইবনে 
যেমন পূর্বে এ বর্ণনা দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে কুরায়েশদেরকে একথাও বলেঃ 
“দেখো, এই লোকটি খুবই জ্ঞান সম্মত ও ভাল কথা বলেছে। সুতরাং তোমরা 
এটা কবূল করে নাও।” তারপর সে নিজেই যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট 
হাযির হয়ে তার এ জবাবই শুনালো তখন সে তাকে বললোঃ “শুনুন জনাব, দু'টি 
ব্যাপার রয়েছে, হয়তো আপনি বিজয়ী হবেন এবং তারা (কুরায়েশরা) পরাজিত 
হবে, নয়তো তারাই বিজয়ী হবে এবং আপনি হবেন পরাজিত ৷ যদি প্রথম 
ব্যাপারটি ঘটে অর্থাৎ আপনি বিজয় লাভ করেন এবং তারা হয় পরাজিত, তাতেই 
বা কি হবে? তারা তো আপনারই কওম । আর আপনি কি এটা কখনো শুনেছেন 
যে, কেউ তার কওমকে ধ্বংস করেছে? আর যদি দ্বিতীয় ব্যাপারটি ঘটে যায় 
অর্থাৎ আপনি হন পরাজিত এবং তারা হয় বিজয়ী তবে তো আমার মনে হয় যে, 
' আজ যারা আপনার পাশে রয়েছে তারা সবাই আপনাকে ছেড়ে পালাবে।” তার 
এ কথার জবাব হযরত আবূ বকর (রাঃ) যা দিয়েছিলেন তা পূর্বেই বর্ণিত 
হয়েছে। 

হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে যে, যে সময় উরওয়া 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে কথাবার্তা বলছিল এ সময় তিনি (হযরত মুগীরা রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর মাথার নিকট দাড়িয়ে ছিলেন। তার হাতে তরবারী ছিল 
এবং মাথায় ছিল শিরন্ত্রাণ । যখন উরওয়া রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দাড়িতে হাত দেয় 
তখন তিনি তরবারীর নাল দ্বারা তার হাতে আঘাত করেন। এঁ সময় উরওয়া 
হযরত মুগীরা (রাঃ)-এর পরিচয় পেয়ে তাকে বলেঃ “তুমি তো বিশ্বাসঘাতক । 
তোমার বিশ্বাসঘাতকতায় আমি তোমার সঙ্গী হয়েছিলাম ৷” ঘটনা এই যে, 
অজ্ঞতার যুগে হযরত মুগীরা (রাঃ) কাফিরদের একটি দলের্‌ সাথে ছিলেন। 
সুযোগ পেয়ে তিনি তাদেরকে হত্যা করে দেন"এরঁবং তাদের মালিধন নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট হাযির হন এবং ইসলাম কবূল করেন। রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) তাকে বলেনঃ “তোমার ইসলাম আমি মঞ্জুর করলাম বটে, কিন্তু এই 
মালের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই৷” উরওয়া এখানে এ দৃশ্যও দেখে যে, 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) থুথু ফেললে কোন না কোন সাহাবী তা হাতে ধরে নেন। তার 
ওষ্ঠ নড়া মাত্রই তার আদেশ পালনের জন্যে একে অপরের আগে বেড়ে যান। 
তিনি যখন অযু করেন তখন তার দেহের অঙ্গগুলো হতে পতিত পানি গ্রহণ 
করবার জন্যে সাহাবীগণ কাড়াকাড়ি শুরু করে দেন। যখন তিনি কথা বলেন 
তখন সাহাবীগণ এমন নীরবতা অবলম্বন করেন যে, টু শব্দটি পর্যন্ত শোনা যায় 
না । তাকে তারা এমন সম্মান করেন যে, তার চেহারা মুবারকের দিকেও তারা 
তাকাতে পারেন না, বরং অত্যন্ত আদবের সাথে চক্ষু নীচু করে বসে থাকেন। 
উরওয়া কুরায়েশদের নিকট ফিরে গিয়ে এই অবস্থার কথাই তাদেরকে শুনিয়ে 
দেয় এবং বলেঃ “মুহাম্মাদ (সঃ) যে ন্যায়সঙ্গত কথা বলছেন তা মেনে নাও” 


বানু কিনানা গোত্রের যে লোকটিকে কুরায়েশরা উরওয়ার পরে রাসুলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট পাঠিয়েছিল তাকে দেখেই রাসুলুল্লাহ (সঃ) মন্তব্য করেছিলেনঃ 
“এ লোকেরা কুরবানীর পশুর বড়ই সম্মান করে থাকে সুতরাং হে আমার 
সাহাবীবর্গ! তোমরা কুরবানীর পশুগুলোকে দাড় করিয়ে দাও এবং তার দিকে 
হাঁকিয়ে দাও।” যখন লোকটি এ দৃশ্য দেখলো এবং সাহাবীদের (রাঃ) মুখের 
‘লাব্বায়েক’ ধ্বনি শুনলো তখন বলে উঠলোঃ “এই লোকদেরকে বায়তুল্লাহ হতে 
নিবৃত্ত করা বড়ই অন্যায়।” তাতে এও রয়েছে যে, মুকরিযকে দেখে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বলেনঃ “এ একজন ব্যবসায়িক লোক” সে বসে কথাবার্তা বলতে আছে 
এমন সময় সুহায়েল এসে পড়ে । তাকে দেখেই রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীদেরকে 
বলেনঃ “এখন সুহায়েল এসে পড়েছে।” সন্ধিপত্রে বিসমিল্লাহির রাহমানির 
রাহীম’ লিখায় যখন সে প্রতিবাদ করে তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “আল্লাহর 
কসম! আমি আল্লাহর রাসূল, যদিও তোমরা স্বীকার না কর।” এটা এই 
পরিপ্রেক্ষিতে ছিল যে, যখন তার উঠ্রীটি বসে পড়েছিল তখন তিনি বলেছিলেনঃ 
“এরা আল্লাহ তাআলার মর্যাদা রক্ষা করে আমাকে যা কিছু বলবে আমি তার 
সবই স্বীকার করে নিবো” রাসুলুল্লাহ (সঃ) সন্ধিপত্র লিখাতে গিয়ে বলেনঃ “এ 
বছর তোমরা আমাদেরকে বায়তুল্লাহ যিয়ারত করতে দিবে।” সুহায়েল তখন 
বলেঃ “এটা আমরা স্বীকার করতে পারি না। কেননা, এরূপ হলে জনগণ বলবে 
যে, কুরায়েশরা অপারগ হয়ে গেছে, কিছুই করতে পারলো না৷” যখন এই শর্ত 
হচ্ছিল যে, যে কাফির মুসলমান হয়ে রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট চলে যাবে 
তাকে তিনি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। তখন মুসলমানরা বলে উঠেনঃ 
“সুবহানাল্লাহ! এটা কি করে হতে পারে যে, সে মুসলমান হয়ে আসবে, আর 
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তাকে কাফিরদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে!” এরূপ কথা চলছিল ইতিমধ্যে 
হযরত আবূ জানদাল (রাঃ) লৌহ শৃংখলে আবদ্ধ অবস্থায় এসে পড়েন । সুহায়েল 
তখন বলেঃ “একে ফিরিয়ে দিন!” রাসুলুল্লাহ (সঃ) তাকে বলেনঃ “এখন, পর্যন্ত 
তো সন্ধিপত্ৰ পূর্ণ হয়নি। সুতরাং একে আমরা ফিরিয়ে পাঠাই কি করে?” 
সুহায়েল তখন বললোঃ “আল্লাহর কসম! আমি তাহলে অন্য কোন শর্তে সন্ধি 
করতে সম্মত নই ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “তুমি বিশেষভাবে এর ব্যাপারে 
আমাকে অনুমতি দাও ৷” সে জবাব দিলোঃ “না, আমি এর ব্যাপারেও আপনাকে 
অনুমতি দিবো না৷” তিনি দ্বিতীয়বার বললেন । কিন্তু এবারেও সে প্রত্যাখ্যান 
করলো । মুকরিয বললোঃ “হ্যা, আমরা আপনাকে এর অনুমতি দিচ্ছি ।”’ আবূ 
জানদাল (রাঃ) বললেনঃ “হে মুসলমানের দল! আপনারা আমাকে মুশরিকদের 
নিকট ফিরিয়ে দিচ্ছেন? অথচ আমি তো মুসলমান রূপে এসেছি। আমি কি কষ্ট 
ভোগ করছি তা কি আপনারা দেখতে পান না?” তাকে মহামহিমান্বিত আল্লাহর 
পথে কঠিন শাস্তি দেয়া হচ্ছিল । তখন হযরত উমার (রাঃ) রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর 
নিকট হাযির হয়ে যা কিছু বলেছিলেন তা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। হযরত উমার 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে আরো বললেনঃ “আপনি কি আমাদেরকে বলেননি 
যে, তোমরা সেখানে যাবে ও বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “হ্যা, তা তো বলেছিলাম ৷ কিন্তু এটা তো বলিনি যে, এটা এ 
বছরই হবে?” হযরত উমার (রাঃ) তখন বলেনঃ “হ্যা, একথা আপনি বলেননি 
বটে ৷” রাসুলুল্লাহ বলেনঃ “তাহলে ঠিকই আছে, তোমরা অবশ্যই সেখানে যাবে 
এবং বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করবে!” হযরত উমার (রাঃ) বলেনঃ “অতঃপর আমি 
হযরত আবূ বকর (রাঃ)-এর নিকট গেলাম এবং এঁ কথাই তাকেও বললাম ৷” 
এর বর্ণনা পূর্বে গত হয়েছে। এতে একথাও রয়েছে যে, তিনি হযরত আবূ বকর 
(রাঃ)-কে বলেনঃ “তিনি কি আল্লাহর রাসূল নন?” উত্তরে হযরত আবূ বকর 
(রাঃ) বলেনঃ “হ্যা, অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাসূল” তারপর হযরত উমার 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর ভবিষদ্বাণীর কথা উল্লেখ করেন এবং এ জবাবই পান 
যা বর্ণিত হলো এবং যে জবাব স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সঃ) দিয়েছিলেন। 

এই রিওয়াইয়াতে এও রয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় হস্ত দ্বারা 
নিজের উটকে যবেহ করেন এবং নাপিতকে ডেকে মাথা মুণ্ডিয়ে নেন তখন সমস্ত 
সাহাবী (রাঃ) এক সাথে দাড়িয়ে যান এবং কুরবানীর কার্য শেষ করে একে 
অপরের মস্তক মুণ্ডন করতে শুরু করেন এবং দুঃখের কারণে একে অপরকে হত্যা 
করার উপক্রম হয়। 
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এরপর ঈমান আনয়নকারিণী নারীরা রাসূলুল্পাহ (সাঃ)-এর নিকট আসেন 
যাদের সম্পর্কে 
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এই আয়াত অবতীৰ্ণ হয় { এই নিৰ্দেশ অনুযায়ী হযরত উমার (রাঃ) তার 
দু'জন মুশরিকা স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন, যাদের একজনকে বিয়ে করেন 
মু’আবিয়া ইবনে আবি সুফিয়ান (রাঃ) এবং অন্যজনকে বিয়ে করেন সাফওয়ান 
ইবনে উমাইয়া । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এখান হতে প্রস্থান করে মদীনায় চলে আসেন। 
আবু বাসীর (রাঃ) নামক একজন কুরায়েশী, যিনি মুসলমান ছিলেন । সুযোগ 
পেয়ে তিনি মক্কা হতে পলায়ন করে মদীনায় রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট পৌঁছে 
যান। তার পরেই দু'জন কাফির রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর খিদমতে হাযির হয় এবং 
আরয করেঃ “চুক্তি অনুযায়ী এ লোকটিকে আপনি ফিরিয়ে দিন। আমরা 
কুরায়েশদের প্রেরিত দূত আবু বাসীর (রাঃ)-কে ফিরিয়ে নেয়ার জন্যে আমরা 
এসেছি” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আচ্ছা, ঠিক আছে, তাকে আমি ফিরিয়ে 
দিচ্ছি।'’ সুতরাং তিনি আবূ বাসীর (রাঃ)-কে তাদের হাতে সমর্পণ করলেন। 
তারা দু'জন তাকে নিয়ে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করলো । যখন তারা যুলহুলাইফা 
নামক স্থানে পৌঁছলো তখন সওয়ারী হতে অবতরণ করে খেজুর খেতে শুরু 
করলো। আবু বাসীর (রাঃ) তাদের একজনকে বললেনঃ “তোমার তরবারীখানা 
খুবই উত্তম ৷” উত্তরে লোকটি বললোঃ “হ্যা, উত্তম তো বটেই । ভাল লোহা দ্বারা 
এটা তৈরী । আমি বারবার এটাকে পরীক্ষা করেছি। এর ধার খুবই তীক্ষ ৷” 
হযরত আবু বাসীর (রাঃ) তাকে বললেনঃ “আমাকে ওটা একটু দাও তো, ওর 
ধার পরীক্ষা করে দেখি।” সে তখন তরবারীটা হযরত আবূ বাসীর (রাঃ)-এর 
হাতে দিলো । হাতে নেয়া মাত্রই তিনি এ কাফিরকে হত্যা করে ফেলেন । দ্বিতীয় 
ব্যক্তি এ অবস্থা দেখে দৌড় দিলো,এবং একেবারে মদীনায় পৌঁছে নিশ্বাস 
ছাড়লো । রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাকে দেখেই বললেনঃ “লোকটি অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত 
অবস্থায় রয়েছে। সে ভয়াবহ কোন দৃশ্য দেখেছে।” ইতিমধ্যে সে কাছে এসে 
পড়লো এবং বলতে লাগলোঃ “আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে 
এবং আমিও প্রায় নিহত হতে চলেছিলাম । দেখুন, এ যে সে আসছে” 
- এরই মধ্যে হযরত আবূ বাসীর (রাঃ) এসে পড়লেন এবং আরয করলেনঃ 
“হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আল্লাহ তা'আলা আপনার দায়িত্ব পূর্ণ করিয়েছেন। 
আপনি আপনার প্রতিশ্রর্ণত অনুযায়ী আমাকে তাদের হাতে সমর্পণ করে. 
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দিয়েছেন। এখন মহান আল্লাহর এটা দয়া যে, তিনি আমাকে তাদের হাত হতে 
রক্ষা করেছেন।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “আফসোস! কেমন লোক এটা? 
এতো যুদ্ধের আগুন প্রভ্বলিত করলো! যদি তাকে কেউ এটা বুঝিয়ে দিতো তবে 
কতইনা ভালো হতো! রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর একথা শুনে হযরত আবূ বাসীর 
(রাঃ) সতর্ক হয়ে গেলেন এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, সম্ভবতঃ রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) পুনরায় তাঁকে মুশরিকদের কাছে সমর্পণ করবেন। তাই তিনি মদীনা হতে 
বিদায় হয়ে গেলেন এবং দ্রুত পদে সমুদ্রের তীরের দিকে চললেন। সমুদ্রের 
তীরেই তিনি বসবাস করতে লাগলেন। এ খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। 
হযরত আবূ জানদাল (রাঃ), যাকে এমনিভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ (সঃ) হুদায়বিয়া হতে 
ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, সুযোগ পেয়ে মক্কা হতে পালিয়ে আসেন এবং সরাসরি 
হযরত আবু বাসীর (রাঃ)-এর নিকট চলে যান। এখন অবস্থা এই দীড়ায় যে, 
মুশরিক কুরায়েশদের মধ্যে যে কেউই ইসলাম গ্রহণ করতেন তিনিই সরাসরি 
আবূ বাসীর (রাঃ)-এর কাছে চলে আসতেন এবং সেখানেই বসবাস করতে 
' থাকতেন। শেষ পর্যন্ত তাদের একটি দল হয়ে যায়। তারা এখন এ কাজ শুরু 
করেন যে, কুরায়েশদের যে বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়ার দিকে আসতো, এ 
দলটি তাদের সাথে যুদ্ধ শুরু করে দিতেন। ফলে তাদের কেউ কেউ নিহতও 
হতো এবং তাদের মালধন এই মুহাজির মুসলমানদের হাতে আসতো । শেষ 
পর্যন্ত মক্কার কুরায়েশরা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে । অবশেষে তারা মদীনায় রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-এর নিকট দৃত পাঠিয়ে দেয়। তারা বলেঃ “হে মুহাম্মাদ (সঃ)! দয়া করে 
সমুদ্রের তীরবর্তী এ লোকদেরকে মদীনায় ডাকিয়ে নিন। আমরা তাদের দ্বারা 
খুবই উৎপীড়িত হচ্ছি। তাদের মধ্যে যে কেউ আপনার কাছে আসবে তাকে 
আমরা নিরাপত্তা দিচ্ছি। আমরা আপনাকে আত্মীয়তার সম্পর্কের কথা স্মরণ 
করিয়ে দিচ্ছি এবং তাদের আপনার নিকট ডাকিয়ে নিতে অনুরোধ করছি।” 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) তাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং ওঁ মুহাজির 
মুসলমানদের নিকট লোক পাঠিয়ে তাদের সকলকে ডাকিয়ে নিলেন। তখন 
মহামহিমাৰিত আল্লাহ ... 442740414 54127 -এ আয়াতটি অবতীৰ্ণ 
করলেন। 

মুশরিক কুরায়েশদের অজ্ঞতা যুগের অহমিকা এই ছিল যে, তারা সন্ধিপত্রে 
‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম’ লিখতে দেয়নি এবং নবী (সঃ)-এর নামের 
সাথে 'রাসূলুল্লাহ’ লিখবার সময়েও প্রতিবাদ করেছিল এবং তাকে বায়তুল্লাহ 
শরীফের যিয়ারত করতে দেয়নি । 
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হাবীব ইবনে আবি সাবিত (রঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু অয়েল 
(রাঃ)-এর নিকট গেলাম এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার উদ্দেশ্যে । তিনি বলেন, 
আমরা সিফফীনে ছিলাম ৷ একটি লোক বললেনঃ “তোমরা কি এ লোকদেরকে 
ইবনে আবি তালিব (রাঃ) উত্তরে বললেনঃ “হ্যা ৷” তখন সাহল ইবনে হানীফ 
(রাঃ) বলেনঃ “তোমরা নিজেদেরকে অপবাদ দাও। আমরা নিজেদেরকে 
হুদায়বিয়ার দিন দেখেছি অর্থাৎ এ সন্ধির সময় যা নবী (সঃ) ও মুশরিকদের 
মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল। যদি আমাদের যুদ্ধ করার উদ্দেশ্য থাকতো তবে 
অবশ্যই আমরা যুদ্ধ করতাম ৷” অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) এসে বললেনঃ 
“আমরা কি হকের উপর নই এবং তারা কি বাতিলের উপর নয়?” আমাদের 
শহীদরা জান্নাতী এবং তাদের নিহতরা কি জাহান্নামী নয়?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
উত্তরে বললেনঃ “হ্যা, অবশ্যই ৷” হযরত উমার (রাঃ) তখন বললেনঃ “তাহলে 
কেন আমরা দ্বীনের ব্যাপারে দুর্বলতা প্রকাশ করবো এবং ফিরে যাবো? অথচ 
আল্লাহ তা'আলা আমাদের মধ্যে কোন ফায়সালা করেননি?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) বললেনঃ “হে খাত্তাবের (রাঃ) পুত্র! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর রাসুল ৷ তিনি 
কখনো আমাকে বিফল মনোরথ করবেন না।” একথা শুনে হযরত উমার (রাঃ) 
ফিরে আসলেন, কিন্তু ছিলেন অত্যন্ত রাগাত্বিত । অতঃপর তিনি হ্যরত আবু বকর 
(রাঃ)-এর নিকট গমন করেন এবং উভয়ের মধ্যে অনুরূপই প্রশ্নোত্তর হয় । 
এরপর সূরায়ে ফাত্হ্‌ অবতীর্ণ হয়। 

কোন কোন রিওয়াইয়াতে হযরত সাহল ইবনে হানীফ (রাঃ)-এর এরূপ 
উক্তিও রয়েছেঃ “আমি নিজেকে হযরত আবূ জানদাল (রাঃ)-এর ঘটনার দিন 
দেখেছি যে, যদি রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর হুকুমকে ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা আমার 
থাকতো তবে অবশ্যই আমি ফিরিয়ে দিতাম ৷” তাতে এও রয়েছে যে, যখন 
সূরায়ে ফাত্হ্‌ অবতীর্ণ হয় তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত উমার (রাঃ)-কে ডেকে 
এ সূরাটি শুনিয়ে দেন। 

মুসনাদে আহমাদে রয়েছেঃ যখন এই শর্ত মীমাংসিত হয় যে, মুশরিকদের 
পক্ষান্তরে যদি মুসলমানদের লোক মুশরিকদের নিকট যায় তবে তাকে 
মুসলমানদের নিকট ফিরিয়ে দেয়া হবে না । তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে বলা হয়ঃ 
“আমরা কি এটাও মেনে নিবো?” উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ “হ্যা! কারণ 
আমাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি তাদের নিকট যাবে তাকে আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের হতে দূরেই রাখবেন ৷”? 


১. এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমেও বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ “যখন 
খারেজীরা পৃথক হয়ে যায় তখন আমি তাদেরকে বলিঃ রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন যখন মুশরিকদের সাথে সন্ধি করেন তখন তিনি হযরত 
আলী (রাঃ)-কে বলেনঃ “হে আলী (রাঃ)! লিখো- এগুলো হলো এঁ সন্ধির 
শর্তসমূহ যেগুলোর উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) সন্ধি করেছেন।” তখন 
মুশরিকরা প্রতিবাদ করে বলেঃ “আমরা যদি আপনাকে রাসূল বলেই মানতাম 
তবে কখনো আপনার সাথে যুদ্ধ করতাম না” তখন রাসুলুল্লাহ (সঃ) বললেনঃ 
“হে আলী (রাঃ)! ওটা মিটিয়ে দাও । আল্লাহ খুব ভাল জানেন যে, আমি তার 
রাসূল ৷ হে আলী (রাঃ)! ওটা কেটে দাও এবং লিখো- এগুলো এঁ শর্তসমূহ 
যেগুলোর উপর মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ (সঃ) সন্ধি করেছেন।” আল্লাহর 
কসম! রাসূলুল্লাহ (সঃ) হযরত আলী (রাঃ) অপেক্ষা বহুগুণে উত্তম ছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) ওটা কাটিয়ে নিলেন। এতে তার নবুওয়াতের বিন্দুমাত্র ক্ষতি 
হলোনা” 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) সত্তরটি উট কুরবানী করেছিলেন যেগুলোর মধ্যে একটি উট আবূ 
জেহেলেরও ছিল । যখন এ উটগুলোকে বায়তুল্লাহ হতে নিবৃত্ত করা হলো তখন 
উটগুলো দুগ্ধপোষ্য শিশুহারা মায়ের মত ক্রন্দন করলো ৷” 


২৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ তার রাসূল 3179/0390 2A 2/7 
(সঃ)-এর স্বপ্ন বাস্তবায়িত ES AE Es 


9322 zr 


করেছেন, আল্লাহর ইচ্ছায় CSTE CO ৰ 
তোমরা অবশ্যই মসজিদুল ) ৮৮, , 
হারামে থবেশ করবে “এ: Et A EU 
নিরাপদে- কেউ কেউ মস্তক ০9,2924, ag ) 
মুগ্ডন করবে, কেউ কেউ কেশ (42 TAT 2 
কর্তন করবে; তোমাদের কোন ৬ els Y Loses 
ভয় থাকবে না। আল্লাহ Gd RUA BI TG 
জানেন তোমরা যা জানো না । Ws 32s 
এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে FE 
j ols 

দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় । 5 

১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 

২. এ হাদীসটিও মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 


wwuwi.islamfind.wordpress.com 


সূরাঃ ফাত্হ ৪৮ ৮১২ পারাঃ ২৬ 


২৮। তিনি তার রাসূল (সঃ)-কে A fe 5 
EEN 2: EA 
পথ-নির্দেশও সত্য দ্বীনসহ OE nl 


প্রেরণ করেছেন, অপর সমস্ত ERB) ) 


দ্বীনের উপর একে জয়যুক্ত A 
ear GL 
আল্লাহই যথেষ্ট ৷ Shs 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি মকন্ধা গিয়েছেন এবং বায়তুল্লাহর 
তাওয়াফ করেছেন। তার এই স্বপ্নের বৃত্তান্ত তিনি মদীনাতেই স্বীয় সাহাবীদের 
(রাঃ) সামনে বর্ণনা করেছিলেন । হুদায়বিয়ার সন্ধির বছর যখন তিনি উমরার 
উদ্দেশ্যে মক্কার পথে যাত্রা শুরু করেন তখন এই স্বপ্নের ভিত্তিতে সাহাবীদের 
এটা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, এই সফরে তারা সফলতার সাথে এই স্বপ্নের প্রকাশ 
ঘটতে দেখতে পাবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে যখন তারা উল্টো ব্যাপার লক্ষ্য 
করেন এমনকি সন্ধিপত্র সম্পাদন করে তাদেরকে বায়তুল্লাহর যিয়ারত ছাড়াই 
ফিরে আসতে হয় তখন এটা তাদের কাছে খুবই কঠিন ঠেকে । সুতরাং হযরত 
উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি তো 
আমাদেরকে বলেছিলেনঃ “আমরা বায়তুল্লাহ শরীফে যাবো ও তাওয়াফ করবো?” 
উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেনঃ “হ্যা, এটা সঠিক কথাই বটে, কিন্তু আমি তো 
একথা বলিনি যে, এই বছরই এটা করবো?” হযরত উমার (রাঃ) জবাব দেনঃ 
“হ্যা আপনি একথা বলেননি এটা সত্য ৷” রাসূলুল্লাহ (সঃ) তখন বললেনঃ 
“তাহলে এতো তাড়াহুড়া কেন? তোমরা অবশ্যই বায়তুল্লাহ শরীফে যাবে এবং 
তাওয়াফও অবশ্যই করবে।” অতঃপর হযরত উমার (রাঃ) হযরত আবূ বকর 
(রাঃ)-কে এ প্রশ্নই করলেন এবং এ একই উত্তর পেলেন। 

এখার্নে 17 30 ইসতিসনা বা এর ব্যতিক্রমও হতে পারে এ জন্যে নয়, 
বরং এখানে এটা নিশ্চয়তা এবং গুরুত্বের জন্যে । 

এই বরকতময় স্বপ্নের প্রকাশ ঘটতে সাহাবীগণ (রাঃ) দেখেছেন এবং পূর্ণ 
নিরাপত্তার সাথে মন্ধায় পৌঁছেছেন এবং ইহরাম ভেঙ্গে দিয়ে কেউ কেউ মাথা 
মুণ্ডন করিয়েছেন এবং কেউ কেউ কেশ কর্তন করিয়েছেন। সহীহ হাদীসে আছে 
যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “আল্লাহ তা‘আলা মাথা মুগুনকারীদের উপর দয়া 
করুন৷” সাহাবীগণ (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেনঃ “চুল কর্তনকারীদের উপরও কি?” 
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রাসূলুল্লাহ (সঃ) দ্বিতীয়বারও এ কথাই বললেন। আবার জনগণ এ প্রশ্নই 
করলেন । অবশেষে তৃতীয়বার বা চতুর্থবারে তিনি বললেনঃ “চুল-কর্তনকারীদের 
উপরও আল্লাহ্‌ দয়া করুন৷” 


মহান আল্লাহ বলেনঃ ‘তোমাদের কোন ভয় থাকবে না৷’ অর্থাৎ মক্কায় 
যাওয়ার পথেও তোমরা নিরাপত্তা লাভ করবে এবং মক্কায় অবস্থানও হবে 
তোমাদের জন্যে নিরাপদ । উমরার কাযায় এটাই হয়। এই উমরা সপ্তম হিজরীর 
যুলকাদাহ মাসে হয়েছিল । রাসূলুল্লাহ (সঃ) হুদায়বিয়া হতে যুলকাদাহ মাসে 
ফিরে এসেছিলেন । যুলহাজ্জাহ ও মুহাররাম মাসে তো মদীনা শরীফেই অবস্থান 
করেন । সফর মাসে খায়বার গমন করেন । ওর কিছু অংশ বিজিত হয় যুদ্ধের 
মাধ্যমে এবং কিছু অংশের উপর আধিপত্য লাভ করা হয় সন্ধির মাধ্যমে । এটা 
খুব বড় অঞ্চল ছিল। এতে বহু খেজুরের বাগান ও শস্য ক্ষেত্র ছিল। খায়বারের 
ইয়াহুদীদেরকে তিনি সেখানে খাদেম হিসেবে রেখে দিয়ে তাদের ব্যাপারে এই 
মীমাংসা করেন যে, তারা বাগান ও ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ ও কাজকর্ম করবে এবং 
উৎপাদিত ফল ও শস্যের অধ্হিশ রাসুলুল্লাহ (সঃ)-কে প্রদান করবে । রাসুলুল্লাহ 
(সঃ) খায়বারের সম্পদ শুধু এ সব সাহাবীর মধ্যে বন্টন করেন যারা হুদায়বিয়ায় 
উপস্থিত ছিলেন । তারা ছাড়া আর কেউই এর অংশ প্রাপ্ত হননি । তবে তারা এর 
ব্যতিক্ৰম ছিলেন যারা হাবশে হিজরত করার পর তথা হতে ফিরে এসেছিলেন। 
যেমন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রাঃ) ও তীর সঙ্গীরা এবং হযরত আবূ 
মূসা আশআরী (রাঃ) ও তীর সঙ্গীরা । হুদায়বিয়াতে রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাথে 
যেসব সাহাবী (রাঃ) উপস্থিত ছিলেন তারা সবাই তার সাথে খায়বার যুদ্ধেও 
শরীক ছিলেন, শুধু আবু দাজানাহ সাম্মাক ইবনে খারশাহ (রাঃ) শরীক ছিলেন না, 
যেমন এর পূর্ণ বর্ণনা স্বস্থানে রয়েছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (সঃ) মদীনায় ফিরে 
আসেন তারপর সপ্তম হিজরীর যুলকাদাহ মাসে উমরার উদ্দেশ্যে মক্কার পথে 
যাত্রা শুরু করেন। তার সাথে হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারী সাহাবীগণও ছিলেন। 
যুলহুলাইফা হতে ইহরাম বীধেন এবং কুরবানীর উটগুলো সাথে নেন। বলা 
হয়েছে যে, ওগুলোর সংখ্যা ছিল ষাট । তারা “লাব্বায়েক’ শব্দ উচ্চারণ করতে 
করতে যখন মারক্ুয যাহরানের নিকটবর্তী হলেন তখন মুহাম্মাদ ইবনে সালমা 
(রাঃ)-কে কিছু ঘোড়া ও অন্ত্র-শব্ত্রসহ আগে আগে পাঠিয়েছিলেন। এ দেখে 
মুশরিকদের প্রাণ উড়ে গেল, কলিজা শুকিয়ে গেল। তাদের ধারণা হলো যে, 
রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ প্রস্তুতি ও সাজ-সরঞ্জামসহ এসেছেন। অবশ্যই তিনি 
এসেছেন যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে । ‘উভয় দলের মধ্যে দশ বছর কোন যুদ্ধ হবে না’ 
এই যে একটি শর্ত ছিল তিনি তা ভঙ্গ করেছেন। তাই, তারা মক্কায় দৌড়িয়ে 
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গিয়ে মক্কাবাসীকে এ খবর দিয়ে দিলো । রাসুলুল্লাহ (সঃ) যখন মাররুষয যাহরানে 
পৌঁছলেন যেখান হতে কা'বা ঘরের মূর্তিগুলো দেখা যাচ্ছিল, তখন তিনি শর্ত 
অনুযায়ী সমস্ত বর্শা, বল্লাম, তীর, কামান বাতনে ইয়াজিজে পাঠিয়ে দেন৷ শুধু 
তরবারী সঙ্গে রাখেন এবং ওটাও কোষবদ্ধ থাকে। তখনো তিনি পথেই ছিলেন, 
ইতিমধ্যে মুশরিকরা মুকরিযকে তীর নিকট পাঠিয়ে দেয়। সে এসে বলেঃ “হে 
মুহাম্মাদ (সঃ)! চুক্তি ভঙ্গ করা তো আপনার অভ্যাস নয়?” রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
তাকে বললেনঃ “ব্যাপার কিঃ?” সে উত্তরে বললোঃ “আপনি তীর, বর্শা ইত্যাদি 
সাথে এনেছেন?” তিনি জবাব দেন ৪ “না, আমি তো ওগুলো বাতনে ইয়াজিজে 
পাঠিয়ে দিয়েছি?” সে তখন বললোঃ “আপনি যে একজন সৎ ও 
প্রতিজ্ঞাপালনকারী ব্যক্তি এ বিশ্বাস আমাদের ছিল৷” অতঃপর মন্ধার মুশরিক 
কুরায়েশরা মক্কা শহর ছেড়ে চলে গেল । তারা দুঃখে ও ক্রোধে ফেটে পড়লো । 
আজ তারা মক্কা শহরে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ও তীর সাহাবীবর্গকে দেখতেও চায় না। 
যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু মক্কায় রয়ে গেল তারা পথে, প্রকোষ্ঠে এবং ছাদের 
উপর দাড়িয়ে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে এই পবিত্র, অকৃত্রিম ও আল্লাহ ভক্ত সেনাবাহিনীর 
দিকে তাকাতে থাকলো । রাসূলুল্লাহ (সঃ) এবং তার সাহাবীবর্গ (রাঃ) 
‘লাব্বায়েক’ ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ) কুরবানীর 
পশুগুলোকে যী-তওয়া নামক স্থানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি তীর কাসওয়া 
নামক উগ্বীর উপর আরোহণ করে চলছিলেন। যার উপর তিনি হুদায়বিয়ার দিন 
আরোহণ করেছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আনসারী (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর উগ্ত্রীর লাগাম ধরে ছিলেন এবং নিম্নের কবিতাটি পাঠ 
করছিলেন $ 
08094967733 0 (83707734299 
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অর্থাৎ “তার নামে, যীর দ্বীন ছাড়া কোন দ্বীন নেই (অর্থাৎ অন্য কোন দ্বীন 
গ্রহণযোগ্য নয়) ৷ এ আল্লাহর নামে, মুহাম্মাদ (সঃ) যার রাসূল ৷ হে কাফিরদের 
সন্তানরা! তোমরা তার (রাসূল সঃ-এর) পথ হতে সরে যাও। আজ আমরা তার 
প্রত্যাবর্তনের সময় তোমাদেরকে এ মারই মারবো যে মার তার আগমনের সময় 
মেরেছিলাম ৷ এমন মার (প্রহার) যা মস্তিষ্ককে ওর ঠিকানা হতে সরিয়ে দিবে 
এবং বন্ধুকে বন্ধুর কথা ভুলিয়ে দিবে। করুণাময় (আল্লাহ) স্বীয় অহী অবতীর্ণ 
করেছেন যা এ সহীফাগুলোর মধ্যে রক্ষিত রয়েছে যা তার রাসূল (সঃ)-এর 
সামনে পঠিত হয় । সর্বাপেক্ষা উত্তম মৃত্যু হলো শাহাদাতের মৃত্যু যা তার পথে 
হয়। হে আমার প্রতিপালক! আমি এই কথার উপর ঈমান এনেছি ।” কোন কোন 
রিওয়াইয়াতে কিছু হের ফেরও রয়েছে। 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, এই উমরার 
সফরে যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মাররুষ্‌ যাহ্রান নামক স্থানে পৌছেন তখন 
সাহাবীগণ (রাঃ) শুনতে পান যে, মন্কাবাসী বলছে £ “এ লোকগুলো (সাহাবীগণ) 
ক্ষীণতা ও দুর্বলতার কারণে উঠা-বসা করতে পারে না।” একথা শুনে সাহাবীগণ 
(রাঃ) রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর নিকট এসে বলেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! যদি 
আপনি অনুমতি দেন তবে আমরা আমাদের সওয়ারীর কতকগুলো উটকে যবেহ 
করি এবং ওগুলোর গোশত খাই ও শুরুয়া পান করি এবং এভাবে শক্তি লাভ 
করে নব উদ্যমে মক্কায় গমন করি।” রাসূলুল্লাহ (সঃ) উত্তরে তাদেরকে বললেনঃ 
“না, এরূপ করতে হবে না। তোমাদের কাছে যে খাদ্য রয়েছে তা একত্রিত 
কর।” তার এই নির্দেশমত সাহাবীগণ (রাঃ) তাদের খাদ্যগুলো একত্রিত 
করলেন এবং দস্তরখানা বিছিয়ে খেতে বসলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর দু‘আর 
কারণে খাদ্যে এতো বরকত হলো যে, সবাই পেট পুরে খেলেন ও নিজ নিজ থলে 
ভর্তি করে নিলেন । রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীবর্গসহ মক্কায় আসলেন এবং সরাসরি 
বায়তুল্লাহ্‌ শরীফে গেলেন। কুরায়েশরা হাতীমের দিকে বসেছিল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
(সাঃ) চাদরের পাল্লা ডান বগলের নীচ দিয়ে বের করে বাম কাঁধের উপর রেখে 
দিলেন। তিনি সাহাবীদেরকে (রাঃ) বললেন £ “জনগণ যেন তোমাদের মধ্যে 
অলসতা ও দুৰ্বলতা অনুভব করতে না পারে।” তিনি রুক্নকে চুম্বন করে দৌড়ের 
মত চালে তাওয়াফ শুরু করলেন। রুকনে ইয়ামানীর নিকট যখন পৌঁছলেন, 
যেখানে কুরায়েশদের দৃষ্টি পড়ছিল না, তখন সেখান হতে ধীরে ধীরে চলে হাজরে 
আসওয়াদ পর্যন্ত পৌছলেন। কুরায়েশরা বলতে লাগলো ঃ “তোমরা হরিণের মত 
লাফিয়ে লাফিয়ে চলছো, চলা যেন তোমরা পছন্দই কর না৷” তিনবার রাসূলুল্লাহ্‌ 
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(সাঃ) এভাবে হালকা দৌড়ে চলে হাজরে আসওয়াদ হতে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত 
চলতে থাকলেন। তিন চক্র এভাবেই দিলেন। সুতরাং মাসনূন তরীকা এটাই । 
অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, বিদায় হজ্বেও রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) এভাবেই 
তাওয়াফের তিন চক্রে রমল করেছিলেন অর্থাৎ হালকা দৌড়ে চলেছিলেন।* 


সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে যে, প্রথম দিকে মদীনার আবহাওয়া 
রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীদের (রাঃ) স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়েছিল জ্বরের কারণে 
তারা কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) সাহাবীগণসহ মক্কায় 
পৌঁছেন তখন মুশরিকরা বলেঃ “এই যে লোকগুলো আসছে, এদেরকে মদীনার 
জবর দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে” আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসূল (সঃ)-কে 
মুশরিকদের এই উক্তির খবর অবহিত করেন। মুশরিকরা হাতীমের নিকট 
বসেছিল। রাসূলুল্লাহ (সঃ) স্বীয় সাহাবীদেরকে (রাঃ) নির্দেশ দেন যে, তারা যেন 
হাজরে আসওয়াদ থেকে নিয়ে রুকনে ইয়ামানী পর্যন্ত তাওয়াফের প্রথম তিন 
চক্রে দুলকী দৌড়ে চলেন এবং রুকনে ইয়ামানী হতে হাজরে আসওয়াদ পর্যন্ত 
চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলেন। রাসূলুল্লাহ (সঃ) পূর্ণ সাত চক্রেই রমল বা 
দুলকী দৌড়ের নির্দেশ দেননি এটা শুধু দয়ার কারণেই ছিল। 

মুশরিকরা যখন দেখলো যে, সাহাবীগণ সবাই কুদে লাফিয়ে স্ফুর্তি সহকারে 
চলছেন তখন তারা পরস্পর বলাবলি করেঃ “এদের সম্পর্কে যে বলা হতো যে, 
মদীনার জ্বর এদেরকে দুর্বল ও অলস করে ফেলেছে এটাতো গুজব ছাড়া কিছুই 
নয়। এ লোকগুলো তো অমুক অমুকের চেয়েও বেশী চতুর ও চালাক?” 


একটি রিওয়াইয়াতে আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) যুলকাদাহ মাসের ৪ তারিখে 
মঙ্কা শরীফে পৌঁছে গিয়েছিলেন। অন্য রিওয়াইয়াতে আছে যে, এ সময় 
মুশরিকরা কাঈকাআনের দিকে ছিল । রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর সাফা মারওয়ার দিকে 
দৌড়ানোও মুশরিকদেরকে তাদের শক্তি দেখানোর জন্যেই ছিল। 

হযরত ইবনে আবি আওযফা (রাঃ) বলেনঃ “এ দিন আমরা রাসূলুল্লাহ 
(সঃ)-কে পর্দা করেছিলাম, যাতে কোন মুশরিক অথবা নির্বোধ তীর কোন ক্ষতি 
করতে না পারে” 
১. এ হাদীসটি ইমাম আহমাদ (রঃ) স্বীয় মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। 
২. এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। 
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হযরত ইবনে উমার (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) উমরার 
উদ্দেশ্যে বের হন, কিন্তু কাফির কুরায়েশরা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং তাকে 
বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করতে দেয়নি ৷ রাসূলুল্লাহ (সঃ) সেখানেই কুরবানী 
করেন অর্থাৎ হুদায়বিয়াতেই কুরবানী দেন এবং মস্তক মুণ্ডন করিয়ে নেন। আর 
তাদের সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির একটি শর্ত এই ছিল যে, তিনি এই বছর 
উমরা না করেই ফিরে যাবেন এবং আগামী বছর উমরা করার জন্যে আসবেন । 
এ সময় তিনি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অন্ত্র সাথে আনতে পারবেন না এবং 
মক্কায় তিনি এ কয়েকদিন অবস্থান করবেন যা মনক্কাবাসী চাইবে । এঁ শর্ত অনুযায়ী 
পরের বছর রাসূলুল্লাহ (সঃ) এ ভাবেই মক্কায় আসেন এবং তিন দিন পর্যন্ত 
অবস্থান করেন। তারপর মুশরিকরা বলেঃ “এখন আপনি বিদায় গ্রহণ করুন!” 
সুতরাং তিনি ফিরে আসলেন” 


হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) যুলকাদাহ মাসে 
উমরা করার ইচ্ছা করেন, কিন্তু মুশরিকরা তাকে বাধা প্রদান করে। রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) তাদের সাথে এই মীমাংসা করেন যে, তিনি মাত্র তিন দিন মক্কায় অবস্থান 
করবেন যখন সন্ধিপত্র লিখার কাজ শুরু করা হয় তখন লিখা হয়ঃ “এটা এঁ 
পত্র যার উপর আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সঃ) সন্ধি করেছেন।” তখন মক্কাবাসী 
বললোঃ “যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে মানতাম তবে কখনো বাধা 
প্রদান করতাম না । বরং আপনি মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহ লিখিয়ে নিন ।” তিনি 
তখন বললেনঃ “আমি আল্লাহর রাসূলও এবং মুহাম্মাদ ইবনে আবদিল্লাহও 
বটে ৷” অতঃপর তিনি হযরত আলী (রাঃ)-কে বললেনঃ “রাসূলুল্লাহ শব্দটি কেটে 
দাও ৷” হযরত আলী (রাঃ) তখন বললেনঃ “আল্লাহর কসম! আমি এটা কখনো 
কাটতে পারবো না৷” তখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) নিজেই সন্ধিপত্রটি হাতে নিয়ে 
ভালরূপে লিখতে না পারা সত্ত্বেও লিখেনঃ “এটা এঁ জিনিস যার উপর মুহাম্মাদ 
ইবনে আবদিল্লাহ (সঃ) সন্ধি করেছেন।” তা এই যে, তিনি মক্কায় অস্ত্র-শন্ত্র নিয়ে 
প্রবেশ করতে পারবেন না, শুধু তরবারী নিয়ে প্রবেশ করতে পারবেন এবং সেটাও 
আবার কোষবদ্ধ থাকবে। আরো শর্ত এই যে, মঙ্কাবাসীদের যে কেউ তার সাথে 
যেতে চাইবে তাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবেন না। পক্ষান্তরে তাঁর সঙ্গীদের 
কেউ যদি মক্কায় থেকে যেতে চায় তবে তিনি তাকে বাধা দিতে পারবেন না।” 
অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ (সঃ) মক্কায় আসলেন এবং নির্ধারিত সময় কেটে গেল 
তখন মুশরিকরা হযরত আলী (রাঃ)-এর নিকট এসে বললোঃ “মুহাম্মাদ 
(সঃ)-কে বলুন যে, সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, সুতরাং এখন বিদায় হয়ে যেতে 


১. এ হাদীসটিও ইমাম বুখারী (রঃ) স্বীয় সহীহ’-এন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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হবে৷” তখন নবী (সঃ) বেরিয়ে পড়লেন । এমন সময় হযরত হামযা (রাঃ)-এর 
কন্যা চাচা চাচা বলে তার পিছন ধরলো । হযরত আলী (রাঃ) তখন তার অঙ্গুলী 
ধরে হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাকে বললেনঃ 
“তোমার চাচার মেয়েকে ভালভাবে রাখো ৷” হযরত ফাতেমা (রাঃ) আনন্দের 
সাথে মেয়েটিকে তার পাশে বসালেন । এখন হযরত আলী (রাঃ), হযরত যায়েদ 
(রাঃ) এবং হযরত জাফর (রাঃ)-এর মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল । হযরত আলী 
(রাঃ) বললেনঃ “আমি একে নিয়ে এসেছি, এটা আমার চাচার কন্যা ৷” হযরত 
জাফর (রাঃ) বললেনঃ “এটা আমার চাচাতো বোন এবং তার খালা আমার 
পত্নী ৷” হযরত যায়েদ (রাঃ) বললেনঃ “এটা আমার ভাইয়ের কন্যা ।” রাসূলুল্লাহ 
(সঃ) এ ঝগড়ার মীমাংসা এই ভাবে করলেন যে, মেয়েটিকে তিনি তার খালাকে 
প্রদান করলেন এবং বল্লেন যে, খালা মায়ের স্থলাভিষিক্তা ৷” হযরত আলী 
(রাঃ)-কে তিনি বললেনঃ “তুমি আমা হতে এবং আমি তোমা হতে (অর্থাৎ 
আমার ও আমি তোমার) ৷” হযরত জাফর (রাঃ)-কে বললেনঃ “দৈহিক গঠনে 
ও চরিত্রে আমার সাথে তোমার পূর্ণ সাদৃশ্য রয়েছে।” হযরত যায়েদ (রাঃ)-কে 
বললেনঃ “তুমি আমার ভাই ও আযাদকৃত ক্রীতদাস.” হযরত আলী (রাঃ) 
বললেনঃ “হে আল্লাহর রাসূল (সঃ)! আপনি হযরত হামযা (রাঃ)-এর কন্যাকে 
বিয়ে করছেন না কেন?” উত্তরে তিনি বললেনঃ “এটা আমার দুধ ভাই-এর 
কন্যা । (তাই তার সাথে আমার বিবাহ বৈধ নয়) ৷” 

এরপর মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘আল্লাহ জানেন তোমরা যা জান না। 
এটা ছাড়াও তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন এক সদ্য বিজয় ৷’ অর্থাৎ এই সন্ধির 
মধ্যে যে যৌক্তিকতা রয়েছে তা আল্লাহ তা‘আলাই ভাল জানেন, তোমরা জান 
না। এরই ভিত্তিতে তোমাদেরকে এই বছর মক্কা যেতে দেয়া হলো না, বরং 
আগামী বছর যেতে দিবেন। আর এই যাওয়ার পূর্বেই যার ওয়াদা স্বপ্নের আকারে 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-কে দেয়া হয়েছিল, তোমাদেরকে সেই আসন্ন বিজয় দান করা 
হলো । আর এঁ বিজয় হলো সন্ধি যা তোমাদের এবং তোমাদের শত্রুদের মধ্যে 
হয়ে গেল । 

এরপর আল্লাহ তা'আলা মুমিনদেরকে সুসংবাদ শুনাচ্ছেন যে, তিনি স্বীয় 
রাসূল (সঃ)-কে এই শত্রুদের উপর এবং সমস্ত শত্রুর উপর বিজয় দান করবেন। 
এজন্যেই তাকে তিনি পথ-নির্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ প্রেরণ করেছেন। শরীয়তে এ 
দুটি জিনিসই থাকে, অর্থাৎ ইলম ও আমল ৷ সুতরাং শরয়ী ইলমই সঠিক ও 
বিশুদ্ধ ইলম এবং শরয়ী আমলই হলো গ্রহণযোগ্য আমল । সুতরাং শরীয়তের 
খবরগুলো সত্য এবং হুকুমগুলো ন্যায়সঙ্গত । 
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আল্লাহ তা'আলা এটাই চান যে, সারা দুনিয়ায় আজমে, মুসলমানদের মধ্যে 
ও মুশরিকদের মধ্যে যতগুলো দ্বীন রয়েছে সবগুলোর উপরই স্বীয় দ্বীনকে জয়যুক্ত 
করবেন । এই কথার উপর আল্লাহই সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট যে, মুহাম্মাদ (সঃ) 
আল্লাহর রাসূল এবং তিনিই তার সাহায্যকারী । এসব ব্যাপারে মহিমাময় আল্লাহ 


তা‘আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন। 

২৯। মুহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহর 
রাসূল; তার সহচরগণ, 
কাফিরদের প্রতি কঠোর এবং 
নিজেদের মধ্যে পরস্পরের 
প্রতি সহানুভূতিশীল; আল্লাহর 
অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় তুমি 
তাদেরকে রুকু ও সিজদায় 
অবনত দেখবে । তাদের 
মুখমণ্ডলে সিজদার চিহ্ন 
থাকবে, তাওরাতে তাদের 
বর্ণনা এরূপই এবং ইঞ্জীলেও । 
তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারা গাছ, 

' যা হতে নিৰ্গত হয় কিশলয়, 
অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় 
এবং পরে কাণ্ডের উপর দাড়ায় 
দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্যে 
আনন্দদায়ক । এইভাবে আল্লাহ 
মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা 
কাফিরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি 
করেন । যারা ঈমান আনে ও 
সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে 
প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ক্ষমা ও 
মহা পুরস্কারের । 
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এই আয়াতের প্রথমে নবী (সঃ)-এর বিশেষণ ও গুণের বর্ণনা দেয়া হয়েছে 
যে, তিনি আল্লাহর সত্য রাসূল । তারপর তার সাহাবীদের (রাঃ) গুণাবলীর বর্ণনা 
দেয়া হয়েছে যে, তারা কাফিরদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারী এবং 
মুসলমানদের প্রতি বিনয় ও নমতা ুকাশকারী । যেমন অন্য আয়াতে রয়েছেঃ 
LES LE sl pdt Df 
অর্থাৎ “তারা মুমিনদের সামনে নরম ও কাফিরদের সামনে কঠোর ৷” (৫৪ 
৫৪) প্রত্যেক মুমিনেরই এরূপ স্বভাব হওয়া. উচিত যে, সে মুমিনদের সামনে 
বিনয় প্রকাশ করবে এবং কাফিরদের সামনে হবে কঠোর ৷ কুরআন কারীমে 
ঘোষিত হয়েছেঃ fe 


Lz 333 33/37 O39 7199/73/77 2 7294\N 739/071 
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অৰ্থাৎ * ‘হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের পার্শ্ববর্তী কাফিরদের সাথে জিহাদ 
কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করে।” (৯৪ ১২৩) 

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ “পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ও নম্তার ব্যাপারে 
মুমিনদের দৃষ্টান্ত একটি দেহের মত ৷ যদি দেহের কোন অঙ্গে ব্যথা হয় তবে 
সারা দেহ ব্যথা অনুভব করে ও অস্থির থাকে৷ জবর হলে নি্রা হারিয়ে যায় ও 
জেগে থাকতে হয়।” 

রাসুলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেনঃ “এক মুমিন অপর মুমিনের জন্যে প্রাচীর বা 
দেয়াল স্বরূপ যার এক অংশ অপর অংশকে দৃঢ় ও শক্ত করে।” তারপর তিনি 
এক হাতের অঙ্গুলীগুলো অপর হাতের অঙ্গুল গুলোর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেখিয়ে 
দেন। 

তারপর তাদের আরো বিশেষণ বর্ণনা করা হচ্ছে যে, তারা ভাল কাজ খুব 
বেশী বেশী করেন, বিশেষ করে তারা নিয়মিতভাবে নামায প্রতিষ্ঠিত করেন যা 
সমস্ত পূণ্য কাজ হতে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম । 

অতঃপর মহান আল্লাহ তীদের পুণ্য বৃদ্ধিকারী বিষয়ের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, তারা 

পুণ্য কাজগুলো সম্পাদন করেন আন্তরিকতার সাথে এবং এর দ্বারা তারা কামনা 
করেন আল্লাহর অনুগ্রহ ও তার সন্তুষ্টি । তারা তাদের পুণ্য কাজের প্রতিদান 
আল্লাহ তা‘আলার নিকটই যাজ্ঞা করেন এবং তাহলো সুখময় জান্নাত । মহান 
আল্লাহ তাদেরকে এই জান্নাত দান করবেন এবং সাথে সাথে তিনি তাদের প্রতি 
সন্তুষ্টও থাকবেন । এটাই খুব বড় জিনিস । 

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন যে, চেহারায় সিজদার চিহ্ন দ্বারা সচ্চরিত্র 
উদ্দেশ্য । মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা হলো বিনয় ও নমতা । 
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হযরত মানসূর (রঃ) হযরত মুজাহিদ (রাঃ)-কে বলেনঃ “আমার তো ধারণা 
ছিল যে, এর দ্বারা নামাযের চিহ্ন উদ্দেশ্য যা মাথায় পড়ে থাকে” তখন হযরত 
মুজাহিদ (রঃ) বলেন যে, এটা তো তাদের কপালেও পড়ে থাকে যদিও তাদের 
অন্তর ফিরাউনের চেয়েও শক্ত হয়। 

হযরত সুদ্দী (রঃ) বলেন যে, নামায তাদের চেহারা সুন্দর করে দেয় । 
পূর্বযুগীয় কোন কোন গুরুজন হতে বর্ণিত আছে যে, যে ব্যক্তি রাত্রে বেশী নামায 
পড়বে তার চেহারা সুন্দর হবে। সুনানে ইবনে মাজাহতে হযরত জাবির 
(রাঃ)-এর রিওয়াইয়াতে এই বিষয়ের একটি মারফু’ হাদীসও রয়েছে। কিন্তু 
সঠিক কথা এই যে, এটা মাওকুফ হাদীস । কোন কোন মনীষীর উক্তি আছে যে, 
পুণ্যের কারণে অন্তরে নূর বা জ্যোতি সৃষ্টি হয়, চেহারায় ওজ্জ্বল্য প্রকাশ পায়, 
জীবিকার পথ প্রশস্ত হয় এবং মানুষের অন্তরে প্রেম-প্রীতি সৃষ্টি হয়। 

আমীরুল মুমিনীন হযরত উসমান (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি স্বীয় আভ্যন্তরীণ 
অবস্থা সংশোধন করে এবং গোপনে ভাল কাজ করে, আল্লাহ তা'আলা তার 
মুখমণ্ডলে ও জিহ্বার ধারে তা প্রকাশ করে থাকেন। মোটকথা, অন্তরের দর্পণ 
হলো চেহারা ৷ সুতরাং অন্তরে যা থাকে তা চেহারায় প্রকাশিত হয়। অতএব, 
মুমিন যখন তার অন্তর ঠিক করে নেয় এবং নিজের ভিতরকে সুন্দর করে তখন 
আল্লাহ তা'আলা তার বাহিরকেও জনগণের দৃষ্টিতে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেন। 

হযরত উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) বলেন যে, যে ব্যক্তি তার অভ্যন্তরকে ঠিক 
ও সংশোধন করে, আল্লাহ তা'আলা তার বাহিরকেও সুসজ্জিত করেন। 

হযরত জুনদুব ইবনে সুফিয়ান বাজালী (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী 
(সঃ) বলেছেনঃ “যে ব্যক্তি যে বিষয় গোপন রাখে, আল্লাহ তা'আলা তাকে ওরই 
চাদর পরিয়ে দেন যদি সে ভাল বিষয় গোপন রাখে তবে ভাল এর চাদর এবং 
যদি মন্দ বিষয় গোপন রাখে তবে মন্দেরই চাদর পরিয়ে থাকেন৷” 

হযরত আবু সাঈদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ 
“তোমাদের কেউ যদি কোন কাজ কোন শক্ত পাথরের মধ্যে ঢুকেও করে যার 
মধ্যে কোন দরযাও নেই এবং কোন ছিদ্রও নেই । তবুও তা আল্লাহ তাআলা 
লোকের সামনে প্রকাশ করে দিবেন, তা ভালই হোক অথবা মন্দই হোক ৷” 
১. এ হাদীসটি আবুল কাসিম তিবরানী (রঃ) বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আরযামী নামক এর একজন 

বর্ণনাকারী পরিত্যক্ত । 
২. এ হাদীসটি মুসনাদে আহমাদে বর্ণিত হয়েছে। 
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হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সঃ) 
বলেছেনঃ “ভাল পন্থা, উত্তম চরিত্র এবং মধ্যম পথ অবলম্বন নবুওয়াতের পঁচিশটি 
অংশের মধ্যে একটি অংশ ।”* 


মোটকথা, সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ)-এর অন্তর ছিল কলুষ মুক্ত এবং আমলও 
ছিল উত্তম । সুতরাং যার দৃষ্টি তাদের পবিত্র চেহারার উপর পড়তো, সে তীদের 
পবিত্রতা অনুভব করতে পারতো এবং সে তাদের চাল-চলনে ও মধুর আচরণে 
খুশী হতো ৷ 

হযরত মালিক (রাঃ) বলেন যে, যখন সাহাবীগণ সিরিয়া জয় করেন তখন 
তথাকার খৃষ্টানরা তাদের চেহারার দিকে তাকিয়ে স্বতঃক্ষর্তভাবে বলে ওঠেঃ 
“আল্লাহর কসম! এঁরা তো হযরত ঈসা (আঃ)-এর হাওয়ারীগণ* হতেও শ্রেষ্ঠ ও 

প্রকৃতপক্ষে তাদের এ উক্তিটি চরম সত্য । পূর্ববর্তী আসমানী 

কিতাবসমূহে এই উন্মতের ফযীলত ও শ্রেষ্ঠত্ব বিদ্যমান রয়েছে। এই উন্মতের 
মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন রাসুলুল্লাহ (সঃ)-এর সাহাবীবর্গ (রাঃ) । এঁদের বর্ণনা 
পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে এবং পূর্বের ঘটনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান আছে। এ জন্যেই 
মহান আল্লাহ বলেন যে, তাওরাতে তাদের বর্ণনা এই রূপই এবং ইঞ্জীলেও ৷ 

এরপর আল্লাহ পাক বলেনঃ তাদের দৃষ্টান্ত একটি চারাগাছ, যা হতে নির্গত 
হয় কিশলয় । অতঃপর এটা শক্ত ও পুষ্ট হয় এবং পরে কাণ্ডের উপর দাড়ায় 
দৃঢ়ভাবে যা চাষীর জন্যে আনন্দদায়ক । অনুরূপভাবে সাহাবীগণও (রাঃ) 
রাসূলুল্লাহ (সঃ)-এর পৃষ্ঠপোষক এবং সাহায্যকারী ছিলেন। তীরা তার সাথেই 
সম্পর্ক রাখতেন যেমন চারাগাছের সম্পর্ক থাকে ক্ষেত্রের সাথে। 

মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ ‘এই ভাবে আল্লাহ মুমিনদের সমৃদ্ধি দ্বারা 
কাফিরদের অন্তর্জ্ালা সৃষ্টি করেন!” 

রত ইস রি আলিক (রহ রাত রাজের ওপর কবীর ওর 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা, তারা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) প্রতি 
শত্রুতা পোষণ করে থাকে । আর যারা সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি শত্রুতা পোষণ 
করে তারা কাফির । এই মাসআলায় উলামার একটি দলও ইমাম মালিক 
(রঃ)-এর সাথে রয়েছেন। সাহাবায়ে কিরামের ফধীলত এবং তাদের পদস্থলন 
সম্পর্কে কটুক্তি করা হতে বিরত থাকা সম্পর্কীয় বহু হাদীস এসেছে । স্বয়ং আল্লাহ 
২. হযরত ঈসা (আঃ)-এর ১২জন শিষ্যকে হাওয়ারী বলা হয়। 
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তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদের প্রতি নিজের সন্তুষ্টির কথা প্রকাশ 
করেছেন । তাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয়? 


এরপর মহান আল্লাহ বলেনঃ ঈমানদার ও সৎকর্মশীলদের জন্যে আল্লাহর এই 
প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, তিনি তাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং তাদেরকে 
মহাপুরস্কার অর্থাৎ উত্তম জীবিকা, প্রচুর সওয়াব এবং বড় বিনিময় প্রদান 
করবেন । আল্লাহর ওয়াদা সত্য ও অটল । এটা কখনো পরিবর্তন হবে না এবং 
এর ব্যতিক্রম হবে না । তাদের পদাংক অনুসরণকারীদের জন্যেও এ অঙ্গীকার 
সাব্যস্ত আছে। কিন্তু তাদের যে মর্যাদা ও ফযীলত রয়েছে তা এই উন্মতের অন্য 
কারো নেই । আল্লাহ্‌ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন এবং তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখুন। 
আর জান্নাতুল ফিরদাউসকে তাঁদের আশ্রয়স্থল ও আবাসস্থল করুন! আর তিনি 
করেছেনও তাই । 

হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছেনঃ 
“তোমরা আমার সাহাবীদেরকে (রাঃ) গালি দিয়ো না ও মন্দ বলো না । যাঁর 
অধিকারে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড়ের 
_. সমানও স্বর্ণ খরচ করে (অর্থাৎ দান করে) তবুও তাদের কারো এক মুদ্দ (প্রায় 

এক পোয়া) এমনকি অর্ধ মুদ্দ পরিমাণ (দানকৃত) শস্যের সমান সওয়াবও সে 
লাভ করতে পারবে না (অর্থাৎ তাদের কেউ এ পরিমাণ শস্য দান করে যে 
সওয়াব পেয়েছেন, তোমাদের কেউ উহুদ পাহাড়ের সমান সোনা দান করেও এঁ 
সওয়াব লাভ করতে পারবে না) ৷” 


সূরা ঃ ফাত্হ -এর 
তাফসীর সমাপ্ত 


১. এ হাদীসটি ইমাম মুসলিম (রঃ) স্বীয় ‘সহীহ’ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 
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